88184881588 


কেশরঞন কেন নিত্য-ব্যবহার্যয ? 


কেশরঞজন সুপন্দে বিশ্ব- 
জয়ী। পঁচিশ বৎসর পূর্বে 
ফেশরঞ্জনের উপাদানে ষে 
স৭দেবছুর্লভ দ্রব্যের সমা- 
বেশ ছিল, আজও সেই 
সবই আছে । বরধ্ আরও 
ছুই চারিটি নূতন উপাদান 
সংযোগ্িত হইয়াছে । দ্রিন 
দিন কেশরগন়ের গুণবৃদ্ধি, 
যশোবদ্ধি ও আদরবুদ্ধি 
হইতেছে । 
কেশরঞ্জন ভারতের গৃহে 
গুহে। নিজের শক্তি 
বলে মহাপব্রীক্ষায় বিজয়ী 
হইয়৷ কেশরঞ্জন ভারতের 
২০১০ তা গহে গুহে বিরাজমান । 
কেন নু দৈরি পের ও জন্ত-- কেবল ঘোষণার জন্ত নহে। 
কেশরপ্রনের প্রতিঘন্বী নাই। কেন না, নেকে অন্ুকরণের চেষ্টা 
করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই । "কেশরগ্রন” সুগন্ধে অনন্ু- 
করণীয় গুণে অতুলনীয়। মস্তিক্-রোগের আশু প্রতীকারে মন্ত্রশকি-সম্পন্ন 
এক শিশি ১২ এক টাকা; মাগুলাদি'/* পাচ আনা। 


চোক উঠার কষ । 


এই দারুণ গ্রীষ্মে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যখন অগ্রিজ্বালায় সম্তরস্ভ হুইর়। উঠে, 
সেই সময়ে নানাবিধ রোগ আসিয়া দেখ! দেয়। বিশেষতঃ অক্ষি-সন্বস্কীদ 
রোগই এই সময়ে একটু ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়। 'সাধারণতঃ--_বঙ্গ দেশে 
চোঁক উঠ। রোগ, এই দারুণ নিদাঘে প্রাহ্ভূতি হুইয়! থাকে! চক্ষুঃগ্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, অক্ষিমগ্ডলে কি ভয়ানক কই ন! উপস্থিত হয়। চোক দিয়া 
জল পড়া, চক্ষুর লালিমা অবস্থা, উত্তেজনাময় প্রদাহ, নিপ্রার ব্যাঘাত প্রভৃতি 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসিত না হইলে, 
ইহ] ভক্বানক মবস্থা ধারণ করে। যদি প্রথম হইতেই আমাদের “নেত্র বিদ্দু” 
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ বিদুরিত হুইয়। চক্ষু 
স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হয় । একবিন্দু প্রয়োগে চচ্ষু বরফের মত ঠাণ্ডা হুয়। 
পরীক্ষ। প্রার্থনীয় | মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাক1। মাগুলাদি পাচ আন! । 

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ভিল্লোমাপ্রাপ্ত 


 শ্ীনগেন্্রনাথ সেনগুণ্ড কবিরাজের আয়ুবেরদীয়, উষধালয় । 
১৮।১ ও ১৯ নং.লোয়ার ছিৎপুর বোভ, কলিকাতা । 





২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ূ 
অভি আম্বম্ণযন্ীম্-তলহম্বীচ্ ৫ 


স্ুপ্রসিদ্ধ স্পপরিচিত লেখক 
“উপেক্ষিতা”, £স্গুসঙ্গ”, “রুঠাকুর” প্রসৃতি গ্রন্থু-প্রণেতা 


শ্বীভুপেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


“বরবণিনী” 


অদ্ভুত-প্রহেলিকাময় অপূর্ব প্রণয়কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে । 
“বরবণিনী**_- “বরবণিনী”_-““ৰরবণিনী” 11 


একাধারে উপন্তাস, জীবনরহম্ত, গোয়েন্দাকাহিনী !! পড়িতে পড়িতে 
দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে! দশখানি নর়নমনোরঞ্জন, সুন্দর, অতি 
সুন্দর হাফটোন ছবি “বরবণিনীর” শোত্তা লক্ষগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। 
সুন্দর ছাপ1--উচ্চদরের আ্যা্টিক কাগজ-_- 
কাগজে বীধা-_যুল্য ১২ টাকা 
কাপড়ে বাঁধা-_মূল্য ১০ পাঁচ সিকা। 


প্রাপ্তিস্বান-_ 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী । 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
১০১ নং কর্ণওয়ালিস, সীট, 
কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপননী। 

প্রলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়গ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাছুর, 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরদা, ঝিিবা্ুর, যোধপুর, ভরতপুর, 

পাতিয়াল। ও কাশ্নীরাধিপতি বাহাছবরগণের এবং অন্ঠান্ত স্বাধীন 





কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের 


জবাকুসুম তৈল 
শিরোরোগের মহৌষধ । 
গুণে অদ্বিতীয়! গন্ধে অতুলনীয় ! 


জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথ৷ ঠা থাকে, অকালে চুল পাকে না; 
মাথায় টাক পড়ে ন1। ধাহাদের বেশী রকম মাথা খাটাইতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্থম তৈল নিত্য-ব্যবহার্ধ্য বন্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ 
হইতে সামান্ত কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করেন, 
এবং সকলেই জবাকুস্থম তৈলের গুণে মুদ্ধ। জবাকুন্ুম তৈলে মাথার চুল 
বড়, নরম ও কুঞ্চিত হুয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্ত মহিলার! পর্যযস্ত আজ 
আদরের সহিত জবাকুনূম তৈল ব্যবহার করেন। 
এক শিশির মুল্য ১৯ টাকা । 
ভাকমাগুল।* চারি আনা । ভিঃ পিতে ১// পাঁচ আনা। 
ডজন (১২ শিশি ) ৮৪০ আট টাকা বার আন1। 
শ্রীদেবেন্্রনাথ সেন কবিরাজ ও বউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ । 


২৯ নং কলুটোল৷ গ্ত্রী-_কলিকাত। । 


| _খিজ্াপনদাতাদ্দিগকে -চঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হইব । 


৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 


স্থকবি শযুক্ত দেবকুমার ব্রায়চৌধুরী-প্রণীত গ্রস্থাবলা 
১1 অরুণ (আট আনা) 
পাঠ করিয়া সত্যসত্যই শাস্তি লাভ করিলাম ।-বস্ুমতী। মুগণাতর 
মত সৌরভসম্পৎশালী ।__প্রতিবাসী 


2৯ 01100 061998069--1. 01110, 
4৯ 07৮/101118 হ001005--48, 13. 1১70111, 


২। প্রভাত (বার আন) 
ছুপভ অবিনশ্বর নীলকান্তমণির মত এ কাব্যধানি আপনার নাম ব্দ- 


সাহিতো চিরস্মরণীয় রাখিবে 2 নবীনচন্দ্র 
খুণই ভাল লাগিয়াছে।-__দ্বিজেন্দ্রলাল 


আত জআুন্দর।- গুরুপাস বন্দ্যোপাধায়। 
৩। মাধুরী (আট আন!) 


ড৩ 10810 170 01)019£5 10 920 ৬৮০ 10 3111)]1)1% 01)211)00 
৬101 1. 13010659166. 

00000199015 10211 2 100৬ 012 11) 13011002100 11001210109, 
91909312021), 


সর্বাঙ্গসুন্মর হইয়াছে। সর্বত্রই নৃতনত্ব আছে! আপনি এই বয়সেই 

প্রথম শ্রেণীর কবি ।- দেবেন্দ্রনাথ সেন। 
৪ | ব্যাধি-ও প্রতিকার ( আট আন ) 

পরবর্তী যুগে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আমি অকুতোভয়ে এ 
ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম ।-__দিজেন্্রলাল। 

এই গ্রস্থপাঠে সকল শ্রেণীর লোকই উপকৃত হইবেন ।-_-বিজয়চন্দ্র । 

মুগ্ধ হইয়াছি।-_ জশ্বিনীকুমার | 

গ্রন্থকার নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার বিচার 
করিয়। প্রাজ্জতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাপন 
করিয়। পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অন্থরোধ করি ।-_রবান্দ্রনাথ। 


৫। দেবদূত ( আঁট আনা ) 
একাধারে গল্প ও কাব্য ।_ প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্গুরুদা চট্টোপাধ্যায় । ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্রীট, কলিকাতা । 


সপ শি সী শিপ িপিপটি পতি শশা 


বিজ্ঞাপনদাতা্দিগকে চিঠি নিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
জনুগৃহীত হইব। 








সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । & 


“বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য”, “রামায়ণীকথা” প্রসৃতি প্রণেত। 
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন বি-এ সম্পাদিত । 


কাশীদাসী মহাভারত । 


( সচিত্র ) 


কাণীর।ম দাস প্রণাত অষ্টাদশরপর্ব মহাভারত দেন! এপ্টিক কাগগে ব৬ 
বড অক্ষরে পাঁরপাটীরূপে মুদ্রত। বিঙিন্ন প্রকারের ছুই তিন খান 
অষ্টাদশপর্ধ মহাভারত সংগ্রহ করিয়া মিলাইয় এই গ্রন্থ যত দুর সম্ভব বিশুদ্ধ 
করা হইয়াছে । সম্পাদক মহাশয় এক স্ুুধীর্ঘ গবেষণাপুর্ণ ভূমিকা লিখিয়। 
পিয়াছেন। ইহাতে তিনখানি তিন রংএর এবং ছাব্বিশখানি এক রংএর 
ছব সন্্রিবেশিত হইক্নাছে। সমস্ত চিত্রই প্রসিদ্ধ শিল্সিগণ কর্তৃক অভিনব 
বিষয় লইয়া অক্কিত। চিত্র সম্পূর্ণ নূতন । সুন্দর কাপে রথারঢ কৃষ্ণাজ্জ্বন 
যুত্তি রূপায় ছাপা । অতি মনোহর । মুল্য ৩1০ টাঁক1। 


ভট্টাচার্য্য এগু. সন্‌ 
৬৫ নং কলেন্দ স্ীট, কলিকাতা! । 


স্ক'ল ও কলেজের পাঁঠ্যপুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা 
এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি । 


৫৪ নং কলেজ ্রীট-কলিক'ত1। 

স্বর্ণলতা, হরিষে বিষাদ ও অন্বষ্ট।_.৮ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। 
এ সকল পুস্তকের নূতন পরিচয় অনাবশ্ঠক। প্রত্যেকখানর মূল্য ১০ মাঝ্স। 
শব্দার্থমঞ্রী | পগ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রণাত। ছাপ! বাঁধা উত্তম, 
মূল্য ২২. টাক মাত্র । ভাস্করানন্দচরিত '-__কাশীধামের স্ুবিখ্যাত পরমষোগী 
ভাঙ্করানন্দের চরিত-পাঠে আনন্দের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি লাত হইবে। 
মূল্য ১২ টাকা মাত্র। জ্ঞান ও কণ্ম শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রণীত-_মূল্য ২২ টাকা মাত্র । রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকাণীন বঙ্গলমাজ।-_ 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত-_মূল্য ২০ টাক মাত্র। মানবজীবন।-_শ্রীযুক্ত 
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত-_ মূল্য 8 আনা মাত্র। সাধুচরিত মূল্য 
॥* আনা মাত্র। গীতিমালিক|।--মৃল্য ৮ আনা মাঞ্ড। ছবির বই।-_মুলা 
%* আন। হইতে ১৯ টাকা মাত্র। মিবার-গৌরবকথ। ।- মুল্য ॥০ আনা। 
ইংরাজী পন্জরলিখন প্রণালী । প্রেসিডেন্দী কলেজের ভূতপুর্বক অধ্যাপক 
ওয়েব সাহেব প্রণীত- মূল্য ১* আনা । মৌনীবাব1।- শ্রীমতী নিঝ'রিণী 
ঘোষ প্রণীত ) যুলা ॥* আন|। স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেন প্রণীত অমৃত।-_ 
মূল্য ॥* আন । বিশ্রাম ।-__ইহ পাঠে হান্ত সংবরণ কঠিন হইবে__মুল্য 1%০ | 


৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ৃ 
৬₹শারদীয় অবকাশোপলক্ষে 
ঞ্রীতি-উপহার। 


বরমনসিংহ কালীপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, বিখ্যাত পর্যটক 


আীযুক্ত ধরণীকাস্ত লাহিড়ী-চৌধুরী প্রণীত। 


. ভারত-ভ্রমণ। 


ভ্রমণকারীর প্রিয় সাথী । 


সমগ্র ভারতবর্ষের এইরূপ সর্বাসুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী আর কখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের শিল্প ও ও ভাস্বার্য্যর নিদর্শন স্ব্ূপ বে 
সকল চিত্র প্রকাশিত হুইয়াছে। তাহ। পুর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। 

ভারতবর্ষের দর্শনযোগ্য যাহ! কিছু আছে, সে সকলের মনোজ্ঞ চিত্র ও 
সরল বর্ণনা-পাঠে পাঠক মুগ্ধ হইবেন। দেশভ্রমণ যে কত সুখের, তাহ 
এই গ্রন্ব-পাঠে উপলন্ধি হইবে । কোনও বাগাড়ম্বর নাই--সরল ও সরস 
ভাষায় প্রত্যেক স্থানের বিবরণ লিখিত হইয়াছে । জব্বলপুরের মার্বল 
রক-_ তাজমহল ও হিন্দুর চিরপ্রিয্স বারাণসীধামের স্থুরম্য দৃশ্ত, এই তিনখানি 
তিন রঙের চিব্রও ইহাতে আছে--এতঘ্যতীত নানা বিভিন্ন স্থানের ২০০ 
ছুই শত সর্বাগনুন্দর হাফ টোন চিত্র দ্বারা ইহার কলেবর গ্রথিত। 

কুস্তকোণাম, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্, ভ্রিপতি, মহাবলীপুর, কাধ্ধী, মাছুর1, 
শ্রীরঙ্গম, ভিলুপুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্বানসমূহের সচিক্স বর্ণন! প্রত্যেক 
পাঠককে মু্ধ করিবে । ভ্রমণ যে শুধু আমোদের নহে, পরস্ত শিক্ষার, তাহা 
এ গ্রন্থ-পাঠে প্রত্যেক পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাঙ্গাল ভাবার 
এইরূপ বিরাট ও সর্বাঙগনুন্দর পুস্তক আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই, 
এ কথ! আমর! স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি । বঙ্গের যে সকল সম্ত্রান্ত ব্যক্তি 
শারদীয় অবকাশোপলক্ষে দেশভ্রমণে বহির্গত হইবেন, তাহাদের প্রত্যেকের 


বিজ্ঞাপনদাতাঙ্গিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হইব। | 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ ণ 


এই গ্রন্থের এক এক খগু ক্রয় কর! উচিত। আমর বিজ্ঞাপনের রথ! চটকে 
গ্রাহকবর্থকে ভূলাইতে চাহি না। তীগার1 আনুন, দেখুন, এবং ক্রয় করুন, 
ইহাই আমাদের নির্বদ্ধ অনুরোধ । 


“বেঙ্গলী” কি লিখিয়াছেন, দেখুন, 


1321108100 58511) 2৮2% 00101000001 06 0856] 172৮6 
21259 10901) 16201 10) 0197509 2110 10076 00170010011275]৮ 
[71 0015 0001) 91101) 1000165 21761)01 01910000] 1) 110019 210 
010 ৮৮01] * + 51005101805 276 7754 ৩৮80%5 21621712410 27০0%6 
27162021)12. 210 11567110615 2৮০০0010001 0116 ৮7110105 [012,065 ০06 
1162551 11) 61015 0011705 29 961) 10৬ 2 901 01101)0 3০011 আ101) 
[713 6৮25 01 21) 21111111100 2100. ০ 19201]৮ 00179121012109 
[32000 1)]212111 121762 010 1016 111)71611356 3010099 ০0 119 11012” 
ড0100119, ৯ + 5.:[01759111050200105 29 25 901819162 55 079 
196101-00199985 219 10919901105 2100 00 00011001250 2110 £210619] 
£9-0 06 019 0০0০; 102৮6 1011)11)17 00 199 09917590. 1100650 
1105 59100] 19661] ০00 101 60 00177 701059 90101) 2 01171711115 
[70191102010 111 1301002]1, 

বাঙ্গালার বিখ্যাত মাসিকপন্র ও সাপ্তাহিক পন্ তর কর্তৃক এবং সাহিত্য- 
পরিষদের কার্য্যবিবরণী ও গভর্ণষেণ্টের বাধিক রিপোর্টে বিশেবরূপে 
প্রশংসিত। এক বৎসরের মধ্যে ছয় টাক মুল্যের ষে গ্রন্থের ৫** পাঁচ শত 
কাপি বিক্রয় হইয়! গিয়াছে, তাহার মতিরিক্ত পরিচয় দিতে যাওয়। 
সম্পূর্ণ অনাবস্তক। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ অতি পরিপাটী। মূল্য ৮২ টাকা । 
ভাকমাশুঙ ১২ টাকা। ভাকমাশুলেই এই গ্রন্থের কলেবর কিরূপ, তাহ! 
বুঝিতে পারিবেন । চমৎকাব বাধাই, সোনার জলে খচিত 


প্রাপ্তিস্বান-_ 
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌, 


৩৫ নং কলেজ হ্রীট, কলিকাতা ৷ 


বিজ্ঞাপন্দাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগুহীত হইব । 


৮ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী 


-_ প্রাদেশিক ইতিহাসে যুগান্তর_: 
বহুবর্ষের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল। 


«১ খানি চিত্র ও ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ সম্বলিত । 
(রেণেলের অঙ্কিত তিনখান। সমেত ) 


শ্রীযুক্ত যতীন্দমোহন রায় প্রণীত 


বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী 
ভাক্ষাল্স ইভিন্রাতন ॥ 


' প্রথম খণ্ড । 
(৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ) 
মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র । 
প্রতোক স্বদেশবাসী ইহার সফলতার বিচার করুন। 


বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী আশতোষ লাইব্রেরা 
২০৭ ন: কর্ণওয়াণিস্‌ স্্রীট, ৫০।১ নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা । 
কালকাতা। এবং পটুয়াটুলী, ঢাকা । 


অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
নূতন ছোট গল্পের বঈ 
স্বীি। 2২1 


শ্রীথগেন্দনাথ মিত্র এমৃ, এ, প্রণীত | 
যূলা বার আন! । 
প্রকাশক ;_গুরুদাস চট্টোপাধায়, 
২০১ কর্ণওয়ালিস স্রাট । 
কুন্তলীন প্রেসে এস্টিক কাগজে মুদ্রিত, শীলাবরণে মণ্তিত। 
“বনস্থুমতী”, “মানসী”, “আর্ধাবর্ত” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সামায়ক পঞ্রে 


বিশেষ ভাবে প্রশংসিত | 
বস্থমতী বলেন ;--“অধিকাংশ গল্পে করুণ রসের যে অন্তঃসলিল-প্রবাহ 


আছে, তাহাতে গল্প স্বিপ্ধ হইয়াছে।.. বাণী চোর গল্পটি কবিতার মত মধুর ও 
সরস। """ গর্পগুলিতে মৌলিকতার ও প্রতিভার পরিচয়ের অভাব নাই।” 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিতোর উল্লেখ করিলে 
সনুগৃহীত হইব। 


সাক্ত্যি-বিজ্ঞাপনী ৷ ৯ 


ডাক্তার কাত্তিকচন্দ্র বন্থ, এম-বি কৃত 
অভিনব আবিষ্কার ৷ 


তেছহ্াত্ভো। ্লাম্পীঞ্পান্ত্রিভল" 
রক্তদুষ্টি ও দৌর্ববল্যের মহৌষধ । 
ইহাই একমাত্র খোল। সালস!। 
সকল খতুতে ও সকল অবস্থায় সেবন কর! যায়। 
ইহাতে কি কি ওষধ আছে, দেখুন । 
জ্যামেক৷ সালসা, অনস্তযূল, দারু হরিদ্র।, অশ্বগন্ধী) ছাতিম, গুলঞ্চ, শ্বেত 
আকন্দের ছাল, যষ্টি মধু; সোডিয়ম, সিনামেট । 
ইহা কি কি রোগে ব্যবহৃত হয় ? 
শারীরিক দৌর্ধল্যে, চর্মরোগে, রক্তছুষ্টিতে, বাত ব্যাধিতে, পুরাতন 
জ্বরে। 
৮ আউন্স শিশি ১।৮%* আনা । ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৩ আন!। 
এক পাউও বোতল ২৪০ আনা । ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৪* আন । 


টাইকো-সোডা ট্যাবলেট 


অশ্ ও অজীর্ণ রোগের 
সুগঠিত, সুখ্যাত, স্ুখসেবা ও সুফলপ্রদদ মহৌবধ। 
অজীণরোগের যাবতীয় উপসর্গ-_ পেটফ্কাপা, অরুচি, বুকজালা, আহারের 
পর বমন বা পেটের ব্যথা, টাইকো-সোড! ট্যাবলেটে অচিরে আরোগ্য করে। 
উদরাময়, গ্রহণী ও সুতিক! রোগের অমোঘ ওষধ। -জীবাণুনাশক-_-সকল 
প্রকার পচন ক্রিয়। বন্ধ করে, এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত জীবাণু সকলকে বিনষ্ট করে। 
বন্ধাবস্থায়--সেবন করিলে বায়ুবদ্ধি হইতে পারে না, এবং বায়ুবদ্ধিজনিত 
অনিদ্রা অবসাদ ও শরীরের বেদন। সত্বর দুরীভূত হয়। ক্ষুধাবর্ধক-_-আহ)- 
রের পর সেবনে ভুক্ত দ্রব্য সহজে উত্তমরূপ পরিপাক হয়, এবং ক্ষুধা বৃদ্ধ ছুয়। 
ক্রিমিনাশক-__নিয়মমত ব্যবহারে অন্ত্রমধ্যে ক্রিমি কীট সকল বিনষ্ট হইয়। 
নির্গত হইয়! যাঁয়, এবং পুনরায় জম্মাইতে পারে ন1। 
সূল্যাদদি--৩২ বটিক11%* ৷ ১০ ঝটিকা ১২ টাক1। 
একমাত্র প্রস্ততকারক 
ডাক্তার বস্তুর লেবরেটারা । 
৪৫ নং আমহাষ্ট প্রট, কলিকাতা ৷ 


৯৬ সাহিতা-বিজ্ঞাপনী । 
“নড11110615 
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বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
'অন্ুগৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনা ১১ 


ইপ্ডিয়ান ফৌোর্ম লিমিটেড । 


«২ নং বহুবাজার গ্রীট, কলিকাতা । 


হাতের তৈয়ারী 


ঢকম্লী ত্জুভভ7 ॥ 





& ূ 
চামড়।৷ ও গঠন ঠিক বিলাতীর ন্যায় । 
শ্কাঞ্পত্ড ॥ 
হিলের কাপড় € পয়সা লাভে বিক্রয় করায় মামার্দিগের বিস্তর 
পরিমাণে কাটতি বাড়িয়াছে। 


এ, সি, ব্যানাজ্জী এণ্ড সন্। 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ । 


খোন ও চুলকণার ওঁষধ 
নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত 


তনভ্পক্ষল্্ (গাক্তন্ক ) চাম্বাম্ 
প্রতি বাক্স (তিনখান )॥৮৯ দশ রা | 
ওরিযেণ্টাল সোপ ফ্যাক্টুরী ) 
কলিকাত।। 


বিজ্ঞাপনক্গাভা্িগকে চিঠি িখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করলে 
অন্ুগুহীত হইব! 


১২. সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 


কলিকাতায় 
আশুতোষ লাইব্রেরী । 


বাঙ্গালার শিক্ষকসমাজ, ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষাজ্জরাগী মহোদয়গণের সহাহ্- 
ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা-আগুতোষ লাইব্রেরীর নাম সর্বত্র স্থুপবিচিত। 
তগবানের আশীর্বাদ এবং তাহাদের স্নেহ ও কৃপার্ৃষ্টির উপর নির্ভর করয়াই 
বাজধানী কলিকাতায়ও “আতগুতোব লাইব্রেরী” নামে এক পুস্তকালয় 
স্থাপিত হইল। 

এই পুস্তকালয়ে সর্বদ1 সর্বপ্রকার পুস্তকই পাওয়া যাইবে । অন্কুগ্রহ 
করিয়া মুদ্রিত কাটালগের জন্য চিঠি লিখুন । 


আশুতোষ লাইব্রেরী, 


৫০১ কলেজ গ্রাট, কলিকাতা । 


তি কি 
টে ৯২ 
.. রা 
নে . 
1 সু 
111 ও 7. 1 
মি 
১. ৮৮, ্ 4 4 রর 
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: হরে ৪ 
টপ 





ম্টালটাঙ্ক, ক্যাসবাক্স ও তাল ইত্যাদি 


ভারতে সর্বোৎকুষী। 


১০৭ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা । 
ম্ম51. 2.0107555 £ 





পা2 2915, 002108172. 


বিজ্ঞাপনদাতার্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিতো*র উল্লেখ করিলে 
মন্ক্রগহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। ১০ 


গছ! বেঙ্গল নর্শরি বীজ, 


১২৪ মাণিকতলা যেন রোড, কলিকাত। ৷ 
যদি ভাদ্র আশ্বিন মাস কপি প্রস্তত করিতে ইচ্ছা করেন, হাঠা হইলে 
এই সময় পাটনাই ফুলকপি বীচ্জর অর্ডার দিন। প্রা তোল।1%ণ 
দশ আনা। 
এই সময়ের বপনোপযোগী ২৫ রকম দ্েশী-সজীর বাজ ১২ এক টাকা 
ও ১৫ রকম ফুলের বীজ ১২ এক টাকা। 


ফল, ফুলের চারা ও কলম। 


সমস্তই আমাদের নিজ উদ্ভানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত অকৃত্রিম € 

স্ুলভ। বিশেষতঃ আমাদের আমর লিচু ইত্যাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ । 

রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত । অদ্যই ক্যাটালগের ন্ট পন্জ লিখুন । 
প্রোপ্রাইটার-_- শীঈশানচন্দ্র দাস এণ্ড সন্ন। 


সচিত্র সচিব 
প্রথম শ্রেণীর মানিক-পত্রিক! ও সমালোচনী 


২ চি 


সম্পাদক প্ীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্‌। 


বর্তমান ফাল্তন মাসে. ১ম বর্ষ, ১ম সংখাযায় অর্চন। সচিত্র হইয়! প্রকাশিত 
হইতেছে । এ চিত্রগুলি বিলাতী মুদ্রিত চিঞ্রের সমান। প্রধিতনাম। 
নবীন ও প্রবীণ সাহিতারধিবন্দের সমনয়-ক্ষেত্র অর্চনা । 

ইহ্াতেও কি অর্চন] গৃত-পঞ্জিকার ন্যায় গুহে গুহে বিরাজ কবিবে না? 

গত বর্ষে অঙ্চনার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু মূল্য বাড়ে নাই, 
তাহাতেই অচ্চনার এত গ্রাহক রদ্ধি হইয়াছিল যে. কতকগুলি গ্রাহক আমর! 
লইতে পারি নাই । কিন্তু এবারও মূল্য বাড়িল না-_পুন্ববৎ ১।* পাঁচ পিক] 
রহিল । অর্চনার লার্ধিক মুল্য ১০, নমুনার মুল্য ।১০ আন] । 


ম্যানেজার অর্চনা । 
১৮ নং পার্বতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চন। পোষ্ট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতার্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিণে 
অন্গহীত হইব । 


১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 


বহুদিন হইতে বেন্‌ নেভিন ওয়াচ কোংর ঘড়ি সকল নিজগুণে 
জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । 


খরিদ করিয়া সন্তষ্ট না হইলে ভ্রুই 
তরফের খরচা সমেত মূল্য 
ফেরত দিয় থাকি । 


নাশানেল চাদি রুপার 
ত্্স্পে । 





ওপন ফেস ২৮২ হুন্টিং ৩০২ 
হাফ হন্টিং ৩৫২ টাক1। 


প্রত্যেক ঘড়ির সহিত তিন নৎসরের 
গ্যারেন্টি এবং শত.করা ১০২ হিঃ কমিশন বাদ দেওয়া হয়। 

আমাদের ফারমে অতি অল্প মুল্য হইতে বভ মূল্যের ওয়াচ, ব্লক, ন্বর্ণেব ও 
জহরতের দ্রব্যাদি সদাসর্বদ! বিক্রয়ার্থে প্রস্তত থাকে ও অর্ডার পাইলে 
সকল রকম জিনিস খরিদ্দারের পছন্দমত অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত 
করিয়! দেওয়া হয় । আমরা সকলকে আমাদের শোরুম দেখিতে অন্থরোধ 
কবিতেছি ; কারণ, তাহ! হইলে আপনার! বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের 
জিনিস সকল কত উচ্চ শ্রেণীর তৈয়ারি এবং মুল্য কত সুলভ | 


রায় ব্রাদার্প এণ্ড কোং। 


ডায়মণ্ড এগ প্রিসিয়াস ফ্টোন মারচেণ্টস্‌, ম্যান্ৃফ্যাকচানিং জুয়েলার্স, 
গোল্ড এও সিলভার ন্মিথস্, ওয়াচ এগু ক্লক মেকাস। 


১৪ নং রাধাবাদ্দার স্ত্রী, কলিকাতা । 
পোঃ বক্স নং ৩৩৭ পি, ও) টেলিগ্রাফস্‌ “তিজিবোল”, টেলিফোন নং ১৫০৫ 
কলিকাতা । 


বিজ্তাপনদাতার্দিগকে চিঠি লিখিবার সঙ্গয় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে. 


অন্ুগুহীত হইব । 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী | 


সাধারণের পঙ্গে ৷ 


ইং রাজী রাজযোগ (২য় সংস্করণ) ১২ বাঙ্গালা ভক্তিযোগ (৪র্থ সংস্করণ) ॥%* 
"জ্ঞানযোগ (১য় সংস্করণ ) যন্ত্থ কর্্মষোগ (৩য় সংস্করণ ) ৮৯ 
” কম্মযোগ (২য় লংস্করণ ) ০ ” চিকাগো বক্ততা (২য় সংস্করণ )1/০ 

ভক্তিযোগ ( ২য় সংস্করণ)  ॥৮%০ ” পত্রাবলী (২য় সংস্করণ ) 1 
” চিকাগো বক্ত,তা (ধর্থ সংস্কবণ)॥৮/০ ” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৩য় সংস্করণ) ॥* 
1076 50181109 2100. 7171105010৮ ৮” ভাব বার কথা ( ২য় সংস্করণ ) 1 


0 091110) ১২ ” বীরবাণী (৩য় সংস্করণ ) 1, 
"১ 3010 ০ [২9110100 . ১২৮ মদ্দীয় আচার্ধ্যদেব 1৮৩ 
” চু০110101) 01 1,0৮০ ॥% * পওহারী বাবা 7৩ 
” 15 1179001 ॥০ ” ধর্মবিজ্ঞান ১ 
” 1১211211 139102 ৩/৬ 
* [10021005017 ০0718 ” শর্তমান ভারত (২য় সংস্করণ) ০ 
*169115761012 200 15 
190,095 %০ » ভক্তি-রহস্য ॥%৯ 
বাঙ্গালা রাজযোগ ১২ ৮” ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২৬ 
সন্্যাসীর গীতি (২য় সং) /০ ৮” পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ) ৮০ 


উদ্বোধন _ রামরুঞ্চ-মঠ-পরিচাপিত মাসিকপত্র। অগ্রিম দেয় বার্ধিক 
মূল্য-_সডাক ২২ টাক1। ইহাতে ধর্্মবিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়! থাকে। অনি ইহাতে স্বামী সারদানন্দ ভ্রিলোকপাবন ভগবান 
শীত্ীরামকুষ্খদেবের পুণ্যময় চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ-সংবলিত একচী অপুর্ব 
প্রবন্ধ প্রতি মাসে নিয়নিতরূপে লিখিতেছেন। 

উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইংরাজী বাজযোগ &* কম্দমষোগ 1১৯ চিকাগে। 
বক্ত.ত11/০ [19 3০151)09 210 71)110১01)17% 01 1২০11101) 4৯ ১০০৭৮ ০01 
[২6]101010 ৮০ 1২9115101) 011,0৬০ 0০ 115 11951271০ 1১2৮11811 132192 %৩ 
7010051)5 010 ড5091)02. ॥০ 15811521101) 2100 115 11০010051৮০ বাঙ্গাল। 
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হোমও 





ডাম /৫ ও /১৯। বোরিক এও টেফেল হতে মাসিক ইণ্ডেণট, সমস্ত 
ওষধ টাটকা অথচ সুলশ। অভাবনীয় সুযোগ হংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক, 
বাক্স, শিশি, কর্ক গ্লোবিউলস্‌ ইত্যাদি গলভ মূল্যে পাওয়। ষায়। কলের! 


বা গৃহ চিকিৎসার ওষধ ড্রপার ও পুস্তক সহ বাক্স ১২, ২৪, ৩০, ৪৮; 
৬০) ১০৪ শিশি ২, ৩, ৩০১ ৫১/০) ৬1৯, ১১৪০ টাক1। মাশুলাদি স্বতন্ত্র। 


পত্র লিখিলে মুল্য তাপিক! পাঠাহয়! থাঁকি। 


নিনিষ্র ট হারমোনিয়ম। 
অরগান রীড £ অরগান টিউন! 
পছন্দ নী হইলে মুল্য ফের! 


যদি মজবুত কণ কবজ! ও স্থুম্ট 
স্থর বিশি্ হারমোনিয়ম চান্‌ 
তবে একজিবিসন্‌ হইতে সুবর্ণ 
মেডেল গ্রাপ্ত একমাত্র নিনিক্র ট 
ক্রয় করুনু। অর্থের সার্থকতা 
হইবে, ভারতীয় সঙ্গীত ও জগ 
বায়ুর পক্ষে ইহাই উৎকষ্ট। 
গঠারাট্টি ৩বৎসর। মূল্য ৩৫,৪০, 
ও তছুর্ধ অর্ডার সহ &ঘ অগ্রিষ 
পাঠাইবেন। পত্র লিখিলে ক্যাটা- 
লগ. পাঠান হয়। 


ভন এগ কোং 
ইয়ান মিউজিক্যাল কোর, 
১৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড (17) 
কলিকাতা! । 


সপ পপ পল 





সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য | *' 
[ স্বর্গীয় বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত । ] 


বাঙ্গালার জনসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য বলিতে হইলে খধাঁটা বাঙ্গাল 
সাহিত্যকেই বুঝাইবে। এখনও বহুকাল বাঙ্গালীর সাহিত্য বাঙ্গালার জন- 
সাধারণের সাহিত্য হইক্সা থাকিবে । যতদিন এ দেশে উচ্চশিক্ষা ইংরেজী ভাষার 
সাহায্যে প্রচারিত হইবে, ষতদিন ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান উহাদের উচ্চ 
আদর্শ ও পদবী রক্ষা করিতে পারিবে, ততদিন উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ 
ইংরেজী ভাষার সাহায্যে মনীষার উৎকর্ষসাধন করিবেন; বঙ্গ-সাহিত্য 
ততদিন বঙ্গদেশের লোকসাধারণের পাঠ্য ও সেব্য সাহিত্য হুইয়৷ থাকিবে। 
বলা বাহুল্য ষে, পুরাতন ও আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্য এই নিয়স্তরে ব্যাপ্ত থাকি- 
লেও লোকশিক্ষার কার্ষ্যে তেমন পর্যাপ্ত নহে । 

অনেকের বিশ্বাস যে, বাঙ্গাল! সাহিত্য অতি অল্প লোকেই পড়িয়া! থাকে ; 
এ দেশের শিক্ষিতমাত্রই বাঙ্গালা! সাহিত্যেক্স চচ্চা করেন না; তাহার! ইংরেজী 
পুস্তকই পাঠ করিয়া থাকেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই কথাটার 
মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে ; তবে উহা যে সম্পূর্ণ প্রক্কৃত কথা, তাহা 
বলিতে পারি না। হইতে পারে যে, অতি অল্প লোকেই রীতিমত বাঙ্গালা 
পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন; কেন না, বাঙ্গালায় অতি অল্প পুস্তকই আছে, 
যাহা আগাগোড়া পড়া চলে । তবে এই ধারণা ঠিক নহে যে, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা 
পুস্তক-পাঠকের সংখ্যা এতই অল্প যে, তাহাকে নগণ্য বলিলেও চলে। দেশের 
শিল্পী, দোকানদার, যাহার! নিজ নিজ ব্যবসায়ের হিসাব রাখিতে পারে, এবং 
রাখিয়া থাকে, গ্রাম্য জমীদার ও মফস্বলের ব্যবহারাজীব, সরকারী কাছারীর 
নিষ্নস্তরের কর্মচারী, যাহাদের ইংরেজী বিদ্যা আফিসের কার্যের সীমায় নিবন্ধ, 
এবং গ্রাম্য তালুকদার, যাহার! ইংরের্জীও জানে না, কাছারীর কাজও বুঝে না-_ 
এবংবিধ সকল শ্রেণীর লোকেই বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করে ১ ইহারাই বঙ্গ- 
সাহিত্যের চর্চা করে। অর্থাৎ, নিরক্ষর ক্কষক ও উচ্চশিক্ষিত ইংরেজীনবীশের মধ্যে 
যাহারা আছে, তাহারা সকলেই বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকে। 

* ১৮৭৭ থৃষ্টাব্ের ফেব্রুয়ারী মাসে, “বেঙ্গল সোশ্যাল, সায়ান্স র়াসিরাত রি 
ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনুদিত। 

সা-”১৩ 


৬ 


৯৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ২র সংখ্যা । 


ইহা ছাঁড়া, প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাবে ও বিস্তারে যাহার লেখাপড়া শিখিবে, 
তাহারাও এই বঙ্গসাহিত্যেরই পঠন-পাঠনে বত থাকিবে। অবশ্য, এই দেশীয় 
শিক্ষাকে সর্ধবিষয়ে, দেশের ও সমাজের উপযোগী করিয়া, উহার দ্বারা জ্ঞানসাধন 
করিতে হুইবে। এই সকল লোকের জন্যই বঙ্গসাহিত্যের প্রয়োজন। এই 
সাহিত্য বাঙ্গালার লোকসাধারণের সাহিত্যই হইবে ; কারণ, এই সকল শ্রেণীর 
লোকেই জাতির পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে ; ইহারাই জনসাধারণ। 

আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী, আমাদের অদ্ভুত বিস্ৃতির প্রভাব । আমরা ভুলিয়া 
যাই যে, কেবল এই বাঙ্গাল! ভাষার সাহায্যেই বাঙ্গালী জাতিকে আমরা কোনও 
একটা ভাবে বিচলিত ব! উত্তেজিত করিতে পারি। অথচ আমরা ইংরেজী 
ভাষায় ধর্মপ্রচার করি, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করি, ইংরেজী গদ্যে মনের 
ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকি । তথন আমাদের মনে থাকে না যে, দেশের জন- 
সাধারণ ইংরেজী ভাষা-বোধে একেবারেই বধির ; তাহারা আমাদের ব্যবহৃত 
একটি ইংরেজী শব্েরও অর্থ বোধ করিতে পারে না । অথচ সামাজিক বিষয়ে, 
ধর্ম বিষয়ে কোনও একট! নূতন ভাবের প্রবর্তন করিতে হুইলে, দেশের জন- 
সাধারণকে উদ্বদ্ধ করিতে হইবে ) নহিলে কোনও ফলোদয়ই হইবে না। আমার 
মনে হয়, একটা বড় ভাবের কথ! বাঙ্গাল! ভাষায় বাঙ্গালীদিগকে বুঝাইতে 
পারিলে, সে ভাব তাহাদের জদয় স্পর্শ করিবে; হৃদয়ে নূতন তরঙ্গের উদ্ভব 
হইবে, সে তরঙ্গ জনে জনে আঘাত করিয়া! দেশব্যাপী একটা বিরাট ভাবের 
ঢেউ তুলিতে পারিবে । এই নবভাবে জাতি উদ্ধদ্ধ হইবে, জাতির হৃদয়ে 
সজীবতা আনয়ন করিবে, সমাজের কল্যাণ আপনিই সাধিত হইবে । অন্য 
পক্ষে, কেবল ইংরেজী ভাষায় ধর্ম প্রচার করিলে, ইংরেজীতে বক্তৃতা করিলে, 
জাতিব্যাপী বিরাট কার্ষ্যের সুচনা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে ন!। এই হেতু 
সামাজিক হিসাবে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি অত্যন্ত আবশ্তক হইয়া উঠি- 
য়াছে। সে সাহিত্য জাতির সাহিতা,__জনসাধারণের সাহিত্য হইবে। 

বাঙ্গালার জনসাধারণের সেব্য এক অভিনব সাহিত্য যেন প্রমাদের পথে 
উদ্ভৃত হইতেছে। অর্থাৎ, যে পদ্ধতি অনুসারে উহা! উৎপন্ন হইতেছে, সে পদ্ধতি হয় ত 
প্রমাদসন্কুল। যাহা হউক, এই অভিনব সাহিত্য-উদ্ভবের চেষ্টা আমাদের সকলের 
লক্ষ্যের বিষয় হওয়া কর্তব্য ; কেবল লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে ন1) স্থির ও ধীরভাবে, 
বিচক্ষণতার সহিত উহাকে উদ্রিস্ত করিতে হুইবে। কারণ, জাতির সাহিতা 
যে ভঙ্গী অবলম্বন করিবে, সেই ভঙ্গী অনুসারে জাতির বিশিষ্টতার উপর উহার 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২০। বাঙ্জালার জনসাধারণের সাহিত্য। ৯৫ 


প্রভাব বিস্তীর্ণ হইবে । জনসাধারণের সাহিত্য এবং জাতির বিশিষ্টতা, উভয়েই 
উভয়ের উপর আপন-আপন প্রভাব বিস্তার করিয়৷ থাকে । অর্থাৎ, সাহিত্য অন্ু- 
সারে জাতির বিশিষ্টত। প্রকট হইয়া! থাকে । পক্ষান্তরে, বিশিষ্টতা অনুসারে জাতির 
সাহিত্যেরও বিস্তৃতি ও পুষ্টিসাধন হয়। অন্ততঃ বঙ্গদেশে জয়দেব ও বিদ্যাপতির 
কাল হইতে এই উভয়ের মধ্যে এক অপূর্বব সামঞ্জস্য পরিস্ফুট রহিয়াছে । জয়- 
দেব তাহার যুগের কবি, সে কালের লোকসাধারণের কবি ছিলেন। পরবর্তী 
কালেও জয়দেব বাঙ্গালার কবি, বাঙ্গালীর কবি ছিলেন। সেযুগে যাহারা 
লেখাপড়া করিত, তাহারা সংস্কৃত ভাষাতেই লেখাপড়া করিত। বিশেষতঃ, 
জয়দেবের কবিতা, এখনও যেমন হর, তখনও তেমনই সভায় বা আসরে গীত 
হইত। মুতরাং উহার প্রচার ছিল, জন-সাধারণ উহ! আদরের সহিত শুনিত। 
কাজেই জন্পদেবকে বাঙ্গালার লোকসাধারণের কবি বলা চলে। 

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ তাৎকালিক বাঙ্গালী চরিত্রের দর্পণস্বরূপ। একটা 
জাতির বিশিষ্টতাজ্ঞাপক এমন কাব্য অন্য কোনও সাহিত্যে আছে কি না, বলা 
যায় না। মুসলমান বিজেতার লৌহ্‌মগ্ন, অতিকঠোর পাছুকার চাপে যখন 
বাঙ্গালীর মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটিতে আরম্ভ করে, তখনই গীতগোবিন্দের প্রচার 
হয়। গীতগোবিন্দের আরম্ভ হইতে শেষ পধ্যস্ত, আগাগোড়া কোনখানেই 
মনুষ্যত্বের পরিচারক উন্নত ভাবের বিকাশমাত্র নাই; আছে কেবল রমণী- 
স্থলভ কোমল মধুর ভাব। কবি কোনখানেই একট নূতন সত্যের- একটা 
অপূর্বব কথার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ কবিই,_ তা তিনি 
ধর্মবিষয়ক কবি হউন, বাঁ বিষয়ি-বিনোদক কবি হউন,- এমন একটা ভাবের 
কথা মানুষকে শিথাইয়! যান, যাহার প্রভাবে মনুষ্যজীবন ধন্য হয়, মনুষ্য জাতি 
উন্নত হয়। কিন্তু জয়দেব এই প্রকারের কবি নহেন ) তাহার ধরণ স্বতন্ত্র । 
তিনি ষে কবিগুণোপেত নহেন, এমন কথা আমি বলিনা। তিনি নিশ্চয়ই 
এক জন উচ্চাঙ্গের কবি। তীহার শব্চয়ন ও শব্যোজনার সামর্থ্য অসাধারণ ) 
শব্দগুলি যেন বীণার বঙ্কারের মতন সুরের লহর তুলিয়া শ্রবণপথে ভাসিয়৷ যায়। 
শবযোজনার প্রভাবে তিনি ষে এক একটা ভাবের আলেখ্য মানসপটে অঙ্কিত 
করিয়া দেন, তাহা অতি উজ্জ্বল, অতি সুন্দর, অতি মনোহর । কিন্তু তাহার 
অনুপম ভাষা ও চমৎকার ভাব-আলেখ্য কেবল কামের সন্ধুক্ষণ ঘটায়, মানুষকে 
কেবল রক্ত-মাংসের উপর্রবের প্রতি যেন জোর করিয়া টানিয়া ধরে। হৃর্বল, 
স্থবির,কর্শহীন জাতি যেমন কামকলাবিতানে সুখ বোধ করে, তেমনই সে জাতির 


৭৬ সাহিত্য। ২৪শবধ, ২য় সংখ্যা । 


কবিও সে ন্ুখলিধ্পার মুখে অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব কাম-কাব্যের ইন্ধন ষোগাইয়াছে। 
এই জরদ্বেবই পরবর্তী সকল বাঙ্গালী কবির আদর্শন্বরূপ হইয়া আছেন। বিদ্যা- 
পতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ জয়দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়াছেন বটে, পরস্ত অনেকেই তাহার পদ-লালিত্য, কবিজনোচিত ভাবমাধুরধ্য 
প্রাপ্ত হন নাই। ইহাদের পরে নবদ্বীপের রাঁজসভার কবিগণ, বৈষ্ণব কবিদের 
মত, কামের পন্থা অবলম্বন করিয়া, কামের কবিতাই লিখিয়৷ গিক্াছেন। ভারত 
চন্দ্রের বিদ্যান্তন্দর এখনও বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রধান কাব্য গ্রন্থ । শেষে 
কবি, পাঁচালী, যাত্রায় এ এক রীতিতে টগ্প। ও অন্যান্য প্রেমসঙ্গীতের পুষ্টি 
হইয়াছে । বাঙ্গালী জাতি এই ভাবে, জয়দেবের কাল হইতে ভারতচন্ত্রের 
কাল পর্যন্ত, এই দীর্ঘকাল কেবল কাম-কবিতায় বুদ্ধি ও চিত্তের তৃপ্তিসাধন 
করিয়াছেন। স্থবির, ছুর্ববল, কর্মহীন, কোমল জাতির পক্ষে এই সাহিত্যই 
উপযোগী ; উহার দ্বারাই বাঙ্গালীর মনীষার পুষ্টি-সাধন হইয়াছে। তাই মনুষ্যত্বের 
পরিপোষক উচ্চভাব, উন্নত আকাজ্ঞা বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্থান পায় নাই। 

: এই কোমল কামপ্রধান কাব্য-সাহিত্যের পাস্থে বঙ্গদেশে আর এক অপূর্ব 
সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ন্যায়-শান্ত্র ও স্থৃতি-শান্ত্র অবলঘ্বনে এক কচ.কচীর 
সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যত্বের উন্নত সকল ভাব হারাইলেও, বাঙ্গালী মেধার 
তীক্ষতা হারায় নাই। তাই কুল্লুক ভট্ট ও ভবদেবের কাল হইতে জগন্নাথের কাল 
পর্য্স্ত এই দীর্ঘকাল বাঙ্গালী নব্যন্তায়ের ও নব্যস্থতির কত গ্রস্থই রচন৷ 
করিয়াছে, তাহার আর সংখ্য৷ হয় না। টীকার উপর টীকা', ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা 
বাহির হইফলা স্থৃতি-শান্্রকে একরূপ ছূর্বোধ করিয়া তুলিয়াছে। এই ছূর্ববোধ ও 
ছুরবগাহ স্থতিশান্ত্রের বিধিবিশেষের তাড়নায় ব্যক্তিমাত্রকেই কতকটা অধীর 
হইতে হইয়াছে। এই স্মৃতিশান্ত্র গোভিলের সময় হইতে ভারতবর্ষের পূর্বগামী 
খষি মুনির ভ্বারায় অনেকটা কঠোর হইয়া! পড়িয়াছিল। তাহার উপর শুলপাণি 
জীমৃতবাহন হইতে আরম্ভ করিয়! আধুনিক ব্যাখ্যাতাদিগের বন্ধনী যেন লৌহ- 
শৃঙ্খলে বাঙ্গালীকে বীধিয়! ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালীর আমোদ-গ্রমোদ, আনন্দ- 
উল্লাস, আশা-আকাঞ্সণ, ব্যক্কিত্বের সফল বৃত্তিই স্থৃতিশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের 
নিগড়ে যেন আবন্ধ-_পিীক্ৃত হুইয়! রহিযাছে। রীবনের সকল ব্যাপারে-_ল্ুথে 
ছঃখে বাঙ্গালীর গুরু-গুরোহিত বাঙ্গালীকে যেন জটিয়! বাঁধিয়া! রাখিয়াছেন। 

অপর পক্ষে, বাঙ্গালা অব্য তায় মনীষার চমৎকার বিকাশে অপূর্বব ও 
অদ্বিতীয় হইলেও, উহা কখনই দেশের লোকসাধারণকে স্পর্শ করিতে পারে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২*। বাঙ্গালার জনপাধারণের সাহিত্য । ৯৭ 


নাই। সুক্ষ বুদ্ধির পরিচায়ক, মনীষার অতুল্য বিকাশের স্তোতক এই নব্য 
তায় বাঙ্গালার জনসাধারণের পক্ষে পুর্ণ অবোধ্য হইয়া রহির়াছে। স্তায়ের 
কচ.কচি বলিয়া! ও দিকে সাধারণ বিষয়ী লোকে কখনই দৃষ্টিপাত করেন নাই। 
অথচ এই নব্যন্তায়ের কচ.কচির অন্তরালে যে অপূর্ব বাস্তবতা! (1২911072115) 
নিহিত, সত্য-অনুসন্ধিৎসার যে প্রশস্ত পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহ! ঞন কয়েক 
মেধাবী অধ্যাপকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে, উহার দ্বারা জাতির চিত্তবৃত্তির 
পুষ্টিসাধন হয় নাই। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব স্থষ্টির প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির 
কোনও উপকারই হয় নাই। পরস্ত এই নব্যন্তায়ের সুশ্ম তর্কজাল স্থৃতিশাস্ত্রের 
বিতগ্ার অপব্যবহৃত হইয়াছে । এই সামগ্রীটা যদি জাতির বিশিষ্টতা-রক্ষার ও 
পুষ্টির পক্ষে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে ন1 জানি বাঙ্গালী জাতির কি প্রভৃত 
উপকার সাধিত হইত ! এই নব্য স্তায় বাঙ্গালীর পক্ষে ছুর্বোধ থাকাতে, উহার 
দ্বারা বাঙ্গালীর অনিইসাধনই হইয়াছে। 

এইরূপে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতা এবং বাঙ্গালীর মনীষাজাত আর একটি 
বিষয়-__অর্থাৎ নব্য-ন্তায় লইয়া, এক অপরের প্রতিঘধাত করিয়া, জাতির 
চরিত্রের উন্মেষসাধন করিয়াছিল। কর্শূন্যতা, চিত্তের ও চরিত্রের জড়তা, 
এবং সদ্ধর্শমসাধক পদ্ধতির অভাব, এই কর়টি মিলিয়া মিশিয়! বাঙ্গালীর কামকলা- 
গন্ধপরিব্যাপ্ত কোমল কামিনীসুলভ পদ্য সাহিত্যের স্থষ্টি করিয়াছিল। যুগধুগাস্তর 
ব্যাপিয়া! শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী এই সাহিত্যের চষ্চা 
করিয়া স্বীয় পুরুষকারের অপচয় ঘটাইক়াছে, এবং ছুর্বল মনীষার তৃপ্তিসাধন 
করিয়াছে । পক্ষান্তরে, ভাবস্থ্টি বিষয়ে স্থবির, জাড্যজড়িত, অথচ অতিতীস্ 
ধীশক্তি লইয়। বাঙ্গালী নব্যন্তায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং উহ্ারই সাহাষ্যে স্থৃতি 
শাস্ত্রের আলোচন! করিয়৷ জীবনযাত্রার পদ্ধতির বন্ধনী অতি কঠোর ও লৌহ- 
নিগড়ের স্তায় ছুশ্ছেঘ্ক করিয়। তুলিয়াছে ! "এরই ভাবে বাঙ্গালী এতকাল সজীব 
ছিল--নিজের ভাবে নিজে স্থবির, স্বীয় কল্পনাজাত সাহিত্যের চচ্চায় নিজে 
দুর্বল, কোমল, কামসন্ধুক্ষণে সদারত, সুতরাং নিশ্চল ও নিজের ছুঃখ কষ্টের 
অন্ুুভূতিশুন্য হুইয়া সজীব ছিল। ঠিক এই সময়ে বাঙ্গালায় নবজীবনের 
অরুপণোদয় হইল। (উহা! ইংরেজ কর্তৃক বঙ্গবিজয় এবং বন ইউরোপীয় শিক্ষা 
পদ্ধতির বিস্তার ।) অবশ্ঠ, এমন স্থবির, গতিশুন্ত জাতির পক্ষে নবজীবন 
ও নবভাবোদয় সম্ভবপর কি না, তাহা! বিচাধ্য। যাহা হউক, এই নব 
জীবনের--নবভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার এক প্রবল অস্ত্র 


৯৮ সাহিত্য | ২৪শ বধ, ২য় সংখ্য। । 


বাঙ্গালীর হস্তগত হইল। উহা মুদ্রাযস্ত্। এই নবভাবসজ্বাতে, নবজীবনের 
প্রণোদনায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। লোকে গীতগ্োবিন্দ শ্রেণীর 
সাহিত্য ছাড়িয়া, একট! নৃতন ও স্বতন্ত্র সাহিত্যের আকাজ্ষা করিতে লাগিল। 
বাঙ্গালী জাতির মনীষার ইতিহাস-কথার অধিক আবৃত্তি আমি করিব না) কেন 
না, সে কথা সকলেই জানে, এবং বুঝে । তবে ধাহারা এই বিষয়ের আলোচনা 
করিতেছেন, নিয়লিখিত গোটাকয়েক ব্যাপারের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিতে চাহি । 

(১) বাঙ্গালীর মধ্যে অভিনব সাহিত্যের আকাঙ্ষা হইয়াছে । এই সাহিত্য 
লোকসাধারণের সাহিত্য হইবে, এবং আকাজ্কার মুখে যোগান দিতে হইবে। 

(২) শীঘ্রই এবভ্ভাবের সাহিত্যের টান বাঙ্গালায় অতিমাত্রায় বাড়িবে। এই 
টানের মুখে যোগান দিতে হইলে, পরিমাণ ও গুণ, উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
হহবে। অর্থাৎ, গগ্ভপদ্ভময় পুস্তক সকলের কেবল সংখ্যা হিনাব করিলেই চলিবে 
না, উহাদের গুণের প্রতি ও দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 

(৩) এখন পরিমাঁণ বাহাই হউক, গুণের হিসাবে মে ভাল বহি বাহির 
হইতেছে না, তাহ! সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। 

সরকারী দপ্তর হইতে যে পুস্তক-প্রচারের একখানি ত্রেমাসিক বিবরণী 
প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর মনীষা! এখনও 
উদ্ভতাবনীশক্তিসম্পন্ন হয় নাই। সংখ্যা ও পরিমাণের বিষয়ে শ্লাধ্য হইলেও, 
গুণের পক্ষে উহ! যে জঘন্ত, তাহ! বলিতে হইবে । এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে এই 
সাহিত্য অনিষ্টজনক ও ক্ষতিকারক । ছুই চারিখানি উপাদেয় পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সকলগুলিই হীন অন্কুকরণমাত্র, অথবা সংস্কৃত 
সাহিত্যের গালগন্ে পূর্ণ, অথবা শাদামাটা বাজে কথান্ন পূর্ণ। এমন কেন 
ঘটিতেছে, তাহার ছুইটি কারণ আমি নির্দেশ করিতে পারি । 

১। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক 
রচনা করিতে 'অভিলাষী নহেন। চাটুকার মোসাহেব পণ্ডিত (911102) 
ও অভাবজীর্ ব্যক্তিরা আমাদের দেশে গ্রন্থকার হইয়া থাকেন। অথবা 
স্কুলের ছেলের! গ্রস্থকার হয়। কিংবা কর্মহীন, ব্যবসায়হীন বাজে লেখকহ গ্রন্থকার 
সাজিয়। বসে। কেন না, এমন লেখকের পক্ষে যে আর কিছু হইবার উপায় 
নাই, সে যে আর কিছু হইতে পারে না। ষবাহারা দেশের লোককে নূতন ভাবে 
শিক্ষিত করিতে পারেন, দেশের দশ জনকে নূতন কথা শুনাইতে পারেন, তাহারা 


জোন্ঠ, ১৩২০ । বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য । ৯৯ 


এ কার্ধ্যকে তাহাদের পদমর্যাদার যোগ বলিয়া মনে করেন না। যে তীব্র 
বুদ্ধি, তেজন্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে 
ও লিধিতে পারে, সে মনে করে, বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবৃতি- 
মাত্র, তাহার পদ্দের ও শিক্ষার যোগ্য নহে। যদি কচিৎ কদাচিৎ কেহ লুকাইয়া 
কোনও বহি লেখেন ত সে পুস্তকে তাহার নাম থাকে না) উহা বিনামা বাহির 
হয়--চুপি-চুপি প্রকাশিত হয়। এই হেতু যে করখানি ভাল বহি বাহির 
হইয়াছে, তাহাদের শিরোনামায় গ্রস্থকারের নাম নাই। এমন কথা বলি না 
যে, সবাই এই ভাবে গ্রস্থরচনা করিয়া থাকেন। জন কয়েক উচ্চশিক্ষিত 
বাক্তি বাঙ্গাল৷ ভাষায় গ্রস্থরচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের রচিত 
্রন্থগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে । কিন্তু ইহারা কয় জন? এবং কর়থানিই 
বা পুস্তক রচন! করিতে পারিয়াছেন? ক্ষোভের কথাই ত এই। 

(২) ভাল সমালোচনার অতান্ত অভাব ঘটিয়াছে। গভীর ও তীক্ষ দৃষ্টিতে 
পুস্তকগত ভালমন্দের কথ! নির্বিকার ও নিরপেক্ষ ভাবে বলিবার ক্ষমতা আমা- 
দর অনেকের নাই বলিলেও হয়! দেশীয় সংবাদপত্র সকলে বুদ্ধিমত্তার সহিত 
পুস্তক-সমালোচনার অত্যন্তাভাব। বাঙ্গালী চিত্তের ইহা! বড়ই দোষের কথা যে, 
বাঙ্গালী জাঁকজমকের-_ডাকের সাজের সৌন্দর্য্য হইতে খাঁটা মনোহর স্বাভাবিক 
সৌন্দর্যাটুকুকে পৃথক করিয়া দেখিতে পাঁর়ে না । বরং বাঙ্গালীর পক্ষে সৌন্দর্যা- 
সষ্টি অল্লায়াসসাধ্য, পরস্ত সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ যেন বাঙ্গালীর পক্ষে 
অসাধ্য ব্যাপার । চিত্তগত এই দোঁষের জন্য বাঙ্গালার সাহিত্যও একটু ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে । যে সমালোচকের মতামতের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা আছে, 
তিনি প্রমাদবশতঃ মন্দ বহিকে ভাল বলিলে, এবং ভাল বহিকে মন্দ বলিলে, 
উন্নত সাহিতোরই ক্ষতি হয়। ধাঁহারা বাঙ্গালীর থিয়েটারের শোতৃমগুলীর 
ভঙ্গী দেখিয়াছেন, (যেমন আমি দেখিয়াছি) তাহারা অনেকটা বাঙ্গালীর 

ংসার মুল্য অবধারণ করিতে পারিবেন। থিয়েটারে সেই উতৎকট উদ্ভট 
ভাষা, সেই বিকট কট্‌ুকটে ভাববিষ্যাস, সেই বাজে ইয়ারকী, বাজে রসিকতার 
শতরোত চলিতেছে, আর স্থির ধীর ভাবে লোকে তাহা গুনিতেছে, এবং অল্লানবদনে 
প্রণংসা করিতেছে, সেই পুস্তককে ভাল নাটক বলিয়া আদর 'করিতেছে। এই 
অবিচারিত প্রশংসার প্রভাবে বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটিতেছে না) 
এবং এই হেতু বাঙ্গালার সংসাহিত্যের অন্ত সকল শাখাই যেন শুকাইয়া 
বাইতেছে। 


১০৩ সাহিতা। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


এই সঙ্গে আমি আর একটি কথা বলিতে চাহি। অনেকেই আমাদের 
দেশের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তিক বড়ই ছোট-_বেজায় সামান্য বলিয়া ধরিয়া 
রাখিয়াছেন। এইভ্রান্ত ধারণ! হেতু বাঙ্গালায় সৎসাহিত্যের পুষ্টি হইতেছে 
না। অনেকেই মনে করিয়া বসিয়া আছেন যে, বাঙ্ষালার জনসাধারণের জন্য 
যে পুস্তক রচিত হইবে, তাহাতে কেবল ছেলে-ভুলান গল্প থাঁকিলেই 
পর্যাপ্ত হইবে। যদি বিজ্ঞান বা ইতিহাসঘটিত কোনও পুস্তকের রচনা 
করিতে হয়, তাহা হইলে সে সব পুস্তকও বালকোপযোগী করিয়া! লেখা হয়। 
শব্চাতুর্য্যের ও মাধুর্য্ের বিকাশ, উন্নত ভাবের ব্যাথ্যান, মনুষ্য-চরিত্রের অথবা 
মানবতার উদ্বোধক সিদ্ধান্তের বিন্যাস যেন এই সকল পুস্তকে করিতে নাই। 
আধুনিক ইউরোপীয় পদার্থবিজ্ঞানের অভিনব সিদ্ধান্ত সকল যেন বাঙ্গালী 
পাঠকের পড়িতে নাই। যদ্দি বা এই অদ্ভুত সমাচার শুনাইতে হয়, তবে 
তাহাকে শুষ্ধ নীরস করিয়া, কঠোর কঠিন করিয়া শুনাইতে হইবে । আমার 
বিশ্বাস, ধাঁহাঁরা বাঙ্গালী পাঠকগণকে বোকা সাজাইয়৷ পুস্তক রচনা! করেন, 
তাহাদের পুস্তক সাধারণ বাঙ্গালীতে পড়ে না। যে সকল পুস্তকে পড়িবার কিছু 
থাকিবে, বাঙ্গালী কেবল তেমনই পুস্তক পড়িবে । সে শুষ্ক, নীরস ছেলেভ্লান 
পুস্তক পড়িবে না, পড়িতে চাহিবে না। এখন ধাহাদের পুস্তক সকল বাঙ্গালী 
প্রায়শঃ পাঠ করে, তাহারা এই অপসিদ্ধান্ত মাথায় লইয়া পুস্তক রচনা করেন 
নাই। মনে হয়, এই হেতু ৬৪111800121 [109120015 ১০০19 ব| বাঙ্গালা 
সাহিত্য-প্রচার-সমিতি সহজবোধ্য সরল পুস্তকরাশির প্রচার করিয়৷ বঙ্গসাহিত্যের 
বিশেষ কোনও উপকার করেন নাই। তবে এই সমিতি-প্রচারিত সাময়িক পত্র- 
খানির দ্বারা অনেক উপকার হইতেছে, সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইতেছে । 

এইবার সাহিত্য-প্রচারের কথা একটু বলিব। ইহা সত্য বটে, যে বহি 
বিকাইবে, তাহা লইঙ্া ফেরীওয়ালা গ্রামে গ্রামে ঘুরিবে। কিন্তু সে অবস্থা হইতে 
এখনও বিলম্ব আছে। টানের মুখে যোগান দিতে হয় বটে, পরস্ত বর্তমান ক্ষেত্রে 
যোগানের সুখে টানের স্থষ্টি করিতে হইবে । ফেরীওয়ালার! বন্ুগ্রামে বহি বেচিতে 
যায়ঃ কিন্তু তাহারা ভাল বহি বেচে না। তাহাদের পুজি বড়ই কদধ্য। 
বিশেষতঃ, তাহার! নিয়মিত ফেরী করে না, চিৎ কদাচিৎ গ্রামে যায়। এমন ভাবে 
পুস্তক-প্রচার করিলে চলিবে না। আমি মফগ্বলের বছ স্থান হইতে অভিযোগ 
গুনিয়াছি যে, লোকে ভাল পুস্তক পায় না৷ বলিয়াই খরিদ করে না। দেশীয়- 
সাহিত্য-প্রচার-সমিতির (ড5:7200187 [16180015 5০0০160, অনেক স্থানে 
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শাখা-দোকান আছে । সমিতির প্রচারিত পুস্তক সকল এই সকল দোকানে পাওয়া 
যায়। সমিতির এই সকল দোকানে যদি অন্য ভাল পুস্তকের বিক্রয় হয়, তাহা 
হইলে, তাহাদের প্রচার বাড়ে, সৎসাহিত্যের পুষ্টিও হয়। এ পক্ষে সুব্যবস্থা 
করিতে পারিলে ভাল হয়। 

আপাততঃ পল্লীগ্রামে পাঠাগার বা লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে 
অনেক কাজ হয়। গোটাকয়েক পল্লীগ্রামে এই ভাবে সাধারণ পাঠাগার 
প্রতিষিত হইয়াছে বটে, পরন্ত প্রত্যেক গ্রামে এক একটি পাঠাগার না থাকিলে 
কাজ হইবে না। অন্ততঃ যে সকল গ্রামে পাঠশালা বা স্কুল আছে, সেই সকল 
গ্রামে স্কুল বা পাঠশালার পণ্ডিত বা মাষ্টারের উপর ভার দিয়া এক একটি পাঠা- 
গার খোল! চলে । শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক কর্মচারী সকল গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়া বেড়ান। ইহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া পাঠাগার 
খুলিতে পারেন । বিশেষতঃ, শাসন ও বিচার বিভাগের কর্ম্মচারিগণের প্রসার প্রতি- 
পন্তি অত্যধিক? তাহার! অন্ন চেষ্টাতেই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। পাঠা- 
গারের সংখ্যা বাঁড়িলেই সৎসাহিত্যের চচ্চারও প্রসার বাড়িবেই ; লোকের একটা 
রুচিরও সৃষ্টি হইবে । এ কাজটা তেমন কঠিন বলিয়া আমার বোধ হয় না। 

প্রবন্ধপাঁঠের পর বাবু প্যারীটাদ মিত্র বলেন যে, তিনি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের 
কল্যাণকামনায় রত রহিয়াছেন । তিনি মৌলিকগ্রন্থ-প্রণয়নের পক্ষপাতী, অনুবাদের 
পক্ষপাতী নহেন। অবশ্য স্বীকার করি যে, সাহিত্যের সকল বিভাগেই নান পুস্তকের 
রচন৷ হইয়াছে ; বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ধর্মতত্বে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে বটে। 
পরস্ত এখন বিচার্ধ্য এই যে, লোকে কি ইহাই চাহে? লোকের এই আকাজ্া 
বুঝিতে হইলে, কলিকাতায় একটি এজেন্সী খুলিতে হইবে । এই এজেন্সীর 
সাহাষ্যে পুস্তক প্রচার করিতে হইবে। প্রচার ও কাটতির মুখে অনেকটা বুঝা 
যাইবে যে, লোকে কি পড়িতে চাহে। এই ভাবে পুস্তকের প্রচার না হইলে 
পাঠের প্রবৃত্তি বাড়ান যাইবে না। লোকের পড়িবার প্রবৃত্তি বাঁড়িলে, এবং পুস্তক 
সকলের কাটুতি হইলে বুঝা যাইবে, কোন্‌ প্রকারের পুস্তক এখন রচনা করিতে 
হইবে, এবং কি ভাবেই তাহা লিখিতে হইবে । আমার মনে হয় যে, এই 
এজেন্সীর অভাব শীঘ্র দুর হইবে। 

ডাক্তার চক্রবর্তী বলেন যে, পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে আমাদের ধারণায় গোলযোগ 
ঘটিয়াছে, তাই এত কথা উঠিতেছে। পাঠ্যপুস্তক*ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে 
হইবে; এক বিষয়বিশেষের উপর পাঠ্যপুস্তক ; অর্থাৎ যাহার সাহায্যে বিষয়- 

সা--১৪ 
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বিশেষের অধ্যাপনা চলিবে) আর চিত্তবিনোদক পাঠ্যপুস্তক ) যথা, উপন্যাস, 
গল্প, নাটক, কাব্যগ্রস্থাদি ৷ প্রথম শ্রেণীতে বিজ্ঞান, পদার্থতত্ব, ইতিহাস ও 
চাকৎসা-ঘটিত পুস্তক সকল সঙ্গিবিষ্ট হইতে পারে। এই সকল পুস্তক অতি 
সাবধানে ও আধুনিক সকল তথ্যে পূর্ণ করিয়া লিখিতে হইবে । এই শ্রেণীর 
পাঠ্যপুস্তক মৌলিক গ্রন্থ সকলের রচনা হইলে ভাল হয় বটে ) কিন্তু এখনও সে 
সময় আইসে নাই। বিষয়বিশেষের পঠন পাঠন না হইলে, সেঃবিষয়ের মৌলিক- 
্রন্থ-রচন! সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানগ্রস্থ সকলের বাঙ্গালা ভাষায় 
অনুবাদ করিবার সময়ে অনেক নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্ধ গড়িতে 
হইতেছে । এই সকল বিশেষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখনও সকলের হৃদয়ঙ্গম 
হয় নাই, সে অর্থ অনেকেই গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং এই সকল পারিভাষিক 
শব্দের জন্য অনুরূপ ইংরেজী শব্ধ বাছিয়া উহাদের অর্থনির্ধারণ করিয়া রাখিতে 
হইবে । কারণ, ইংরেজী বহি সকল বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতে লিখিয়। থাকে ন, 
তাহার! যে ভাবে দেখিয়৷ শুনিয়া! শব্দচয়ন করিয়া তাহাদের ব্যবহার করিতেছেন, 
তাহাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের অর্থগ্যোতনার পক্ষে কোনও গোলমাল ঘটে না। 
এখন এই সকল ইংরেজী শব্দের অনুকুল বাঙ্গালা! শবের রচনা করিলে অর্থসঙ্গতি 
বিষয়ে কোনও গোল ঘটিবে না। এই হেতু এখন ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক সকল বাঙ্গালায় ভাষাস্তরিত করিলে ভাষার পুষ্টি হইবে। 
সকল সভ্য দেশেই প্রথমে এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় ; শেষে বিজ্ঞান 
বিষয়ের সাধারণতঃ আলোচনা আরবন্ধ হইলে, মৌলিক গ্রন্থ লেখা আরন্ধ 
হইয়া থাকে । বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরন্ধ না ভইলে, 
তত্তৎ বিষয়ের গ্রস্থ সকলের আদর হয় না। চিকিৎসা শাস্ত্রের যদি পঠনপাঠন 
না হয়, চিকিৎস! শাস্ত্র পড়াইবার কলেজ ও স্কুল সকল যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, 
তাহা হইলে দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের বাঙ্গালা বহির আদর হয় না। কলিকাতা, 
আগ্রা, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভাতি নগরে চিকিৎসা শাস্ত্রের 
স্কুলকলেজ প্রতিন্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই, সে সকল স্কুলে ছাত্র হইতেছে বলিয়াই 
দেশীয় ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তক সকল অল্পবিস্তর বিকাইতেছে। 
বিজ্ঞানের অন্য শাখার পাঠ্য পুস্তক লিখিতে হইলে এই ভাবে কার্য্য করিতে 
হইবে। বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন স্কলকলেজে না হইলে, বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত 
পাঠ্যপুস্তক সকলের প্রচলন এই সকল পাঠশালায় ন৷ হইলে, পাঠ্য পুস্তক লেখা 
বৃথা হইবে। এই হেতু ডাক্তার চক্রবর্তী মনে করেন যে, সর্বাগ্রে বিজ্ঞান বিষয়ের 
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প্রচার হওয়া প্রয়োজন, তৎপরে ইংরেজী পুস্তক সকলের অনুবাদ করিয়া অভাব- 
মোচন করা আবশ্যক । শেষে মৌলিক গ্রন্থ সকল আপনা-আপনিই রচিত 
হইবে। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূর্ণ হইয়া বাইবে। 

পরস্তু গল্প, উপন্যাস, কাব্য গ্রস্থা্দির রচনা বিষয়ে এ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে 
চলিবে না । ইংরেজী উপন্যাস বাঙ্গালায় ভাষাস্তরিত করিলে তাহা বাঙ্গালীর 
পক্ষে চিত্রবিনোদক হইবে না। গৃহস্থলীর কথা, সমাজের কথা, দেশের 
ইতিহাসের কথা লইয় উপন্যাস লিখিতে হইবে, তবে তাহা বাঙ্গালীর চিত্তবিনোদন 
করিতে পারিবে । ইংরেজের উপন্যাসে ইংরেজের সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাসের 
কথা আছে; সে সকল উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অন্থুবাদ করিলে তাহ! 
বাঙ্গালীর রুচিকর হইবে না। কাব্যের পক্ষেও শর একই কথ! খাটে । অতএব 
" এ ক্ষেত্রে মৌলিক পুস্তক লিখিতে ন! পারিলে বাঙ্গালী পাঠকের তৃপ্তি হইবে 
না, বাঙ্গালা ভাষারও পুষ্টি হইবে না। বাবু প্যারীর্ঠাদ মিত্র “আলালের 
ঘরের ছুলাল” উপন্যাস লিথিয়া এই সিদ্ধান্তটা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। 
“আলালের ঘরের ছুলাঁলে”্র ভাষা বেমন সহজসাধ্য, উহাতে লিখিত বিষয়গুলিও 
তেমনই সছুপদেশপূর্ণ। এই ভাবে উপন্যাস রচিত হইলে লোকেও পড়িবে, নবীন 
বঙ্গসাহিত্যেরও আদর বাড়িবে। অনেকে বলেন যে, ইংরেজীশিক্ষিত সম্প্রদায় 
বাঙ্গালা পড়িতে চাহেন না । কথাটা সত্য হইতে পারে, কিস্তু কয় জন ইংরেজী 
শিখে ও জানে? যাহারা এখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, 
বিদ্যান্থন্দর ও পাঁচালী পড়িয়া কাল কাটায়, তাহারা ত নব্য বঙ্গসাহিতোর পুস্তক 
সকল পড়িতে পারে । এই সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠন অধিক থাকিলে, লোকের 
অন্ধ বিশ্বাসের বৃদ্ধি পাইবে, কামবৃত্তির পোষণ করা হইবে । এই সকল 
পুস্তকের পরিবর্তে ভাল ভাল উপন্যাস রচন৷ করিয়া দিলে, পাঠকের মন 
প্রশস্ত হইবে, মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইবে, ধীরে ধীরে দেশের ও সমাজের রুচি 
বদলাইবে। এখন এই ভাবে চালাইলে আগামিগণ বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞান- 
চচ্চা করিবেন, পারিভাষিক শবের নির্ধারণ করিবেন, পরে বিজ্ঞানবিষয়ক 
ভাল ভাল মৌলিক পুস্তকও রচনা করিতে পারিবেন। এখন ভাষার পত্তনের 
সময়; এখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিলে পরে সাহিচ্ত্ের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইতে 
পারিবে । 

প্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 


১০৪ 


গৌড়কৰি মনোরথ । 

গৌঁড়কবি মনোরথ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের 
একটি স্মরণীয় যুগ । তখনও বাঙ্গালা দেশে পাল-নরপালগণের শাসন-ক্ষমতা 
বর্তমান ছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের স্বর্গারোহণের পর, তাহার জ্ষ্টপুত্র 
দ্বিতীগ্ন মহীপাল সিংহাসনে আরোহন করিয়া, “অনীতিপরায়ণ” হইলে, একটি 
মহাবিপ্লবে পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। পাঁল-রাজগণের জনকভূমি বরেক্ত্- 
মণ্ডল কৈবর্ত-নায়ক দিব্য নামক রাজপুরুষের করতলগত হইয়াছিল ; দ্বিতীয় 
মহীপালদেবের ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল বরেন্দ্র হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, 
দিব্যের ভ্রাতুপ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রমগুলে রাজ! হইয়াছিলেন। শুরপালজ্্রব অল্পকালে 
পরলোক গমন করিলে, সামস্তগণের সহায়তায়, রামপাঁলদেব বরেন্দ্রীর উদ্ধার- 
সাধন করিয়া, দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করেন। তীহার সুযোগ্য পুত্র কুমারপাল 
অতঃপর সিংহাদনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালদেব বরেন্দ্রীর উদ্ধার- 
সাধন করিয়া, কামরূপে ও পূর্ববঙ্গে পুনরায় শাসনপ্রভার বিস্তৃত করিতে 
সমর্থ হইলেও, তাহার তিরোভাবে শর সকল প্রদেশে পুনরায় বিদ্রোহবহ্ছি 
প্রধূমিত হইয়া! উঠিয়াছিল। তজ্জন্য কুমারপাল তদীয় প্রিয়তম মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে 
বিদ্রোহদমনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেব “অন্ুত্তর বঙ্গের জলযুদ্ধে বিজয়- 
লাভ করিয়া, কামরূপের বিদ্রোহী নরপালের নিধনসাধন করেন ; এবং স্বয়ং 
কামরূপের সিংহাসনে আরোহন করিয়া, “মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। 
তাহার প্রশস্তিরচনার় হস্তক্ষেপ করিয়া এই যুগের বিবিধ খ্রতিহাসিক তথ্যের 
উল্লেখ' করিতে গিয়া, গৌড়কবি মনোরথ সে কালের বাঙ্গালীর বাহুবলের ও 
শাসন-কৌশলের অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যদি কখনও 
বাঙ্গালীর ইতিহান যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হয়, তাহাতে মনোরথের নাম 
চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । 

বরেন্ত্রমগুলের সুশাসনসম্পন্ন ভাব গ্রামে কৌশিক-গোত্রসম্ভূত ভরত নামক 
এক পুণ্যশ্লোক ব্রাহ্গণ বাস করিতেন। তিনি এরূপ পুণ্যশীল ছিলেন যে, 
সমসাময়িক লোক মনে করিত,--তাহার নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই পাপ- 
প্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া! যায়। ভরতের পুত্র যুধিষ্টির সুধীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। 
তাহার পুত্র শ্রীধর তীর্ঘভ্রমণে, বেদাধ্যয়নে, দানাধ্যাপনায়, যজ্ঞানুষ্ঠানে, ব্রতাচরণে 


ও বিবিধ কৃচ্ছ'সাধনে জ্ঞানকাগ-কর্ম্মকাণ্ডবিৎ পণ্তিতগণের অগ্রগণ্য বলিয়া 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
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জ্যৈঠ, ১৩২*। গৌড়কবি মনোরথ। ১০৫ 


কামরূপাঁধিপতি মহারাজাধিরাজ বৈদ্যদেব তর্দীয় বিজয়রাজ্যের চতুর্থ 
ংবৎসরে বৈশাখ বিষুবৎ-সংক্রাস্তিতে সেই শ্রীধরকে ভূমিদান করিয়া, এক তাত্র- 
শাসন সম্পাদিত করাইয়াছিলেন। তাহা! কর্ণভদ্র নামক শিল্পী কর্তৃক উৎকীর্ণ 
হইয়াছিল। তাহাতে ঘষে প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা রাজগুরু মুরারির 
পুত্র পন্মাগর্ভোৎপন্ন শনোরথ কর্তৃক বিরচিত। বারাণসীধামের গঙ্গ/-বরুণা-সঙ্গম 
স্থলের নিকটবর্তী কমৌলি গ্রামে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভূমিখননোপলক্ষে সেই তাত্র- 
শাসনথানি আবিষ্কৃত হইবার পর, গৌড়কবি মনোরথের নাম ও পরিচয় উদ্ঘাটিত 
হইম্াছে। মনোরথের কবিপ্রতিভার অন্য কোনও নিদর্শন এ পর্ধ্যস্ত আবিষ্কৃত 
হয় নাই। কিন্তু এই একখানিমাত্র প্রশস্তি হইতেই মনোরথের রচনা- 
কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) 
রামপাঁলদেব “জনকভূমি”র উদ্ধারসাধন করিয়া সে কালের বাঙ্গালীর নিকট 
শ্ীরামচন্দ্রের ন্যায় "্যথাবৎঃ” বশন্বী হইয়াছিলেন। সেই এ্রতিহাসিক ব্যাপারের 
পরিচয়-প্রদীনের জন্য মনোরথ একটিমাত্র শ্লোকে এক মহাবিপ্লবের ইতিহাস 
ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্লোকটি এই,__ 
“তস্যোর্জন্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোহভবৎ 
পুত্রঃ পালকুলান্ধি-শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য-বিখ্যাতিভাক। 
তেনে যেন জগক্রয়ে জনকভূ-লাভাৎ ষথাবৎ ষশঃ 
ক্ষৌণীনায়ক-ভীম-রাবণ-বধাৎ যুদ্ধার্ণবোল্লজ্বনাৎ |” 
স্বনাম-সাদৃশ্যে ও স্বকর্ম্মসাদৃশ্যে রামপালদেব কিরূপে দ্বিতীয় রামচন্দ্র 
বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সন্ধ্যাকর-নন্দি-বিরচিত “রামচরিতম্‌” কাব্যে 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (২) গৌড়কবি মনোরথের এই শ্লোকটি স্বল্লাক্ষরে 
সুকৌশলে সেই কাব্যের পূর্বাভাস প্রদান করিয়াছে । রাম-পক্ষেও রামপাঁল- 
পক্ষে তুল্যরূপে প্রয়োজ্য “জকভূ-লাভাৎ*, পভীম-রাবণ-বধাং” ও পযুদ্ধার্ণ 
বোল্লজ্বনাৎ*, এই তিনটি শ্রিষ্টপদের ব্যবহারে, মনোরথ রচনা-কৌশলের পরিচয় 
দান করিয়। গিয়াছেন। পাল-নরপালগণ সুর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন; সে কথা৷ 
মনোরথের রচনাতেই জানিতে পারা গিয়্াছে। বরেন্্রী তাহাদিগের জনকভৃমি 
ছিল, তাহাও মনোরথের রচনাতেই প্রথমে অভিব্যক্ত হইয়াছে । সন্ধ্যাকর 
(১) এই প্রশস্তি বরেক্র-অনুসদ্ধান-সমিতি কর্তৃক প্রকাঁশিত গৌড়-লেখমালা গ্রন্থের প্রথম 


স্তবকে সটীক বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে । 
(২) এই গ্রন্থ বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 


১৩৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


নন্দীও “রামচরিতম্‌্” কাব্যে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এক অর্থে প্বরেন্দ্রী” ও 
অন্য অর্থে “সীতাদেবী+ বলিয়! “জনকতূ+” শব্দের ব্যবহার করিয়া, মনোরথ ষে 
রচনা-কৌশলের পথ প্রদর্শন করিক্াছিলেন, সন্ধ্যাকর নন্দীর “রাঁমচরিতম্” কাব্যে 
তাহাই অনুস্থত হইয়াছে। “জনকভূ” শবের এইরূপ ব্যবহারের প্রথম পথ- 
প্রদর্শক মহাকবি স্ুবন্ধু। তিনি “বাসবদতা””য় লিখিয়া গিয়াছেন,_ 

“রাঘবঃ পরিহন্রপি জনকভৃবং জনকভূবা সহ বনং বিবেশ।৮ পবিরোধা- 
ভাসে”র আভাস-প্রদানের জন্য, সুবন্ধু এইরূপে পপিতৃভূমি” ও জনকনন্দিনী, 
এই উভয় অর্থের সুচনা করিয়া, যে রচনা-কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, 
উত্তরকালে তাহাতেই বরেন্ত্রীর ইতিহাস কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। 

বৈগ্দেবের প্রশস্তিরচনা করিতে গিয়া, গৌড়কবি মনোরথ সেকালের 
“গৌড়জনে”র অনেক চিত্র চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। যে দেশের ইতিহাস নাই, 
সে দেশের পক্ষে এরূপ চিত্র বহুমুল্য। কবিকল্পন| চিত্রগুলিকে নান! 
মনোমত অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছে; সেগুলি পরিত্যাগ করিলেও, মুল 
প্রতিহাসিক তথ্য মনোজ্ঞ বলিক্নাই স্বীকৃত হইবে। 

বৈগ্যদেব রামপালদেবের পুত্র কুমারপাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন। কুমার- 
পালের কীর্িকলাপের বিস্তৃত বর্ণনা না করিয়া, মনোরথ সুকৌশলে তীহার 
প্রাসাদ-বর্ণনায় তদীয় বীরকীঙ্ির পরিচয় প্রদান করিয়া! গিয়াছেন। যথা__ 

ও “যস্যারাতি-কিরীট-হাটক-কৃত-প্রাসাদ-কণ্ঠীরব- 

গ্রাস-ত্রাসবশা দপৈষ্যতি বিধোবিশ্বান্করূপী মুগঃ।” 

পরাজিত তৃপালবৃন্দের রাজমুকুট হইতে স্বর্ণ আহরণ করিয়া, তন্বারা সিংহমুন্তি 
নির্শিত করিয়া, প্রাসাদশীর্ষে সেই মৃত্ডি . প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, বিজয়-গৌরব 
বিজ্ঞাপিত করিবার কৌশলের মধ্যে শিল্পরুচিরও পরাকাষ্ঠ প্রদর্শিত হইয়াছে । 
কবি বলিয়াছেন, _সমুচ্চ প্রসাদ-শিখরে সংস্থাপিত সিংহমুত্তির “গ্রাসত্রাসে”» 
চন্ত্রমগুলস্থ “বিশ্বান্করূপ্” মুগ পলায়নপর হইবে। ইহ! কৰিকর্পনা হইলেও, 
এই কল্পনার মধ্যে সেকালের কবি-হৃদয়ের কল্পনা-সামর্থয প্রকটিত হইয়া 
রহিয়াছে । 

মনোরথ ব্রাহ্মণ কবি। তিনি ধাহার গুণগাথা গান করিয়াছিলেন, তিনিও 
ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। কিস্তু সেকালের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কেবল মন্ত্রণাগৃছেই সকল কর্তব্য 
শেষ করিতে পারিতেন না )--প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাহাকে অসিহস্তে 
ুদ্ধক্ষেত্রে সেনাচালনাও করিতে হইত। বৈগ্ভদেবের প্রশস্তিতি একটি জল- 


জোট, ১৩২০। গৌড়কৰি মনোরথ । ১০৭ 


বুদ্ধের ও একটি স্থলযুদ্ধের বর্ণনা করিয়া, গৌড়কবি মনোরথ এই প্তিভাসিক 
তথ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 
জলযুদ্ধটি প্রথমে সংঘটিত হইয়াছিল) তাহার পর স্থলযুদ্ধ । জলযুদ্ধের 

স্থান “অনুত্তরবঙ্গ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । নদীবনথল দক্ষিণবঙ্গে জলযুদ্ধ 
ংঘটিত হইবার সময়ে, যে সকল রণতরণী ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহ ক্ষেপণী- 
বিক্ষেপে পরিচালিত হইত । বহুসংখ্যক ক্ষেপণী এক সঙ্গে জলমধ্যে নিপতিত 
হইত, এক সঙ্গে উর্ধাদিকে উত্তোলিত হইত ।-_এই ক্ষেপণীবিক্ষেপ ব্যাপারে 
জলকণাসমূহ বহু উর্ধে উচ্ছ.দিত হইয়া উঠিত। ইহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মনোরথ 
বলিয়াছেন,_-“সেই জলকণ। যদি আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিত, তবে 
চন্দ্রমগুলের কলঙ্ককালিমা ধৌত হইয়া যাইত 1” চন্দ্রমগুলের কলঙ্ককালিমা 
ধৌত হয় নাই ; কিন্তু মনোরথের রচনাকৌশলে অভিব্যক্ত এই প্রতিহাসিক 
তথ্যে বাঙ্গালীর কলঙ্গ-কালিম! ধৌত হইতে পারে । অনুশীলনের অভাবে 
যে শক্তি বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে, সে শক্তি যখন পূর্ণ গৌরবে বিকশিত হইয়৷ 
উঠিয়াছিল, তখন বাহুতে বল ছিল; হৃদয়ে সাহস ছিল; বিজয়োল্লাসে উৎসাহ 
ছিল; জলযুদ্ধের বিজয়-বিজ্ঞাপক হীহীরবে দিগ্গজগণ সন্ত্রস্ত হইয়৷ উঠিয়াছিল ; 
কেবল অস্ত্র গমন করিবার উপায় নাই বলিয়াই, দিগগজগণ স্বস্থান হইতে 
বিচলিত হইতে পারে নাই! মনোরথের এই কবিজনোচিত বর্ণনা সবল 
কবি-কল্পনার পরিচয় দান করিতেছে । যথা,__ 

“যস্যানুত্তরবঙ্গ- সঙ্গরজয়ে নৌবাট-হীহীরব- 

গরস্তৈ দিকৃকরিভিশ্চ ষন্নলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যতৃঃ । 

কিঞ্োৎপাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রোৎ্সপ্পিতৈ; শীকরৈ- 

রাকাশে স্থিরতা কৃতা। যদি ভবেৎ স্যান্লিফলঙ্ক: শশী ॥” 
কাহার সহিত এই জলবুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, মনোরথ তাহার উল্লেখ করেন 
নাই। কেবল ইহাকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর বিজয়-গৌরবের একটি দৃষ্টান্তরূপেই বর্ণনা 
করিয়া গিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও প্রাচীন লিপিতে ইহার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া বায় নাই। সমসাময়িক লোকসমাজে ইহার কথা অবশ্যই 
স্থপরিচিত ছিল। স্ততরাং ইহাকে মনোরথের কপোল-কল্পিত কবি-কাহিনী 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ইহাকে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। মহাকবি কালিদাস 
“নৌসাধনোদ্যত” বাঙ্গালীর একটু গুণগান করিপ়া গিয়াছিলেন ; গৌড়কবি 


১০৮ সাহিত্য | ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


মনোরথ তাহার একটি ধঁতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ 
সকল কথা নব্যবঙ্ধের কবি-কল্পনার অতীত হইয়! রহিয়াছে । আধুনিক বঙ্গ- 
কবিকুল বঙ্গীয় নৌবাহিনীর বিজয়গৌরব বিস্বৃত হইয়া গিয়াছেন। 
মনোরথ একটিমাত্র শ্লোকে জলযুদ্ধের পরিচয় দান করিয়া, স্থলযুদধ-বর্ণনায় 

চারিটি শ্লোকের অবতারণা! করিয়া গিয়াছেন। তীহাঁর রচনা-কৌশল ব্রাহ্মণ 
বীরের ও ব্রাহ্মণ কবির পদমর্য্যাদার উপযুক্ত বলিয়াই স্বীকৃত হইবে । বৈদ্যদেব 
তাহার প্রভুর আজ্ঞায়, কতিপয় দিবসের রণাত্রায়, কামরূপে উপনীত 
হইয়াছিলেন। তিনি প্রভুর আজ্ঞা মাল্যদামের ন্যায় মন্তকে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, এই বর্ণনায় সুকৌশলে মন্ত্রিরের রাজান্ুগত্যের মর্য্যাদা বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছে । রণধাত্রার বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য । যথা,__“ব্যোমতল ধূলিপটলে 
সমাকীর্ণ হইয়া, বালুকাকীর্ণ "্থপ্ডিলে'র আকার ধারণ করিয়াছিল; তাহার 
উপর দিয়! হুরধ্যরথ টানিয়া লইতে সপ্তাশ্বের বড় পদবিস্তাসভ্রম উপস্থিত 
হইয়াছিল। এ দ্রিকে ইন্দ্রদেবেরও বড় বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল। তিনি ছুই হস্তে 
ছুইটি চক্ষু আবৃত করিয়া, হস্ত দ্বারা অন্ত ক্রিয়া করিতে অশক্ত হইয়া, তীয় 
"অনিমীলনকর” [স্পন্দনশূন্ত ] দেবনয়নলাভের কর্ধফলের নিন্দা করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। রণযাত্রার বর্ণনায় এই শ্রেণীর কবিকল্পনার অন্যান্য 
নিদর্শনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সমর-বর্ণনার সময়ে গৌড়কবি মনোরথ যে 
কবিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা! অনন্যসাধারণ। যথা-__ 

“দোর্দগুারণিজে হবিতভূজি ভটব্রীতেন্ধনৈ রেধিতে 

সংগ্রামাধ্বর-পুজিতে রিপুশিরঃ-শ্রেণীলসৎ-শ্ীফলৈঃ। 

কৃত্ব। হোমবিধিং পরক্ষিতিভুজা দত্বথ পুর্ণাহুতিং 

লব্দোদগ্রশো-মহৎ-ফলমসৌ প্রীবৈদ্যদেবো। বভৌ ॥৮ 
বৈদ্যদেব ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার সমর-ব্যাপারও যজ্ঞকার্যযরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। 
সে রণযজ্ঞের 'অরণি' হইয়াছিল,___বাহুদও-সংঘর্ষণ; তছুৎপন্ন অগ্নির ইন্ধন” 
হইয়াছিল,__সেনামগুল ? রিপুশিরঃসমূহ তাহাতেধপ্রীফলের ন্যায় হোমবিধির 
কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিল; শক্রনরপালের নিধনসাধনে সে রণযজ্ঞের পুর্ণাহুতি 
প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বর্ণনার] শব্দবিন্যাস যেমন বিষয়োপযোগী, কল্পনাটিও 
সেইরূপ ব্রাহ্মণোপযোগিনী। এই রণযজ্ঞের অবসানে, তাহার মহৎ ফল লাভ 
করিয়া, বৈদ্যদেব কামরূপের রাজ! হইয়াছিলেন। 

মনোরথের রচনায় অভিব্যক্ত এই এ্ঁতিহাসিক তথ্য অন্য কোনও প্রাচীন 
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লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছিল কি না, এ পর্যন্ত তাহার পরিচস্র প্রাপ্ত হওয়া যায় 
নাই। গৌড়কবি মনোর্থ এই প্রশস্তির মধ্যে প্রয়োজনাহুরোধে সকল 
রসেরই অবতারণা করিয়া, ইহাকে একখানি কাব্যের মর্যাদা দান করিয়! 
গিয়াছেন। তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, বৃহৎ ব্যাপারের বর্ণনায় গৌরবান্িত ; রচনা- 
কৌশলে সংস্কৃত কাব্যশাস্ের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য | 

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


বিদেশী গণ্প। 
সমাপ্তি । 


কাউন্ট লোমেরি" প্রপাধনশেষে একবার প্রাচীর-বিলম্বিত দর্পণের দিকে চাহিয়া 
মৃছু হাস্য করিলেন। 

মস্তকের কেশরাজি শুভ্র হইলেও, এখনও তাহার শারীরিক সৌন্দধ্য অস্ত- 
হিত হয় নাই। সত্যই তিনি স্থুপুরুষ। দেহ দীর্ঘ, সবল ও একহারা। 
ক্ষীণ মুখমণ্ডলে গুল্ষরাজি স্থশোভিত। তাহাতে এখনও শুভ্রতার রেখ ভাল 
করিয়া! পড়ে নাই। 

দর্পণে আত্ম-প্রতিবিদ্ব দর্শন করিয়া তিনি মৃছুগুপ্জরনে বলিলেন, “লোমেরি' 
এখনও বাচিয়া আছে ।” 

প্রসাধন-কক্ষ হইতে উঠিয়! প্রভাতের চিঠিপত্র পড়িবার অভিপ্রায়ে কাউণ্ট 
বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের উপর দশ বারোখানি চিঠি ও 
বিভিন্ন রুচির তিনখানি সংবাদপত্র রক্ষিত ছিল। এক জোড় তাসের মধ্য 
হইতে জ্রুয়াড়ী যেমন মনোনীত তাসখানি তুলিয়! লয়, চিঠিগুলি তেমনই অঙ্গুলি- 
স্পর্শে ছড়াইয়া ফেলিয়া! একদৃষ্টিপাতে তিনি পত্রগুলির শিরোনামার হস্তাক্ষর 
দেখিয়া লইপেন। প্রতিদিন খাম ছি'ড়িয়া চিঠিগুলি পড়িবার পূর্বেই তিনি 
প্রত্যে ক পত্রের হস্তাক্ষর এই ভাবে দেখিয়া থাকেন। 

প্রত্যহ চিঠি পড়িবার পূর্ব মুহূর্তে একটা অনির্দিষ্ট উৎকণ্ঠা, আশা ও 
আনন্দ যুগপৎ তাহার হৃদয়ে স্শারিত হইত। মোহরাঙ্কিত রহস্যপূর্ণ পত্রগুলি 
তাহার নিকট কোন্‌ সংবাদ বহন করিয়া আনিত ? তাহাতে কিরূপ আনন্দ, 
স্থথ, অথবা ছুঃখ তিনি অনুভব করিতেন ? একবার দৃ্টিপাতেই তিনি বুঝিতে 


সা--১৫ ্ 


১১০ , সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা । 


পারিতেন, কোন্‌ পত্র কোথা হইতে আসিয়াছে । যে যে পত্রের মধ্যে যেরূপ 
বিষয়ের সংবাদ থাকিতে পারে বলিয়া তিনি অনুমান করিতেন, তদন্ুসারে 
তাহাদিগকে পৃথক. পৃথক্‌ ভাবে তাড়। বাঁধিয়া! রাখিতেন। এইগুলি বন্ধু বান্ধবের 
নিকট হইতে আসিয়াছে। প্রগুলি বাজে লোক লিথিয়াছে। বাকীগুলির 
লেখক তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর পত্রগুলিই তীহাকে 
বিব্রত ও বিচলিত করিয়া! তুলিত। লেখকের! তাহার নিকট কি চাহে? কে 
এইরূপ বিচিত্র বর্ণমালায় তাহার নিকট পত্র লিখিল? পত্রমধ্যে ভাব ও 
কল্পনার উচ্ছণস, আশার সংবাদ, অথবা ভীতি-প্রদর্শনের চেষ্টা প্রচ্ছন্ন? পত্র- 
পাঠের পুর্বে এইরূপ নান! চিন্তায় তিনি অভিভূত হইতেন। 

আজ একখানি পত্র বিশেষভাবে তীহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শিরো- 
নাম-পাঠে পত্রমধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে, এরূপ অন্থমিত হয় না। কিন্ত 
তথাপি তিনি অন্তরে অন্তরে শিহরিয়! উঠিলেন, অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্য অন্কুভব 
করিলেন। 

তিনি ভাবিলেনঃ--“কে এ পত্র লিখিল? হাতের লেখা পরিচিত বলিয়া 
বোঁধ হইতেছে বটে-; কিন্তু লোকট।| কে, বুঝিতে পাঁরিতেছি না ত।» 

ছুইটি আঙ্গুলে চিঠিখানি তুলিয়! ধরিয়া খামের মধ্য দিয়া ভিতরের লেখা 
পড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু থামখাঁনি ছি'ড়িয্৷ ফেলিয়া চিঠি পড়িবার 
ইচ্ছা হইল না। 

একবার ভ্রাণ লইয়া! দেখিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তার পর 
টেবিলের উপর হইতে :একখানি .আতসী কাচ তুলিয়া লইলেন। হস্তাক্ষরের 
সৌন্দর্ধয-অন্গণীলনের জন্য তিনি এই কাঁচখানি ব্যবহার করিতেন। অকন্মাঁৎ 
তিনি অত্যত্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।--”কে এ পত্র লিখিল? হাতের লেখা 
বিশেষ পরিচিত বলিয়া বুবিতেছি । এ ভাষা যেন আমি অনেকবার পড়িয়াছি। 
বোধ হয়, সে অনেকদিন আগে। কে লিখলে হে? ও, লোকটা বুঝি 
কিছু টাকা চায়।” খাম ছি'ড়িয়। ফেলিয়া তিনি চিঠি পড়িলেন। 

পপ্রিয় বন্ধু, নিঃসন্দেহ তুমি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ। কারণ, প্রায় পঁচিশ 
বৎসর আমাদের দেখ৷ শুন! হয় নাই। তখন আমার পুর্ণ যৌবন ছিল; এখন 
বুড়া হইয়াছি। তোমার কাছে বিদায় হইয়া! আমি প্যারী ত্যাগ করি) তার 
পর আমার “বৃদ্ধ স্বামীর সহিত দেশে চলিয়া যাই। তাঁর কথা কি তোমার 
মনে আছে? আজ পাঁচ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে । আমার কন্যার 


জো, ১৩২৬ | বিদেশী গল্ল । ১১১ 


বিবাহ দিব বলিয়া এখন আমি প্যারী নগরীতে ফিরিয়া যাইতেছি। আমার 
মেয়ের বয়ন আঠারো! বৎসর, সে খুব স্ুন্বরী। তাহাকে তুমি “কখনও দেখ 
নাই। আমি তাহার বিবাহ সম্বন্ধে তোমাকে পূর্বে লিধিশ্নাছিলাম ) কিন্তু এ 
তুচ্ছ বিষয়ে তুমি আদৌ কান দাও নাই। 

“আমি শুনিয়াছি, তুমি এখনও তেমনই সুন্দর আছ। ছোট লিজি, যাকে 
তুমি লিসেঁ! বলিয়া ডাকিতে, যদি এখনও তার কথা তোমার মনে থাকে, 
তা৷ হ”লে আজ বিকালে আসিয়৷ তাহার বাড়ীতে আহারাদি করিও। এখন সে 
বৃদ্ধা,_ব্যারনেস ভ্যান্স নামে পরিচিতা। এখনও সে তোমার প্রতি তেমনই 
শ্রদ্ধাশালিনী। তাহার অনৃষ্টকে সে কখনও নিন্টা করে নাই। তেমনই শ্রদ্ধা ও 
প্রীতির সহিত সে তোমার সহিত করকম্পন করিতে সমুৎস্বক। কিন্ত 
বন্ধু, সে হস্ত-চুম্বনের আকাজ্ষা রাখিও না । ইতি--. 

লিজি ভ্যান সম1% 

লোমেরি'র হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। আরাম-কেদারায় 
তিনি একই ভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন ; পত্রথানি জানুর উপর রাখিয়া তিনি 
শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। স্থৃতির অদ্কুণ-তাড়নায়, ভাবের আতিশয্যে তাহার 
নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। 
জীবনে এই লিজি ছাড়া তিনি আর কোনও রমণীকে ভালবাসেন নাই। 
লিজি কি সুন্বরী-_কি মনোমোহিনীই ছিল! তাহার স্বামী ব্যারণ ভ্যানস, 
বাতরোগগ্রস্ত ঃছিলেন। পাছে তীহার সুন্দরী পত্বী সুপুরুষ লোমেরি'র প্রতি 
আকৃষ্ট হন, এই আশঙ্কায়, তিনি পত্ীকে নিজের জমীদারীতে লইয়া যান। সেই- 
খানেই তাহাকে এতকাল নজরবন্দী করিয়া! রাখিয়াছিলেন। 

সত্যই লোমেরি' এই নারীকে ভালবাসিতেন। লিজিও তীহাকে সত্যই 
ভালবাসেন, এ বিশ্বামও তীহার ছিল। 

মানসপট হইতে যে স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছিল, বহুদিন পরে আজ যৌবনের 
স্থথছঃথমিশ্রিত সহঅ্র কথা তাহার মনে পড়িল। একদিন সায়াছে “বল নৃত্যের 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার পর সুন্দরী লিজি তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া- 
ছিলেন। উভয়ে তখন বয়দে বোলৌতে বেড়াইতে “গেলেন। যুবতীর অঙ্গে 
সান্ধ্য পরিচ্ছদ । তখন বসস্তকাল। প্রকৃতি মনোহারিণী। সুন্দরীর বর 
অঙ্গ ও স্থুরভিচর্চিত বসনের সৌরভে ঈষহষ্ণ পবন মাতিয়া উঠিল। কি 
মধুর রাত্রি! পত্রাস্তরাল্চ্যুত চক্জ্রশ্মি হ্রদের জলে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল। 


১১২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ম, ২র সংখ্যা। 


হদদতটে উপনীত হইলে লিজি অশ্রপাত করিতে লাগিলেন ৷ সবিষ্ময়ে লোমেরি' 
'ঘ্িস্তাসা করিলেন, “কি হইয়াছে ?” 

যুবতী বলিলেন, “জানি না চাদের আলো! ও হুদদের জল আমার হৃদয় 
অভিভূত করিয়াছে। কোনও সুন্দর, কাব্যময় দৃশ্ত দেখিলেই আমার হৃদয় 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখনই আমার কানন পায় ।” 

তিনি হাসিলেন। নারীজনোচিত এই ভাবাসক্তিদর্শনে প্রীত হইয়৷ তিনি 
গর্গদকঠে বলিলেন, “লিজি, তুমি কি সুন্দর 1” 

এই ক্ষণস্থায়ী মধুর প্রেম-লীলার কি মোহিনী আকর্ষণী-শক্তি! কিন্ত 
ছ দিনেই সব শেষ হইয়া গেল! প্রেম সবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, এমন 
সময় কোথা হইতে বুদ্ধ ব্যারণ আসিয়া লিজিকে---তীহার প্রণফ্রিনীকে কাড়িয়া 
লইয়া গেল! তার পর আর কেহ লিজিকে দেখে নাই ! 

লোমেরি' ছুই তিন মাসের মধ্যে সমস্ত বিস্ৃত হইলেন। প্যারী নগরীর 
হাওয়া এমনই বিচিত্র ষে, অবিবাহিত যুবকের চিত্ত হইতে এক নারীর স্থাতি অন্য 
নারী অতি সহজেই বিলুপ্ত করিয়া দেয় ! কিন্তু লোমেরি' তাহার হৃদয়-মন্দিরের 
এক প্রান্তে লিজিকে স্থান দিয়াছিলেন। এই নারী ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও 
তালবাসেন নাই। অন্ততঃ এখন তিনি মনকে এই বলিয়াই আশ্বস্ত করিলেন। 

আসন হইতে উঠিক্লা তিনি বলিলেন, “নিশ্চয়ই আজ বিকালে গিক্লা তাহার 
সহিত একত্র ভোজন করিব !” 

তিনি সঙ্গ সঙ্গে দর্পণের দিকে ফিরিয়া! চাহিলেন। আপাদমস্তক নিজের 
প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইলেন। ভাবিলেন,__“আমার অপেক্ষাও বোধ হয় সে 
বেশী বুড়া হইয়াছে !” তিনি যে এখনও লিজি অপেক্ষা সুন্দর, এ চিস্তা মনে 
উদ্দিত হইবামাত্র তিনি যেন আত্মতৃপ্তি অনুভব করিলেন। তাহাকে দেখিয়া 
ব্যারনেমের অন্তরে অতীত সুখ-্থতির জন্য অন্থুশোচন| জন্মিবে, এবং ভাবাবেশে 
তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়! উঠিবে, এ চিন্তাও লোমেরি'র হৃদয়ে সমুদিত হইল। 

কাউণ্ট তখন অন্যান্য পত্র-পাঠে মনঃসংযোগ করিলেন। সেগুলি তেমন 
প্রয়োজনীয় নহে। 

সমন্ত দিন তিনি এই চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। সে এখন দেখিতে 
কেমন? পঁচিশ বৎসর পরে এই ভাবে পরম্পরের সাক্ষাৎ কি কৌতুককর ! 
তিনি কি তাহাকে চিনিতে পারিবেন ? 

বিলাসিনী নারীর ন্যায় তিনি প্রসাধনে রত হইলেন। বেশের পারিপাট' 
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শেষ করিয়া তিনি কেশ-সংস্কারককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিয়া 
তাহার দীর্ঘ কুষ্চিত কেশরাজির প্রসাধান করিয়া দিল। তার পর বেলা থাকি- 
তেই তিনি যাত্রা! করিলেন । 

সুসজ্জিত উপবেশনাগারে প্রবেশ করিয়াই তিনি দেখিলেন. প্রাচীরগাত্রে 
রেশমী ফ্রেমে বাঁধা তাহার প্রতিক্কতি শোভা পাইতেছে। ছায়াচিত্রখানি বনু 
কালের পুরাতন ও মলিন। 

আসন গ্রহণ করিম! তিনি গৃহস্বামিনীর প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। তাহার 
পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া গেল।: তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহি- 
লেন; দেখিলেন, এক শুভ্রকেশ। বৃদ্ধা নারী বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া 
দাড়াইয়া আছেন । 

তিনি তাহার করযুগল গ্রহণ করিয়া একে একে চুম্বন করিলেন। তার পর 
মন্তক উন্নত করিয়া! একদুৃষ্টে ভূতপূর্বা প্রণয়িনীর পানে চাহিলেন। 

সত্যই রমণী বৃদ্ধ'। তাহাকে লোমেরি' চিনিতে পারিলেন নাঁ। বৃদ্ধা 
হাসিতেছিলেন বটে ; কিন্তু অশ্রু যেন তাহার নয়নে উছলিয়া উঠি বার উপক্রম 
করিতেছিল। 

কাউণ্ট অন্ফুটস্বরে বলিলেন, “তুমিই কি লিজি?” 

বৃদ্ধা বলিলেন, “হী । তুমি আমায় চিনিতে পার নাই, কেমন, না? 
আমার শরীর ও মনের উপর দিয়া ছুঃখ ও শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। 
শোকের আগুনে আমার জীবন দগ্ধ হইয়াছে । এখন আমার দিকে চাহিয়! 
দেখ! না থাক্‌, চাহিয়া কাজ নাই ! কিন্তু তুমি এখনও কত স্থুন্দর-_যৌবনের 
লালিত্য এখনও তোমার শরীরে বিগ্মান। যদি দৈবাৎ পথিমধ্যে তোমার 
সহিত সাক্ষাৎ হইত, যৌবনের সেই প্রিয় নামে হয় ত তোমায় ডাকিয়া 
ফেলিতাম! যাক্‌, এখন বস, গল্প করা যাকৃ। তার পর তোমাকে 
আমার মেয়েটি দেখাইব। দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, তাহার সহিত আমার 
কি বিচিত্র সাদৃশ্য! যৌবনে আমি যা ছিলাম, এখন সে ঠিক সেইক্বপ ! 
দেখিলেই বুঝিতে পারিবে! তোমার সঙ্গে নির্জনে আমার গোটাকয়েক কথা 
আছে। আমার. আশঙ্কা ছিল, প্রথম দর্শনে হয় ত আমি খুব অভিভূত হইয়া 
পড়িব। কিস্তু ষাক্‌ সে সব কথা । সেভাব আর নাই। বন্ধু, ব'স।” 

লোমেরি' ব্যারনেসের পার্খস্থ আসনে উপবেশন করিলেন । কিস্ত কি বলিবেন, 
তাবিয়া পাইলেন না। এই নারীকে তিনি ত চিনেন না। তাঁহার মনে হইল, 
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ইহাকে পুর্বে কখনও দেখেন নাই। এবাড়ীতে তিনি আদিবেন কেন? 
কি কথা তিনি বলিবেন? পূর্বজীবনের কথা? উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয়ের 
সামঞ্জস্য ত নাই! পিতামহীর তুল্যা এই নারীর মুখের প্রতি চাহিলে পূর্বের 
কোনও কথাই ত তাহার স্বতিপথে উদ্দিত হয় না? সুন্দরী, নববিকশিত কুসুমের 
মত মনোহারিণী লিজিকে মনে করিয়া যে সব কোমল, মধুর ও করুণ ভাবের 
প্রবাহ তাহার হৃদয় প্লাবিত করিত, ইহাকে দেখিয়া তাহার কোনও ভাবেরই 
অনুভূতি হয় না। যাহাকে তিনি ভালবাসিতেন, তাহার তবে কি হুইল? 
বহুদিনবিস্ৃত স্বপ্নের স্বৃতির মত স্থন্দরী নারী আজ কোথায়? 
উভয়ে নিঃম্পন্দভাবে পাশাপাশি বসিয়া ক্রমশঃ অধীর হইয়া উঠিলেন। 
উভয়েই অত্যন্ত অশাস্তি অনুভব করিতেছিলেন। 
অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহারা পরম্পরের প্রশ্নের উত্তর 
দিতেছিলেন। অকম্মাৎ বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। 
«আমি বেনীকে ডাকিতেছি।” 
ঘারে মৃছ করাঘাত হইল; বস্ত্রের খস্‌ খস্‌ ধ্বনিও শোন! গেল। 
“মা, আমি এসেছি” 
প্রেতাস্্া দেখিলে মানুষ যেমন স্তম্ভিত হইয়া থাকে, লোমেরি'র দশা সেই- 
রূপ হইল। 
ভগ্রন্থরে তিনি বলিলেন, “নমস্কার ম্যাম সেল।” 
যুবতীর জননীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া তিনি বলিলেন, “ও 1.**০7. তুমি 1” 
' বাস্তবিক এ সেই! সুদুর অতীতে তিনি যে নারীকে জানিতেন, এই যুবতী 
সেই! যেলিজি অন্তহিত হইয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আপিয়াছে ! পঁচিশ 
বৎসর পূর্বে যে নারীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, এ সেই! আজ যাহাকে 
দেখিতেছেন, সে তাহার অপেক্ষাও অন্পবয়স্কা, প্রফুল্লতাময়ী ও শিশুবৎ সরলা । 
্ ্ ্ ্ সঃ তিনি যেন 
উন্মত্ত হইয়! উঠিলেন। তাহার কানে কানে “লিসেশ !” বলিয়া ডাকিবার প্রবল 
প্রলোভন তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। 
জনৈক ভূত্য আসিয়! সংবাদ দিল, “আহার্য্য প্রস্তুত ৮ 
তিন জনে ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। 
আহারকাবে কি কথোপকথন হইল? তাহারা তাহাকে কি কথা 
বলিলেন, উত্তরে তিনিই বা কি বলিলেন? তিনি তখন যেন এক বিচিত্র স্বপ্ন 
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দেখিতেছিলেন। তাহার তখন উন্মত্ততার অবস্থা । নারীধুগলের প্রতি 
চাহিয়া চাহিয়া! তিনি পুনঃ পুনঃ মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন,_-“উভয়ের 
মধ্যে কোনটি প্রকৃত ?” 

জননী সহাস্যবদনে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, “তোমার মনে 
আছে ?” যুবতীর উজ্জল নয়নযুগলে কাউণ্ট অতীতের স্থতি যেন মুর্তিমতী 
দেখিতেছিলেন। অন্যান বিংশতিবার তিনি যুবতীকে বলিবার চেষ্টা করিলেন, 
“লিসে ! তোমার মনে পড়ে__» ;.কিন্তু শুভ্রকেশা নারী যে সন্গেহনয়নে তাহাকে 
দেখিতেছিলেন, সে দিকে কাউণ্ট একবারও ফিরিয়! চাহিলেন ন1। 

এক একবার তাহার মনে সন্দেহের সঞ্চার হইতেছিল। তিনি বেশ বুঝিতে 
পারিলেন, বর্তমানের নারী অতীত কালের সেই নারীর প্রর্কত স্বরূপ নহে। 
অতীতের নারীর কথস্বরে, দৃষ্টিতে, এমন কি, সমগ্র শরীরে যাহা ছিল, বর্তমানের 
নারী-ুর্িতে তাহা নাই। তিনি ভূতপুর্ব প্রণয়িনীর স্থৃতি ভাল করিয়া 
মানসপটে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। 

ব্যারনেস বলিলেন, “বন্ধু, তোমার পূর্বের প্রসন্নতা, সজীবতা৷ তুমি 
হারাইয়াছ।” 

তিনি মৃছুস্বরে বলিলেন, “অনেক বিষয়ই আমি হারাইয়াছি 1 

কিন্তু ভাবাতিশয্যে তাহার হৃদয়ে পূর্বব-প্রেম যেন সজীব হইয়! উঠিতেছিল। 
এই প্রেম স্থপ্তোখিত উন্মত্ত পণুর ন্যায় তাহাকে দংশন করিতে উদ্ত হইল । 

যুবতী আপন মনে গল্প করিতেছিল। তাহার জননী যে সকল চিরপরিচিত 
শব্দ ব্যবহার করিতেন, সেও মাঝে মাঝে সেইরূপ ছুই একটি শব্দ প্রয়োগ 
করিতেছিল। মাতার চিন্তার ধারাও সে অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিল। 
আলাপকালে সেই প্রণালীতে সে যখন কথা কহিতেছিল, তখন লোমেরির সর্ব- 
শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সাহচর্য হেতু লোকে এইরূপে পরম্পরের 
চিন্তার ধারা আয়ত্ত করিয়া লয়, পরস্পরের ভাষাও প্রয়োগ করে। কিন্তু এই 
সকল ব্যাপারে কাউণ্টের হৃদয় ব্যঘিত হইতেছিল। তাহার হৃদয়ের শু ক্ষত 
হইতে পুনরায় রক্তধার! নিঃস্যত হইতে লাগিল। 

অল্লক্ষণ পরেই তিনি বিদায় লইলেন। তিনি সমীপবর্তী উদ্ভানে কিয়ৎক্ষণ 

. বিচরণ করিয়া চিত্তকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই যুবতীর মুক্তি 

প্রতি মুহূর্তেই তাহার স্বৃতিপটে উদ্দিত হইতেছিল। কিছুতেই তাহার স্থৃতি মুছিয়া 
ফেলা যায় না। তাহার হৃদয় ক্রমশঃ দ্রুততরবেগে স্পন্দিত,হইতে লাগিল, 


১১৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২ সংখা! । 


উষ্ণ রক্তধার! ধমনীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছুইটি নারীর পরিবর্তে তখন' তিনি 
গুধু একটির মৃত্তিই মানস নেত্রে দেখিতেছিলেন। সে মৃত্তি যুবতীর ; অতীত 
জীবনে যে নারীকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, ইহা সেই নারীর প্রতিমৃত্তি। 
অতীত ষুগে তিনি তাহাকে যেমন ভালবাসিতেন, আজ তেমনই ভালবাসায় 
তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পঁচিশ বৎসরের স্ুপ্তপ্রেম জাগ্রত হইয়া 
আজ প্রবলতর আবেগের সহিত প্রণয়িনীর পানে ধাবিত হইল। 

এই বিচিত্র ও ভীষণ ভাবাবেশ সহ তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ভবিষ্যতে 
কোন পথ অবলম্বনীয়, নির্জনে বসিয়৷ তিনি একবার তাহ! ভাবিয়। দেখিবেন। 

প্রজলিত-দীপাধার-হস্তে গৃহাস্তরে গমনকালে সম্ুখবর্তী দর্পণে দৃষ্টিপাত 
করিলেন। দেখিলেন, উহাতে একটি গুরুকেশ বর্ষীয়ান বৃদ্ধের ছায়! পড়ি- 
য়ছে। এই দর্পণে বহুবার তিনি আত্ম-প্রতিবিস্ব দর্শন করিয়া আপনার 
সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সহস! পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্বের স্বৃতি মানসপটে 
জাগিয়া উঠিল-_লিজি তখন পূর্ণ যুবতী, সেই সময়ে তাহার নিজের আক্কৃতি 
কিরূপ ছিল, একবার চিন্তা করিয়! দেখিলেন। তখন তীহার পরিপূর্ণ যৌবন ; 
লাবণ্য 'ও সৌনদর্ধাদীপ্তিতে দেহ সমুজ্জল। আলোকাধার দর্পণের সন্নিকটে 
ধরিয়া তিনি আত্মগ্রতিবিষ্ব বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, 
ললাট রেখান্বিত, অঙ্গে বার্ধক্যের আক্রমণচিহ্ন পরিস্ফুট । এতদিন তিনি এ সব 
' লক্ষ্য করেন নাই ত? 

দেহের শোচনীয় পরিণাম প্রতিবিষ্বে দর্শন করিয়া কাউণ্টের হৃদয় অবসন্ন 
হইয়া গেল। হুতাশভাবে তিনি আসনে বসিয়৷ পড়িয় মৃদুস্বরে বলিলেন, 
*লোমেরি ! আজ তুমি মৃত! আজ সব শেষ 1” * 

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ। 


* গীদে মোপীসার রচিত কোনও গল্পের ইংরেজী হইতে অনুদিত। 


| ১১৭ 

দাত্তে। * 
জীবনকথা । 

ইতালীর মহাকবি দান্তে ১২৬৫ থৃষ্টাব্ধের মে 'মাসে ফৌরেন্দ নগরে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ইনি প্রাচীন সম্বংশের বংশধর ছিলেন ; তেমন অর্থস্থচ্ছলতা 
না থাকাতে, ব্যবসানি-প্রধান ফৌরেন্দ নগরে দান্ডের পূর্বপুরুষগণ বিশেষ 
প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই। তবে দাস্তের পূর্ববপুরুধগণ অর্থাভাব হেতু 
ংশমর্যযাদায় কখনও হীন হন নাই। দাস্তে (92716) পুরাতন ইতালীয় ছরাস্তে 
(100190065) শবের অপভ্রংশ। হ্রাস্তেগণ পুরাতন টক্কান (15091) ) 
জাতির একটি প্রসিদ্ধ বংশের নাম। কাজেই বলিতে হয় যে, দাস্তের দেহে 
টস্কান-শোগিত প্রবাহিত হইত । দ্ান্তের পিতা আলিঘিয়েরী (116171511) 
এক জন সামান্য ০০15 বা ব্যবহার শাস্ত্রের লেখক ছিলেন। তাহার জননীর 
নাম বেলা (130119)। ইহাদের আধিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না; তবে 
নিতান্ত “হাঁঘরে হাভাতে' ছিলেন না। ফৌরেন্স নগরে তাহাদের নিজের 
বসতবাটী ছিল, নগরের বাহিরে সামান্য একটু ভূমিসম্পত্তি বা তালুক ছিল। 

১২৭৪ খুঃ অবে যখন দাস্তের কেবল নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি বিয়াটি.স্‌ 
(3521106) নায়ী এক বালিকার দর্শনলাভ করেন। বালিকার বয়সও 
নয় বৎসর। নয় বৎসরের বালক-বালিকার মধ্যে প্রেমসঞ্চার হইয়াছিল। 
এ প্রেম-কাহিনী ইতালীর সাহিত্যে অপূর্ব্ব হইয়া রহিয়াছে । বালিকা বিয়াটি.স্‌ 
এ প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন কি না, জানি না) উভয়ের মধ্যে ষে বিবাহ 
হয় নাই, ইহা ঠিক। কিন্ত দ্ান্তের যখন আঠারে। বৎসর বয়স, তখন তিনি 
এই প্রেম অবলম্বনে যে অদ্ভুত গীতিকাব্য রচনা! করিয়৷ গিয়াছেন, তাহা, 
ইতালীয় ভাষায় অপূর্ব ও অনুপম হইয়া আছে। এই কাব্যগ্রন্থের নাম 
ভাইটা সুয়োভা, (৬19. ৫০৮৪) অথব। নব-জীবন । নবম বর্ষে তিনি নবমবর্ধীয়। 
বালিকার অপরূপ-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হন। সে মোহ হইতে তাহার :নবজীবনের 
সঞ্চার হয়। সে নব-জীবনের পরিচয় ভাইটা হুয়োভা কাব্য গ্রন্থে পরিস্ফুট । এই 
প্রেম-সঞ্জাত নব-জীবন সম্বন্ধেও বল! যায়, “কাষ-গন্ধ নাহি তায় । 
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সা--১৬ 


১১৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা । 


দাস্তের দৃষ্টিতে প্রেম ও বিয়াটিস. একই ছিল। বিগ্লাটি,স. প্রেমময়ী, প্রেমের 
প্রতিমাশ্বরূপ। ছিলেন। তিনি দাস্তের কাছে আসিলে মনে হইত, কোনও স্বর্গে 
দেবী বুঝি আসিতেছেন। তাহার মৃত্তিখানি যেন দৈব ভাব মাখান--তিনি যেন 
পার্থিব জীব নহেন। পরন্ত স্বর্গীয় হইলেও, ধীশীভাবমণ্ডিতা হইলেও, কবির হৃদয়ে 
বিয়াটিস নারী বলিয়াই পরিচিতা ছিলেন। নারী বটে, পরস্ত দেবী ? অপার্থিব- 
ভাবমণ্ডিতা, দেহজ স্ুখ-ছুঃখের অতীতা দেবী। সে দেবীর দর্শনে সুখ, স্মরণে 
সুখ, বিরহে সখ, মিলনে নুখ ;--সে স্বপ্নে ঘেরা মুত্তিখানি কেবল হৃদয়পটে 
নুকাইয়। রাখিতে হয়। হৃদয়ে তেমন প্রতিমা লুকান থাকিলে আত্মার বিকাশ হয়, 
পবিত্রতার সঞ্চার হয়, স্বার্থের ধ্বংস হয়। ভাইটা স্ুয়োভ! গীতিকাব্যে প্রেমের 
এই চিত্রই উজ্জল বর্ণে অঙ্কিত আছে । অনেকের ধারণা ছিল যে, বিয়াটিন্‌ 
একটা কর্নার প্রতিমামাত্র ; সত্য সত্য বিয়াটিস্‌ নামে কোনও রমণী ছিল না, 
নবম বর্ষে বালক-বালিকার দেখাও হয় নাই। কিন্তু বোকাশিও (13০9০০৪০০1০) 
বলিয়াছেন যে, বিয়াটিস্‌ সত্যই এক অনিন্যনুন্দরী নারী ছিলেন ) 'সাইমন-ডি- 
বাড়ি (91070176-061-732101) নামক এক সন্ত্রস্ত যুবকের সহিত বিয়া্টিসের 
বিবাহ হয়, এবং ১২৯০ খৃঃ অবে' চবিবশ বৎসর বয়সে বিয়াছি'সের মৃত্যু হয়। 

দাস্তে যে বাল্যকালে স্ুশিক্ষা! পাইয়াছিলেন, এমন কোনও প্রমাণ তাহার 
চরিতকথা হইতে পাওয়া যায় না। সে সময়ে সুশিক্ষিত বলিলে লাটিন ও 
গ্রীক ভাষায় ন্ুশিক্ষিতকেই বুঝাইত। দাস্তে কখনই লাটিন ও গ্রীক ভাষায় 
স্থপঞ্ডিত হইতে পারেন নাই। তবে তিনি প্রৌঢ়বয়সে মোটামুটি ভাবে 
লাটিন ভাবার অভিভাষণারদদি লিখিতে পারিতেন। দাস্তে দেশীয় ইতালীয় 
ভাষায় সুকৰি ও স্ুলেখক হইবার জন্য আবাল্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি 
ইতালীয় ভাষাকে কাব্যের ও সাহিত্যের ভাষায় উন্নত করিবার চেষ্টায় একরূপ 
প্রাণপাত করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইতালীয় ভাবায় 
তিনিই প্রধান ও প্রথম মহাকবি। তাহার তুল্য মহাকবি ইউরোপেও বিরল। 
হোমর ও ভার্জিলের পরই দাস্তের নাম করিতে হয়? দাস্তের পর মিল্টন। 
দান্তে সঙ্গীতবিদ্যায় পটু না হইলেও, সঙ্গীতের নাধুরী বুঁবিতেন, এবং 
নিজেও গান করিতে পারিতেন। পটুয়ার বিদ্যাও তিনি সামান্য একটু শিখিয়া- 
ছিলেন? প্রিয়জনের মুখাকতি পত্রে অস্কিত করিয়া তিনি অনেকের প্রতিমাকে 
স্মৃতিপটে সজীব রাখিয়া গিয়াছেন। বিয়াটিসসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দবাস্তে কেবল 
প্রেমের কবিতাই লিখিতেন, ধর্মতন্বের ও দর্শন শাস্ত্রের কোনও চর্চাই করেন 


জোট, ১৩২*। দাস্তে। : ১১৯ 


নাই। বিয়াটিসের মৃত্যু হইলে তিনি শোকে মুহ্যমান হুইয়াছিলেন ) এক বৎসর 
কাল সর্ধকর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল শোকগাথাই রচনা করিতেন। এ ঈময়ে তাহার 
চরিত্রগত অবনতিও কতকটা ঘটিয়াছিল। তিনি নিজেই এ কথা তাহার 
মহাঁকাব্যে স্বীকার করিয়! গিয়াছেন। 


4155 001025০1059 70195947610 05611 2152 0015550015 
(01160 1007 366105 99106 85 3007] 75 9091 902 /85 111001)+ 
17001556015, 49৯01, 24. 


অর্থাৎ, যখন তোমার মুখখানি মৃত্যুর আবরণে আবুত হুইল, তখন 
হইতে কিছুকাল আমি সংসারের বর্তমান সুখে মজিয়া তোমা হইতে কতকটা 
দুরে যাইয়া পড়িয়াছিলাম। 

দাস্তে কেবল কাব্যরসেই মুগ্ধ থাকিতেন না। তিনি ১২৮৯ খৃঃ অব 
কম্পোণডিনোর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে ফ্োরেন্স-নগরবাসীরা 
আরেট্জোর বিশপকে (91970 ০ £1522০) পরাজিত করেন। তিনি পরে 
কাপোনার (05900929) দুর্গের অবরোধ ব্যাপারেও লিপ্ত ছিলেন। ইহা! হইতেই 
বুঝা যাইতেছে যে, দান্তে সমরবিদ্যায় যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন । দাস্তে 
এক জন বীর ও তেজম্বী যোদ্ধা! ছিলেন। ১২৯৮ খৃঃ অবে দাস্তে বিবাহ 
করেন। তাহার পত্বীর নাম জেন্মা (0900172)) ইনি মানেত্ো দোনাতির 
(1916000 [001866) কন্যা ছিলেন। দৌনাতি বংশ ফৌরেম্সের অভি- 
জাতবর্গের মধ্যে এক প্রবল, সম্মানিত ও অশেষপদমর্য্যাদাসম্পন্ন বংশ 
ছিল। এই বিবাহের ফলে সামাজিক হিসাবে দাস্তের পদোন্নতি ঘটিয়াছিল 
তিনি ফৌৌরেন্সের শাসকসম্প্রদায়-তুক্ত হইয়াছিলেন ) রাজনীতির কুটিল আবর্তে 
এই হেতু তাহাকে পড়িতে হইয়াছিল। এই বিবাহের ফলে দাস্তের পিয়েত্রো 
ও জাকোপো (0150০ 270 1৪০০০০) নামে ছুই পুর, এবং বিয়াটিস্‌ ও 
এপ্টোনিয়া 14১009018) নামে ছুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বিল্লাটিস্‌ 
পরে সন্যাসিনী বা ৪০ হইয়া রাভেনার কন্ভেপ্টে বাস করিয়াছিলেন। 
এপ্টোনিয়ার অন্য কোনও পরিচয় কেহ জানে না। 

এইবার দাস্তের রাজনীতিক জীবনের একটু পরিচয় দিব। যদিও বিবাহ 
করিয়া দ্াস্তে ফৌরে্দের অভিজাতবর্গ-ভূক্ত হুইয়াছিলেন, তথাপি সে সময়ে 
ফৌরেছ্নে পুরাতন বনীয়াদী ঘরের প্রাধান্য ছিল না। ব্যবসায়ী ও শিল্লপি-সঙ্ঘ 
সকলের গ্রতিনিধিগণ নগরশাসন করিতেন। ছয় জন প্রতিনিধি বা চ:104. 
নগর-শাসনের ভার লইয়াছিলেন। দাস্তে চিকিৎসক-স্ুজ্বের সত্য হইয়াছিলেন। 


১২৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২র সংখ্যা । 


ইহা! হইতে বুঝা যায় যে, দান্তে চিকিৎসা-শান্্র জানিতেন। ১৩০* খৃঃ অবে 
দান্তে এক জন প্রতিনিধি বা প্রারার হুইয়াছিলেন। পরে তিনি বিচারকের 
পদও প্রাপ্ত হন। 

প্রজ্জাতন্ত্মূলক শাসনে দলাদলি থাকিবেই। দাস্তে ফোরেব্সের শাসক- 
সম্প্রদায়তূক্ত হইবার পর এই দলাধলির আবর্তে পড়িয়াছিলেন। ফৌরেম্-রাজ- 
নীতির ছই দল ছিল,--0) ড/1)1695 ৪70 005 731801, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ধাঙ্গের 
দল। দাস্তে শ্বেতাঙ্গ-দল-ভূক্ত ছিলেন। ১৩০১ খৃঃ অব শ্বেতাল-দল পরাজিত হন; 
কষ্জাের দল নগরের শাসন-ভার প্রাপ্ত হন। ইহার ফলে ১৩০২ 
ৃষ্টাব্ের জানুয়ারী মাসে দাস্তে ফৌরেন্দ নগর হইতে নির্বাসিত হন। অভি- 
যোগ এই ছিল যে,দাস্তের দল সাধারণের অর্থের অপব্যবহার করিয্নাছিঙেন। 
এই জন্য দান্তে ও চারি জন শ্বেতাঙ্গ দলের প্রধানের নির্বাসনদণ্ড হয় ) তাহাদের 
সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়; ইহা ছাড়া ই'হাদিগকে অর্থদণ্ড 
দণ্ডিত কর! হয়। এ বৎসরের ১*ই মার্চ তারিখে দান্তের বিরুদ্ধে 
দ্বিতীয় দণ্ডা্ঞা . প্রচারিত হয়। এই আজ্ঞা অনুসারে দাস্তে ও আরও 
চৌদ্দ জনকে ভীষণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার ভয় প্রদর্শিত হয়। ইহারা যদি 
ফৌরেন্সে ফিরিয়া আসেন ত ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জীয়স্তে পোড়াইবার আদেশ 
হয়। কেন না, ই'হারা এক হিসাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিলেন । 
অতএব দাস্তেকে এই সময়ে ফোরেব্স হইতে নির্বাসিত হইতে হইল। ইহাই 
তাহার চিরনির্বাসন। তিনি ইহার পরে আর নিজ জগ্সভূমি দর্শন করিতে 
যান নাই। খৃষ্টান ১৩২--১৩১* পর্য্যন্ত দাস্তে ইতালীর নানা নগরে পরি- 
ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি একবার ফরামী দেশে প্যারিস্‌ 
নগরী দেখিতে গিয়াছিলেন। এই নির্বাসন অন্য দাস্তের রাজনীতিক জীবনে 
একটা পূর্ণজ্ছেদ পড়িয়া গেল। তিনি রাজনীতি ছাড়িয়া! সাহিত্যচর্চচায় মনোনিবেশ 
করিলেন-_কাব্য-রচনায় আত্মহারা হইয়াছিলেন। তবে অর্দ্বন সম্রাট সগম 
হেনেরী যখন ইতালী-পরিদর্শনে আসেন, তখন একবার দাস্তে রাজনীতিক ব্যাপারে 
লিপ্ত হইল্লাছিলেন। তিনি সম্রাটের পক্ষসমর্থন করিয়া কয়েকখানি পত্র 
ফ্োরেন্সবাসীদের লিখিয়া পাঠান। ইহা! লাটিন ভাষায় লিখিত হয়। এই 
পত্র লেখার জন্য ১৩১১ থৃষ্টাবধে যখন নির্ববাসিতগণের দগাদেশ রহিত হয়, 
তখন দাত্তে 'সে ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। 
১৩১৫ গুষ্টাঝে দান্তেফে ফ্োঁরেম্দে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হয়। দাস্তে 





ষ্ঠ, ১৩২*। মর দাস্তে। ১২১ 
কটাম্বীকার ও ক্ষমাপ্রীর্থন৷ করিতে অনিচ্ছ! প্রকাশ করার, এ চেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছিল বরং উন্ঠী ফল ফলিয়াছিল! 8 বৎসরের ৬ই নবেন্বর তারিখে ৫ ফোরে- 
দ্দের শাসক-সম্প্রদায় আদেশপ্রচার করেন যে, দাস্তে ও তাহার পুত্রগণকে 
রাণিরারীর ([২9/71611) দল ধরিতে পারিলে, পিতা ও পুত্রদের শিরশ্ছেদ 
করিতে পারিবে । ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ভিনিস্‌ ও রাভেনা নগরের মধ্যে বিবাদের 
সুত্রপাত হয়। দাস্তে রাভেনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া দূত-রূপে ভিনিসে গমন “ 
করেন। এই যাত্রাই তাহার শেষ যাত্রা। পথে তীহার জর হয়) সেই 
জরেই তাহার দেহত্যাগ ঘটে । . তবে আশ্রয়স্থল রাভেনায় তিনি জীবিতাবস্থায় 
প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন। ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে ( ১৩২৯.) 
তাহার মৃত্যু হয়। ইহাই দাস্তের জীবন-কথা। সেই বিপ্লব-বিরোধের কালে 
দ্াস্তে একাধারে গীতি-কবি, প্রেমিক, বীর, যোদ্ধা, রাজনীতিক, শাসক, বিচারক, 
মহাকাব্য-রচয্রিতা, ভাবুক ও ধার্শিক ছিলেন। দেখিতে তিনি মধ্যাক্কৃতি, বলিষ্ঠ 
পুরুষ ছিলেন) চুল কাল, রং লাল্চে--স্ফুট শ্বেতাঙ্গ নহে, মুখখানি গম্ভীর, 
নয়নে স্থিরদীপ্তি। জিনা দিযাসিরা মা কষ্ট সহি! তিনি একটু শ্যুজভাব 
ধারণ করিয়াছিলেন 
গীতিকাব্য ও ভাষ!। 

দান্তে প্রথম জীবনে গীতিকাব্য-রচগ্গিত। হইয়াছিলেন। তিনি টির লাটিন 
ভাষায় গ্রাণ নাই; দেশের লোকসাধারণ লাটিনের পঠন-পাঠন ভুলিয়া গিয়াছে ; 
অনেকেই লাটিন বুঝে না। যাহারা বুঝে, তাহার! কেবল শব্দের মার-প্যাচ 
লইয়া বিত্রত। কাজেই তিনি লাটিনে কাব্যরচনার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন । 
এই সময়ে ইতালীর জন কয়েক কবি ফরাসী ক্ুবাদূর (77০090০983) বা 
গায়ক দিগের অনুকরণে প্রভেম্সাল-ফরাসী (0১:০517০81) ভাষায় কবিত। রচনা 
করিতেছিলেন। রাজপুতানার চারণ কবিগণ যে ভাবে গাথা রচনা করিয়া 
গান করিতেন, ক্রুবাদূরগণও কতকটা সেই তাবে গান রচনা করিতেন। 
প্রথমে উহার! প্রেম ও গমরবিজয়বিষরিনী গাথা! রচনা করিতেন, এবং গান করিয়া 
বেড়াইতেন $. শেষে কেবল প্রেমের কবি হুইপ পড়িলেন। ই'হাদেরই অস্থৃকরণে 
গ্ীডে৷ গিনি চেলি (0010০ (94110102111) এবং সর্দেঞ্লা (5০1৭)1০) প্রভৃতি 
ইতালীয় কবিগণ গীতিকবিতা রচনা করিতেন। দাস্তে এ পথও অবলম্বন 
করিলেন না । তিনি স্বীয় মাতৃভাষাকে কাব্যের ভাষায় উন্নীত করিবার চেষ্টা 
করিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। . সিসিলির..ও. টক্কানীর প্রান্দেশিক 


১২২ ' সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা। 


ইতালীয় ভাষাকে মিলাইয়! মিশাইয়া তিনি এক অভিনব ইতালীয় ভাষা রচনা 
করিয়াছিলেন। এই ভাষা-স্যষ্টির কাগুটা 70০ ৬912211 £1০961708 নামক 
পুস্তকে তিনি সবিস্তর বর্ণন। করিয়াছেন। ইহাতে তিনি 072 9০16102 ০ 
009 %6179800171-- প্রাদেশিক ভাষার তত্বকথার আলোচনা করিয়াছেন । কবি 
নিজের ভাষা নিজে ছানিয়৷ বাছিয়৷ লইলেন) সে ভাষা ইতালীবামিমাত্রেরই 
বোধগম্য হইয়াছিল। গ্ররে সেই ভাষা মহাকাব্যের উপযোগী হইয়াছিল, এবং 
ইতালীকে ইউরোপ-ধন্য করিয়াছিল। | 

অথচ গোড়ায় তাহার কবিতার বিষয় প্রেমই ছিল। কেন না, তিনি 
ক্রুবাদুরদের অন্থকরণে গীতিকাব্যরচন! আরম্ভ করেন। দাস্তে স্পষ্টই বলিয়াছেন, 
৮650105০210 50710০5 09 01207 ৬০: 11555 002 50105 0100990 
[1010 01১91065210 1001 0911 5006 10100260. 0000 (116 1)6217% 01)1955 
0016 870 511)0675 19৮০ ০৪ 01০. প্রাণের কথ! না হইলে গান হয় না, সে 
প্রাণ প্রেমে সঞ্জীবিত না হইলে গানও প্রাণ হইতে বাহির হয় না। এ প্রেম 
কেমন? অশরীরী, বা নিরবয়ব প্রেম; যে প্রেম নারীর প্রতি প্রযোজা, এবং 
ভগবানের প্রতিও, প্রয়োগ করা যার, ইহা! সেই প্রেম। এই প্রেমের গাথা 
সর্বাগ্রে ভাইটা নুয়োভ| বা ন্বজীবন নামক পদ্য গ্রন্থে ফুটিয়া 
উঠে। নয় বৎসরের বালিকা বিয্াটুস্‌কে দেখিয়া এই প্রেমের প্রথম স্ফুরণ। 
ইহাতে আকাজ্ষা আছে, পরন্ত তৃপ্তির লালসা নাই। নুতন ভাষা, নবীন ছন্দ, 
নূতন ভাব-_তাই দাস্তের গীতি-কবিত1 [০ 501 বা নবপদ্ধতির কবিতা 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। 

ভাইটা হুয়োভ। বা! নবজীবন গীতিকাব্যের পরই দাস্তে 09055 বা গীতাঞ্জলি 
নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-কবিতার মঞ্জষা রচনা করেন। এই গীতাঞ্জলির প্রেম 
ঠিক অশরীরী নহে। ইহাতে দেহ আছে, দেহের রূপ আছে, অতৃপ্ত বাসনা 
আছে, বাসনা পূর্ণ করিবার অদম্য আকাঙ্ষা আছে। কিন্তু এই গীতাঞ্জলিরও 
একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছিল ! যাহা হউক, দাস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা! রচনা 
করিয়া ভাষাকে নিজের মনের মতন করিয়া! লইয্লাছিলেন। তাহার ছন্দেরও 
একটু -বিশিষ্টতা ছিল। সে ছন্দ দেশপ্রচলিত ছন্দ নহে, কতকট! তাহার 
মনগড়া ছন্দ । এই ছন্দ তাহার ভাষার সহিত বেশ খাপ. খাইয়াছিল। লোকে 
বুবিয়াছিল যে,.দার্টস্তর কবিতা দেশের লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে, 
সমাজের নিয়স্তর পর্য্স্ত নূতন ভাবে আলোড়িত করিয়া দিবে। 


'ভষ্ঠ। ১৩২০ । দান্তে। ১২৩ 


দান্তের রাজনীতি । 
দাস্তের মহাকাব্যের প্রকৃত পরিচয় পাইবার পূর্বে তাহার রাজনীতিবিষয়ক 
মতামতের একটু আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইবে । কেন না, তাহার 
রাজনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল তাহার মহাকাব্যে স্থান পাইয়াছে ১ 
অনেক ক্ষেত্রে ছন্দের আকারে তিনি এই সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা তাহার 
মহাকাব্যে স্নিবিষ্ট করিয়াছেন। 

দাস্তে এরিষ্টটলের (11590) মতের পোষকতা করিতেন। এরিই্টুল 
বলেন,_-মান্থুষ যখন পারিবারিক. জীব, একাকী স্বতন্ত্র ও নির্ঘন্দভাবে বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে না, তখন কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, ষে কোনও বিষয়ের 
চর্চা করিতে হইলে, মানুষকে সমাজ-সমষ্টির ব্য্টিরূপেই গ্রাহ্য করিতে হইবে। 
দাস্তে বলিয়াছেন-_-“ঘ০ 02715 ৪৮15 09 86091171101 ৮5 111115611 
91000 05 810 ০6 10811, 1128500001) 25 103 105205 10217 (011725 
৮/1)101) 20 0106 15 2016 6০ ০০%1৫6 ৪1016” অর্থাৎ, কোনও মন্ুষ্যই 
একাকী অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে স্থুখলাভ করিতে পারে না; কেন না, 
তাহার ম্থখের উপাদান ও অন্থুপান বহু ; সে বু উপাদান ও অন্ুপান একটা 
লোকে সরবরাহ করিতে পারে না। ডি মোনার্কিরী (7০ 1017101719) বা রাজ- 
ন্বন্ধীয় পুস্তকে দাস্তে স্বীয় রাজনীতিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইউরোপীয় 
সাহিত্যে ইহা একথানি উচ্চাঙ্গের রাজনীতির পুস্তক । ইহাতে দাস্তের প্রথম 
জিজ্ঞাসা এই--সমবায়ে মানব-সভ্যতার ইপ্সিত কি? অর্থাৎ, এই যে নানা 
দেশের নান! জাতি সভ্য,হইতেছে, বিদ্যার চর্চা করিতেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উদ্মেষ- 
সাধন করিতেছে ;_এমন কেন করিতেছে? কোন আশায় মুগ্ধ হইয়া! সভ্যতার 
জন্য মানুষ পাগল হইয়াছে? উত্তরে দাস্তে বলিতেছেন-_ 

এ] 15 006 15255115106 01 2000511511)5 06 005 ৮/1১০1৪ [0০96912- 
05110 ০01 056 1)01002) 1100511500 1. ৪. 01 05 111511606 01 12007201 
(7 83 ৪ %/1)015, 0৫ 17 011551 ৮/0105, 05 011172175 2০৪৮ 01 002 
০90016197০6 0010755 11) 91)101 006 10005115006 01 811 009 10011. 
00815 10) 076 ৮০11] ৮৮০০1 15 ড/01101176 (05601617 11 00217070951 
০/6০61৮%6 1021)1)61 [90935115. 

অর্থাৎ, মানব-মনীষার কুটস্থশক্তির উদ্বোধন ব! বিকাঁশসাধনই হইল মানব- 
সত্যতার উদ্দেস্ী। মানুষের মনীষা কুটস্থ থাকে ; কখন যে, কোন ভাবে কোন 


১৭২৪ ও সাহিত্য । : ২৪শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা! 


জাতির মনীষ! বিকাশ পার, তাহা বলা বায় না । আজ যে অসভ্য, কাল সে সভ্য; 
আজ যে মূর্খ, কাল সে পপ্তিত। দান্তে বলেন যে, জাতির হিসাবে, বিরোধী 
ভাবে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকারে মানব-মনীষার কুটস্থ শক্তির (2০:৩০019110) 
বিকাশ হইলে চলিবে ন|। সর্বসাকল্যে ও সর্বসামগ্রস্যে মানব জাতির 
মনাষার সম্যক বিকাশ ঘটাইতে হইবে। অর্থাৎ, মেদিনীমগুলের সামাজিক 
ব৷ প্রাক্কাতিক অবস্থা এমন ঘটাইতে হইবে, যাহার প্রভাবে প্রত্যেক .নরনারীর 
মনীষার বিকাশ সমভাবে ও সম্যক্ভাবে হইতে পারে। এই উদ্দেশ্তের সিদ্ধি- 
পক্ষে সার্বজাতিক শাস্তির (00171551551 ৪৪০৪) প্রয়োজন । পৃথিবীর 
কোনও স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হুইবে, মানব-মনীষ! কুটন্থ 
হইয়াছে, এবং মানব-ৃদয়ে রিপুর প্রাহূর্ভাব হইর়াছে। রিপুর ও আসক্তির 
অতি-বৃদ্ধি মনীষার সক্কোঠ ঘটায়। মনীষার বিকাশেই সামঞ্জস্য ঘটে ? সামঞ্জস্যই 
মনুষ্য-সভ্যতা। এই সার্বজাতিক শাস্তিলাভের জন্য দাস্তে এক জন পৃর্থীনাথের 
কর্ন! করিয়াছেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মহারাজ-চক্রবর্তী হইবেন; তাহার 
আর জিগীষা থাকিবে না। তিনি শান্ত, দাত্ত, সমাহিত পুক্রষ হইবেন 3 
তিনি ভগবানের অনুরূপ হইবেন-__মহতী দেবতা! হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।' 
ইনি সকলকে নিরপেক্ষদৃষ্টিতে দেখিবেন, সমদর্শা ও সামাবাদী হুইবেন। 
এই যে সম্রাজশক্তির বিকাশ হইবে, ইহা কেমন হইবে? দাত্তের_-“[10- 
70611511510 0065 1700 10680 06 50119161020) 07 006 1712,0101) ০0৮1 
001615, 1000-079 215090705 01 2 501)1010)5 129 0026 0217 10010 
৪1 10910101991 0983510179 1) ০11০1” সম্রাজ-শক্তির বিকাশের অর্থ তাহা 
নহে, যাহার প্রভাবে এক জাতি অন্ত জাতির উপর প্রাধান্ত করিতে পারে; 
পরস্ত উহ! এমন একট! জগদ্ধযাপী বিধির প্রাবল্য, যাহার প্রভাবে জাতিগত রিপু 
ও আসক্তির তীব্র তাড়নাকে সংষত ও সংহত করিয়া! রাখিতে পারা ষায়। এই 
বিধির প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জগৎ-সম্রাটকে প্রেমময় হইতে হইবে। 
কেন না, প্রেমই স্বাধীনতার আধার ; রিপু ও আসক্তি পরাধীনতার শৃঙ্খলমাত্র। 
স্বাধীনতা কাহাকে বলি? দাস্তে বলিতেছেন-_“4 081) 15 66 1001) 
1013 11] 1910. 230106 50011110110, 006 10 015 91121006556 ৫216৩ 
ড/5181)50 ৫০%/7105% 10835190 0£ 05315, ১৮ 0৩৩ (0 ৪০৫ 17. ৪০- 
০০017081909 101:01)৩ 00081251601 1015 152501)-৮ অর্থাৎ, সেই মন্চুষ্যই 
্বাধীন, যাডার ইচ্ছাশক্তি পুর্ণ সামঞ্জন্য লাভ করিয়াছে.) যাহার ইচ্ছাশক্তি রিপু 


জো, ১৯২১। দাস্তে। ১২৫ 


ৰা আসক্তি দ্বারা অবনমিত নহে $ পরন্ধ মনীষার দ্বার! স্থবিচারিত পন্থার -শ্বাধীন 
ভাবে কার্ধ্য করিতে পারে। বাহার ইচ্ছাশক্তি মনীষার দ্বারা শাসিত, সাধুপথে 
পরিচালিত, সেই পুরুষই স্বাধীন। এখন জিজ্ঞাস্য-_বিচার কাহাকে বলিব? 
70086100 কি ও কেমন ? উত্তরে দাস্তে বলেন,_ 

£] 10091286176 15 05 11016050521) 900151)0109191) 210 


20009161609. 

অর্থাৎ বিচার, আকাজ্ষা ও বোধের মধ্যগত শৃঙ্খণ-_বা বন্ধনীমাত্র। বোধ 
বা জ্ঞান সংঘমের নামান্তরমান্র ) আকাঙ্ষা উদ্দামপ্রকৃতিক । আকাঙ্কা 
বা আসক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না; জ্ঞান বা বোধ আকাজ্ষাকে উদ্দাম 
হইতে দেয় না। যে পদ্ধতিতে বোধ আসক্তিকে সংযত রাখে, সেই পদ্ধতির 
নাম বিচার। মানুষের স্থুবিচারিত চেষ্টাই স্বাধীনতা । এই চেষ্টা যখন 
ভাগবতী ইচ্ছার অনুগত হয়, তখনই মান্য পূর্ণ স্বাধীন হয়। শাসনেই স্বাধী- 
নতার বিকাশ হয়, উচ্ছঙ্খলত। স্বাধীনতা নহে--অতি ভীষণ পরাধীনতা। 
মানুষ ভগবানের প্রতিমান্বরূপ এক সার্বভৌম সম্রাটের শাসনাধীন থাকিলে, 
মানব-মনীষার সম্যক উন্মেষ হয়, মান্ধুষ স্বাধীন হইতে পারে। 

ইহার পরই দাস্তে এই স্তরের বিন্যাস করিয়াছেন ২-__"[2 57 07175 


ড/1)1018 15 £০9০0৫ 15 50 11 11005 ০ 00185150115 010109) 2120 ০015৩- 
00910050720 056 00122171805 15 0550 01509095960 ৯161) 1015 17051 
0186), 01020 15 1721 1015 ০0170910918. 


অর্থাৎ, যাহা সৎ পদার্থ, তাহ! ম্বীয় মজ্জাগত সমতা৷ ও একতার জন্যই সৎ। 
অর্থাৎ, যাহা অব্যভিচারী; ও অবিরোধী ভাবে প্রকট, তাহাই সৎ। সুতরাং 
মনুষাজাতি তখনই সুখে অবস্থান করে, যখন সকল জাতির মধ্যে অবাভিচারী 
ভাব -_-সামঞ্রস্যের ভাব প্রকট হয়। এইখানেই দান্তে সাম্যবাদের ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । দাস্তের সাম্যবাদ আর কিছুই নহে, কেবল এক ও অদ্বিতীয় ইচ্ছা-. 
শক্তির অধীনে মানবজাতির ইচ্ছার সমম্বয়-ভাব। যেমন আপ্তবাক্যে বা 
অপৌরুষেম্ শান্ত্রবচনে ভগবানের ইচ্ছার অভিবাঞ্জনা ঘটে, এবং সেই আগ 
বাক্য জাতিবিশেষের ইচ্ছাশক্তিকে সংযত ও শাসনে রাগ্চিখ, তেমনই সাংসারিক 
ব্যাপারে এক সম্রাটের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সমগ্র জগতের অধিবাসিবৃন্দের ব্যক্তিগত 
ইচ্ছাশক্তি যখন প্রণালীবদ্ধ বা সংষত হইবে, তখনই সাম্য ফুটিয়া উঠিবে। 
আসক্তি ও আকাঙ্ষার প্রাবল্য ঘটিলেই বৈষম্য উৎপন্ন, হক্স ) যে ক্ষেত্রে এই 

সা--১৭ 


১২৬ . সাহিত্য । . , ২৪শ বর্ষ) ২র সংখ্যা। 


আসক্তি ও আকাঙ্ষা বিধিপন্ধতির স্থার৷ শাসিত, সেইখানেই বৈষম্য ঘুর হয়) 
সামোর বিকাশ হয়। ধর্শে ও বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা! করিবার উদ্দেশ্যে দাস্তে 
সার্বভৌম সম্রাটের পার্থে এক জন সার্ধভৌম পুয়োহিত বা পোপের কল্পনা 
করিয়াছেন। 

ডি মোনার্কি্না পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য মানবজাতির মধ্যে সমন্বয়-সাধন, 
নির্রিরোধিতার প্রতিষ্ঠ!, জ্ঞানের প্রভাব-বিস্তার। জগতের এই সম্ভাবিত অথচ 
কাল্ননিক চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া, স্বীয় সিদ্ধান্ত সকল বিশদভাবে লিখিয়। দিয়া, 
তবে দাস্তে মহাকাব্য.-রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । 


মহাকাব্য--:[1)6 11179 001)605. 


এইবার যাহার জনা দাস্তে ইউরোপের অতুল্য কৰি বলিয়া পরিচিত, 
যাহার রচনা করিয়া তিনি ইতালীয় ভাষাকে গ্রীক লাটিনের সমাদর! দিয়া- 
ছিলেন, সেই মহাকাব্যের আলোচনা করিব। এই মহাকাব্য তিন অংশে 
বিভক্ত, তিন পর্য্যায়ে খঙ্ডিত। প্রথম পর্যযায়ের নাম-[1)6 1170511)0, অথবা 
নরকের বার্ত! ; দ্বিতীয় পর্ধযায়ের নাম 77৩ £8:5৪:০:1০, বা পাপক্ষর়ভূমির 
বার্তা; তৃতীয় পর্যায়ের নাম _:[1)6 78180150 অর্থাৎ দ্বর্গভোগের বার্থ । 
এক হিসাবে প্রত্যেক পর্য্যাই মহাকাব্যের গুপোপেত। ভাষার, ভাবে, 
বিষয়বিন্যাসে উহারা প্রত্যেকেই অপরাজেয় ও অতুলা। পঞঙ্ডিতেরা বলেন 
যে ইন্ফর্ণো ১৩১৪ খুষ্টাকে শেষ হয়। পর্গেটেরিও ১৩১৯ থৃঃ অব এবং 
থারাডিসে ৩১৬ খৃষ্টাবধে সমাণ্ড হয়। প্রথম খণ্ড ও শেষ খণ্ড লেখা শেষ 
করিয়া তবে তিনি মধ্য খণ্ড লেখেন। লেখার কারিগরীর হিসাবে পর্েটে- 
রিও শ্রে্ঠ। দাস্তে তাহার মহাকাব্যকে কমেডী (০০77৩) বলিলেন কেন? 
কমেডী শব্দটা ছুইটা লাটিন শবের সমাসে ঘটিয়াছে। (001203 
অর্থে গ্রাম, ০৪ অর্থে গীত ) গ্রাম্যগগীতকে কমেড়ী বলিত। দাস্তের মহা- 
কাব্য গ্রাম্যতাষায়, সাধারণ ইতালীয় ভাষায় লিখিত) তাই উহা কমেডী। 
যদি উহাকে মিলনাস্তক তাষে ধর, তাহা হইলে উহা! মিলনাস্তক কাব্য বটেই ত। 
প্রথমে নরক, পরে পাপভোগ ও পাপক্ষর, শেষে ন্বর্দে দেব-মানবের মিলন। 
মিলনাস্তক নহে কি? দাস্তের বিশ্বাস যে,'মান্ুষ যত বড় পাপী ছউক না কেন, 
তাহার উদ্ধার আছেই ; সে কালে ভগবৎসান্িধ্য লাভ করিবেই। এই ক্ষখাটা 
ইউরোপকে বুঝাইবার জন্যই তিনি তাঁহার মহাকাব্য রচনা করিক্াছছিলেন। 


জো, ১৩২ বান্তে। ১২৭ 
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অর্থাৎ, বিধাতা মানুষের সম্মুখে ছইটি উদ্দেশ্য বা সাধ্য বিষয় স্থির রাখিয়া 
ছেন? প্রথম--এই জীবনের ভোগ্য আনন্দ ও সুখ, যে আনন্দ বা সুখের জন্য 
মান্য স্বীয় ক্ষমতার বিধি অন্ুগত ভাবে প্রয়োগ করিয়৷ একটা পাথিব স্বর্গের 
বা আনন্ধামের স্ষ্টি করিতে পারে। ইহা মানুষের সাধ্য, পুরুষকার-প্রয়োগে 
প্রাপ্য । দ্বিতীয়--অনস্ত জীবনের অনন্ত সুখ ; যাহা ভগবদর্শন ব্যতীত লভ্য 
নহে ) যাহা! লাভ করিতে হইলে কেবল মানুষের পুরুষকারে কুলায় না, ভগবানের 
অশেষ কৃপায় ভাগবতী জ্যোতির প্রভাবে মানুষ এই হুল্লভি 'অবস্থা লাভ করিতে 
প্রারে। এই তত্বটুকু বুঝাইবার জন্যই দাস্তের মহাকাব্য-রচনা। দাস্তে 
খৃষ্টান; তিনি জন্মান্তরবাদ মানিতেন না; কর্মের হারা কর্মফল-ভোগ তিনি 
বুঝিতেন না ) তাই তাহাকে প্রথমে নরকের বর্ণন৷ দিতে হইয়াছে । এ নরকের 
অধিবাসীদিগের মধ্যে পাপবোধ নাই) স্থতরাং পশ্চান্তাপ নাই, অন্গুশোচন৷ 
নাই। আছে কেবল একটা উৎকট-যন্ত্রণাদারক অবস্থায় জীব-আশ্মার অব- 
স্থান। নরকে থাঁকিয়াও জীবাত্মা অহঙ্কারশূন্য নহেন। এই নরকভোগের 
পর যাহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে. তাহার! পর্গেটরী (8722601) বা পাপ- 
ক্ষয় করিবার স্থানে উপস্থিত হয়। পর্গেটরী প্রায়শ্চিত্বের স্থান, পশ্চান্তাপ ও 
অন্থশোচনার স্থান। এইথানে পাপক্ষয় হয়, জীবাত্মার কর্াজন্য মালিন্য 
বিধৌত হইয়া! বায় । শেষে ম্বর্গারোহণ ; এই স্বর্গে জীবাত্মা ভগবানের সালোক্য 
ও সামীপ্য লাভ করিয়া মুক্ত হয়। খৃষ্টান শাস্ত্রে সাযুজ্য ও সারপ্য মুক্তি নাই। 
জীবাত্মা খন দেহী বা! অবয়ববিশিষ্ট, তখনও দেহের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে 
এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। দেহেই নরকভোগ হয়, প্রায়শ্চিত্ত হয়, 
স্বর্গবাসও হয়। আবার বিদেহ আত্মাফেও এই ভাবে তিন অবস্থার মধ্য দিয়া 
মুক্তিলাত করিতে হয়। স্বপ্নং কবি এই মহাকার্বোর নাক্ক। তিনি নরক- 
ভোগ করিতেছেন) নরকের কত আত্মার সহিত কথোপকথন চালাইতেছেন ; 
তিনিই আবার প্রারশ্চিতের আগারে বাইর! পাপক্ষয় করিতেছেন ; সে স্থানের 
আত্মাদের সহিত পাপ-পুণ্যের আলোচনা করিতেছেন & শেষে তিমিই শতধোত 


১২৮ সাহ্ত্য। ২৪ বধ) ২ সংখ্যা। 


তঙ্লকণার মত অমল-ধবল-রূপে স্বর্গারোহণ করিতেছেন। তাহার কারে 
তাহাকে ছই রূপে আমরা দেখিতে গাই-- 
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অর্থাৎ, কখনও বা তিনি আদর্শ থৃষ্টান ; নিয়তির বিধান অনুসারে, বিষয়ী 
জীবনের এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ছুই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ব্যস্ত, 
এবং দেহজ লোভে ও পাপে যে তাহার জীবনকে নির্দিষ্ট পন্থা হইতে বিভ্রান্ত করিয়া 
দিয়াছে, তাহা সাম্লাইতে ব্যস্ত ; আবার কখনও ব৷ তিনি দেহী দাস্তের মতন-__ 
চতুর্দাশ শতাব্ীর ফ্োরেক্সবাসী দান্তের মতন-_-নিজের ভুয়োদর্শনজাত সকল 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা! করিতেছেন । এই মহাকাব্যের মধ্যে দাস্তে এমন ইঙজিত করিয়া- 
ছেন যে, ভগবানের দ্বারা প্রত্যািষ্ হইয়াই তিনি যেন কাব্যরচনায় মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন । লেখা আছে, যেন তিনি “৪5 05 ০017580178650. [1761510 
০ [215 9111 6017)911% যেন ভগবানের কার্যে উৎসর্গাকৃত দুত স্বরূপে 
ভাগবতী ইচ্ছা মানুষকে জ্ঞাপন করিতেছেন। 

গল্পের ভঙ্গীটা এই। দাস্তে যেন তাহার জীবনের পয়ব্রিশ বৎসর বয়সে 
আবার একট! ভীষণ পথহীন -বনমধ্যে পথ হাঁরাইলেন। এই বনই সেই 
সময়কার (১৩*০ খৃঃ অঃ) ইউরোপ। তখন অষ্টির়ার এলবার্ট সম্রাট; 
তিনি সম্রাটের কর্তব্পালনে উদ্দাসীন, অযোগ্য, লোভী, বিলাসী সত্াট। 
আর অষ্টম বনিফেস্‌ (8০19০ ড1]]) পোপ, বা ধর্রকার্ষের পুরোহিত । 
ইনিও অযোগ্য, বিলাসী ও লম্পট ছিলেন। ধাহারা ছুই জন জীবকে সৎপথ 
দেখাইবেন, তহারাই অযোগ্য ) তাই সংসার মহাবন-_-পৎশৃন্ত, গহুন, ভীষণ, 
বিজন অরণ্য । গেই অরণ্যে ঘুরিতে দ্ুরিতে দাস্তে সম্মুখে এক সুন্দর পর্বতে 
দেখিলেন। এই পর্বতের শিখরদেশ অরুণোদয়ে সমুজ্ছল। সাধুতার ুর্যের প্রথম 
অংশুমালায় গিরিগ্বাত্র কনককাস্তি ধারণ .করিয়াছিল। দাস্তে এই. পর্ঝতে 
আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলেন। এই পর্বতই তাহার কাল্পনিক পাব 
শ্বর্থ। দানে পর্বতের মূলদেশে উপস্থিত হইয়া আরোঁহণের চেষ্টা করিতে- 


জ্যো্উ। ১৩২*। দান্তে। ১২৯ 


ছেন, এমন সময়ে তিনটি ভীষণ হিংশ্রক অন্ত তাকাকে আক্রমণ করিল। প্রথমা: 
চিতাবাঘ -(1590810) অর্থাৎ দেহজ কাম? দ্বিতীয়টি রিরংসা, শার্ছলরূপে 
তাহাকে আক্রমণ করিল। .তৃতীয়টি এক ভীমকায় সিংহ-_অহঙ্কারের মৃত্তির 
স্বরূপ হইয়া! অপর পার্শ হইতে আক্রমণ করিল। তিনি ইহাদের আক্রমণ 
অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে এক ছুরস্ত নেকৃড়ে বাধ 
(%০1£) তাহাকে কামড়াইয়া ধরিল। লোভই এই নেকড়ে বাঘ। উহার 
দংশন সহ্য করিতে না পারিয়া! দাস্তে গিরিগাত্র হইতে গড়াইয়া পড়িলেন। 
অর্থাৎ কাম, এক্রাধ ও লোভ, এই তিন প্রধান রিপুই স্বর্গারোহণের প্রধান 
অন্তরায়। লোভের দংশনজালায় দাস্তে যখন অধীর হইয়াছেন, তখন মহা- 
কবি ভঙ্জিলের (৬11211) প্রেতাত্মা আসিয়৷ দেখা দিলেন। ইনিই দাস্তেকে 
জ্ঞানোপদেশ দিলেন, দাস্তের দিব্যচক্ষু হইল) তিনি স্বচেষ্টায় উদ্ধারের নৃতন 
পথ খু'জিতে লাগিলেন । এই অন্বেষণে তাহার নরকদর্শন হয় ) পরে প্রায়শ্চিত্ব- 
আগার (70:09:91) দেখেন $ ইহারই শেষ দ্বারে দান্তে বিয়াটিস্কে দেখিতে 
পান। তাহার বিশুদ্ধ প্রেম, তাহার স্থার্থহীন জীবন, তাহার পবিত্রতা ও গ্গিঞ্কতা 
দান্তেকে যেন হেলায় স্বর্গরাজ্যে লইয়া! গেল। অর্থাৎ, দাস্তে এই মহাকাব্য 
এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, পুরুষকারের সাহায্যে মনুষ্য নরকযন্ত্রণ 
ও প্রায়শ্চিত্তের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। পরস্ত অহেতুক 
প্রেম না হইলে স্বর্গারোহণ সম্ভবপর নহে। তাই বালিকারূপে বিয়া্টি,স. আসিয়া 
তাহাকে অক্ষয় স্বর্গে লইয়৷ গেল। এই ভাবগত বর্ণনাতেই মহাকাব্যথানি পূর্ণ। 


উহার যেমন অতুলনীয়! ভাষা, তেমনই অন্পম ভাব। বাইবেলের শ্বর্ণনরক- 
তত্ব অপূর্ব্ব পদ্ধতি অন্গুসারে ব্যাখ্যাত। 


দাস্তের নরক-_-15 0) 1£51015551020101) ০1056 50915 01 10006171 
5০৪ অন্থুশোচনাশুন্য পাপ্রোদ্ধত অবস্থাকে বুঝার়। বতক্ষণ অনুশোচনা 
নাই, ততক্ষণ পাপের প্রাবল্য সমভাবেই থাকিবে; ততক্ষণ আত্মার প্রায়শ্চিত্ত 
নাই ? ততক্ষণ পাপের গতি অবিরামভাবে চলিবে । নরকে পাপ নিত্য বিদ্য- 
মান) বখন পাপজ কর্মের জন্য অস্থুশোচন! হয়, তখনই প্রায়শ্চিত্ত আরব্ধ হয়। 
এই প্রায়শ্চিত্ত 20185601, 1109 ০৮)০০% ০1 03৩ 986%519111 0150101175 
560 63001510000 06046910015 1550028 ০ 1015 %/111) 17101 
7085 0658 নিনর্তিক ১/ 581), ্রাযশ্চিত্ধগত কঠোর শামনপদ্ধতির উদ্দেশ্যই 
এই যে, উহার প্রভাবে পশ্চাত্তাপদগ্ধ পাপান্ধ মানব-আত্মা পুনর্ধার ইচ্ছাশক্তির 


১৩৩ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখা!। 


বা চিত্ত ও বুদ্ধির ত্বাধীনতা৷ লাভ কল্সিতে পারিবে । পাপে চিত্তের হ্বচ্ছন্দতা 
নই হয়) এই ্বচ্ছন্দত! না থাকিলে পুগ্যার্জন সম্ভবপর হয় না) কুতরাং 
স্বর্ীকাজ্ষার স্ফত্তিও হয় না। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সে পথ পরিষ্কৃত হয় । এই 
প্রায়শ্চিত্ত পর্বতের সাতটি স্তর আছে? প্রতি স্তরে এক একট! পাঁপের 
ক্ষালন হইয়া থাকে । সে সাতটি প্রধান পাপ--1১7746, 775, £১10851 
9196) (1550, 10001) 270. [850 স্পর্ধা ব। দর্প, ঈর্ধ্যা, ক্রোধ, 
জাড্য বা স্থবিরতা বা আলস্য, অতিলোভ, অভিভোজন, লাম্পট্য। কর্মফল- 
ভোগ, দণগ্ডভোগ, অন্থশোচনাজাত প্রার্থনা, কাতর বন্দনা, এই কয় উপায়ে 
প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে তবে স্বর্গারোহণ। 

দান্তের 28180159 নামক শেষ পর্যায়ে দুইটি বিষয়ের আলোচনা আছে-_. 
165172107 270 ঠি010017--অনস্ত ও কর্মসাফল্য । অনস্ত কাহাকে বলি? 
সমস্তাৎ ভূতভবিধ্যৎ বর্তমানের বিদ্যমানতাকে অনস্ত বলে । চ.051010 15811 ৪ 
০1০৩.-_নিত্যবিদ্যমানতাকেই অনস্ত বলে। যেখানে গতি নাই, অপচন়্ 
উপচয় নাই, নিত্যসিন্ধ অবিনাশী যাহা, তাহাই অনন্ত। দাস্তেকে অনন্ত বুঝাইবার 
উদ্দেশ্যে বিয়াটিসের আত্মা আসিয়া দেখা দিল; সে দাত্তের হাত ধরিয়া এমন 
দেশে লইয়া গেল, যে দেশে রজনী নাই--অহনিশের পরিবর্তন নাই। অর্থাৎ, 
85:60 3৪1 বা! হুর্্যমণ্ডলে লইয়া! গেল। সেইখান হইতে বিয়াটিিদস দেখাইল-_ 
এঁ দেখ, গ্রহনক্ষত্রতারাগণ ঘুরিতেছে, এখানে ভ্রিকালের সম্যক বিকাশ। 
আর তুমি যেখানে আছ, সেখানে কালের পরিমাণ নাই-__অথগ্ড দণ্ডায়মান 
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাব কাল। কালের অতীত যাহা, তাহাই অনন্ত । 

ঢঃ810০7--ফলপ্রাপ্তি বা তৃপ্তি ও ভক্তি কাহাকে বলে 2 71 19576০% 
০0100010080 01 ০: %/11) ৮10) 00 %/11] 06 3০, মানুষের ইচ্ছা বা 
মানসবৃত্ধি যখন ভগবানের ইচ্ছার সহিত পূর্ণতাৰে সন্মিলিত হইবে, তখনই 
জীবনের ঈদ্দিত লান্ভ হইবে। 

পপ0 55৩ 0500 15 0০ 58৩ 9 00৫ 5৩65. ভগবানকে এমন দৃষ্টিতে 
দেখিতে হুইবে, বে দৃষ্টিতে ভগবান বিশ্বচরাচর দেখিয়া! থাকেন। আর স্বর্গ 
কেমন 2005৮ 55 91/০০৭০এ 11500 78196 10011500081) 10156 
$/1) 1০9, 0০) 07৪ (8917505005 ৪11 95752077595 ০ 05118) অশরীরী 
জ্যোতি; যেখানে দিত্য বিরাজ করে; যে জ্যোতিঃ মনীষার হাতির ন্যার 
প্রেমসৌমামিনীগগাতী ; যে প্রেম. সিত্য আনন্দঘন, চিদাননবিকাশ্‌) আর সে 


জৈষ্ঠ, ১৩২*। ৰ দান্তে। ১৩১ 


চিদানন্দ সংগারের সকল সুখে জভীত-_এমন ক্সংনন্দদর স্থানই কর্গ । এই 
ত্বর্গে থাকে কাহারা? নিত্যশুদ্ববুস্বভাৰ চিদধন আননাময় পুক্ুষ লুল, 
তাহাদের -- 
“লাই ভেদাভেদ, আনন্দ খেদ, তৃষ্ণা! কি দ্ধপের জালা 1৮ 
| শেষ কথা। 

দান্তের [01৮17750018 বা মহাকাব্য পাঠ করিতে করিতে আমাদের 
পুরাণ সকল মনে পড়ে । পুরাণে যেমন আখ্যার্িকা, উপাখ্যান আছে, যেমন 
অর্থবাদ ও রোচক আছে, দ্রাস্তের মহাকাব্যেও তেমনই ভাবে বিষন্ন সকল 
বিনান্ত আছে। আবার পুরাণে যেমন অধ্যাত্-তত্বের ব্যাখ্যা আছে, দ্বাস্তের 
মহাঁকাব্যেও তেমনই অধ্যাত্ব-ঙত্বের ও সাধন-ধর্মের ব্যাখ্যা আছে। যে 
পদ্ধতিতে পুরাণ লিখিত, সেই পদ্ধতি অন্গুসারে দাস্তের মহাকাব্য 
লিখিত। পুরাণ বেদের ও উপনিষদের ব্যাখ্যা-পুস্তক-দাস্তের মহাকাব্য 
বাইবেলের ব্যাখ্যাপুস্তক, £০991 বা! আপগুবাক্য পুরাণের আকারে পরিবন্তিত। 
পুরাণের নরক বর্ণনা ও দাস্তের নরক বর্ণনা প্রায় একই রকমের। 
তবে হিন্দুর পুরাণে জন্মান্তরবাদ আছে, দত্তের মহাঁকাব্যে তাহা নাই। হিন্দু 
পাঁপী জন্মে জন্মে প্রায়শ্চিণ্ড করিয়! কর্মন্ত্রের পাক হুইতে নিষ্কৃতি পাইয়! 
থাকে। দাস্তের নরকভোগ অনন্ত; প্রায়শ্চত্তকাল সাস্ত হইলেও, জন্ম- 
জন্ম অন্মান্তরে উহার জের টান! হয় না। দাস্তের ন্বর্গও অনন্ত । হিন্দুর তর্গ- 
নরক-ভোগ--ছুইই সাস্ত। হিন্দুর পক্ষে নরকভোগও অনন্ত নহে, স্বর্গভোগও 
অনস্ত নহে) কর্্মানুসারে উভয়েই সীমাবদ্ধ ও সাস্ত। এই মতগত পার্থক্য ছাড়া 
হিন্দুর পুরাণে ও দাস্তের মহাকাব্যে অন্য কোনও বিরোধ বা বিভিন্নত৷ নাই। 
দাস্তের মহাকাব্য মিন্টনের 78790155 ].০91 স্বগ্গচ্যুতি মহাকাব্যের আদর্শ 
স্বর্ূপ। আমাদের হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে নরকবর্ণনা ও ইন্জ্রাদি দেবগণের 
সাধন৷ দান্তের মহাকাব্যের অন্ুবাদমাত্র | হিন্দুর পুরাণ ছাড়িয়া দিলে, ধর্- 
সিদ্ধা্তপূর্ণ 'এমন মহাকাব্য জগতের আর কোনও সভ্যজাতির সাহিত্যে নাই, 
পূর্বেও ছিল না-_-ভবিষ্তে আর হইবে না) কেন না. অদ্যাপি দাস্তের মহা” 
কাব্যের সমকক্ষ আর একখানি মহাকাব্য রচিত হইল শা! কনেকে কাব্য- 
রন! বিষয়ে দ্বান্তেকে নেপোলিয়নের সহিত ভুলন! করিয়া গাকেন। নিজের 
প্রয়োজনমত ভাষ! গড়িয়া, ছন; গড়িয়া ভিরি মহছাকাব্যের সন! রুরিয়াছিলেন। 
সেই মহাকাব্যের ফলে ইউরোপের লাহিত্য-জগন্ডেতিনি কতুল্যু হইস্সা আছেন। 


১৩২ সাহিত্য ৷ ২৪শ বর্ধ, ব্য. সংখ্যা. 


নেপোলিযন দিখিজরী সম্রাট. হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সাত্রাঙ্গা রক্ষা করিতে 
পারেন নাই) দাস্তের সাম্রাজ্য অক্ষয় ও অবিনশ্বর । বরং দাস্তেকে ইতালীয় 
বানীকি বলা চলে। দান্তের আদর্শ লাটিন কৰি ভঙ্জিল হইলেও, কাব্যাংশে 
ঈনীভ (4201510) অপেক্ষা দাস্তের মহাকাব্য ্রে্,__ভাঁষার সজীবতার হিসাবে 
শ্রেষ্ঠ, ভাবের গ্রসুল্লতা৷ হিসাবে শ্রেষ্ঠ । 

বাঙ্গালীর সহিত-দাস্তের তেমন পরিচয় নাই জানিয়া, অতিসংক্ষেপে দাস্তের 
মতের ও ধর্মের আলোচন! করিয়া লেখনী সার্থক করিলাম । 


প্ীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 
প্রাচীন শিপ্প-পরিচয় 


আধ্যশান্ত্রে ( অবস্থা-বিশেষে ) ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। 
. সপধবা রমণী [রক্কবন্ত্র]] রঙ্গীন কাপড় পরিধান 

করিবেন ; বিধবার পক্ষে তাহা! নিষিদ্ধ। : কুমারীগণ 
গুরুবস্ত্র পরিধান করিবেন। (১) এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম স্থলবিশেষে 
পাপল্পনক বলিয়াও অভিহিত হইয়াছে । মহর্ষি আপন্তম্ব বলিয়া গিয়াছেন, (২) 
[ নীলীবস্ত্র ] নীলরঙ্গের কাপড় পরিধান করিলে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, বেদ- 
পাঠ, তর্পণ ও পঞ্চযজ্ঞ নিক্ষল হয়। কেবল তাহাই নহে; ইহাতে ষে পাপ 
হয়, তাহার ক্ষালনার্থ অহোরাত্র উপবাস ও পঞ্চগবা-পান-রূপ প্প্রাযশ্চিত্তের 
অনুষ্ঠান কর্তব্য। ভবিষ্পুরাণের এ বচন শুলপাণির “্রারশ্চিত্তবিবেকে” 
উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আপন্তস্ই আবার বলিক্া গিয়াছেন, (৩) 


(১) ধারয়ে দথ রক্তানি নারী চেৎ পতিসংযুতা |, 

বিধধ! চ ন রক্তানি কুমারী শুরুবাসসী ॥--মৎস্যপুরাণ । 
(২) ম্বানং দানং তপে! হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্গপষৃ। 

পঞ্ষবজ্ঞা বৃখা! তস্য নীলীবস্ত্রসা ধারণাৎ॥ 

নীলীরক্কং যদা বন্ত্রং ব্রাঙ্গপোইলেযু ধারয়েৎ। 

অহোরাজৌধিযতা তূত্ব। পঞ্চগব্োন গুধ্যতি ।-_বষ্ঠ অধ্যায় । 
(৩) স্ীপাৎ ভ্রীড়ার্ঘসংযোগে শরনীয়ে ন ছুব্যাতি। 


বিধি-নিষেধ । 


জোট, ১৩২ ; প্রাচীন শিল্প-পরিচয়। ১৩৩ 
প্রমণীদিগের “জ্রীড়ার্থপংযোগে অর্থাৎ উৎসবাদিসময়ে নীলবন্ত্রের র্যবহারে 
দোষ নাই ) তাহা! শব্যাতেও ব্যবস্থত হইতে পারে । অন্যান্য স্থতি পুরাপেও 
নীলের এইরূপ নিন্ম! দেখিতে পাওয়া যায় । খবিদিগের এই নীল-বিছেষের কারণ 
কি, তাহ! বুঝিতে পারা যায় না। ' রসায়ন বিজ্ঞানে কৃতবিভগণ' ইহার 
রহন্তোদ্ঘাটন করিয়া, আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিবেন কি? নীলের 
স্তায় গাঢ়রক্বর্ণ বন্ত্রও নরসিংহ্পুরাণে (৪) নিধিদ্ধ হইয়াছে। বৈধকর্থের 
অনুষ্ঠানসময়ে শেলাই কর! কাপড়, দগ্ধবন্ত্র, পরকীয় বস্ত্র, মুষিকোৎকীর্ণ জীর্ণবস্ত্রে 
ব্যবহার বিশেষ্পে নিষিদ্ধ। (৫) . 

শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে সাধারণতঃ একাধিক বস্ত্র ব্যবহার করিবার বিধির উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় । (৬) পরিনীতা৷ রমণীর পক্ষে বহু বস্ত্র, এবং কুমারীর পক্ষে 
ছইখানি বস্ত্র ব্যবস্থাপিত হুইয়াছিল। পুরুষের অধোবন্ত্র ও উত্তরীয়, মহিলাদদিগের 
এই উভয় ও অবগুঠন, ম্বতন্ত্রূপে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং পুরুষের বস্ত্র 
(বাসসী) দ্বিবচন, এবং মহিলার বস্ত্রের বিশেষণে ( রক্তানি ) বহুবচন দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

আজকাল আমাদিগের গৃহলক্ীগণ যেমন একথানা কাপড়ের ঘারা আগুল্ফ 
মস্তক ঢাকিয়। আমাদিগের . ব্যয়ভারের লাঘব 
করিতেছেন, পূর্বকালে তেমন ছিল না। “অবগুষন- 
প্রথা” আর্ধ্যাবর্তের চিরন্তন প্রথা । এই প্রথা দাক্ষিণাত্যে পূর্বেও ছিল না, 
এখনও প্রচলিত নাই। স্থতরাং মুসলমানের অত্যাচার ঘোমটার উদ্ভাবক 
বলিয়! কল্পিত হইতে পারে লা । কারণ, প্রাচীন স্থতিতে (৭) শ্বশুর প্রভৃতি 
মাননীয় ব্যক্তিদিগের সম্মুখে মহিলাবৃন্দের শিরঃপ্রচ্ছাদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া 
বার়। আদিকবি বান্সীকির রচনাতেও ইহার উল্লেখ আছে। (৮) বীরকেশরী 


. জবগুঠন। 


(8) ন রক্তমুদ্ধনং বাসে ন নীলঞ্চ প্রশস্যতে। 

(€) ন স্যুতেন ন দঞ্ধেন পারক্যেণ বিশেষতঃ ॥ 
মুবিকোৎকীর্ণ-জীর্দেনি কর্ম কুর্য্যা ছ্বিচক্ষণঃ ॥-_-আক্কিকতত্বে ভারত । 

(৬) জলতীরং সমাসাদ্য তত্র গুকে চ বাসসী। 


পরিধায়োতরীয়ঞ কুধ্যাৎ কেশার পট ॥--গোভিলভাবান্থৃতি। 
নার্ং পরিদধীত, নৈকং পরিদধীত।-_গোভিলগৃহ্য। ৩ প্র। ৫1২৪1২৫ 
(৭) শ্বশুরস্যাগ্রতে। বন্মাৎ শিরঃপ্রচ্ছাদনক্রিয়। । 


্‌ স! কার্য! মাতুরভ্যুয়ার্থিভিঃ।_গর্গ। 
(৮) দীনাং বিলপতীং মন্দাং কিং চ মাং নাভিজ্ডাফসে। 
দৃষ্ট। ন খন্বতিতুদ্ধে! মামিহানবওঠিভাস্‌।-_ুদ্ধকাগ। 
সা---১৮ 


১৩৪ সাহিত্য । , ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


রাক্ষসনেতা দশানন দাশরথির বাণে গতা্থ হইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইলে, 
শোকাতুরা মন্দোদরী বিলাপকালে বলিয়াছিলেন,_“মহারাজ ! তুমি আজ 
এই যুদ্ধতৃমিতে আমাকে অবগুষ্ঠনশৃত্তা দেখিয়া! ক্রোধ করিতেছ ন। কেন 1” 
মহাকবি মাথের বর্ণনায় মহিলাগণের উত্তমাঙ্গে অবগ্ঞঠন দেখিতে পাওয়া ষায়। (৯) 

বাণভট্রের : গাউন্-পর! ) চাগ্ডালকন্তকা দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া, মন্তকে 
রক্কাংগ্তকের অবগুঠন ধারণ করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। . (১০) 
কালিদাসের তপোবন-লালিতা শকুস্তলার মন্তকেও অবগুঠন দেখিতে পাই। 

দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য-বাসের ফলে যাহার! আর্্যাবর্তের ভাষা পথ্যন্ত ভুলিয়৷ 
গিয়াছে, তাহাদিগের মহিলাবৃনের মস্তকেও চিরস্তন প্রথার অন্ুযারী অবগুঞন 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

অনেকে মনে করেন, প্রাচীনকালে খধষিযুগের ভারতবর্ষে “কাটা কাপড়ের 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল না । এই অপসিদ্ধাস্তের ফলে, 
কঞ্চকাবৃত গ্রন্তরমুত্তি গ্রীক-শিল্পের নিদর্শন বলিয়! 
বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রে কঞ্চুক-ব্যবহারের নিদর্শনের 
অভাব নাই। আহ্বিক-তত্বে একটি স্ততিবচনে [ বৈধকর্ম্বের অনুষ্ঠানসময়ে ] 
কঞ্চক-পরিত্যাগের ' উপদেশ আছে । (১১) তন্ত্র শাস্ত্রের বিশিষ্ট গ্রস্থ প্রীত ত্ব- 
চিন্তামণি” গ্রন্থে জপ-কালে কঞ্চুক-ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। (১২) ডাক্তার 
রাজেন্্লাল মিত্র মহোদয় “মহাভারত” হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, (১৩) 
তাহাও এই বিষয়ের নুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রদর্শিত 
প্রভূত প্রমাণ বিদ্ধমান থাকিতেও, আধুনিক অভিধান-কার “কঞ্চুক” শবের 
অর্থ লিখিয়াছেন,__দমেয়েদের কীচপী”। মেক়লে-মহলে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ বা আপত্তি নাই। কিন্তু সীমস্ত-সিন্দুরের মত ইহাতে 
' মেয়েদরই একচেটিয়া! অধিকার ছিল বলিয়! স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের 


কাটা কাপড়। 


(৯) অস্তাবুঠনপটাঃ ক্ষণলক্ষ্যমীণবক্তশ্রিয়ঃ সভয়কৌতুকমীক্ষতে স্ম।-_-৫1১৭ 
(১১) ' আগুল্ফালঘিন! নীলকঞুকেনাচ্ছন্পশরীরাম্‌, উপরি রক্তাংগুকরচিতাবগুঠনাম্‌+__ 
কাদম্বরী। 


(১১) ন গ্যাৎ কর্ণণি কঞ্চুকী। 
(১২) উকীষী কণ্চুকী নপ্নো মুক্তকেশোহপ্যনা বৃতঃ। 
অপবিক্রকরো হশুদ্বপ্রলপন্ন জগেৎ কচিৎ॥ | 
(১) বিবিশুত্তে সভাং দিব্যাং মৌকীব! ধৃতকঞ্চুকাঃ।-_ ইত্ো-এরিয়ান্‌। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২+। প্রাচীন শিল্প-পরিচয় । ১৩৫ 


অভিধানে কঞ্চুক অর্থে-_“চোল, কঞ্ুলিকা, (১৪) কুর্পাসক, অঙ্গিকা, কঞ্চুক 
এই ক শব্ধ গৃহীত হইয়াছে। হেমচক্ত্রে এতদ্বিষয়িনী কারিকাটি 
এহকপ--. 

“চণ্ডাতকং চলনকং চলনী ত্বিতরস্্রি াঃ। 

চেলঃ কঞ্চুলিকা! কুর্পাসকোহঙ্গিক! চ কঞ্চুকে। 

“চণ্ডাতক* শব্ের অর্থ,__দিব্যন্ত্রীদিগের [ বলন! নামে ] খ্যাত অর্ধোরু 
পর্ধ্স্ত ব্যাপ্ত বন্ত্রবিশেষ। সাধারণ স্ত্রীলোকের এই বস্ত্রের নাম চলনী। তু*- 
কারের দ্বারা ইতরস্ত্রীকে অন্ত হইতে “ব্যাবৃত্ত” করা হইয়াছে। প্র কারিকার 
অপরার্ধে পঠিত চোল হইতে অঙ্গিক! পথ্যস্ত শব্দগুলি সাধারণ স্ত্রীলোকের 
"কঞ্ুক” অর্থে অভিহিত হইয়াছে । ইহার দ্বারা “কঞ্চক” যে কেবল স্ত্রীমাত্রেরই 
ব্যবহাধ্য, এমন বুঝায় না। 

যেমন “পশ্চান্নিতম্বঃ স্ত্রীকট্যাঃ”, এই উক্তিতে স্ত্রীলোকেরই: কটার 
পশ্চাদ্ভাগের নাম “নিতম্ব”, এইরূপ বুঝায়, কিন্তু “কটা” স্ত্রীশরীরেরই অবয়ব, 
পুরুষের নহে, এমন বুঝায় না; এই স্থলেও ঠিক সেইরূপ বুঝিতে হইবে। 
এই শ্রেণীর জামা-নির্্াতা “কঞ্ুক-কার” নামে অতিহিত হইত। উদ্‌ভটে 
তাহার প্রমাণ দেখা যায়। (১৫) আজকাল ধাহারা বিবিধ কোষ গ্রন্থের 
সঙ্কলন-কার্য্যে ব্যাপৃত, তাহারাই এ সকল বিষয়ে অনেক গোলযোগ 
ঘটাইতেছেন। 

প্রাচীনকালে “নীশার” নামে একটি পদার্থের ব্যবহার ছিল। এই 
নীশার শবটিকে সাধু করিবার অভিপ্রায়ে, কাত্যায়ন 
পাঁণিনির “ইউ-৮” [৩1৩২১] এই হুত্রে একটি 
বাঙ্ডিক স্ুৃত্রের [ শৃবায়ুবর্ণনিবুতেষু ] যোগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে কালে 


নীশার। 





(১৪) কঞ্চুলিকা-ধারণে কামিনীদিগের সুষম। বর্ধিত হইত, “কা ব্যপ্রকীশে”র কবিতায় তাহার 
আভাস পাওয়া যায়। নায়ক নাঙ্লিকাকে বলিতেছেন,-“হে মনোহরনেত্রে! কঞ্চুলিক। 
ব্যতীতই তুমি পরম শোভা ধারণ কর । বথ1 7 
ত্বং মুগ্গাক্ষি! বিনৈব কঞ্চুলিকয়! ধৎসে মনোহীরিণীম্‌ 
লক্তীমিত্যতিধাক্লিনি প্রিয়তম তম্বীটিকা সংস্পৃশি। 
৬১৬৪৫৬৪৯ নেত্রোৎসবানন্দিতো। 

নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ॥ 


(১৫) বিমলবিয়াভিযোগ্যে শাস্ত্রে জড়: হ্িভিনজারিন। 
নিন্দতি'কঞ্চককার; প্রাঃ শুতানী নানী ॥ 
“চে'লঃ কুর্পাসকোহস্তিয়াং । নীশারঃ সাথ প্রীবরণে হিমামিলনিবারণে। অর্ধোরুফং 
বরস্্ীপাম্‌” ॥ মু 


৩৬ গাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


“শ্ীণার” কত দুর গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহ। মনীবিমাত্রই হদয়জম করিতে 
পারিবেন। হেমচ্ত্র [পূর্বোক্ত কারিকার পরেই ] লিখিয়াছেন,--“শাটী চোট্যথ 
নীশারে হিমবাতাপহাংগ্তরকে”। কঞ্চুকের পরেই পশাটী”, তৎপরেই পনীশার” 
উল্লিখিত হইয়াছে । -. ইহাতে “নীশার” একটি শরীর-ধার্ধ্য পদার্থ বলিয়াই 
প্রতিভাত হয়। অমরসিংহ ইহার পুর্বে “কুর্পাসে্র, এবং পরে বরস্ত্রী-ভোগ্য 
পঅর্দোরুকে”র পাঠ করিয়াছেন। তাহার এই পাঠের ক্রমানুসারে রমণীদিগের 
ভোগ্য বস্তই যেন অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। 
মহাভাষ্যকার “নীশার” শবের প্রয়োগ দেখাইবার অভিগ্রায়ে উদাহরণ 
দিয়াছেন,--“গৌরিবাকৃতনীশারঃ প্রায়েণ শিশিরে কৃশঃ” ১ অর্থাৎ, শীতকালে গরু 
যেমন ক্ুশ হইয়া যায়, “অক্কৃত-নীশার” ব্যক্তিও সেইরূপ কৃশ হয়। ইহাতে 
শীতের সময়ে “নীশারে”র বিশেষন্ূপ উপযোগিত। প্রকাশিত হইতেছে । এই 
সকল বিষয়ের বিচার না করিয়া, অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্তী 
মহাশয় বলিয়া! গিয়াছেন,-_“কানাৎ বা মসারীতি খ্যাতে শীর্যতে শীতমনেন 
ঘঞ, হম্বস্ত দীর্ঘতা।” এতত্যাথ্যান্থত্রে কানাৎ বা মসারী "নীশার” নামে 
কল্পিত হইবার পর, পশবকল্পত্রমে” ও. “বিশ্বকোষে”ও তাহাই বিন! 
বিচারে গৃহীত হইয়াছে । দনীশার” শবের এরূপ অর্থ-বিজ্ঞাপক প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়। যায় না। যদ্দিও অমরসিংহ ও হেমচন্ত্র, উভয়েই “নীশার”কে 
স্রীভোগ্য বন্ত্রের প্রকরণে পাঠ করিয়াছেন, তথাপি [ মহাভাষ্যের উদ্দাহরণাছু- 
সারে ] ইহা! সাধারণের উপভোগ্য বস্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রস্তরমূহিতেও 
' এই শ্রেণীর শিল্প পুরুষ-প্রতিকৃতির গাত্রে দেখা যায় । (১৬) হয় ত অমরসিংহ 
প্রভৃতির সময়ে স্্রীশরীরেই ইহার ব্যবহার হইত। 
“নিচোল” নামে মহিলাদিগের ব্যবহার্য আর এক প্রকার কাপড়ের নাম 
অভিধানে ও সাহিত্যে দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
“বিশ্বকোষ ইহার অর্থ করিয়াছেন, _“আচ্ছাদন- 
বস্ত্র” _“ন্ত্রীলোকদিগের পরিধানবন্ত্র” -চলিত ৭পাছুড়ী”-_“ঘোমটা”, এবং 
প্রমাণস্থলে হেমচন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্জ্রের কারিকাটি এইরূপ,- 
পনিচোলঃ প্রচ্ছদপটো৷ নিচোল শ্চোত্রচ্ছদে।” অমর-কারিকা_“নিচোলঃ 
্চ্ছদপট:”। ট্রাকাকার রঘুনাথ বনিয়াছেন,_“চলনাকারে পরিহিতবস্তে” 


(১৭) খণ্ডাচণ্ডের দ্বারপাল-মুর্কিতে “নীশার"-বাবহারের আভাস প্রাপ্ত হওর! যায় । 


নিচোল। 


জট, ১৩২ প্রাচীন শিল্প-পরিচয়। ১৩৭ 


প্পাছুড়ীতিখ্যাতে ;৮ এবং সমর্থনার্থ ব্যাড়ির “কারিকা” [ পনিচোলঃ প্রচ্ছদপটো 
নিচুলঃ প্রচ্ছদশ্চ সঃ] উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সমন্তের পর্যালোচনার 
দেখ। যায়,-_“নিচোল, নিচুল, . প্রচ্ছদপট, উত্তরচ্ছদ ও প্রচ্ছদ” শব একার্থ। 
“পাছুড়ী” কি, বুঝিতে পারিলাম না) আরও বুঝিলাম না-_“্ত্রীলোকদিগের 
পরিধানবন্ত্র পাছুড়ী।” স্ত্রীলোকের পরিহিত বন্ত্রমাত্রই কি পাছুড়ী? আর 
ঘোমটা অর্থ ই বা কোথা হইতে আসিল ? 

টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত বলেন,_“নিচোল” পাল্কী প্রভৃতির আবরণ । 
তিনি আরও বলেন,_- ইহা (কাহারও মতে) স্ত্রী পিধানপট, পবুরকা” নামে 
প্রসিদ্ধ । সাহিত্যের প্রয়োগ দেখিয়া “বুরক” অর্থই সমীচীন বলিয়া! বোধ 
হয়।. মহিলাদিগের অভিসারসময়ে “নিচোল*-ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিত৷ 
উপলব্ধ হইয়্াছিল। “সাহিত্যদর্পণে” উক্ত হইয্লাছে,_-দ্বাস্তি নীলনিচোলিক্তো 
রজনীঘভিসারিকা:”। অর্থাৎ, “অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারিকাগণ নীল নীচোল 
ধারণ করিয়া গমন করিতেছে ।” “গীতগোবিন্দে” সন্বীর উপদেশেও এই অর্থেরই 
সমর্থন হইক়্াছে। যথা,--“শীলয় নীলনিচোলম্” । “রাজতরঙ্গিণী”র বর্ণনাও উক্ত 
অর্থেরই অন্ুকূল। (১৬) যথা,--“দিক্‌ সকল তীব্র শীতে আক্রান্ত (অতএব ) 
গাঢ় অন্ধকারচ্ছলে, যেন নীল-নিচোলাচ্ছিত হইয়াই শোভা প্লুইতেছিল।৮ 
ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ, শীতকালে অন্ধকার রাত্রিতে তুষারাবৃত দিঙ মগ্ডুলে 
অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। তাহাতেই কবি “নীলনিচোলা- 
বরণে”র উৎপ্রেক্ষ। করিয়াছেন। কারণ, “নীচোলাবৃতশরীরে”ও নীচোলের 
বর্ণাদি ব্যতীত অন্ত কিছু দৃষ্ট হয় ন। 

দেশকালের বৈচিত্র্যান্ুসারে মানব-রুচির পরিবর্তন শ্বভাবসিদ্ধ। ন্ুতরাং 
এক সময়ে ষাহা সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, 
সময়াস্তরে তাহাই আবার নিতান্ত হেররূপে পরিগণিত 
হইয়া থাকে। ৭শিশুপালবধে” দেখা যায়, সভ্য সমাজের মহিলাবৃন্দের গাত্রে 
“কুর্পাসক” স্থান পাইয়াছিল। (১৭) এমন কি, খাধিযুগে রমণীদিগের কঞ্চুকধারগ 
০৬) সম্ভতধ্বাস্তমিফত স্ীব্রপীতবশীকৃতা। . হন 

আশাশ্চকাসিরে নীলনীচোলাচ্ছাদিতা ইব ॥ 
(১৭) প্রন্বেদবারিসবিশেষবিষক্তসঙ্গে কৃর্পাসকং ক্ষতনথক্ষতমুতক্ষিপ্তী । 

শাতোদরীধুবদৃশাং ক্ষণহুৎসবোহভূৎ। 


জবির্ভবদ্যনপয়োধরবাহমুলা 
(১৮) ১১৯১৮০০১ সিঠ | 
শিরোহন্নাত। ব্যাৰিতা স্ত্রী পাকং কুধ্যার পৈতৃকম্‌ ॥ 


জাসার ব্যবহার । 





. ১৩৮ সাহ্ত্য। ২৪ বর্ম, ২য় সংখ্যা । 


ধর্মকার্ধ্ের অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত হইয়াছিল। ধর্পশান্্রপ্রণেতা৷ প্রজাপতি 
কঞ্চুকশুন্যা মহিলাকে শ্রান্ধীয় অন্পপাকে অনধিকারিণী বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 
(১৯) কিন্তু আধুনিক পল্লীসমাজে মহিলার কঞ্চুক-ধারণ ষষ্ঠ মহাপাঁতকের ন্যায় 
বিবেচিত ও সমালোচিত হইয়া! থাকে। 

কুলকামিনীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষদূপে আবরণীয়। সুতরাং তীহাঁদিগের 
পক্ষে কঞ্চুক-ধারণ যে কত আবশ্যক, তাহা “পাংগুলপাদ হালিক”ও হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারে। বাঙ্গালী পঙ্ডিতের গাত্রে জাম! দেখিলে, কেহ কেহ তীব্র 
মস্তব্যপ্রকাশেও কুষ্ঠিত হন না। কিস্তযে সকল প্রমাণ প্রদশিত হইয়াছে, 
তাহাতে জামা-ব্যবহারের পাপজনকতা৷ কিছুই সমধিত হয় না। প্রত্যুত বৈধ- 
কর্ধের অনুষ্ঠানসময়ে “কঞ্চুক”্-ধারণ নিষিদ্ধ হওয়ায়, সময়াস্তরে ব্যবহারেরই 
“অভ্যনুজ্ঞা” বুঝ! যায়। 

“আত্মানং সততং গোপায়ীত”__এই শ্রুতিবাক্যেও সতত আত্মরক্ষার উপদেশ 
আছে। লৌকিক ও অলৌকিক উপায়ের দ্বারা দেহরক্ষাই এই বাক্যের 
অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। কঞ্চুকের দ্বারা দেহ আবৃত থাকিলে, শীতবাতাদির 
আক্রমণ ও তন্লিবন্ধন ব্যাধির উৎপত্তি হয় না, ইহা! প্রমাণসিদ্ধ। তবে 
বাহার পণ্ডিতের দেহ 'অপাধিব+, অথবা “তপোময়*, কিংব! “রক্ষার অযোগা, 
বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে কিছু বলিবার নাই । 

প্রাচীনকালে খতুভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র ব্যবহার করিবার রীতি ছিল। 
সুশ্রতে (২০) শরৎকালে “অমল লঘু*” (পাতল! ) বস্ত্র, 

সি এবং ্শ্রীম্মকালে অতিহ্ক্জম বস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা 
দেখা ষায়। বর্ধাকালের দ্বন্য এক প্রকার বস্ত্র ছিল.; তাহা “বাধিক” (২১) নামে 
অভিহিত হইত। হেমন্ত খতৃতে ব্যবহার্য্য বস্ত্র “হৈমন্” নামে পরিচিত 
ছিল। ইহাদের পার্থক্য কিন্নপ ছিল, তাহা .বর্তমান সময়ে বুঝিবার উপায় নাই। 
তবে প্বাধিক” বন্ত্র বর্তমান “ওয়াটার-প্রুফ» শ্রেণীর ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। 
কারণ, :বর্ধাতে “সাধু »উপযোগী+,__-এই অর্থে তদ্ধিত হইয়াছে $,বর্যার জল- 
নিবারণই মুখ্য উপযোগ। 


(১৯) সচন্দনং ঝ! কর্পুরং বা বশ্টামলিনং লঘু ।--উত্তর তন্ত্র ; ৬৪ জ। ১৮। 
ঘর্মকালে নিষেবেত বাসাংসি কুলঘুন্যপি। ৪০। 
(২) বর্যাত্যান্তক। পাং ৪1৩।১৮। বাধিকং বাসঃ। কাশিক!। 
« (২১) সর্বত্রাণ্‌ চ তলোগশ্চ। পাং ধ1৩1২২"হৈমনং বাসঃ। কাশিক|। . 





টজাউ। ১৩২০। নিষাদ। ৬৩৯ 


-মাকর্েয় চণ্ডীতে এক প্রকার “বকি-শৌচ* (২২) বন্ধের উল্লেখ দেখা যায়। 
এই “বহ্িশৌচ” বা অগ্রিশুদ্ধ বস্ত্র কি? গুগ্তবতী 
জা! চারি বা সারির হর রর অর গা 
প্রক্ষেপের দ্বারা যাহার মল দুর করা হয়। চতুর্চুরী বলেন __-“অগ্রিতে প্রক্ষিণ্ত 
.হুইয়া যাহা নির্মল হয়।» অথবা, অগ্মিই যাহার শৌচ অর্থাৎ নির্মলকারী। নাগোজী 
তট্টের মত চতুর্ধুরীর অনুরূপ। দংশোদ্ধারের মতও প্রায় ইহাদেরই তুল্য। 
“অগ্নির দ্বারা শৌচ” [ বোধ হয় ] “ইন্তিরী* করা, তথ্যতীত আর কি শৌচ 
হইতে পারে? স্থুতরাং “ইন্তিরী” করিবার প্রথাও অতি প্রাচীন কালেই 
উদ্ভূত হইয়াছিল । 
কাপড়ের উপরে সোনালী কাজের নৈপুণ্যও পুরাকালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। 
রাবণের (২৩) বিচিত্র সভার উত্তরচ্ছদে অর্থাৎ আবরণ- 
বন্ত্রে “রুক্পপউ্” এই বিশেষণ দেখিয়া, উল্লিখিত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যায়। কু্সপট্ট -ন্বর্ণের কাজ করা কাপড় ; তাহা 
অদ্যাপি প্রচলিত আছে। 


কাপড়ে সোনালী কাজ । 


শ্রীগিরীশচন্ত্র বেদাস্ততীর্থ। 


নিবাদ। 


খগ্থেদে আর্ধ্যগণের প্রতিযোগী জনগণ [“অদেব” ও “অব্রত”] দস্থ্য ব! দাস 
নামে অভিহিত । কিন্তু খগ্বেদে যে পরিচয় পাঁওয়। যায়, তাহা অবলম্বন করিয়া, 
দস্যু বা দাসগণ যে মানবজাতির কোন্‌ শাখাতুক্ত ছিল, তাহ! নিরূপণ কর! কঠিন । 
বৈদিক দস্থ্যদিগের বর্তমান বংশধরগণের আকৃতির হিসাবে তাহাদের উৎপত্তি 
বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু ধণ্থেদোক্ত দন্্য বা দাসগণের বর্তমান বংশধর 
যে.কাহারা, তাহা নিরূপণ কর! সহজ নহে। 

পাশ্চাত্য পঞণ্ডিতগণ মনে করেন, বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হইলে, দস্যু বা 'দাসগণ 
শুদ্র বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। “আর্ধ্য* নামক প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, 
“আদৌ "শুদ্র' শবে কোন্ও স্বতন্ত্র জাতি বুঝাইত না ) দাস [918৮5] বুঝাইত।” 


(২২) বহ্চিরপি দদৌ তুত্যমপ্রিশৌচে চ বাসসী। ০ 
(২৩) বিরাজমান! বপুব! রুক্পপটোত্তরচ্ছদম্‌ ॥ রামায়ণ; যুদ্ধকাণ্ড ৯১সং। ১৫। 


১৪০ সাহিত্য। জৈযঠ ১৩২০ । 


(১) শুদ্র বর্ণের অত্যুদয়ের পূর্বে, যখন দন্থ্য বা দাসগণ স্বতন্ত্র ছিল, তখনও 
আর্যসমাজে বহুসংখ্যক “দাস” বিদ্কমান ছিল। খথেদের অনেক সৃক্তে 
ধাবির' আপনার্দিগকে [প্নৃবৎ”] দাস-সম্পর় বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন, এবং “নব” 
হইবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। (২) একটি খকে (৩) খাবি গৌতম [দ্দাস- 
প্রবর্ম্”] বছ-দাঁস-বিশিষ্ট ধন প্রার্থনা করিয়াছেন; আর একটি খকে (৪) এক জন. 
খবি দাস সহিত [“সদাসা*”] একখানি রথ চাহিয়াছেন। এক স্থানে (৫) খষি 
প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি দাসের ন্যায় ["দাসো ন”] বরুণের সেবা! করিতে চাহেন। 
আর এক জন খধি অগ্নির নিকট শত দাস ভিক্ষা করিয়াছেন। (৬) খখ্েদীয় 
আর্ধাসমাজের এই দাসগণের সকলেই দস্থবংশীয় ছিলেন, এরূপ মনে করা যায় 
না। তখনকার সমাজে দস্থ্যবংশীয় দাস থাকার সম্ভাবনা ষত, আধ্যবংশীয় 
দাস থাকারও সম্ভাবনা তত। আর্য ও দস্থ্যর মধ্যে যেরূপ বিরোধ ছিল, 
বিভিন্ন শ্রেণীর আধ্যগণের মধ্যেও তেমনই বিরোধ ছিল) এবং বিজিত ও 
সমরক্ষেত্রে ধৃত শক্রকে দাসে পরিণত করার প্রথা সর্বত্র প্রচলিত ছিল। 
সুতরাং আদিম শুদ্রগণকে খণ্বেদেোক্ত দন্যগণের বিশুদ্ধশোণিতসম্পন্ন বংশধর 
বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। 

খখেদোক্ত দস্টাগণ তবে কোন বর্ণ বা জাতি-রূপে পরবর্তী বৈদিক সমাঁজে 
স্থান লাভ করিয়াছিল ? খণ্বেদে "পঞ্চজনাঃ” উল্লিখিত হইয়াছে । যাস্ক পপঞ্চ- 
জনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (৩/৮)-_ 

পগন্ধর্বাঃ পিতরে৷ দেবা অস্থরা রক্ষাংসীত্যেকে ; চত্বারো বর্ণ নিষাদঃ পঞ্চম 
ইত্যোৌপমন্যবঃ1৮ 

কেহ কেহ বলেন, ণপঞ্চজন* গণের অর্থ, _গন্ধর্বগণ, পিভৃগণ, দেবগণ, 
অস্থরগণ, এবং রাক্ষসগণ। ওপমন্যৰ বলেন,-_“পঞ্চজন” গণের অর্থ,__ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃদ্র, এই চারি বর্ণ, এবং পঞ্চম নিষাদ জাতি । ্‌ 

শৌনকের “্বৃহদ্দেবতা”য় (৭1৬৮---৭২) ৭পঞ্চজনে”র অর্থ সম্বন্ধে আরও 
কয়েকটি মত উদ্ধৃত হইয়াছে। শৌনক বলেন, যাস্ক ও ওপমন্তবের মতে, 
পপঞ্চজনাঃ”র অর্থ-__মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধরবগণ, সর্প ও রাক্ষসগুণ, এবং 

শনিষাদপঞ্চমান্‌ বর্ণান্‌ মন্যতে শাকটায়ন217 
১) “সাঞ্ছিত)” ২৩ ভাগ (১৩১৯ )) ২৭৪ পৃঃ। 


(২) ১৯২1৭) 81১৮৫ 7 ৬১৯১৯ ইতগাদি। (৩) ১৯২৮ (৪) ৪1৫৬1৪ (6) ৭1৮৬৭ 
(৬) ৮1৫৬।৩। 





জো, ১৩২+। নিষাদ। ১৪১ 
এবং “শাকটায়ন” মনে করেন,--“পঞ্চজনাঃ*র: অর্থ, ব্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণ, এবং 
পঞ্চম প্নিষাদ জাতি” । যাস্ক (১০।৩1৫,৭) স্বয়ং ছুইটি কের ব্যাখ্যায় “পঞ্চকুষ্রী”র 
অর্থ লিখিয়াছেন,--পপঞ্চ মনুষ্যজাতানি*। তাহার ব্যাখ্যার' হুর্গাচার্য “পঞ্চ 
মনুষ্যুজাতানি*্র অর্থ লিখিয়াছেন,_“ক্রাঙ্গণপ্রমুখান্‌ নিষাদপঞ্চমান্‌ বর্ণান্‌।৮ 
স্থতরাং খধিগণ “পঞ্চজনাঃ৮” বা “পঞ্চকৃষ্ী” ষে অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকুন, 
প্রাচীন বেদব্যাথাতৃগণ নিষাদকেই বৈদিক বুগের পঞ্চম বর্ণ বা পঞ্চম জাতি বলিয়া 
মনে করিতেন। যভুর্বেদের পরুদ্রাধ্যায়ে”” (তৈ, সং, 81৫18) নিষাদ জাতির প্রথম 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীকে তিন রান্রি ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে, 
তিন রাত্রি বৈশ্তগণের মধ্যে, এবং তিন রাত্রি নিষাদগণের মধ্যে বাস করিতে 
হইত। (৭)কাত্যায়ন (২২৩০ ) নিষাদের লক্ষগ লিখিয়াছেন.-__ 
"গ্রাম্ভোজনং নিষাদানাং মৃন্য়াপানং চ।” 
“নিষাদগণ অসভ্যের খাস্ত খায়, এবং মাটার ভাণ্ডে জল পান করে|» 
অধিকারিনিরূপণ প্রসঙ্গে কাত্যায়ন ( ১/১২ ) লিখিয়াছেন-_ 
“নিষাদস্থপতিগ্গীবেধুকেহধিকৃতঃ ॥” 

নিষাদজাতীয় অধিপতির (স্থপতির ) বন্য গোধুমের চরুর দ্বারা যজ্ঞ করিবার 
অধিকার আছে। 

এই সূত্রের ভাষ্যে কর্ক এই শ্রুতি দূত করিয়াছেন-_“্যস্য রুদ্রঃ পশুনু 
শময়েৎ স বাস্তমধ্যে রৌদ্রং গাবেধুকং চরুং নির্বপেদিতি। :.**** এতয়া 
নিষাদস্থপতিং যাজর়েদিতি 1৮ 

রুদ্র যাহার পণ্ড সকল নাশ করেন, সে বসতবাড়ীতে বন্য গোধুমের চরুপাক 
করিয়া, রুদ্রের উদ্দেশ্তে যাগ করিবে । *****" নিষাদজাতীয় স্থপতি এই যজ্ঞ 
করিবে। .. 

মূলের “নিষাদ-স্পত্ি” সম্বন্ধে তর্ক উঠিয়াছে, এই পদের অর্থ “নিষাদগণের 
স্থপতি ( অধিপতি )” না প্নিষাদজাতীয় স্থপতি” ৯ শেষোক্ত ব্যাখ্যার অনুকূলে 
কর্ক লিখিয়াছেন,_-“নিষাদদ্রব্যং হি দক্ষিণ! শ্রায়তে | কুটং দক্ষিণা কাপে! বা 
গর্দিভ ইতি ।” অর্থাৎ, নিম্বোঙ্ধৃত শ্রতির বচনে নিষাদের ্রব্যই দক্ষিপাস্থরূপ 
বিহিত হইয়াছে । "(এই ইসির ) দক্ষিণা, পণুবন্ধনের জালঞ্বা ফাঁদ (কুট) (৮) 
অথবা কাণা গাধা ।” মীমাংসানুত্রের ভাষ্যে (৬।১/৫২) শবর “কুটং দক্ষিণা” এই 
০. স্পা 


(৮) পণ্ডিত প্রীবুক্ত হারাণচন্ত্র বিদ্যারত্বের রিয়ার অনুদিত হইল | 
সা--১৯ 


১৪২ সাহিত্য। | ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


প্রুতি উদ্ধৃত করিয়া! লিখিয়াছেন,-_-”ইতি নিধাদস্য ভ্রব্যং দর্শরতি। কুটং হি 
নিষাানামেবোপকারকং ন আর্ধ্যানাম্‌।” অর্থাৎ, “কুট দক্িণাঃ এই বাক্যে 
নিষাদের দ্রব্যই উষ্লিধিত হইয়াছে। কুটবা পণ্ুবন্ধনের জাল নিষাদগণের 
উপকারক বা প্রক্লোজনীয়, আর্ধ্যগণের নহে। 
এই সকল বচন-প্রমাণ হইতে দেখা! যাইবে, বৈদিক যুগে নিষাদগণ আর্ধ্য- 
নিবাসের নিকটে স্বতন্ত্র ভাবে শ্বজাতীয় অধিপতিগণের অধীনে বাস করিত। 
ফীদ পাতিয়৷ পশুবন্ধন ইহাদের প্রধান উপজীবিক! ছিল। ব্রাহ্মণের নিষাদ- 
জাতীয় অধিপতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত রৌদ্রযাগে খাত্বিকের কার্ধ্য করিতেন, এবং ফাঁদ 
বা কাণা গাধা দক্ষিণান্বরূপ লাভ করিয়াই তৃপ্ত হইতেন। যখন সুসভ্য 
আধ্য ও অসভ্য নিষাদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল, তখন নিষাদজাতীয় 
সর্দারগণকে সহজে বশীভূত করিবার জন্য এইরূপ যজ্ঞ ও এইক্প দক্ষিণা 
বিহিত হইয়া! থাকিতে পারে । 
পুরাপোক্ত বেগরাজার উপাখ্যানে নিষারদদগণের আক্কৃতিপ্রক্কৃতির উৎকৃষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। বেণরাঁজা বৈদিক যাগযজ্ঞের একান্ত বিরোধী ছিলেন। 
এই নিমিত্ত খধিগণ তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তখন পৃথিবীতে অরাজকত। 
উপস্থিত হইয়াছিল । ূ 
“ততঃ সংমন্ত্য তে সর্ব মুনয়স্তস্য ভূভূতঃ | 
মমন্ধুরূরুং পুত্রার্ঘম্‌ অনপত্যস্য যত্বতঃ ॥ 
মধ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ৷ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল। 
দগ্ধস্থৃণীপ্রভীকাশ+ খর্বটাস্যোহতিহ্ন্বকঃ ॥ 
কিং করোমীতি তান্‌ সর্ধ্বান্‌ বিপ্রান্‌ প্রা ত্বরান্থিতঃ। 
নিষীদেতি তমূচুত্তে নিষাঁদ স্তেন সোইভবৎ॥ 
ততস্তৎসম্ভবা জাঁতা বিদ্ধ্শৈলনিবাসিনঃ। 
নিবাদ। মুনিশীর্দ,ল পাপকর্তোপলক্ষণীঃ ॥ (৯) : 
ত্বায় পর মুনিগণ মন্ত্রণা করিয়! পুত্রউৎপাদনের জন্য সেই অপুত্রক রাজার 
উরু ধর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার মথিত উর হইতে দগ্ধ স্তস্তের স্তায় কুষণবর্ণ, 
চিপিট-দাঁসিক1 ও বদনবিশ্্ট খর্বকাঁয় এক জন পুরুষ উত্থিত হইলেন; সেই 
পুরুষ অন্ত বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি করিব?” তাহারা 
বলিলেন, উপৰেশন কর। [নিষীদ]) এই জন্ত সে 'নিষা্* হইল হে 


(৯) বিস্ুপুরাঁপ ১/১৩/৩৩_-৩৬ 


জা, ১৩২০।  নিষাদ। | ১৪৩ 


মুনিশার্দল! বিষ্ধযপর্বতবাসী পাপকর্মের চিন্ে চিহ্নিত নিষাদগণ তাহার বংশধর।” 
ভাগবতপুরাঁণোক্ত বেণোপাখ্যানে নিষাদের এইক্প বর্ণনা দৃষ্ট হয় (৪1১৪1৪৪)-_ 
“কাককৃকোহতিহম্বাঙে। হম্ববাহর্্মহাহনুঃ 
হস্বপান্নিয়নাসাগ্রে৷ রক্তাক্ষত্তাঅমৃদ্ধ'জঃ 1” 
এলি ভূমিথণ্ডে (২৭৪২--৪৩) নিষাদের বংশধরগণ সম্বন্ধে উত্ত 


“পর্ববতেষু বনেধেব তস্য বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। 
নিষাদাশ্চ কিরাতাশ্চ ভিল্লানাহলকান্তথ। ॥ 
ভ্রমরাশ্চ পুলিন্দাশ্চ যে চাস্টে স্েচ্ছজাতয়ঃ1” 

বাযুপুরাণে --উক্ত হইয়াছে (৬২১২৩--১২৭)-- 


“নিষাদবংশকর্তীহসৌ বড়ূবানস্তবিক্রম:। 
ধীবরানসজৎ সোহপি বেণকল্মষসংভবান্‌ ॥ 


ষে চান্তে বিদ্ধানিলয়াঃ বর্বর! স্তবরাঃ খসাঃ। 
অধর্মরুচয়শ্চাপি সংভূতা। বেণকল্মযাঁৎ ॥% 
বিদ্ধ্যপর্বতবাসী বর্ধর জাঁতিনিচয়কে কৃষ্ণবর্ণ, খর্বাককৃতি ও চিপিট-নাসিক।- 
মুখসম্পন্ন নিষাদের বংশধর বলিয়া গণন! করিয়া, পুরাঁণকারগণ সুন্দর 
নৃতত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মধ্য-ভারতের পার্বত্যপ্রদেশবাসী ভিল, 
গোন্দ, ওরীও, মুণ্ডা, সাওতাল, শবর, জুয়াং, খন্দ প্রভৃতি জাতি আকারে এখনও 
অনেকটা পৌরাণিক নিষাদের সদৃশ । সুতরাং আকৃতির হিসাবে, এই সকল 
জাতিকে একবংশোভ্ভব মনে করা বিজ্ঞানসম্মত। বৈদিক ও পৌরাণিক 
সাহিত্যে নিষাদ জাতির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা একত্র পাঠ করিলে 
অনুমান হয়, নিষাদাকৃতি মন্ুষ্যগণই আর্ধ্যাবর্তের আদিম অধিবাসী ছিল। আর্ধ্য 
ওপনিবেশিকগণ ইহাদিগকে হয় বশীভূত ও অস্ত্জ জাতিতে পরিণত, 
করিয়াছিলেন, না হয় সন্নিহিত আরণ্য ও পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাপথের দ্রবিড়ভাষাভাষী পনিয়ান, কাদির, কুরুত্বা, 
সোলাগা, মলবেদর, ইরুল1, কণিকর প্রভৃতি জাতিও আকারে বিদ্ধ্যবাসী ভিল, 
গোন্দ প্রভৃতির অনুরূপ । সুতরাং ইহার্দিগকেও নিষাদবংশীয় মনে করা যাইতে 
পারে। সার হার্বার্ট রিস্লি মধ্যভারতের ও দাক্ষিণাপথের পার্বত্য প্রদেশের 
এই সকল বর্বার অধিবাসিগণকে স্ুসভ্য তামিল, তেলুণড, কগ্রড় ও মলয়ালন্‌- 
ভাষাভাষী জনগণের সঙ্গে একই আক্কৃতিক জাতির (2851081 119৩) 
সামিল বলিয়া গণনা করিয়াছেন, এবং এই আকৃতিক জাতির নাম দিয়াছেন।-- 


১৪৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ ২য় সংখ্যা। 


“্দ্রাবিড়-আকৃতি+ (10185101210 109 )। রিস্লি তাহার “[1)৩ ০০915 
০01 117019” গ্রন্থের চতুর্থ পরিশিষ্টে (0091701% [ড, 0, ০511) এই ভ্রাবিড় 
শাখার বিভিন্ন জাতির লোকের নাসিকার ও দেহের দৈর্য্যের পরিমাণফলের যে 
সারাংশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এরূপ শ্রেণীবিভাগ 
যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। এই তালিকার পেরিয়৷ ও ইকুলার মধ্যে একটি রেখা 
টানিয়া, রেখার উপরে উল্লিধিত সুসভ্য ভ্রবিড়ভাষাভাষী জাতিনিচয়কে এক 
শ্রেণীতে, এবং নীচে উল্লিখিত বর্বর আরণ্যক জাতিনিচয়কে হ্বতন্ত্র এক শ্রেণীতে 
গণন! করিতে প্রবৃত্তি হয়। তুলনার জন্ত নাসিকার উচ্চতা ও প্রশত্ততার 
অনুপাত (১০) বা নাসিকার অনুপাত ও দেহের দৈর্ঘ্য এ স্থলে বিবেচ্য । 
রেখার উপরিভাগে উল্লিখিত জাতিনিচয়ের নাসিকার গড় অন্থুপাত 
৬৯'১ হইতে ৮*র মধ্যে) এবং নীচে উল্লিখিত জাতিনিচয়ের নাসিকার গড় অন্ু- 
পাত ৮০৯ হইতে ৯৫'১এর মধ্যে। ইহার তাৎপর্য্য, উপরের শ্রেণীতে যেরূপ 
নাসিক সর্ধাপেক্ষ। চিপিট বা স্কুল বলিয়া গণ্য, নীচের শ্রেণীতে সেইরূপ নাসিকাই 
সর্বাপেক্ষা সুক্ম । সুতরাং নাসিকার হিসাবে এ স্কুলে শ্রেণীবিভাগ আবশ্তক। 
এরূপ শ্রেণীভেদ সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে, নাসিকার এই আকারভেদ জাতি 
ঘা বংশভেদজনিত নহে, পারিপার্থিক অবস্থার ভেদজনিত। উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
(১১) নীলগিরি পর্বতে একই পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে ইরুলা, কুরুম্বা, টোডা, 


(১৯) 42801 /2:2/--7080017)102) 180010275 : (0) 20০৮6, 1176 72526; (11) 
০61০৮) 006 17258] 561১0017715 10101) 10) 06 01961 1117 (195 01555081515 
000 00 ০০ 6381060. 11) 0026105 016 1062.51017617161)0), 2752/ 2//7//--1116 
০0661 5010908 01 0)6 2817. 01006177055 01 88017 5105. ৭15 072১0117700 100) 
(০ ০৪ 17165301760 9110১0100 031555016 01) 076 2055. [8521 11006» (নাসিকার অন্ু- 

৮১101) ৮ 10০0 
হাতি 106181)1 
(১১) 1013075-0 15 6155 274 22225 6 5০///2৮% 17412 5০৮ 1,025 ৯১017 


কোটা! ও বদগ! জাতি বাস করিয়া আসিতেছে । অথচ ইকুলা! ও কুরুম্বাগণের 
নাসিকা একাত্ম স্থল, কিন্তু টোডা, কোটা ও বদগাগণের নাসিক! সভ্য 
দ্রাবিড়গণের নাসিকার ন্যায় মধ্যমাকার। (১৯) আগ্রা-অযোধ্য প্রদেশে পাসি, 
, চামার, মুসাহার ও অন্যান্য জাতি একই পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে বাস 
করিয়া আমিতেছে। কিন্তু পাসি, চামার ও মুসাহারগণের নাসিক। স্কুল, অথচ 
অন্যান্য জাতির নাসিক মোটের উপর হুক্ম বা মধ্যমাকার। স্থৃতরাং এ 
স্থলে আক্ৃতিভেদ গারিপার্ষিক অবস্থাতভেদ-জনিত, নে কর! যায় না। ইরুলা, 


1050012061)৮010619) 02111096175, 


| 


জা সত নিষাদ। ১৪৫ 


কুরুষ্বা, সাওয্াল,. ডিল প্রভৃতি কৃষ্ণবর্ণ, খর্ধাকার, চিপিটনাসিক পার্বত্য 
জাতিনিচয়কে স্থুসভ্য তামিল, তেলুগুগণ হইতে হ্বতন্ত্ংশোস্তব বলিয়া গণনা 
করাই সঙ্গত। রিস্লি ব্যতীত অন্যান্য পাশ্চাত্য নৃতত্ববিদঙ্গণ তাহাই করিয়া 
থাকেন, এবং ইরুলা, ডিল প্রভৃতি জাতিনিচয়কে প্রাক্-দ্রাবিড় (216-1)18%1- 
0191) নামক স্বতন্ত্রআকরুতিক জাতির মধ্যে গণনা করেন। প্রাক্দ্রাবিড় অপেক্ষা 
বৈদিক ও পৌরাণিক “নিষাঁদ” সংজ্ঞাই আমার সমীচীনতর বোধ হয়। সুতরাং 


“কাককৃফোহতিহ্ম্থালে। হস্ববাহর্মহাহন্ুঃ 
হস্বপান্লিগ্নাসাগ্রো” 


ভারতবর্ষীয় অধিবাসিগণকে প্নিষাদ জাতি” (15808. 7২7০৪) বলিয়। অভিহিত 
করিব । 

ভারতবর্ষের বাহিরে সিংহলের বেন্বাগণ এবং মলয় উপত্বীপের সকাই ও 
_ সেমাঙ্গ প্রভৃতি জাতি নিষাদারুতি। (১২) ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে নিষাদ 
জাতির আরও দৃরবর্তী জ্ঞাতিগণের ও; ইহাদের আদিমবাসভূমিরও কতকটা 
পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান কালের, নিষাদগণ তিনটি পৃথক্‌, শ্রেণীর ভাষা 
ব্যবহার করে। সীওতাল, মুণ্া, শবর প্রভৃতি “মুণ্ডা*-শ্রেণীভুক্ত ভাষা 
বাবহার করে ; ভিলেরা আর্য) ভাষা ব্যবহার করে; এবং গোন্দ, খণ্ড, ইরুল৷ 
প্রভৃতি জাতি “দ্রাবিড়” শ্রেণীর ভাষানিচয় ব্যবহার করে। মুগ শ্রেণীর 
ভাষাই নিষাদ শ্রেণীর আদিম ভাষা, এবং আর্ধ্য ও দ্রাবিড় ভাষ! এই শ্রেণীর 
কোনও কোনও জাতি সভ্যতর প্রতিবেশিগণের নিকট হইতে ধার করিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। আসামের খাসিয়! পাহাড়ের খাসিয়াগণের ভাষার সহিত মুণ্ডা 
ভাষার সম্পর্ক লক্ষিত হয়, এবং ডাক্তার ষ্টেন কনে দেখাইয়াছেন,-_পঞ্জাবের 
অত কুনাওয়ার হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত হিমালয় প্রদেশে কথিত 
আঅ্‌. “ তিব্বতী-্রন্ম শ্রেণীর ভাষায় মুণ্ডা শ্রেণীর কোনও প্রাচীন ভাষার চিহ্ন 
অদ্যাপ্প লক্ষিত হয়। সুতরাং এক সময় হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যস্ত এবং 
পঞ্জাৰ হইতে আসাম পর্যন্ত ভূভাগ যে মুগ্ডাভাষাভাষী নিষাদগণ কর্তৃক পরি- 
ব্যাপ্ত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। মুগ ভাষার সহিত নিকোবার স্বীপ- 
পুঞ্জের অধিবাসিগণের ভাষার, মলয় উপথীপে কথিত মন্ধন্মর শ্রেণীর ভাষার, 
এবং পলং, ওয়া, রি, সক, সেমাং প্রসূতি জাতিয় কৰিত ভাবানিচযের ক 
সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। স্মিথ নামক এক জন পণ্ডিত এই স্থুবৃহৎ ভাষা 
1১২) 342৮, ৮০01, ৬1]) ০৮ 71০7 ৮ চি, ৯. 95 19০), 09, 187--591, | 


১৪৬ - সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্য!। 


গোষ্ঠীকে “অস্্রো-এসিয়াটিক্‌* সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন, এবং যাহার! এই 

সকল ভাষ! ব্যবহার করে, তাহাদিগকে “অদ্রৌ-এনিয়াটিক জাতি” আখ্যা! প্রদান 

করিয়্াছেন। ন্দিথ অন্তমান করেন, ভারতবর্ষই এই জাতির আদি-নিবাস-ভূমি । 
শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ। . 


সিক্সঙ্গীত 


আমার জীবন লয়ে কি খেল! খেলিলে ? 
আমার মনের আঁখি কেমনে খুঁলিলে ? 
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন, 
তোমার সঙ্গতে তারে ফুটালে কেমন ? 
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল 
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল। 
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী 
তব গীতে ওগো সিন্ধু! দিবস যামিনী ! 
্ 
তোমায় আমায় যোগ ওগো পারাবার ! 
কোন্‌ দেশে কোন কালে কোন পরপার 
উদার মুদ্বারা তারা বল কোন গ্রামে? 
কোন মহাশবদদের কোন নিত্যধামে ? 
কোন নঙ্গীতের কোন্‌ রাগিণীর প্রাণে? 
কোন সুরে, কোন তালে, কোন মহাগানে ? 
অনাদি অনন্ত নিত্য মহাগ্রাণ হ'তে 
দু'জনে এসেছি যেন হুটি প্রাণশ্রোতে ! 
তার পর কতবার জনমে জনমে 
আমরা মিলেছি দৌঁছে মরমে মরমে, 
কতধার ছাড়াছাড়ি, দিলেছি আবার 
তুমি আর আমি আঁজ ওগো পারাৰার | 


জ্যেষ্ঠ, ২৩২০। সহযোগী সাহিত্য । ১৪৭ 


তুমি ভেসে যাও সথা ! অনন্তের পানে, 
আমি যে ভেসেছি শুধু ভোদারি এ গানে! 
জ্রীচিত্তরঞ্জৰ দাল। 


সহযোগী সাহিত্য 


সাহিত্যের উপাদান । 


আমেরিকার কলম্বিয়া! বিশ্ববিস্ভালয়ের ত্রেমাসিক পত্রে সাহিত্যের উপাদান 
(৭76 [01517900501 11651950015) শীর্ষক একটি সুন্দর সন্দর্ভ প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই সন্দর্ভ অবলম্বনে মাফিণের অন্ত সকল বিশ্ববিস্ভালয়ের সাময়িক- 
পত্রে আলোচনা চলিতেছে । লেখক অধ্যাপক হর্টন (£০%. [70692) 
বলেন যে, নিম্নলিখিত কারণেই সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়া! থাকে £_ 

(১) ধর্ম না থাকিলে সাহিত্য হয় না। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির 
সাহিত্যের বনীয়াদ ধন্্দ। সকল দেশের সকল সাহিত্যের মূলে ধর্ম আছেই। 

(২) সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি ঘটে 81501015100) 2170. 11151050517091- 
51157) অর্থাৎ অজ্ঞেয্তাবাদে ও পরাতত্ববাদে । এমন কি, প্রণয়ের কথাতেও 
তখন অজ্ঞে়তাবাদ ও পরাতত্ববাদ যেন জড়ান নাখান থাকে । 

(৩) বিলাস ও দেহাত্সবাদ (91511911512) প্রবল হইলে সাহিত্যের 
অবনতি ঘটে । দেহাত্মবাদ প্রবল হইলে সে জাতির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কাব্য-স্থষ্টি 
হয় না । ইংলগ্ডের শেষ কবি টেনিসন্; তাহার পর কেবল খুচর! কবির সৃষ্টি 
হইয়াছে। এই সকল কৰি কেবল গীতিকাব্য রচনা করিয়া শ্রাস্ত হইতেছেন। 

(৪) সাহিত্যে সংরক্ষণের (50175515200) চেষ্টা! হইলেই বুঝিতে হইবে 
যে, সাহিত্যে নূতন স্থষ্টি বন্ধ হইয়াছে । যখন নূতন সৃষ্টি হয়, তখন ঘর গোদ্ধাই- 
বার অবসর থাকে না। মিল্টন বেকনের সময়ে কযখানা [2110010195019 ব| 
বিশ্বকোষের সৃষ্টি হইয়াছিল? আর এখনই বা এত কেন? এখন সাহিত্যের 
প্রত্যেক বিভাঁগে একটা করিয়। বিশ্বকোষের সৃষ্টি হইতেছে * ইনার তাঁৎপর্ধ্য 
এই, এখন আর নূতন সৃষ্টি হইতেছে না, নিরিিলসার তাহা সাম্লাইবার 
কাল আসিক্াছে। 

(৫) সাহিত্যে বিভীবিক1 সাহিত্যের অবনতির একটি প্রধান কারণ। 


রি ১. এ 


১৪৮ সাহিত্য ।  ২৪শ বর্ষ) ২ জংখ্যা। 


আশ। ও আকাঙ্্া! না থাকিলে সাহিত্যের স্থষ্টি ও পুষ্টি হয় না। যতদিন মান্য 
ভবিষাতের অজেয় ষবনিক! ভেদ করিতে চেষ্টা করিবে, ততদিন কাব্যের স্থষ্টি 
ও সাহিত্যের পুষ্টি হইবে। কিন্ত যে দিন হইতে মাচ্ষ ইহকাল লইয়া ব্যস্ত 
থাকিবে, পরকালের ভাঁবন! ভাবিতে গেলেই ভয়ে শিহরিয়! উঠিবে, সেই দিন 
হইতে জাতির সাহিত্যের অবনতির নুত্রপাত হইবে । ইউরোপের তথা 
মাকিণের সাহিত্যে এই বিভীষিকার ভাব 'প্রবেশ করিয়াছে ; সাহিত্যেও অপচয় 
ঘটিতেছে। জীবনের প্রধান বিভীষিকা, মৃত্যু। মরণ আছে বলিয়াই আমরা 
ভয় পাই। মরিতে না হইলে আমর! কিছুতেই ভীত হইতাম না। মরণ-ভয়ই 
সকল ভয়ের মূল। ধর্ম ও সাহিত্য এই মরণ-ভয়কে ছোট করিয়া দেয় ; মরণের 
পরপারে একটা ভাব-জগতের স্থষ্টি করিয়া, মরণকে নব-জীবনের ছ্বারশ্বরূপ 
করিয়া, মৃত্যুর বিভীষিকাকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষ যখন দেহ- 
সুখী হয়, ভোগাক্গতন দেহের তুষ্টি পুষ্টিতে বিব্রত থাকিয়া মানুষ যখন অতীত ও 
অনাগতের প্রতি অবহেল! প্রদর্শন করে, তখনই এই বিভীষিকা নানা! আকারে 
তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । সাহিত্যে এই বিভীষিকা একবার প্রবেশ 
করিলে পরে আর কখনই প্রতিভার বিকাশ হয় না। প্রতিভার দামিনী-দীন্তি 
না থাকিলে সাহিত্যে নূতন স্মষ্টি আর হয় না। নূতন স্থষ্টি না হইলে সাহিত্য 
শুক হইয়া যায়। | 
এই পাঁচটি সিদ্ধান্ত ছাড়া লেখক আর একটা নূতন কথা কহিয়াছেন। 

কলম্বিয়া বিশ্ববিস্তালয়ে অনেকগুলি জাপানী, চীনে, ভারতবাসী ও তুর্কী ছাত্র 
অধ্যয়ন করিতেছে । তিনি তাহাদের মনীষার উন্মেষভঙ্গী দেখিয়! সিদ্ধান্ত করিয়া- 
ছেন যে,--আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা 0০ 106 ০০-010111915 ৬10) 
072 £517105 ০6 0১৩ [2৪9৫ প্রাটী-সংস্কারের সমবায়ী নহে। অর্থাৎ, প্রাচ্য 
প্রকৃতির অনুকূল নহে। এ শিক্ষা ও সভ্যতা অবলম্বনে প্রাচ্যজাতি সকল কেবল 
অন্থচিকীর্্ণ হইয়া পড়িবে--কেবল পাশ্চাত্যগণের নকলনবীশ হইবে । ফলে, 
উহাদের [96101721 17015100811510 বা জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইবে। 
জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করিয়া প্রবল হইয়াছে বটে ; পরস্ত জাপানের 
যাহা নিজন্ব.ছিল-_যে সৌনরধ্যলিঙ্সা ও মাধূর্্-উপভোগসামর্থ্,, যে কোমনতা ও 
স্বজনপরারণত! নিজন্ব ছিল-_তাহা হারাইতেছে। নিজন্ব সর্বস্ব হারাইতেছে 
বলিয়াই, জাপান রুষবিজয়ী হইলেও, জাতির পুরাতন সাহিত্যের পি করিতে 
পারিতেছে না। সুতরাং বলিতে হয় যে, জাপানের জাতিগত বিশিষ্টতা দীর্ঘকাঁল- 


জৈষ্ঠ, ১৩২*। সহযোগী সাহিত্য । ১৪৯ 


স্থায়ী হইবে না'। বদি এই পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘাতে জাপানে পুরাতন ও 
সনাতন সাহিত্যের পারম্পর্য্য বজায় রাখিয়া এক নূতন ও প্রবল সাহিত্যের ও 
ধর্থের উদ্ভব হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, জাতির মেদমজ্জার সহিত এই 
পাশ্চাত্য সভ্যতা মিশিয়! গিয়াছে । তাহা যখন ঘটে নাই, ঘটিবার কোনও 
উপক্রম দেখিতেছি না, তখন হয় বলিতে হইবে যে. জাপানের অঙ্গে এই পাশ্চাত্য 
'মভ্যতা৷ পাত্ল! এক পৌছ পালিশ, মাত্র ; নহে ত বলিতে হইবে, জাপান “কাচমুল্যে 
কাঞ্চন বেচিয়াছে' । উহার জাতিগত বিশিষ্টতা চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়াছে । 
চীনের ভাগ্যও যে জাপান অপেক্ষ! ভাল হইবে, এমনও বলা যায় না। ইহার! 
সবাই পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করে বিলাসের খাতিরে, সর্বশক্তিমান ডলার ব! 
অর্থের অন্বেষণে, কদাচিৎ বা ইংরেজের সহিত সমকক্ষতা করিবার চেষ্টায় । 
এমন হীন উদ্দেশে (০810016500৫ 5001) 58110 9005) শিক্ষা ও সাধনা 
কখনই সার্থক হয় না । উহার ফল বিষম হইবেই। এই হেতু অধ্যাপক বলেন 
যে, প্রাচ্যগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষা! দেওয়া ঠিক নহে। 
এডিসনের মত । 

মাকিণের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ ও তড়িদ্বিন্ভাবিশারদ এডিসন সাহেবকে এই 
সন্দর্ভ অবলম্বনে একটা মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন 
যে, *মিপ্টন, বেকন, দাস্তে, সেক্সপীয়রের সাহিত্য যাহ। করিবার, তাহা করিয়াছে। 
যে মানবতার উন্মেষ ঘটাইলে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্ভবপর হয়, তাহা 
মিল্টন বেকন প্রমুখ প্রতিভাশালী কবিগণ করিয়! গিয়াছেন। এখন সে 
প্রয়োজন 'নাই, তাই তেমন কবি ও লেখক জন্মগ্রহণ করিতেছে না। ইহা 
ভাবের যুগ নহে, খেয়াল-কল্পনার যুগ নহে) ইহা! কম্মধুগ, আবিষ্কারের যুগ-__ 
প্রকৃতি-দেবীর অবণুঞন-মোচনের বুগ্ন। এখনকার সাহিত্য পদার্থতত্ব লয় পুর্ণ 
থাকিবে। এখনকার কবিতা কল্পনা নহে; যাহা দেখিতেছি, বুঝিতেছি, 
শুনিতেছি, তাহারই বর্ণনা । এখনকার সাহিত্য সৃষ্ট জগতের চাতুরী-বিকাশে 
প্রমত্ত থাকিবে । মিপ্টন, চসারের মাপকাঠীতে এখনকার সাহিত্য মাপিলে 
চলিবে না । সাহিত্য জাতির প্রকৃতির পরিচায়ক ) জাতির যেমন প্রকৃতি হইবে, 
সাহিত্যও সেই আকার ধারণ করিবে। সে জন্য চিন্তা ফরিতে নাই, বিহ্বল 
হইতে নাই। তবে জাতির উান পতন যে বিধির দ্বারা নিরস্ত্র, সে বিধি 
মঙ্স্-বুদ্ধির অতীত। সুতরাং তাহার জন্তও চিস্তিত হইতে নাই। তবে ইহ! 


আমি স্বীকার করি যে, ০০০০০০০১৪৪১ 
সা--২ৎ 


১৫ সাহিত্য । ২৪ বর্ধ, ২য় সংখা! । 


চীন জাপানের কথ! তুলিয়া! অধ্যাপক যাহ! বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমি 
এই বলিতে পারি যে, খৃষ্টান ইউরোপ খৃষ্টানী সভ্যতা এসিয়৷ মহাদেশ হইতে 
পাইয়াছিল; মানব সারামেন ও আরব সভ্যতার কাছে সভ্যতার বর্ণপরিচয় 
করিয়াছিল ; অথচ ইউরোপ এই পাঁচ শত বসরে একটা নিজস্ব সভ্যতার সৃষ্টি 
করিয়াছে। চীন ও জাপান সেই পন্থা অবলম্বন করিবে না, বা করিতে পারিবে 
না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ অপেক্ষা প্রাচ্য জাতি 
সকলের অধিকতর উপযোগিতা শক্তি-90800251110) আছে । আমার মনে 
হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্ঘাতে একট! অভির্নৰ সভ্যতা ও সাহিত্যের সৃষ্টি 
হইবে। সে পক্ষে যিনি অন্তরায় হইবেন, তিনি মনুষ্যসাধারণের শক্রতা 
করিবেন ।” 
এই [117061516% বা পরিচয়-বিবৃতি বোস্বাইয়ের কোনও একখানা দৈনিক 
কাগজে ছাপ! হয়। আমি তাহারই সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । 
শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 


আমাদের জ্যোতিষ 


ভারতবর্ষ, মিশর ও বাবিলোন প্রভৃতি দেশে যখন অতি প্রাচীন কালে 
মানব-সভ্যতা বিকশিত হইতেছিল, তখন দেশনিষ্ঠ প্রাকৃতিক অবস্থার ফলে ভিন্ন 
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল। বৈদিক যুগের 
গ্রন্থ পড়িয়া এইরূপ অনুমান হয় যে, যজ্ক্রিয়৷ নিশ্পন্ন করিবার নিমিত্ব কতকগুলি 
নক্ষত্রের গণন! ব্যতিরিক্ত অন্ত কোনরূপ জ্যোতিষী গণনার খুব অধিক ব্যাবহারিক 
প্রয়োজন ছিল না। অনেক বিষয়ের জ্ঞানেই ভারতবর্ষ অন্তান্ত দেশ অপেক্ষা 
অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রয়োজনের তাড়নার অভাবে জ্যোতিষ 
সম্বন্ধে হয় ত বা এ দেশে মিশর কিংবা! বাৰিলোনের মত উন্নতি হয় নাই। 
বাহার! এ কালের জ্যোতিষশাস্ত্রে স্ুপগ্ডিত, এবং প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ধাহাদের 
বিশেষ পরিচয় আছে, তাহার! এ'বিষয়ের বিশেষ তথ্য নিরূপণ ফরিয়৷ আমাদের 
কৌতৃহর চরিতার্থ করিতে পারেন। ম্বদেশ-গ্রীতির প্রেরণায় অনেক সুযোগ্য 
ব্যক্তি এই ইতিহাসের.কথা গুনাইতে গিয়া এত কাল্পনিক কথা বলিয়া থাকেন 
যে, আমরা যথার্থ ইতিহাসট্কু ধরিয়! উঠিতে পারি না। 

সম্ভবতঃ যে যুগে রাশিচক্র প্রভৃতি বিষয়ে এ দেশে কাহারও কোনও. প্রকার 


জট, ১৩২০। আমাদের জ্যোতিষ । ১৫১ 


জ্ঞান ছিল না, অনেকে সেই যুগের সাহিত্যের এমন রূপক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, 
যাহাতে সেই সাহিত্যের নারক-নায়িকাদিগকেই রাশিচক্র হইয়া! দীড়াইতে হয়! 
মহাভারত সম্বন্ধে এইরপ হাঁন্তকর ব্যাখ্যা পড়িয্াছি। যাহাতে জ্যোতিষ-বিষয়ক 
বিশেষ জ্ঞানের কথা লিখিত হইবার কথা, দেই জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থে যদি তাহ! 
না থাকে, তাহা হইলে, পুরাণের কিংবা! গল্পগ্রস্থের নিগুঢ় ব্যাথ্যা করিয়া সেই 
জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া চলে না। যদি জ্যোতিষের জ্ঞানের ধারাবাহিক উন্নতির 
ইতিহাস থাকিত, তাহা! হইলে সাহিত্য এত অধিকপরিমাণে বুদ্ধির খেয়ালে রচিত 
জালে জড়িত হইত না । যে শ্রেণীর লোক ক্রমাঁগতই বুদ্ধি খাটাইয়! পুষ্গক রথের 
নাম অবলম্বনে প্রাচীন কালের ব্যোমষানের কথ! বলিয়া থাকেন, তীহার্দিগকে 
কেহ থামাইতে পারিবে না ; তবে বিতগ্ডাবুদ্ধিবিরহিত পাঠকের! অনেক শিখিতে 
পারিবেন, এবং অনেক ভ্রম হইতে আপনার্দিগকে রক্ষা! করিতে পারিবেন। 

এ দেশে প্রাচীনকালে জ্যোতিষের কত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে 
হইলে গোটাকতক গোড়ার কথা স্থির করিয়া লইতে হয়। কথাগুলি এই--দসকল 
দেশের সকল জাতির মধ্যেই সেকালে ও একালে সুর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দেখিয়া 
কতকগুলি গণনা সহজেই হইতে পারিয়াছে। জ্ঞানের হুল্সতা ও উন্নতির রিচার 
করিতে হইলে দেখিতে হয় যে, সে সহজলভ্য তত্ব-সংগ্রহের পর কি কারণে 
কোন্‌ জাতি কত অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। .আমাদের সহজদৃষ্টিতে যেগুলি 
ধরিতে পারা যায়, এমন গোটাকতক কথা বলিতেছি। 

(১) জ্যোতিষ্কের৷ অত্রির নয়নসমুখ. কি না, অথবা! এ কথাটার মধ্যে 
কোনও একটা নিগুঢ় আধ্যাত্মিকতত্ব নুকাইন্া আছে কি না, সে সকল 
কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, এটুকু সকলকেই শ্বীকার করিতে হুইবে যে, এ 
পথ্যস্ত পৃথিবীতে এমন কোনও মানবসমাজের বিবরণ পাওয়া যায় নাই, যাহাদ্দের 
মধ্যে হু্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের সহিত পরিচয়ের অভাব জানিতে পারা গিয়াছে। 
অতি বর্ধরের নিকটেও জ্যোতিষ্ষপুপ্ বিস্ময় ও ধ্যানের বিষয়। নুর্ষ্যের 
উদয় অন্ত হইতে দিবারান্রির গণন৷ হয় ? খতুভেদে উত্তীপের ন্যনাধিক্য ঘটে, 
এবং খতুর গণনা হইতে বৎসর-গণনা আরব্ধ হয়। কাজেই হৃর্ষ্ের পথ ও 
উত্তরায়ন, দক্ষিণায়ন প্রভৃতি অতি সহজে সকল জাতির মধ্যেই গণিত হইতে 
পারে, এবং হইয়াছে। 

(২) অতি বর্ধরের নিকটেও চন্দ্রের গতি ও ক্ষয়-বৃদ্ধি সুল্পষ্ হয়। 
পক্ষ ও মাসগণনাও অতি সহজ কথা। এই মাসগুলি*লইয়া 'খতুর সহিত 


১৫২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


ও সুর্যের অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে ৩৬* দিনের বৎসরে কুলায় না । 
৩৬৯ দিনের বৎসর-গণনায় অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে, ৩৬ দিনের বৎসর 
গণনার বিদর্যাকে জ্যোতিষ বলিয়া গৌরব করিতে গেলে, গদ্য না শিখিয়া গদ্যে 
কথা কহিবার ক্ষমতার গৌরবের মতই হয়। বৈদিক ও পৌরাণিক গণনায় 
আমর! অধিমাস ধরিয়া লইয়ী ৩৬৫ দিনের হিসাব বজায় রাখিরা আসিতেছি। 
এই ৩৬৫ দিনে বৎসর-গণনা অন্ততঃ থ্্টপূর্বব পঞ্চম শতাববীর পূর্ক্বে মিশরে 
প্রচলিত হইয়াছিল, এবং মিশরের জ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই বাবিলোনেও প্রচলিত 
হইয়াছিল। বৈদিক গণনায়ও এই ৩৬৫ দিনের বিচার আছে; কিন্তু বৈদিক 
যুগের বয়স এখনও নির্ণীত হয় নাই। 

(৩) যাহার! নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে একটু উন্নতিলাভ করিয়াছিল, 
এবং বিশ্বয়্াবিষ্ট হইয়া জ্যোতিষ্পুঞ্জ দেখিতে দেখিতে উহাদের গতিবিধির প্রতি 
লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারাই নক্ষত্রে নক্ষত্রে একটা প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছিল। 
নক্ষত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! দেখিতে পাইয়াছিল যে, ওগুলি যেন ঠিক্‌ 
যথাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া,অর্থাৎ 16126৮5 1009916101) বজায় রাখিয়া চলিতেছে । 
অন্থসন্ধানট! কিঞিৎমাত্র স্ুক্প. হইবার পর ইহাও সহজে প্ররত্যক্ষীভূত হইয়াছিল 
যে, গোটাকতক ক্ষেত্রের গতি সাধারণ রীতির অস্তভূ্ত নহে। পাঁচটি তারার 
আপেক্ষিক অবস্থিতি সর্বদা! পরিবর্তনশীল। এই পাঁচটি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, 
গুক্র ও শনি নামে অভিহিত হইয়াছে । এই শ্রেণীর গণনা এখন সহজ 
মনে হইলেও, এক সময়ে উহা খুক হুক্স গণনাই ছিল। প্রাচীন. জ্যোতিষশান্ 
না পড়িলেও সাধারণ সাহিত্য হইতেই উহা সুস্পষ্ট হয়। ইতিহাসে পড়িক় . 
থাকি যে, মিশর ও বাবিলোনে এ জ্ঞান বহু পূর্ব কাল হইতেই ছিল। 

(৪) অন্যান্য নক্ষত্রগুলি স্থির থাকিলেও সাধারণ ভাবে তাহাদের গতি 
ও উদয় অন্ত লক্ষিত হয়। কোনও একটি বিশেষ নক্ষত্রের প্রতি যদি দৃষ্টি 
রাধা যায়, তাহ হইলে দেখিতে পাওয়! যায় যে, এক মাস পূর্কে যে নক্ষত্রটি 
যে সময়ে যেখানে উঠিয়াছিল, এক মাঁস পরে তাহার উদয়ে ছুই ঘণ্টা প্রভেদ 
ঈাড়াইয়। গিয়াছে। ছুটি ঘণ্টার গ্রভেদ সহজেই লক্ষিত হয়। এই সময়টি 
ভাগ করিয়া ঠিক দৈনিক চারি মিনিটের প্রভেদ সুস্পষ্ট লক্ষিত না হইলেও, প্রভেদ 
ও পরিবর্তনটুকু বুঝিতে.গোল থাকে না। সকল প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যেই 
এই ক্ষানের পরিচয় পাওয়া যায়। 

(৫) এই গণনার একটু কুক্্পতা হইতে এবং হুর্য্ের গতিপথের সহিত প্র 


জো, ১৩২ । আমাদের জ্যোভিষ। ১৫৩ 


নক্ষত্রগতি মিলাইতে গিয়া রাশিচক্রের গণনা হইদ্বাছে। এই রাশিগুলি গোলক 
চক্রপথে সমদূরবপ্তিরূপে স্থিত নহে ) অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা আকাশপথটিকে 
সমান বারে! ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় না। এই রাশিচক্রের গণনা আমরা 
বিদেশ হইতে পাইয়াছি বলিয়া অনেক পঙ্ডিতই বলিয়! থাকেন। সাহিত্যের 
মোটা বিচারে এ বিষয়ের যতটুকু সিদ্ধান্ত হইতে পারে. তাহা! এই প্রবন্ধেই 
করিব। চন্দ্রের অয়নপথ ধরিয়া! ষে ২৭টি নক্ষত্রের গণনা হইয়াছে, উহা এ 
দেশে খুব প্রাচীন। কিন্তু রাশিচক্রের নাম বহু প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যান 
না। ম্বাহা হউক, এ কথার বিচার গরে করিতেছি। 

(৬) কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধি দেখিয়া! চন্দ্রকে জ্যোতিঃহীন ও হৃর্য্যের 
আলোকে প্রদীপ্ত বলিয়া অতি প্রাচীন কালের সকল জাতিই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল । 
কেহ কাহারও নিকট হইতে তত্বটা! ধার করিয়া লয় নাই। যে পক্ষে যেদিক 
হইতে সুর্যের আলোক পাইবার কথা, চন্দ্রের আলোকিত কলা সেই দিকে মুখ 
করিয়া থাকে ; এটা সকলে সর্বদ! দেখিতে পাইত। কবি কালিদাসের মেঘদূতে 
আছে--প্রাচীমুলে তন্থুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ | 

(৭) চন্দত্রটিকে যদি কোনও এক সময়ে একটি নিকটবর্তী ক্ষেত্রের কাছে 
দেখিবার পর উহার আপেক্ষিক অবস্থিতির বিচার করা যায়, তাহা হইলে 
দের্শখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতিবারেই চন্দ্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। তাহার পর 
আবার ২৭ দিনের পর (২৭ দিন ৮ ঘণ্টা) চন্দ্রটি নক্ষত্রমগ্ডলীর মধ্যে প্রথম- 
পরিদৃষ্ট স্থানে ফিরিয়া! আসিঙ্বাছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্্যবেক্ষণও খুব 
শাদা। মনে করুন, এই গণনাটা পূর্ণিমায় আরম্ভ করা গিয়াছিল ; তাহা হইলে 
চন্দ্র যখন পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, তখনও উহার কলা! পুর্ণ হয় নাই। নৃর্ধ্য 
এই সময় যতটা! পথ চলিয়! গিয়াছে, ততটা অগ্রসর হইতে, এবং পুর্ণ কল! পাইতে 
চন্দ্রের আরও ছুই দিন লাগিবে। নক্ষত্রমগ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের এই স্থিতি-গণনাও 
বহু প্রাচীন কাল হইতে সকল সভ্য দেশেই হইয়! গিয়াছিল। সকল সভ্যদেশেই 
হইয়াছিল বলিলে এ কথা বুঝায় না যে, এ গণনায় সুলতা নাই। পূর্ববর্তী 
অনেক গণন! অপেক্ষা, এ গণনায় পরিদর্শন-ক্ষমতা৷ বেশী লক্ষ্য করা যায়। 

(৮) গ্রহণ-গণনার সহিত সপ্তম তত্বটির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। কোনও 
একটি নির্দিষ্ট স্থানে চন্ত্রের প্রত্যাগমনে ২৭৯ দিন লাগে? কিন্ত হুর্য্ের প্রায় 
৩৪৭ দিন লাগে ? অর্থাৎ, চন্দ্রের ২৪২ বার প্রত্যাগমনের সময়ে সুর্যের প্রত্যাগমন 
১৯ বার মাত্র হয়। কেবলমাত্র গ্রহণ দর্শন করিয়া এই গণনার সহিত মিলাইদ়া 


১৫৪ ্ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা । 


লইয়াই প্রাচীন কালে ভবিষ্যৎ গ্রহণ-গণন। স্ুুসাধ্য হইয়াছিল। কেবলমাত্র 
গ্রহণ দেখিয়া গ্রহণ-গণনার কথা অপেক্ষাকৃত সহজ । গ্রহণের কারণ বুবিতে না 
পারিলেও গ্রহণ দেখ! অসভ্যের পক্ষে স্বাভাবিক | চন্ত্রগ্রহণ অপেক্ষা হুর গ্রহণ 
অবশ্ত সহজে উপলব্'হয় । সময়ে সময়ে গ্রহণ দর্শন করিয়া! লোকে বে ভীত ও 
বিস্মিত হইত, এ কালেও সে কথা এ দেশে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। 
কয়েকবার গ্রহণ দেখিবার পরই যে দিন গ্রহণ হয়, লোকে সে দিন বিশেষ 
করিয়া স্মরণ রাখিত। একটি মনুষ্যের পক্ষে ১৮ বৎমর পর্ধ্যস্ত এই গ্রহণ পর্য্য- 
বেক্ষণ অত্যন্ত সম্ভব হইলেও, পরিদর্শন-ক্ষমতা ও কৌতুহল বেশী জাগিয়! না 
উঠিলে কেহই গণনা করিতে পারেন না। আজিকার দিনে যে প্রকার গ্রহণ 
দেখা গেল, আঠার বৎসর দশ দিন পরে প্রায় ঠিক সেই প্রকার গ্রহণ দৃ্ট হয়। 
একবার এটা ধরিয়! ফেলিয়া! গণন! করিলে, গণনাটা প্রায়ঃ নির্ভুল হওয় সম্ভব। 

(৯) এই মোটামুটি গ্রহণ-গণনার বিদ্যার সহিত চন্দ্র সুর্য্যের প্রত্যাগমনের 
যেকালের কথা বলিয়াছি, তাহা! মিলাইয়া লইলে, গণন! সহজ হইয়া পড়ে। 
তাহার উপর আবার চন্দ্র-গ্রহণ পুর্ণমায় ও হৃর্ধ্য-গ্রহণ অমাবস্যায় দেখিয়া! নূতন 
কথারও আবিষার হইতে পারে। ভূ-ভ্রমণবাদ জানা! না থাকিলেও সাধারণ 
গ্ণনাগুলিতে কোনও বাধা উপস্থিত হয় না। চন্দ্র -ও হৃর্ধ্য পৃথিবীকে বেষ্টন 
করিয়া ঘুরিতেছে। উহাদের যখন গতিবৈষম্য আছে,' তখন ছুইটি সমদুরবস্তী 
হইলে পরস্পর সংঘর্ষণ হইত ) কাজেই একটা অপেক্ষা অন্যটা অবশ্যই কিছু 
দুরবর্তী। গ্রহণটা যখন অমাবস্যা পুর্ণিমায় হয়, এবং একটা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে 
অবশ্যই অন্যটার দৃষ্টিরোধ করিয়া দিতে পারে, তখন একটু সুঙ্ম গণনায় ধীরে 
ধীরে ছায়াপাতের কথাও জান! যায়। কালিদাসের রঘুবংশের ১৪শ সর্গে 
এই ছায়া-পাতের কথায় লিখিত হুইল্লাছে__ 

ছায়৷ হি ভূমেঃ শশিনে মলত্বে- 
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ | 

চন্দ্রের উপরকার যে দাগটা কলঙ্ক বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহ! ছান্নাপাতের 
তত্ব-আবিষারের পর হইতে ভূমির ছায়৷ বলিয়াই এ ষুগে বিচারিত হইয়াছিল। 
জ্যোতিষীদিগের বিশুদ্ধতর তত্বের আবিষ্কার কালিদাসের সময়ের পরবর্তী সময়ে 
হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে হয়। 

টলেমির (০1679) "অল্মাগেষ্ট” খ্রীষ্টাবের ২য় শতাবীর মধ্যভাগে রচিত। 
এই গ্রস্থথানির যে সর্বলোকন্ুবোধ্য বিবৃতি পধওয়! যায়, তাহাতে দেখিতে পাই 
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যে, উল্লিখিত সমস্ত গণনার কথা ছাড়াও উহাতে আরও নুন্ম হুক্ম তত্বেরও 
ব্যাখ্যা আছে। কিন্ক তখনও পর্যন্ত ভূ-ভ্রমণবাদ আবিষ্কৃত হয় নাই, বিদেশ- 
বাণিজ্য, সমুদ্র-গমন প্রভৃতি সামাজিক সভ্যতার ফলে এর গ্রন্থের সহজ তত্বগুলির 
মধ্যেও অনেক প্রশংসনীয় সুক্তা দেখিতে পাওয়া! যায়। বিদেশীয়দিগের 
জ্যোতিষের জ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া! বলিতে বসি নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের 
একটি গণনার কথা উল্লেখ করিতে হইবে । রাশিচক্রের গণন! টলেমির গ্রন্থ হইতে 
২য় শতাব্দীর পরে ভারতে আগত বলিয়া যে কথা আছে, তাহার বিচার করিয়া 
দেখিতে হইবে। টলেমির গণনায় যে গ্রহ পৃথিবী হইতে যত অধিক দুরে 
অবস্থিত, তাহার তালিক। দিতেছি । চন্দ্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষ। সন্নিহিত, এবং শনি 
সর্বাপেক্ষা দুরে অবস্থিত। দূরত্বের হিসাবে নামগুলি পরে পরে এইরূপ, ধথা-_ 


১। চন্দ্র (সোম) ২। বুধ ৩। শুক্র 
৪| রবি (সুর্য) ৫। মঙ্গল ৬। বৃহম্পতি 
৭। শনি। 





এই গ্রহগুলি লইয়া বারের গণনা ও সপ্তাহগণনা কি প্রকারে উদ্ভূত 
হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। বিদেশীয়দ্রিগের মধ্যে যাহার! ফলিত জ্যোতিষ মানিত, 
তাহারা গ্রহশাস্তির জন্য ও অন্তান্ত যাছুবিস্তার জন্ত একটি চুক্রে ওঁ গ্রহগুলিকে 


৯৫৬ সাহিত্য । ২৪শবর্ষ) যর সংখ্যা! । 


সাজাইঙ্না, একট উণ্টাপাণ্ট! শৃঙ্খলায় ওগুলির গণনা করিত। যাছুবিস্তার জন্ত 
€ড়াবাকা গণনাই সর্বত্র প্রশস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে গ্রহের দূরত্বের 
হিসাবে একটি চক্রে গ্রহগুলি সাজাইয়া৷ দিতেছি। এখন দেখুন যে, টলেমির 
গণনার হিসাবে সোম হইতে আরম্ভ করিয়! শনি পর্য্যন্ত গ্রহগুলি পরে পরে চক্রের 
উপর সাজান হইয়াছে। এখন রবি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃত্তের মধ্যস্থ রেখাগুলির 
পথ দেখিয়া লউন | রবি হইতে সোম পর্য্স্ত আসিয়া, তাহার পর সহজ ভাবে 
সোম হইতে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে বুধ, বুধ হইতে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হুইতে শুক্র 
এবং শুক্র হইতে শনিতে আসিলে, যাছুকরের ক্ষেত্রটি অঙ্কিত হইয়া যাইবে। 
বিদেশের বার-গণনার এই ইতিহাস। 

এখানে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হুইবে। (৯) আমাদের 
দেশের কোনও জ্যোতিষী পণ্ডিতই বলেন না যে, টলেমির গণনার পৃথিবী হইতে 
ষে গ্রহ বত দূরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত, তাহ! এ দেশের কোনও জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
স্বীকৃত হইয়াছে। (২) টলেমির দেশের লোক যে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া! যে 
ষাছবিস্তার ক্ষেত্র অশাকিয়! উল্টাপাণ্টা পদ্ধতিতে গ্রহগুলির নাম করিঘ্বাছে, সেই 
কুসংস্কার ও সেই যাছ্বিদ্তা এ দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া সকলেই স্বীকার 
করেন। (৩) তবুও মজা! এই যে, ভারতবর্ষে টলেমির গণনার উল্টাপাণ্ট। পদ্ধতি 
প্রভৃতি স্বীকৃত না হইয়াও, সেই কারণগুলির ফলম্বর্ূপে যে ভাবে রৰি সোম 
প্রভৃতি হইতে শনিবারের পর্য্যন্ত গণনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই গণনাই আমাদের 
দেশে লক্ষ্য করিতেছি । ইহা হইতে সন্দেহটা গভীর হুইস্স! উঠে যে, রবি সোম 
প্রভৃতি ক্রমে গ্রহ লইয়া! বার গণনাটা আমরা বিদেশ হইতেই পাইয়াছি। 
গণনার উৎপত্তির কারণ গুলির সহিত আমাদের সম্পর্ক না থাকিলেও, আমর! 
সাধারণ ব্যবহারে গণনার এ ক্রমটি লইয়াছি, এই সন্দেহটি দৃ়ীৃত হইবার আরও 
অনেক কারণ আছে। সেগুলিরও উল্লেখ করিতেছি । 

বৈদিক সাহিত্যে গ্রন্থের নাম নাই, এবং গ্রহ লইয়া বার-গণন! নাই। প্র 
গণন প্রাচীন বৌদ্ধযুগের সাহিত্যে নাই, পাণিনিতে নাই, খুষ্টপূর্বব ২য় শতাব্ধীর 
মহাভাষ্যেও নাই। মহাভারতের কোনও স্থানেই যে বারগণনা নাই, এ কথাও 
সকলের জানিক়া রাখা উচিত। এতত্যতীত যে সকল গ্রন্থ নিশ্চয়ই খুষ্ট পূর্ব 
কোনও অবে, কিংবা গ্রীষ্টাব্বের ১ম শতাবীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অন্য 
কারণে প্রমাণিত হয়, তাহার কোনও স্থলেই গ্রহগণন! কিংবা! বারগণনা পাওয়া 
যায় না। সর্বত্রই কেবল নক্ষত্র ও তিথি লইয়া গণনা, এবং তিথি স্থারা 
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দিবসগণন! দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হুইতে সন্দেহের কথাটা কি সত্য 
বলিয়াই মনে হয় না? 

রাশিচক্রের গণনাও বিদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল বলিয়া পস্ধি 
আছে। .যেখতুর যে প্রকার অবস্থা হইতে দ্বাদশ রাশির নাম করণ হইয়াছে, 
তাহা! ভারতবর্ষের খতু ও অবস্থার সহিত মেলে না। মেষ বৃষাদির বসন্তে 
সম্তানগ্রদব হইতে যদি তরী নামের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে মেষপালক ভবঘুরে 
জাতির মধ্যেই এ নামের উৎপত্তি সম্ভবপর হুয়। সে দেশের খতুগুলির সঙ্গেও 
রাশিগুলির মিল আছে বলিয়া পঞ্ডিতদিগের মুখে শুনিতে পাই। রাশি ও 
রাশিচক্রের কথা আমাদের বৈদিক কিংবা তৎপরবর্তী বৌদ্ধধুগের কোনও 
সাহিত্যে নাই। 

বারের নাম সম্বন্ধে আমার আর একটা খটকা আছে। আমার এ খটুকার 
কথ৷ চারি পাঁচ বৎসর পুর্বে কয়েক জন ইউরোপীয় পশ্তিতকে বলিয়াছিলাম। 
গ্রায় খুষ্টোত্তর পঞ্চম শতার্ধীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থে রবিবারের নাম পাই 
“ভট্টারক বাসর” । কুত্রাপি কোনও শাস্ত্রে সূর্যকে “ভষ্টারক” বলা হয় নাই। 
চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাবীর অনেক লিপিতে প্রসৃত সম্পন্ন রাজাকে 
“ভষ্টারক* বল! হইগ্লাছে। প্রভূর বার অর্থাৎ 19:05 095 শব্দের অনুবাদ হইতে 
ত উহার উৎপত্তি নয়? থুষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীর কথা যাহাই হউক, ৩য় ও 
গর্ঘ শতাবীতে যে ভারতের অন্তভূক্ত গান্ধার প্রভৃতি দেশের অদূরে খৃষ্টধর্মম 
প্রচারিত হইতেছিল, তাহার অনেক প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে । রবিবার বলিয়া 
উপবাস করিবার কথা কোনও প্রাচীন স্থৃতিতে দেখি নাই। এরূপ হইতে পারে 
না কি যে, এ ষুগে গান্ধারের নিকটবর্তী প্রদেশে যাহার! খৃষ্টান হইয়। সে কালের 
নিয়মে রবিবার পালন করিত, এবং সে দিন মাছ মাংস থাইত না, ধূর্ভের সহিত 
তাহা দগের তুলনা করিয়া! পঞ্চতন্ত্র-কার পরিহাসচ্ছলেই লিখিয়াছিলেন যে, "আজ 
তষ্টারক-বাসরে এই তন্ত্রগুলি কেমন করিয়! দস্তে স্পর্শ করিব ?” এই সময়কার 
অন্ত গ্রীষ্টানদের কথার বিচার যদি নাই করা! যায়, তবুও স্বীকার করিতে হইবে 
ষে, এ ষুগে রোমবাসীর সহিত ভারতবর্ষীক্নদিগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া গিক্নাছিল। 
ইটালীর ভাষায় রবিবারের নাম কিন্তু ঠিক্‌ ভট্টারকবাক্ঈ, বা! 19017177109 । 
আমাদের দেশে বারের নাম নূতন বলিয়! এ সন্দেহও হইয়াছে যে, বৃহস্পতিবারের 
ইটালীয় নাম (1০৭1 সহিত নার প্রবারের “জীববাসর” নামের 
সৃষ্টি হইয়াছিল। 


সা--২১ 


১৫৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, তর সংখ্যা । 


যাহাই হউক, যুগের পর যুগে যে.ভাবে:এ দেশে জ্যোতিষের জ্ঞান বিকশিত 
হইয়াছিল, আমরা তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস চাই। কয়েক জন ইউরোপীয় 
পপ্ডিত এই কার্ধ্য ব্যাপৃত আছেন, জানি। কিন্তু এ দেশ হইতে এই তত্ব- 
সংগ্রহের জন্য কেহ কি অগ্রসর হইবেন না? অধ্যাপক রার়সাহেব যোগেশচন্দ্র 
রায় মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে এ দেশের জ্যোতিষশান্ত্রের যে ইতিহাস লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু খাঁটা 
শ্বদেশের উন্নতি ও বিদেশীয় প্রভাবি সম্বন্ধে অনেক কথাই তীহার গ্রন্থে অন্পষ্ট 
রহিয়াছে। জানি না, এ অস্পষ্টত ম্বদেশগ্রীতির প্রেরণায় উৎপন্ন কি না। 
যোগেশ বাবু যদি তাহার এখনকার অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে পূর্বের গ্রস্থথানির 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন, তাহা হইলে, প্রাচীনকালের জ্ঞানের একটি 
দিকের ইতিহাস জানিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। 


শ্রীবিজয়চন্্ মন্তুমদার | 


. মায়ার খেলা । 


বৈশাখের শুরু পক্ষের শুভ রজনীতে প্রসয্নকুমার বেদাস্তবাগীশ সংসারের 
একমাত্র ন্নেহবন্ধন চতুর্দশবর্ষায়। কন্যা মনোরমাকে সহায়সম্পদশূন্য পিতৃহীন 
তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন । 

দীর্ঘকাল ধরিয়া! তিনি স্থপাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বহু সম্তরান্ত- 
বংশীয়, বিদ্বান ও ধনবান পাত্রও মিলিয়াছিল ; কিন্তু আজীবন স্নেহ ও আদরে 
প্রতিপালিতা মনোরমাকে তিনি নয়নের অন্তরাল করিতে সম্মত ছিলেন না। 
কোনও সম্বংশজ দরিদ্র সচ্চরিত্র যুবককে জামাতৃপদে বরণ করিয়া নিজভবনের 
অনতিদুরে কন্যা-জামাতার গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবেন, বেদাত্তবাগীশের এইরূপই 
সংকল্প ছিল। তীহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির তাহারাই ত একমান 
উত্তরাধিকারী । কিন্তু এতদিন তাহার মনের আশা মিটে নাই ; বহু চেষ্টা সত্বেও 
অনুরূপ পাত্রের কোনও সন্ধানই তিনি পান নাই। . 

তাই খন "কাব্য ও অলঙ্কার শন্েরগরীক্ষা় উতীর্ণ হইয়া নিঃস্ব তারাপদ 
বেদাস্ত-পাঠের জন্য কমলাপুরে আসিল, তখন হুইতেই এই প্রিয়দর্শন মেধাবী 


জ্যো, ১৩২১। মায়ার খেলা । ১৫৯ 


ছাত্রটির প্রতি বেদাস্তবাগীশের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তারাপদর জননী ব্যতীত 
সংসারে আর কেহ ছিল না। আশ্রয়হীন যুবক মাতাকে সঙ্গে করিয়াই কমলা- 
পুরে আসিরাছিল। অন্যত্র তাহার স্থান ছিল না। জ্ঞাতিদিগের দৌরাত্ম্য ও 
অত্যাচারে ভন্রাসনটুকু পর্যযস্ত সে হারাইয়াছিল। গবর্মেশ্টের প্রদত্ত" মাসিক 
বৃত্তিমান্র তাহার ভরসা ।. কমলাপুরের কোনও ভর ব্রাহ্মণের বহির্ব্বাটার একটি 
ঘর ভাড়া লইয়া সে মাতাকে তথায় রাখিয়াছিল। 

কুলে শীলে সর্বাংশেই তারাপদ শ্রেষ্ঠ। বেদান্তবাগীশ এইরূপ পাত্রেরই 
অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি স্বয়ং তারাপদর জননীর 
কাছে কথাটা পাড়িলেন। বিধবা অত্যন্ত আগ্রহে সম্মতি দিলেন । এমন সম্বন্ধ 
কোথায় পাইবেন? দেশে দশে প্রসন্নকুমার বেদাস্তবাগীশকে কে না চিনিত? 
এত বড় বৈদাস্তিক সে অঞ্চলে আর কেহ ছিলেন না । দেবী ভারতীর ন্যায় 
জননী কমলার প্রসন্ন দৃষ্টিও ব্রাঙ্গণের উপর অজন্্ধারে বর্ধিত হইয়াছিল। 
এরূপ পরশ্বর্ধ্যশালী দেশপুজ্য পণ্ডিতের একমাত্র সুন্দরী কন্যার সহিত, ভিখারী 
তারাপদর বিবাহ হইবে, ইহা! অপেক্ষা সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় আর কি 
হইতে পারে ? ৃ্‌ 

নিজবাসগৃছের অনতিদুরে ভাবী জামাতার জন্য গৃহ নির্দিত হইল । বেদাস্ত- 
বাগীশ তারাপদর নামে উহা! রেজেক্ট্রী করিয়া দিলেন। তার পর শুভ দিনে শুভ 
লগ্গে বেদাস্তবাগীশ নয়নপুত্তলী মনোরমাকে তারাপদর তম্তে সমর্পণ করিলেন। 

শুভ শঙ্খরোল, উলুধ্বনি ও প্রচণ্ড বাদ্যোদ্যমে সে রাত্রি কমলাপুর মুখরিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। এমন উৎসব সে গ্রামের লোক আর কখনও দেখে নাই। 

সম্প্রদানের শেষে বেদাস্তবাগীশ যখন সর্ধসমক্ষে তারাপদর হাত ধরিয়া 
বলিলেন, “বাবা, আমার অন্ধের নড়িকে তোমার হাতে দিয়! আজ নিশ্চিন্ত 
হইলাম”, তখন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর অনেকেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। 

২ 

বিবাহ হইল বটে? কিন্তু মনোরম! এখনও পূর্বের ন্যায় অধিকাংশ কালই 
পিতার পরিচর্ধ্যা করিত। বৈবাহিকের পাছে কোনরূপ অস্বিধা হয়, এ জন্য 
তারাপদর জননী পুজ্তরবধূুকে বলিয়া দিয়াছিলেন, “মা, আমার জন্য তোমার 
কিছু ভাবিতে হইবে না; কিন্তু দেখো, তোমার বাবার প্লেবার যেন কোনরূপ 
ক্রুটী না হয়! তুমি ছাড়া তার আর কেহ নাই।” 

মনোরম শাশুড়ীর আদেশ পাইয়! দ্বিগুণ উৎসাহে পিতারু পরিচর্য্যা করিত। 


দ্র 
লা 


৬৪ সাহিত্য । . ২৪শ বর্ষ, ২ সংখ্যা। 


সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যত ক্ষণ বেদাস্তবাগীশ মহাশয় শয়ন না করিতেন, 
সে পিতার সকল কার্যে সহায়তা করিত। বতক্ষণ তিনি আহারাদির জন্য 
অস্তঃপুরে থাকিতেন, সে ছায়ার ন্যায় তাহার পাশে পাশে বেড়াইত। 

এমন প্নেহময় পিতা আর কার আছে? শৈশবেই সে মাতৃহীন ; কিন্তু 
বেদাস্তবাগীশ এক দিন মুহূর্তে জন্যও তাহাকে সে অভাব বুঝিতে দেন নাই। 
পিতার ন্নেহ মাতার আদ্র মনোরম! একাধারেই পাইয়াছিল। দাস দাসী 
সত্তেও ব্রাঙ্গগ কন্যার পরিচর্ধ্যার ভার স্থয়ংই লইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে 
তাহাকে স্নান করাইতেন, খাওয়াইতেন; কোনও দিন সামান্য অনুখ হইলে 
বুকে করিয়া রাখিতেন। কাহারও উপর নির্ভর করিতেন না। সে যত দিন 
ছোট ছিল, বেদাস্তবাগীশ বিশেষভাবে অন্ুরুদ্ধ হইলেও, বহদুরবর্তী স্থানে 
কোনও বিশিষ্ট ক্রিয়া কর্মে যোগদান করিতেন না। গুধু মায়ার মোহে অন্ধ 
হইয়াই যে তিনি এমন করিতেন, তাহা নয়। তাহার গ্র্কৃতি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল) 
গ্রামের কেহ কখনও বেদাস্তবাগীশকে কোনও বিষয়ে বিচলিত হইতে অথবা 
অশ্রুপাত করিতে দেখে নাই। মাতৃহীনা কন্যার প্রতি কর্তব্যবোধই অনেক 
সময় তাহাকে তুচ্ছ অর্থ, সন্ত্রম ও সম্মানলাভের আকাজ্ষা হইতে বিরত রাখিত। 

বিবাহের পর পাছে পিতৃপরিচর্য্যায বঞ্চিত হইতে হয়, মনোরমার হৃদয়ে 
এইরূপ একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সে বখন শাগুড়ীর আদেশ ও স্বামীর অনু- 
মোদন পাইল, তখন সরলা ব্রাহ্মণকন্তার আনন্দ রাখিবার আর স্থান রহিল না। 
উতয় বাটীর ব্যবধান অতি সামান্য ; সুতরাং সে শাশুড়ী ও স্বামীর সেবা করিয়াও 
পিতার পরিচর্ধযার যথেষ্ট অবকাশ পাইত। অধিকাংশ সময়ই সে পিতৃগৃছে 
থাকিত। 

স্বয়ং অদ্বিতীয় পঙ্ডিত হইয়াও মনোরমাকে বেদাস্তবাগীশ মহাশয় বেশী 
লেখাপড়া শিখান নাই। সে মোটামুটী বাঙ্গাল! জানিত, এবং কয়েকখানি 
সরল সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিল। প্রসন্নকুমার সেবা-ধর্মটাই কন্যাকে ভাল করিয় 
শিখাইয়ীছিলেন। কিন্তু বিদুধী না হইলেও মনোরমা দর্শনশান্ত্রের ছোট বড় 
অনেকগুলি তত্ব আয়ত্ত করিয়াছিল। বেদান্তবাগীশ যখন ছাত্রদিগকে উপদেশ 
দিতেন, গৃহাভ্যন্তরে থাকিপ্। অনেক সময় মনোরমা তাহ শ্রবণ করিত । তীক্ষ- 
মেধাবলে বালিকা! বয়সেই সে সমুদয় বিষয় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক 
সময় কোনও কোনও বিষয়ে সে এমন ছুই চারিটি কথা বলিত যে, বৈদ্বান্তিক 
শ্রসন্নকুমার কন্যার বুদ্ধি ও বিপ্লেধণী শক্তির পরিচয় পাইয়া বিশ্বিত হইভেন। 


জৈযষ্ঠ, ১৩২৪। মায়ার খেলা । | ১৬১ 


শপ্তর মহাশরের পদধূলি লইদ্না তারাপদ বলিল, পআজ্জে ইঁ, 'ম। নৌকায় 
উঠিয়াছেন।» 

বেদাস্তবাগীশ প্রশাস্তস্বরে বলিলেন, “থুব সাবধানে থাকিও। সর্ব পত্র 
লিখিও। কোনও বিষয়ের অভাব হইলে তখনই আমায় জানাইতে কুস্ঠিত 
হইও না। গুনিয়াছি, পুক্রযোত্তমে নানাপ্রকার জুয়াচোরের প্রাছর্ভাব। অজ্ঞাত- 
কুলশীলের সহিত সতর্কভাবে চলিবে । রাম সর্দার ছাড়া আরও ছুই এক জন 
লোক সঙ্গে লইবে কি ?” 

সম্মিতমুখে তারাপদ বলিল, “আজ্ঞা, বেশী লোকের 'গ্য়োজন নাই । আমি 
ও রামসর্দীর মাকে অনায়াসে তীর্থ করাইয়। আনিতে পারিব।” 

“ভাল, ভাল, আশীর্বাদ করি, তোমর! নিরাপদে শীত্ব ফিরিয়া! আইস |” 

তারাপদর মাতার বহুদিন হইতে পুরুষোত্তম-দর্শনের সাধ ছিল । পুত্রের বিবাহ 
দিয়া তাহার স্থিতি করিবার পর পুরী যাইবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন। বেদাস্তবাঁগীশ বৈবাহিকার তীর্থযাত্রীর আয়োজন করিয়া দিলেন। 
তখনও পুরী রেলপথ খুলে নাই। পদব্রজে অথবা! কলিকাত! হইতে ষ্টীমারযোগে 
পুরুষোত্তমে যাইতে হইত। পথে নানারূপ অসুবিধা ও বিপদের সম্ভাবনাও 
ছিল। কিন্তু তা বলিয়া কি তীর্ঘদর্শনে বাধা দেওয়া যায়? বেদাস্তবাগীশ 
তারাপদকেই মাতার সহিত পুরী যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন 

গ্রামের গদাই মাঝি নৌক। করিয়। তাহাদিগকে গোয়ালন্দ পুছিয়! দিবে । 
তথা হইতে রেলযোগে তাহার! কলিকাতায় যাইবেন) তার পর ই্রীমারে পুরী 
যাত্রা করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। 

তারাপদ অস্তঃপুরে মনোরমার নিকট বিদায় লইতে 'গেল। বিবাহের পর 
এই তাহাদের প্রথম বিচ্ছেদ। এক বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও বিরহের 
যন্ত্রণা কেহ অনুভব করে নাই। অবিচ্ছিন্ন মিলনমস্থে দীর্ঘ বৎসর চলিয়া 
গিয়াছে ; সুতরাং আসন্ন বিচ্ছেদের আশক্কান্র উভক্বেরই হৃদয় ভ্রিয়মাগ ! 

ক্বামীর জন্য এক ডিবা পান সাজিয়া রাখিয়া মনোরম! তখন ত্বারপার্ে 
ধাড়াইয়াছিল। আজ হাসিমুখে বিদায় দিতে হইবে, কিন্তু হৃদয় কি তাঙ্গিয়। 
যাইবে না? কর্তব্য কি কঠোর! আজীবন সংযমে ও মনোবৃতিদমনে শিক্ষালাভ 
করিলেও, আজ মনোরম! কিছুতেই হৃদয়বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। 
মুখে বাহ্য হাসির সৃহু রেখা ফুটিয়া উঠিলেও, তাহার আম়ুত নয়নযুগল বিষাদে 


১৬২ সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


ছল ছল করিতেছিল। স্বামীকে আসিতে দেখি যুবতী তাড়াতাড়ি বন্তথাঞ্চলে 
নয়নমার্জন! করিল। শুভবাত্রার সময় কি চোখের জল ফেলিতে আছে? . 

পত্ভীর 'পার্খে দীড়াইয়৷ তারাপদ গাঢম্বরে বলিল, “ভয় কি মন্? শীত্তই 
নির্কিঘ্বে ফিরে আস্বো। বড় জোর্‌ ছু” মাস দেরী হবে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে 
এই ছু" মাস দেখতে দেখতে চলে যাবে তুমি ভেবো! না ।” 

মনোরমার হৃদয়ে বান ডাকিতেছিল; কিন্তু অভ্যাসবশে সে আত্মসংবরণ 
করিল। ধীরে ধীরে নীরবে সে স্বামীর চরণধুলি মাথায় তুলিয়া লইল। 

আর দেরী কর! চলে না। শুভ সময় অতীত হুইয়া যায়; মাঝি বাহির 
হইতে ডাকিতেছে। মনোরমার প্রতি চাহিতে চাহিতে তারাপদ বাহিরে 
চলিয়া গেল।,. যুবতী জানালার কাছে গিয়া দাড়াইল। 

বেদান্তবাগীশ গদাই মাঝিকে বিশেষ সাবধানে নৌক! চালাইবার আদেশ 
দিয়া প্রণত তারাপদকে আবার আশার্বাদ করিলেন। গদাই ঠাকুর মহাশয়কে 
বুঝাইয়া দিল যে, এখন ভয়ের কোনও কারণই নাই। শীতকালে জলপথে বিপদ 
ঘটিবার সম্ভাবন৷ অত্যন্ত অল্প । 

তারাপদ রাজপথে উঠিন্ধ আর একবার বাড়ীর দিকে ফিরিয়৷ চাহিল। 
দেখিল, তখনও মনোরম! নির্নিমেষভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে । 
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তখনও অদুরবর্তী শস্যশ্যামল ক্ষেত্রের উপর কুহেলিকার ধূত্র বনিক] ছুলিতে- 
ছিল। প্রাচীদিকৃচক্রবালে তরুণ তপনের মুকুট-জ্যোতিঃ বিকশিত হইলেও, 
দিগন্তবিস্তৃত নভোরেণুজাল সম্পূর্ণ অপস্থত হয় নাই। 

প্রাতঃকৃত্যশেষে বেদাস্তবাগীশ মহাশয় চণ্ীমণ্ডপের রকের উপর বসিয়া 
ধূমপান করিতেছিলেন। ছাত্রগণ ভিতরে বসিয়! পাঠাভ্যাস করিতেছিল। 

এমন সময় এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে আসিয়৷ ব্রাঙ্গণের সন্মুখে ভূমি হইয়া 
প্রণাম করিল। বেদাস্তবাগীশ তাহাকে দেখিয়া সবিশ্ময়ে বলিয়া! উঠিলেন, 
“কে-_গদাই ? এর মধ্যে ফিরে এলি ? ব্যাপার কি ?” 

গদাই মাঝি ফুকারিয়া কীদিয়া উঠিল। তাহার মুখমণ্ডল পারুবর্ণ, পরিধেয় 
বসন বহু স্থলে ছিন্ন। তাহারই এক প্রান্ত গায়ে জড়াইয়া সে শীতে থরথর 
করিয়৷ কাপিতেছিল। 

টানতে ররর িাডিগিারি তিনি ব্যগ্রভাবে 2৩ 
“কাঁদিস্‌ কেন, কি হয়েছে?” 


ৈযষ্ঠ, ১৩২*। | মায়ার খেল! । ১৬৩ 


মাঝি সংক্ষেপে জানাইল, সর্বনাশ হইয়া! গিয়াছে। আড়িয়াল, নদীর সীম! 
ছাড়াইয়া নৌকা যখন পদ্মার মধ্যে পড়িয়াছিল, সেই সময় একখানি ্ীমারের 
ঢেউ লাগিয়া! নৌকা ভূবিয়া গিয়াছে। কুয়াসায দিগস্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া 
সে যথাসময়ে মারের পথ হইন্ডে নৌকা সরাইয়া লইতে পারে নাই। জামাই 
বাবু তাহার মাকে বাঁচাইবার জন্ত অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তার পর 
ছু* জনেই ডুবিয়া গিয়াছেন। রাম সর্দার ও আর তিন জন দীড়ির কেহই রক্ষা 
পায় নাই। শুধু কোনও রকমে সে বীচিয়া গিয়াছে। 

পাথরের মৃত্তির স্তায় বেদান্তবাগীশ বসিয়া রিলেন। 

কথাটা মনোরমার কানে যাইতে মুহুর্ত বিলম্ব হইল না । বজাহতার ভ্তার 
যুবতী প্রথমে মাটাতে লুটাইয়! পড়িল। সত্যই কি এত শীঘ্র তাহার সাধের 
বাসর-বাতি নিবিয়। গেল? বসন্তের ফুল না ফুটিতেই ঝরিয়। পড়িল ? না, না! 
এমন অসম্ভব কথ! সে বিশ্বাস করিতে পারে না ! তাহার এয়োতির চিন্তু মুছিয়া 
যাইবার কোনও সম্ভাবনাই ত ছিল না! তবে এ কি হইল মা ভবানী ! 

মুহূর্তমধ্যে এই নিদারুণ সংবাদ গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। পল্লীকামিনীরা 
ক্রুতপদে বেদাস্তবাগীশের গৃহগ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন ! মনোরম! নীরবে 
পল্লীবৃদ্ধাদিগের সাস্বনাবাক্য শুনিতে লাগিল । 

কিছুকাল নানারূপ আলোচনার পর স্থির হইল, যাহ! হইবার, তাহা ত 
হইয়াছে । এখন অভাগিনী মনোরমার বেশ-পরিবর্তন আবম্তক। কয়েকটি 
পল্লীবিধবা এই অগ্লীতিকর অবশ্ঠকর্তব্য কম্মের ভার লইলেন। মনোরমাকে 
সকলেই স্পেহ করিতেন; তাহার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারাদি উন্মোচন করা কি 
সহজ ব্যাপার ? 

বৃদ্ধারা অশ্রুসিক্তলোচনে বলিলেন, পকি করিবে বল 'মা, উপায় ত নাই। 
এ বেশ তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে ।” 

মনোরম এতক্ষণ উদাসনয়নে শুন্তপানে' চাহিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে যে 
শোকের মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতেছিল, বাহিরে অবশ্ত তাহার বিশেষ কোনও 
লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। মনোরম! কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছিল ন! 
যে, সত্যই সে আজ অভাগিনী, স্বামিহীন! ! বৃদ্ধার! যখন তাহার অঙ্গ হইতে 
অলঙ্কার উম্মোচন করিতে গেলেন, তখন সে সহসা উঠিয়! দীড়াইল ) তাহার 
নয়নে সতীগর্কের উজ্জ্বল আলোক জলিয়া উঠিল ; ঢৃঢ়কঞ্ঠে সে ডাকিল, প্বাবা !” 

বেদাস্তবাগীশ চমকিয়া উঠিজেন। | 


১৬৪ ও সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


মনোরম! বলিল, ”বাবা, আমি বিধবা হই নাই!” 

্রাঙ্গণ উঠিয়া! দাড়াইলেন। রমণীদিগের সন্মুথে আসিয়া বলিলেন, “আজ 
থাক,কোনও দোষ হইবে না ।” 

সে অঞ্চলের ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য বো্তবাগীশ যখন বালিতেছেন, 
তখন প্রতিবাদ করিবে কে? লোকাচারের বিরুদ্ধ হইলেও সে যাত্রা মনোরমার 
বৈধবা-বেশ ঘটিল না। 


মৃদকণ্ঠে পিতা বলিলেন, “মা, আজ তোমাকে . এ বেশ ত্যাগ করিতে 
হইবে। এ কয় দিন রাখিয়াছ ; কিন্ত আজ হইতে আর চলিবে না। তোমার 
স্বামীর আছ্যককত্য আজ ত করিতে হইবে । এখন-_” 

মনোরম! পিতার আদেশ শুনিয়! থমকিয়া দীড়াইল। তাহার মুখমগলে 
পাওু্রচ্ছায়৷ পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সহসা দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের দিব্যজ্যোতিঃ 
যেন উজ্জ্বল হইয়া! উঠিল। সে নিয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি বিধবা হুই 
নাই বাবা), তিনি বলিয়া গিয়াছেন, শীপ্র ফিরিয়া আসিবেন। তাহার কথা 
কখনই মিথ্যা হইবে না।» 

কন্যার দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়! বেদান্ত বাগীশ মুহূর্তমাত্র বিচলিত হইলেন। শ্লান- 
, হাস্যে বলিলেন, “পাগলী, এমন অসম্ভবে বিশ্বাস করিয়! কেন প্রতারিত হইবি ? 
সে যদি বাঁচিয়া থাকিত, এত দিন নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিত ) নয় ত তাহার সংবাদ 
পাওয়৷ বাইত। আমি লোক দ্বারা বহু সন্ধান লইয়াছি-_সে বাঁচিয়া নাই। বৃথা 
আশ্বীসে মুগ্ধ হইলে কেবল কষ্ট পাইবি, মা।” 

মনোরম পুর্ব মৃহুকণ্ঠে বলিল, “তিনি ফিরিয়৷ আসিবেন বলিয়াছেন ।” 

বেদান্তবাগীশ সে কথায় কান ন৷ দিয়া বলিলেন, “সব ব্যবস্থা করিয়া 
রাখিয়াছি। পাড়ার অনেকেই আসিতেছেন। আজ আর হাতের লোহা, 
শীখা খুলিতে আপত্তি করিও না 7 তাহা হইলে সমাজে নিন্দা হইবে। আমি 
মুখ দেখাইতে পারিব না। আব শ্রান্ধের দিন; হিন্দুশান্্ন মতে তোমার 
স্বামীর পরলোকগত আত্মার মঙ্গলের জন্য সকলই সহ্য করিতে হইবে ।» 

“কিসের শ্রাঙ্ধ, বাবা? আমার স্বামী কখনই মরেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণ, 
তাহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। তিনি নিশ্চয় ফিরিয়া আসিবেন। আমি 
বিধবা! হই নাই, বাবা ।% 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২*। মায়ার খেলা। | ১৬৫ 


কিন্তু বেদাস্তবাগীশ সে কথা শুনিলেন না। ভাবিলেন, ্বামিবিয়োগশোকে 
কন্যার মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়াছে। 

পল্লীবিধবার! গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। শ্রাদ্ধের সমুদয় আয়োজন 
হইয়াছিল। পুরোহিত আসনে উপবেশন করিলেন। বেদাস্তরাগীশ প্রাঙ্গণের 
এক প্রান্তে দাড়াইয়৷ সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছিলেন। 

বিধবারা মনোরমাকে বুঝাইয়া শঙ্খ-বন্ত্াদি ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্ত 
সে যেমন নীরবে বসিয়াছিল, পাষাণসূত্তির মত তেমনই স্থির হইয়া রহিল। 
কোনও ক্রমেই সধবার বেশ ত্যাগ করিল না। তখন সকলে বলপূর্বক তাহাকে 
নিরাভরণ! করিবার চেষ্টা করিলেন। মনোরমা আর্তন্বরে বলিল, “ওগো, 
তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার এয়োতির চিহ্ন কাড়িয়া লইও না! তিনি বলে 
গেছেন, নিশ্চয় ফিরে আস্বেন | ব্রাহ্মণের কথ! কখনও মিথ্যা হয় না, কেন 
জোর ক'রে তোমরা আমায় বিধব! সাজাচ্ছ ? আমার সর্বনাশ ক'রে না!” 

কিন্ত তাহার ক্রন্দন, অনুনয়, বিনয় ও আপত্তি সত্বেও সকলে বলপুর্বক 
তাহার হাতের লোহা খুলিরা' লইলেন, শী ভাঙ্গিয়া দিলেন। কোনও রকমে 
ন্নান করাইয়া শুভ্র বস্ত্রে মনোরমার দেহ আবৃত করিলেন। যখন বিধবারা 
ধরাধরি করিয়া নিরাভরণা শ্বেতবদনা যুবতীকে কুশাসনের সম্মুথে লইয়া 
আসিলেন, তখন হৃদয়ভেদী চীৎকার করিয়া হতভাগিনী মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল। 
সে মৃচ্ছা আর ভাঙ্গিল না। বেদাস্তবাগীশ কন্যার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া 
তাহার চৈতন্যসম্পাদনের বু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনও ফল হইল না। 

তখন মনোরমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ শষ্যার উপর শায়িত হইল। কবিরাজকে 
ডাকিবার জন্য লোক চলিয়া গেল। বেদাস্তবাগীশ প্রশাস্তভাবে কন্যার পরিচর্যা 
করিতে লাগিলেন । তাহার অন্তরে তখন কি গভীর পরিতাপের বেদনা বাজিতে- 
ছিল, লোকে তাহা অনুমান করিতে পারিল ন1। 

কবিরাজ আসিয়া! মনোরমার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া ত্র কুঞ্চিত 
করিলেন। ললাটের উত্তাপ লইয়া! তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। বেদাস্তবাগীশ 
তাহাকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অবস্থা কেমন দেখিতেছেন ? আমার 
কাছে কিছু গোপন করিবেন না ।” ্ 

কবিরাজ বলিলেন, “অবস্থা ভাল নয়। অকন্মাৎ মানসিক উত্তেজনায় 
রক্ত মাথার উঠিয়াছে, অর অত্যন্ত প্রবল, ঘোর বিকারের অবন্থ!।” 

বিচারকের মুখনিংস্ছত মৃত্যু-দপ্তাজ্ঞা-শ্রবণে অপরাধীর যেরূপ অবস্থা হয়, 

সা--২২ 


১৬৬ সাহিত্য। ২৪শ বধ, ২য় সংখ্যা । 


বেদাস্তবাগীশের সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। কিন্তু মুহূর্তে তিনি হৃদয়ের হুূর্বলতা 
দমন করিলেন। জীব কর্মবশে ফলভোগ করে। সুখ ছুঃখ সবই অনিত্য। 
মানব মাস্সায় মুগ্ধ হইয়া কেবলই কষ্ট পায়। বৈদাস্তিক দৃঢপদে পুনরায় কন্যার 
শধ্যাপার্থে ফিরিয়! গেলেন । 

বিকারঘোরে মনোরম! বলিয়! উঠিল, *ক্রাঙ্মণের কথা কখনও কি মিথ্যা হয়? 
বাবা, তিনি ঠিক আস্বেন।” 

চিকিৎসা ও সেব৷ গুশ্রধার কোনও ক্রুটী হইল না। কিন্ত নারির 
কে? জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃ বাঁড়িতে লাগিল। অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া 
আসিল। জীবন ও মৃত্যুর প্রবল সংঘর্ষে মৃত্যুর বিজয়-ভেরী ভীষণ-রবে বাজিয়া 
উঠিল । . রাত্রিশেষে সকল চেষ্টার অবসান হইল। 

৬ 

সোনার কুন্গুম শ্মশানচুল্লীতে ভন্মীভূত করিয়া! দাহকারীরা সন্ধ্যার সময় গৃহে 
ফিরিয়া আসিলেন। সমগ্র কমলাপুর যেন শোকে অিম্বমাণ। বাড়ীর পোষ৷ 
বাঘা কুকুরটিও মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া উঠিতেছিল। মনোরমা স্বহন্তে যে প্রত্যহ 
তাহাকে আহার দিত 

রানাঘরের দাঁওয়াঁয় বসিয়া বামার মা কাদিতেছিল। মনোরমাকে যে সে 
নিজের হাতে মানুষ করিয়াছিল ! নির্বিকারভাবে বেদাস্তবাগীশ অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। রোরুগ্ভমান! বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বলিলেন, “তুই যদি অমন করে, 
কাদিস্‌, তা হ'লে আমার সাম্নে থেকে চলে যা ।” 

' নদীর তীরে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দন! সারিয়া আসিয়াছিলেন ) আজ আর তাহার 
প্রয়োজন নাই। স্বহন্তে তিনি ঘরে ঘরে প্রদীপ জালিয়া দিলেন। এ কার্য্য ত 
প্রত্যহ মনোরমাই করিত। অন্যমনস্কভাবে ব্রাঙ্গণ এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়! 
আসিলেন। হাস্যময়ী স্নেহপ্রতিমা অন্যদিন এতক্ষণ শতবার তাহার কাছে 
ছুটিয়া আসিত। তাহার কি প্রয়োজন, কিসের অভাব হইতেছে, জিজ্ঞাসা ন! 
করিয়াই সব গুছাইয়া রাখিত। আজ হইতে সে স্নেহের সেবা একাস্তই ছুর্লভ 
হইল। 

একবার কন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ কয়েক মুহূর্ত নীরবে 
দীড়াইয়! রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে বহির্ববাটীতে চলিয়া গেলেন। আজ 
রেগে অবম্মাৎ সে 
কথাট। বেদাস্তবাগীশের স্মরণ হইল। 


টজাষ্ঠ। ১৩২০। , মায়ার খেলা । ১৬৭ 


ছাত্রের নীরবে মুখোমুখী করিয়া অন্ধকারে বসিয়া ছিল। বেদান্তবাগীশ 
বলিলেন, প্চুপ করিয়া! বসিয়া কেন? আলো! জাল, আজ মায়া ও ছুঃথ সম্বন্ধে 
তোমাদিগকে বুঝাইয় দিব।” 

বিন্ময়ে ছাত্রগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল । এ ধৈর্য্য, ' এমন 
সংযম তাহারা! কোনও মানুষে ত দেখে নাই! ব্রাহ্মণের কি হৃদয় নাই? 

আধ ঘণ্টা পরে ধূমপান করিতে করিতে বেদাস্তবাগীশ চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় 
আসিয়া বসিলেন। ছাত্ররা আজ তেমন মনঃসংযোগপূর্বক তাঁহার কথা 
শুনিতেছিল না । অগত্যা তিনি ব্যাখ্যা বন্ধ করিয়া দিলেন। 

বাহিরে পূর্ণিমার টাদ হাসিতেছিল। বেদাস্তবাগীশ ধূমপান করিতে করিতে 
কিছুক্ষণ উর্ধপাঁনে চাহিয়া রহিলেন, সহস! তিনি চমকিয়৷ উঠিলেন। কে যেন 
বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে--- 

“মনো, মনু, ও মনোরমা ৮ 

এ স্বর ষে পরিচিত! ব্রাহ্মণ দ্রুতবেগে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। আজ কি 
তাঁহারও মস্তিক্ষবিরূতি ঘটিয়াছে? 

চন্্রালোকে তিনি সবিন্ময়ে দেখিলেন, মুগ্ডিতশীর্য, নগ্রপদ, উত্তরীয়ধারী এক 
ব্যক্তি ক্রতপদে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিল । বেদাস্তবাগীশের সর্বদেহ রোমাঞ্চিত 
হইল। তিনি স্তস্তিত হইয়া! দীঁড়াইলেন। 
আগন্তক ভূমিষ্ঠ হইয়। তাহার চরণে প্রণাম করিল। উজ্জ্বল জ্যোতন্নালোকে 

তাহার মুখ দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। 

“ভূমি, তুমি ?-_সত্যই' তৃমি তারাপদ ? ন৷ স্বপ্ন দেখছি !” 

তারাপদ শোকরুদ্ধকণ্ে বলিল, প্হঠাৎ এ অবস্থায় আমায় দেখে বিশ্রিত' 
হইবারই কথা। পদ্মায় মাকে বিসর্জন দিয়ে এসেছি । আমি ছাড়া আর কেহ 
বাচে নাই, গুনিয়াছি। আমি হতভাগ্য, তাই মাকে তীর্থ দেখাইতে গিয়া জন্মের 
মত তাহাকে হারাইয়াছি! কয়েক জন জেলে আমার ও মার দেহ অতিকষ্টে 
তাহাদের নৌকায় তুলিয়াছিল। মার আর জ্ঞান হয় নাই। পাঁচ দিন আমি এক 
ব্রাহ্মণের বাড়ী শয্যাশায়ী ছিলাম। পরে গুনিয়াছি; তাহারাই আমার মার 
সৎকার করিয়াছিলেন । আজ ছই দিন শরীরে বল পাইয়াছি। কাল ক্ষৌরকাধ্য 
করিয়৷ বালির পিও দিয়া আসিক্নাছি। শরীর অত্যন্ত হূর্বাল) এখানে সস্ত্রীক 
মার শ্রাঙ্ধ করিব। কিন্তু আপনার কন্তা কোথায়? ও বাড়ীতে কেহ নাই; 
এখানেও তাহাকে দেখিতেছি না।” 


১৬৮ সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। 


বেদাস্তবাগীশ এতক্ষণ অতিকষ্টে জামাতার কথা গুঁনিতেছিলেন ; কিন্তু 
সহিষুণতারও একটা সীম। আছে। বেদান্তের কোনও সুত্র আজ প্রকৃতির প্লাবনের 
গতিরোধ করিতে পারিল না! জামাতাকে বুকে চাপিয়৷ ধরিয়া অত বড় 
বৈদাস্তিক বালকের ন্যায় কীদিয়া উঠিলেন। অকশ্ররুদ্ধকঠে তিনি বলিয়া 
উঠিলেন, “বাবা, আমার ক্ষমা কর! আমি তাহাকে নিজের হাতে মারিয়া 
ফেলিয়াছি! পাঙডত্যের অভিমানে সাধ্বীর বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া চূর্ণ. করিতে 

গিয়াছিলাম, তাই ম! আমায় ফীঁকি দিয়! পলাইয়াছে।” 
শ্রীসরোজনাঁথ ঘোষ । 


উদ্ানের রঙ্গ । 


উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অন্তর্গত উদ্ভান-কলার মধ্যে উত্ভিদ-পরিচর্য্য প্রকরণে ছুইটি বিশেষ 
ইংরেজী শব্ষের ব্যবহার আছে। উক্ত শব ছুইটি বথাক্রমে--70:01175 ও 
7২০510178। প্রথমোক্ত শব্ধ দ্বারা সাদা কথায় জবরদস্তি বা পীড়ন ও শেষোক্ত 
শব ত্বারা পিছাইিয়! দেওয়া! বুঝিতে হয়। উক্ত শব্ঘ্ধয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার 
জ্ঞাপক। এক্ষণে উহাদিগের প্রত্যেকের প্রয়োগ-কাঁধ্য ও ফলাফল কি, সংক্ষেপে 
তাহার আলোচনা করিব। 

উদ্ভানপাল যত ঘন ঘন উক্ত ছুটি শবের ব্যবহার করেন, কৃষককে তত ব্যবহার, 
করিতে হয় না । কৃষক অনেক কাধ্যের জন্ঠ স্বভাবের উপর নির্ভর করে। কারণ, 
কষফ যে কোনও ফসলের আবাদ করুক, তাহাকে সর্বদ। খরচের উপর বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হয়। কৃষিজাত প্রায় সমস্ত দ্রব্যই লোৌকসমাজের অবস্তপ্রয়োজনীয় 
বলিয়া সকল জিনিসই সম্ভবমত স্বল্নব্যয়ে উৎপন্ন করিবার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। 
উদ্যানপাল যে সকল জিনিস--তরিতরকারী ফলপাকুড়__উৎপন্ন করে, তৎসমুদয় 
আমাদিগের প্রয়োজনীয় হইলেও, কতকটা ভোজনের উপাদেয়তা-সম্পানের 
জন্য ব্যবহৃত হয়। ধান্য, গোধূম, মাড়য়া, মকাই প্রত্ৃতি প্রধান আহাধ্য ফসল 
সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। ধান্য গোধূমাদি অবস্তই চাই। তবে যে যেরূপ 
অবস্থার লোক, তাহার জন্য সেইরূপ ফসল আছে। যাহা হউক, এগুলি সর্বাগ্রে 
আবশ্তক, তার পরে তরিতরকারী ব! 'ফল পাকুড়, এবং তাহারও পরে ফুল। 
তরিতরকারী না“হুইলে চলিতে পারে । অনেক দেশে গরীব ছুঃখীর! অর্থাভাব- 
বশতঃ :তরকারী খাইতে পার না; আর যদি বাখায়, প্রায় তাহা ম্বভাবজাত 


?জঞান্ট, ১৩২৫। উদ্ভানের রঙ্গ । ১৬৯ 


শাক পাতা মূল কন্দ। আবার অনেক সময় অন্ন, রুটা, বা বিদ্ধ মকাই, বা! 
মাড়যা-চুর্ণ কেবলমাত্র লবণ ও লঙ্কাসহযোগে উদরস্থ করিয়া! থাকে । মোটের উপর 
আমরা দেখিতে পাই যে, ওগ্ভানিক ফসল অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের 
জন্য ) সুতরাং সে সকল সামগ্রী তুলনায় কিছু মহার্ঘ, এবং উৎপন্ন করিতেও ব্যয় 
কিছু অধিক হয়, কিছু অধিক পরিশ্রমও করিতে হয়। এই সকল ও তদান্ুষঙ্গিক 
আরও কতকগুলি কারণে ওগ্ভানিক ফসল যাহাতে উৎকৃষ্ট হয়, মেই বিষয়েই 
উদ্ভানপালের লক্ষ্য থাকে, খরচের দিকে তত থাকে না । উদ্ভানপাল যত 
উৎক্ষপ্ট গ্রণালীতে আবাদ করে,' ক্লষক তাহা করে না। এই জন্ত কৃষকগণকে 
(017011)5 বা £59910118এর ধার ধারিতে হয় না। 

উদ্ভানপালকে উত্ভিদের সহিত প্রকৃত পক্ষে লড়াই করিতে হয়, এবং সে যুদ্ধে 
, উদ্ভানপালকে জিতিতেই হইবে । [7010175 ও [২669101176 সেই যুদ্ধের একটি 
বিশেষ উপকরণ। উত্ভিদের বৃদ্ধি, ফলশীলত৷ প্রভৃতি অনেকগুলি কার্যকে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য উত্তিদের উপর কখনও ভুলুম করিতে হয় ; আবার কখনও 
দাবাইয়া দিতে হয়। গাছে সার প্রদান করা, গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া, জুলুম ক্রিয়ার 
অন্তর্গত। আবার কখনও বিশেষ উদ্দেস্ত সিদ্ধ করিবার জন্য গাছের বৃদ্ধি 
রুদ্ধ করিতে হয়, ফলনকালের “আগুপিছু” করিবার জন্য গাছের শ্বাভাবিকগতিকে 
অল্লাধিক কালের জন্য স্থগিত করিতে হয়। এ সকলকে স্থগিতক্রিয়া! বা! 16021- 
02001) বলা যায় । 

প্রকৃতির মধ্যে স্বভাবতঃ যাহ। প্রসারিত আছে, তন্বারাই উত্তিদ জীবিত 
থাকিতে পারে । তৃগর্ডে উদ্ভিদের খাগ্যোপযোগী প্রচুর পদার্থ বিদ্মান,পানের জন্য 
রসও বর্তমান, শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য আকাশভর! বাম্পীয় পদার্থও ভাসমান। 
মাটাতে বীজ পড়িবার পর কোনরূপ প্রতিকূল অবস্থার" বাধা না পাইলে 
মানুষের বিন! চেষ্টার বা যত্বে উহা আপনিই উত্ভিক্ন হইবে, এবং স্ব ম্ব বংশগত 
পরমায়ু অনুসারে স্বপ্লকাল ব! দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে, বর্ধিত হইবে, ফলফুলও 
প্রদান করিবে। মাঠে বাটে অসংখ্য বুক্ষলতা গুল্সাদি কত জদ্মিতেছে, কত 
মরিতেছে, কে তাহার গণন! করে? স্বাভাবিকতার মধ্যে অনেক প্রতিকূল 
অবস্থা ও কারণ আছে? তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কিংবা পালকের 
মনোগত অভীষ্ট স্ুসিদ্ধ করিবার জন্য কখনও আমরা উত্তিদে জলসেচন করি, 
ব1 পুষ্টিকর খাস্তের ব্যবস্থা করি; কখনও বা নিজের মনোগত আকারে পরিগত 
করিবার জন্ উত্তিদকে ছাঁটিয়! দিই, শাখাগ্রশাখার সংখ্যারহাস করিয়া দিই। 


১৭৩ সাহিত্য । এ. ২৪শ বর্ধ। ২ সংখা! । 


: স্বতাবজাত উত্ভিদগণ প্রক্কৃতির নিয়মাধীন থাকিয়া জীবিত থাকে $ ফলমূলাদি 
প্রদান করে ; কিস্তু তাহাদিগকে কৃত্রিম শক্তি প্রদান করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক- 
বৃদ্ধিণীল করিতে হইলে, কিংবা নির্দিষ্ট কালের পূর্বে ফলপুণ্পে স্থশোভিত করিতে 
হইলে, আমরা উত্ভিদে শক্তির প্রয়োগ করি। এই জগ্ঠ গাছে সার প্রদান করা 
সাধারণ নিয়ম | সার-প্রদানের ফলে উদ্ভিদ উত্তেজিত হয়, এবং সেই উত্তেজনাঁকে 
বর্জন করিবার জন্যই যেন নূতন নূতন শাখা প্রশাথার উদগম হয়। অধিক বা 
তেজস্কর সার হইলে সেই সকল শাখা প্রশাখার বৃদ্ধি ফলন-ফুলনে নিযুক্ত হয়-_ 
গাছে ফুল ফোটে, ফল হয়। অনতিকালমধ্যে ফলফুলের উৎপাদন করিতে হইলে 
উদ্ভিদের অবয়বকে সমধিক বদ্দিত হইতে দিতে নাই; বরং তাহাতে সমধিক 
তেজস্কর সার দেওয়াই বিধি। স্থুলসার প্রদানে গাছের বৃদ্ধি তত ত্বরিত হয় না, 
স্থতরাং ফলফুলও বিলম্বিত হয়৷ কিন্তু সেই সারে জল মিশ্রিত করিয়া! তরল সারে 
পরিণত করিয়! উত্ভিদের পাদদেশে প্রদান করিলে, উদ্ভিদের সমগ্র শক্কি উদ্দীপিত 
হইয়া উঠে, অথচ উদ্ভিদ বৃদ্ধি পাইবার অবসর না পাইয়া, সেই সমাবিষ্ট শক্তির 
প্রাবল্য হেতু পুষ্পোৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। সচরাচর আমরা কান্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে 
গোলাপ গাছ ছাঁটিত্াা দিই; তাহার গোড়ার সার দিই, অন্তান্ত পাট করি। এ স্থলে 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বসস্ত কালই গোলাপের পুণ্পিত হইবার স্বাভাবিক 
সময়। কিস্তু আমর! তাহাদিগকে শীতকালেই পুম্পিত হইবার জন্য বাধা করি। 
ইহাহি হইল জুলুম । খতুজীবী উদ্ভিদগণ (11915) কয়েক মাসের মধ্যে উত্তিদলীলা 
সাঙ্গ করে। কিন্তু একাধিকবর্ষজীবী প্রায় সকল উত্ভিদই বর্ষাকাল উত্তীর্ণ হইবার 
পর হইতে, শীত যত বেশী হইতে থাকে, ততই সঙ্কোচভাব ধারণ করে ) তখন 
কিছু দিনের জন্ত তাহাদের বৃদ্ধিও স্থগিত হয়, শরীরস্থ রস ঘন হয়, রসের সঞালম- 
ক্রিয়। অল্লাধিক ধীরতা প্রাপ্ত হয়। এ সময়ে গোলাপগাছে ফুল আসিতে পারে না। 
ক্রমে শীতাবসান হইলে গাছের অসাড়তা ভাঙ্গিয়! যায়, গাছ জাগিয়া৷ উঠে, রস- 
প্রবাহ ত্বরিত ভাব ধারণ করে, রসও তরল হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই 
হইল গোলাপের ফুলের মরনুম। স্বাভাবিক মরন্থমের অপেক্ষা! না করিয়া 
কয়েক মাস পূর্বেই আমরা কেন গোলাপ গাছে ফুল ফোটাই, তাহা এ স্থলে 
আমাদের আলোচ্য নহে। গোলাপদিগকে অসময়ে পুম্পিত করিবার জন্য আমরা 
যেষে উপায় অবলম্বন করি, তৎসমুদরায় উদ্দীপনার অঙ্গ। এই জন্য আমরা 
প্রত্যেক গাছের গোড়া খু'ড়িয়া দিই, অনেক শিকড় কাটিয়া! দিই, অনেক শিকড় 
ছি'ড়িয়! যায়, ১৯1১৫ বা ২০1২৫ দিন গাছের মূলদেশে রৌদ্র ও. শিশির. লাগিতে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২*। উদ্ভানের রঙ্গ । ১৭১ 


দিই, এবং শাখ! প্রশাখা কাটিয়া ছোট করিয়। দিই। এই সকল উপায়ে 
গাছের, সাময়িক নির্জীবতা নষ্ট করি। ইতিপুর্ববে যে শক্তি সমগ্র গাছে 
প্রসারিত ছিল, যে শক্তি সমগ্র গাছটিকে নিয়মিত করিতেছিণ, এক্ষণে সে শক্তি 
সংক্ষিপ্তাকার-প্রাপ্ত গাছে সম্যকৃভাবে নিয়োজিত হয়। ফলে উত্তিদ শীত তেজাল 
হইয়া উঠে, এবং নির্দিষ্ট কালের বুপূর্বেই পুষ্পধারণ করে। 

আর এক প্রকার বলপ্রয়োগের কথা বলি। অনেক পেঁয়াজ-মূলক উত্ভিদ, 
রজনীগন্ধা, উদ্বাহ-কমল (7:001)8115 বা 1371051 111 ) প্রভৃতি উদ্ভিদকে 
ইচ্ছামত নির্দিষ্ট দ্রিনের মধ্যে পুম্পিত করিবার জন্য গাছগুলিকে মৃত্তিকা 
হইতে উৎপাটিত ও মূলগুলিকে ছেদন করিবার পর মৃন্ময় আধারে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গরম যায়গায় বা কাচ-নিন্মিত বাক ( ৬৬৭70191) 0956 ) 
বা কাঁচের ঘরে রাখিয়া! দিলে কার্যযসিদ্ধি হইয়া থাকে। 

উত্ভিদের বৃদ্ধি বা পুম্পিত হইবার কাল পিছাইয়। দিবার জন্য উগ্ভানপালকে 
কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধিহীনতা যেরূপ 
অবাঞ্ছনীয়, অতিবৃদ্ধিও সেইরূপ । যে সকল গাছ অতিশয় “বাড়ন্ত বা বৃদ্ধিশীল, 
তাহাদিগকে “ষীড়া” গাছ কহে। ঝাড়া গাছে প্রায় ফলফুল হয় না। লাউ 
কুমড়া গাছ অনেক সময় ষীঁড়াইয়া৷ যায়) বদলীবৃক্ষ “ফুলিয়া” বায়। এ সকল 
গাছে ফল হয় না। অবস্থাবিশেষে প্রায় সকল গাছেরই এ দশ! ঘটিতে 
পারে। কোনও গাছে ধীড়াইবার উপক্রম দেখা গেলে, প্রতীকারার্থ তাহাকে 
হীনতেজ করিয়া দিতে হয়। অনেক ফলকর বৃক্ষের ফল গাছে থাকিতেই 
আপনা হইতে ফাটিয়৷ যায়। কয়েকজাতীয় গোলাপ গাছ স্বভাবতঃ পুষ্প প্রদান 
করিতে নারাজ, অথচ গাছগুলি খুব শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন বিশাল ঝাড়াল হহয়া 
থাকে। ইহাদিগকে তেজোহীন করিয় দিতে হয়। ইহাকে. পাবাইয়া দেওয়া, 
কহে। দাবাইয়! দিতে হইলে কোনও স্থলে গাছের শিকড় অল্লাধিক কমাইয়া 
বা ছাঁটিয়া৷ দিতে হয়। কোনও কোনও গাছের শাখা-সংখ্যার হাস করিয়! দিতে 
হয়। শাখা! ও কাণ্ডের কোনও কোনও স্থানে কাটারি বা কুঠার দ্বারা কোপ 
দিলে কতক রস নির্গত হইয়! যায়। ফলে গাছ কিছু তেজনর৷ হইয়া যায়। 
এই উপায়ে অনেক গাছ স্থুধরাইয়া গিয়াছে। গাছে “ফুল বা ফল আসিবার 
পূর্বে গাছকে ছায়ায় রাখিলে, ফল ফুল হওয়া স্থগিত হয়। গামলায় পালিত 
 উদ্তিদগণকে এই সকল উপায়ে সুবিধামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আবার 
বদি উত্ভিদের জন্য উদ্যানে উত্ভিদশাল! বা (০9759159001), থাকে, তাহা হইলে, 


১৭২ র সাহিত্য। জান, ১৩২০। 


এ সকল কাঁজে বড় সাফল্যলাভ কর! যায় । সে সাফল্যে উদ্ভানপালের বড় আনন্দ! 
কোনও উদ্ভিদে হয় ত ফাল্তুন মাসে ফুলের সমাগম হয়। পালক ইচ্ছা . করিলে 
তাহাকে মাঘ মাসে কিংবা চৈত্র মাসে ফুটাইতে পারেন। ইহার জন্ত গরম ও 
ঠাণ্ডা, উভয়বিধ ঘর থাক। আবশ্তক। সে সকল ঘরে বায়ুমণ্ডলকে কৃত্রিম 
উপায়ে গরম বা ঠাও1 করিতে পারা যাঁয়। কখনও উত্তাপ, কখনও বা শৈত্য 
বাড়াইতে বা কমাইতে পারা ষায়। পুম্পিত হইবার কালকে অগ্রে অর্থাৎ 
ফাল্তুনের স্থলে মাঘে আনিতে হইলে, গরম গৃহে রাধিয়! ক্রমে গৃহের উত্তাপ ন্ধিত 
করিতে হয়। কিন্তু পুষ্পিত হইবার দিনকে পিছাইয়া দিতে হইলে, অর্থাৎ 
ফাঁন্তনের স্থলে চৈত্র বা বৈশাখে আনিতে হইলে, পুশ্পোম্মখ গাছকে ঠাণ্ডা গৃহে 
রাখিতে হয়) প্রয়োজন বোধ করিলে গৃহাভ্যন্তরের শৈত্যও বর্ধিত করিতে হয়। 
মানুষ মনে করিলে গাছে অধিক বা অন্ন ফুল ফল আনিতে পারে; ইচ্ছ। 
করিলে বড় বা ছোট ফুল ফলও উৎপন্ন করিতে পারে। ইহাকে গাছে 


মানুষে থেল! ভিন্ন আর কি বলিব? 
শীপ্রবোধচন্দ্র দে। 


ঈশ্বর ঘোষের তাঅশাসন | 
[ প্রশস্তিপাঠ |] 
শ্রীপরাক্রমমূলস্য। 
নি 
১। ও *% স্বস্তি॥ 
বড়ূব রাট়াধিপ-লব্ধজন্মা 
তি [ শ্াংশু-চণ্ডে। নৃূপবংশ- ] 
২। কেতৃঃ। 
' শ্ীধূর্তঘোষো নিশিতাসিধারা- 
নির্ববা [ পিতারিব্রজ-গর্বব- ] 
, ৩। লেশঃ ॥ (১) 


* ওফার-বিজ্ঞাপক চিহুমাত্রই উৎকীর্ণ আছে। 
(১--২) ইন্ত্রবন্্া। দ্বিতীয় লোকের শেষে “পৃথিব্যাম্‌ঃ স্থলে পৃথিব্যাং* উৎকীর্ণ আছে। 
“আত” শবটি সমৃহার্থে বাবহৃত হইয়াছে । 
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14০৭1 (2৫হাটি পন, শব, 0141 2৪ বা 
ৃ ৫৩615 ১(08 ইত মন 1" ১570, 1120 
২3৭18 সা বি 4 412747- ইহ ট 
জা) 11 20 থানাও শত হেহ619411) । নু, "2 15. বণ, ধর 


এত 4818 1554" দম), ৮৮877071545 
[নাগ0খ) 1৬ 1. বশ (ধ18 নং 417411৭7 
১সনতব1এ-1817 বম? ধাণিগ/5 বাহ দি 
21418%(সাহাধ্বং বুকঝবীবাণধা রব এ খানায় টু 
তে সমদায়ধসতববশথগঞখযারকলঘএগয বস 
সনম বক মহান য01144 পযন্ত 
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88098118 ১1585) (0৪1. 


জোট, ১৩২*। 


৪। 


৫ ॥ 


৫। 


৭ | 


ঈশ্বর ঘোষের তান্্রশাসন। ১৭৩ 
আসীত্তভোপি সমর-ব্যবসায়সার- 
বি [ ল্ফঞিতাসি-কুলি- ] . 
শ.ক্ষত-বৈরিবর্গঃ | 
শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কু [ লাজজাত- 
মর্ত-] 
গু-মগুলমিব প্রথিতঃ পৃথিব্যাং ॥ (২) 
তস্যাভবন্ধবলঘোষ [ ইতি প্রচ- ] 
গঁ 
দণ্ড: স্থুতে। জগতি গীত-মহা প্রতাপঃ | 
যেনেহ যৌধ-তি [ মিরৈক-] 
দিবাকরেণ 
বজয়িতং প্রবল-বৈরি কুলাচলেষু ॥ (৩) 
ভবানীবাপরা মূর্ত্যা সীতে [ বচ পতি-] 
ভ্রতা। 
সন্তাবা নাম তত্যাড়ূদ্‌ ভার্য। পল্মেব শাঙ্গিণঃ ॥ (8) 
তস্থা। ঈশ্বরঘোষ এষ তনয়ঃ [ সপ্তাংশু- ] 
'ধামা জয়- 
ত্যেকে! ছুর্ধর-সাহুসঃ কিমপরং কান্ত জিতেন্দ্র্যতিঃ। 
বন্য প্রোর্জিত-শৌর্য্যনির্জিত-রিপোঃ [ প্রৌ- ] 
ৰ ঢ-প্রতাপশ্রুতে- 
রাস্য শ্বাম্পজল-প্রণালমলিনং শক্রজ্জিয়ে! বিভ্রতি ॥ (৫) 
স খলু ঢেকরীতঃ। মহামাগুলিকঃ 


সপ্ন পপ 
(৩) - বসস্ততিলক । বাচচা ঝা “দগু"কে “5৩” বলিক়া এবং “যোধশকে “যৌধ” বলিয়। 
পাঠ করিয়া গিয়াছেন। 
(৪) অনুষ্টত। 
(৫) শার্দুল-বিক্রীড়িত। 


সা---২৩ 


১৭৪ সাহিত্য । ২৪ বর্ষ, তয় সংখ্যা। 


১১। প্রীমদীশ্বরঘোষঃ কুশলী (৬) পিপোল্ল-মগুলান্তঃপাতি- (৭) 
গাল্লিটিপ্যক- 
বিষয়-সস্তেগ-দিগ.ঘ! সোদি- 
১২। কা গ্রামে সমুপগতাশেষ-রাজ | রাজণ্যক। রাত্ভ্ী। রাণক। 
রাজপুন্র-কুমারামাত্য । মহাসাদ্ধিবিগ্র- 
১৩। হিক মহাপ্রতীহার-মহাকরণাধ্যক্ষ-মহামুদ্রাধিকৃত- 
মহ! আক্ষপটলিক- (৮)-মহাসর্বঝধিকৃত- 
১৪। মহাসেনাপতি-মহাপাদমুলিক-মহাভোগপতি- 
মহাতন্ত্রাধিকৃত-মহাব্যহপতি-মহাদগুনায়- 
১৫। ক মহাকায়স্থ.মহাবলাকোষ্ঠিক (৯)-মহাবলাধিকরণিক- 
মহাসামন্ত-মহাঠকুর- (১০)-অঙ্গিকর- 
১৬। গিক-দাগুপাণিক- (১১)-কোট্রপতি-হট্টপতি- 
১৮ -বিষয়পতি-এন্ষিতাসনিক- (১২)-অন্তঃ- 
প্রতীহার-দ [গু]. 
১৭। পাল-খগুপাল-ছুঃসাধ্যসাধনিক-চৌরোদ্ধরণিক- 
উপরিক-তদানিযুক্তক-আভ্যন্তরিক-বাসাগা- (১৩) 
১৮। রিক-খড়গ গ্রাহ-শিরোরক্ষিক-বৃদ্ধধানু-একসরক- 
খোলদূত-গমাগমিক-লেখ ০০০৩০০ (১৪) 


(৬) ২১ পংক্তিতে [মানরতি বোধয়তি সমাদিশতি ] ক্রিয়াপদ উল্লিখিত আছে। 

(৭) মণ্ডলের নাম বাচ্চা ঝা কর্তৃক উদ্ধৃত হইবার সময়ে পকার বকার রূপে, এবং 
“সোদিক।” শব্ধ “সাট়িক1” রূপে পঠিত হইয়াছিল। 

(৮) 'মহাক্ষপটলিক' পাঠ করিতে হইবে। 

(৯) এরপর়াজপাদোপজীবীর নাম পালরাজগণের তাত্রশীসনে অপরিচিত। 

(১*) বাচ্চ। ঝা ঠকার পাঠ করিতে পারেন নাই। 

(১১) “দ্বাগুপশিক" শব্দের স্থলে “দাওপাঁণিক” আছে। 

(১২) বাচ্চ। ঝা “ওুন্িতাসনিক" পাঠ উদ্ধৃত করিয়। গিয়াছেন। ৩* পংক্তিতে দুইবার 
ওঁকার ে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, তাহার সহিত এই শব্ষের কারের আকৃতিগত পার্থক্য 
জাছে। 

(১৩) “বাসাগারিক শব্ধ” পালরাজগণের তাত্রশ।সনে দেখিতে পাওয়। যায় ন|। 

(১৪) এই স্থানের ফয়েকটি অক্ষর অন্পষ্ট হইয়! গিয়াছে। | 


£ 


জৈ)৪) ১৩৫২৪ । 


১০) | 


২০ । 


২১ 


ঈশ্বর ঘোঁধের তাত্রশাসন। ১৭৫ 
ষণিক-পানীয়াগারিক-শীস্তকি কর্ম্মক র-গৌল্মিক- 
গৌক্ষিক- 
হস্ত্যস্থো ই্রনৌবলব্যাপৃতক-গো- 


মহিষ্যন্সাবিকবড়বাধ্যক্ষাদি-সকলরাজপাদোপজীবি- 

নোহন্যাংশ্চ চাটভটজাতীয়ান্‌ স[ কর-] 

ণ-ব্রাহ্মণমাননাপূর্ববকং (১৫) মানয়তি:বোধয়তি 
সমাদিশতি চ 


. বিদিতমতমন্ত ভবতাং গ্রামো- 


২৩। 
২৪ । 
২৫ । 
২৬ | 
৭ | 


২৮ | 


০ | 


য়ং চতুঃসীমাপর্ধ্যস্তঃ স্বসস্তেগসমেতঃ সজলস্থলঃ 
সোদ্দেশঃ সগর্ভোষরঃ সাআ [ মধু- ] 
কঃ সগোকুলঃ স[ শা | ল- 
বিটপলতান্বিতঃ সহট্ট-প- 
টঃ 
সমস্তক্ষিতি- 
ঃ পরিহৃতসর্ববগীড়ঃ আচট ভটপ্রবেশঃ 
অকিঞ্চিৎকরপ্রগ্রা- 
[হ্য আচন্দ্রার্কতারকক্ষিতি-সমকালং যাবগু। 
রি বিন (নি) গঁতায় 

ভট্ট। শ্রাবান্থদেবপুত্রায় ভট্টশ্রীনিব্বোকশনর্মণে 

ভার্গবসগোত্রায় 
ব-] মদগ্লি-ওর্বব্য-আগ্,বান্-প্রবরায় আগ্ু,বান- 


: পর্বব্য-যামদগ্ন-চ্যবন-ভা-****** 


(১৫) বাচ্চা বা “সচরণ ব্রাহ্মণমাননা পূর্বক: পাঠ উদ্ধর্ত করিয়া গিয়াছেদ। ২* 
পংক্তিতে স অক্ষরের পর ক-অক্ষরের কিয়দংশমাত্র বর্তষষন আছে; ২১ পংক্তির প্রথমেই 


মুক্ধণা গকার; 


্রাহ্মণ-শব্ধের সহিত সমগান-নিবন্ধ এই শব্টি “সকরণ” বলিয়াই প্রতিভাত 


হ়্। ধর্্পালের [ খালিমপুরে আবিষ্কৃত ] তাত্রশাসনে “ত্রাঙ্গণমাননাপুর্বক” আছেঃ 
পরবর্তী পাল-মরপাঁলগণের শাসনে তাহা নাই।  *“সকরপত্রান্দণমাননাপুর্ববকং” পাঠ 
যুক্তিযুক্ত হইলে, ঈশ্বর ঘোষ জাতিতে “করণ” ছিলেন বলিয়াই প্রতিয্ঠাত হয়্। 


১৭৬ ূ সাহিত্য । ২৪শ বধ, য় সংখ্যা। 
৩১। যভুর্ব্বেদা আধ্যায়িনে (১৬) মাগগসংজ্ান্তো 


জটোদায়াং ( জটোদয়ায়াং ? ) ন্াত্বা তিলদর্ভপবিত্র- 

৩২। পূর্ববকং ভগব্তং শঙ্করভ্টারকমুদ্দিশ্য 
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যবশোভিবৃদ্ধয়ে 

৩৩। [তাত] শাসনীকৃত্য প্রদত্োহল্মাভিং | অতঃ প্রতিপালনে 
মহাঁফলদর্শনাশড অপহরণে ম- 

৩৪। [হা-নর ] কপতন-ভয়াগ সর্ববেরেব দানমিদনুমন্তব্যং 
প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রক রৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধে-. 

৩৫। [যী] ভূয় বথাদদীয়মান-করাদি-সমস্ত-প্রত্যায়োপনয়ঃ 

কার্য্য ইতি । 

ভবস্তি চাত্র ধন্মান্ুসং (শং) সি- 

৩৬। নঃ শ্লেকাঃ। 


বনুভিরবস্ধা দত্ত! রাজভিঃ সগরাদিভিঃ । 
যস্য যস্য যদ ভূমি স্তস্য তলা তদা 


৩৭। ফলং [ ॥] 
ভূমিং ষঃ প্রতিগৃহ্াতি ষশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। 
উভৌ তৌ পুণ্যকণ্ম্াণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ 
. ৩৮। সর্ব্বেষোমেব দানানাং একজন্মান্ুগং ফলং [|] 
হাঁটক-ক্ষিতি-গৌরীণাং সপ্তজন্ম।মুগং ফলং ॥ 
বগ্িং (১৭)- | 


৩৯। বর্ষসহত্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমি] |] 
আক্ষেপ্ত। চানুমন্তচ তান্যেব নরকং বসে [ ॥] 
গা- 

৪০। . মেকাং সুবঞ্ন মেকং ভূমেরপ্যেকমঙ্গলং [| ] 

(১৬) “বনুর্বেেদাধ্যাক্লিনে* পাঠ করিতে হইবে। 
(১৭) এই একটিমাত্র স্থলে জনুন্যার-চিহ্ন প্রচলিত বাঙ্গাল। চিহ্ের ন্যায় উৎকীর্ঘ রহিয়াছে পু 
অন্যান্য গুলে দ্বাত্রার উপরে বিন্দু ক্ষোদিত জাছে। পু 


৬. 


সাহিত্য 


ই 
চা 
কু ্ 


কস্টি.. 
(৮৮... 
রায়ে 
২১৬ ; 
সই 2 না 
শক 


সপ ১১৬৬ 
বাত 


টি 
০ 2 এই ৯ পাও 
০ 


১ ৯ 


টে 
) 
০ 

ক 


হি ১. ঠা. 


ূ রে, রী 75 র্ 
3 টি 450 8. 
যী রতি যাব১ বন রী 
8 নয দমন ৮ ব্য ২ ধু টি 


ঃ রা রঃ 8 হানা চি থা 


বা রঃ 0 টা রা 
রা রে 21121 ্& রা যা 
রা র্‌ ঘধ রি ্ ধা 977 
মি টি রি 7 রর 
82 রি 1 রা া নী 
ৰ 8: টি ও রে ৯ ৪: ্ু [ধথধন] গিয়া বা 
শা 71 
ন নর 
জা য় রি টি 


নি ধর টা 





মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসন [ পশ্চাতের পৃষ্ট। ] 


700]1112. 271555) (91, 


জো, ১৩২*। (তাশ্রশাসন। ১৭৭ 


হরম্নরক মায়াতি যাবদাহুতি-সংপ্লবং [ ॥ ] (১৮) 
অন্যদত্াং 

৪১। ঘিজাতিভ্যো বত্ধাপ্রক্ষ যুধিষ্টির | 
মহামহীভুঙ্গাং-শ্রেন্ট দা চ্ছয়োহনুপালনং ॥ 
স্বদত্াং প- 

৪২। রদস্তাং বা যো! হরে দ্ব্ুদ্ধরাং (১৯)। 
স বিষ্টায়াং কৃমি ভূর! পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে ॥ 
বাপীকৃপ-স 

৪৩। হল্েণ অশ্বমেধ-শতেন চ। 
গবাং কোটি প্রদানেন ভূমিহর্তা ন গুধ্যতি ॥ 
সর্ববানে- 

8৪ । তান্‌ ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্র (ক্দ্রা) ন্‌। 
ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ [|]. 
সামান্যোয়ং ধর্ন্মসেতু নৃ- 

৪৫। পানাং 
কালে কালে পালনীয়ঃ ক্রেমেণ ॥ 
ইতি কমলদলাম্ব,বিন্দুলোলাং 
শ্রিয় মনুচি- 

৪৬। [স্ত্য ম] মুয্য-জীবিতঞ্চ। 
সকলমিদ মুদাহৃতঞ্, বুদ্ধ! 

ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্তয়ো বিলোপ্যা ॥ 
ই- 
৪৮। [তি] সম্ব ৩৫ মার্গ দিনে [১] 





(১৮) এই গ্লোক ধর্মপালের এবং দেবপালের তাত্রশাসনে উদ্ধৃত হয় নাই। প্রথম মহী- 
পালদেন়ের [ বাণগড়ে আবিষ্কৃত ] তাত্রশাসনে:ইহা দেখিতে পাঁওয়। যায় ; তাহাতে “ন্র্মেকঞ্চ* 
এবং “ভূমেরপ্যর্ধমুলং” পাঠ উদ্ধত আছে। 

(১৯) “যো হরেত বনুত্ধরাং” এই পাঠ পরিতাক্ত হওয়ায়ছল্দোত্ ঘটিয়াছে। ইহ! 
লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই বোধ হয়। 


১৭৮ সাহিত) ২৪শ বর্ষ) ংর সংখ্যা 


1 বঙ্গানুবাদ 
(১) 
রা়াদদেশের অধিপতির পুণ্র নৃপবংশকেতু ৬ধূর্ত ঘোষ [ তিগ্মাংগুচওঃ ]। 
সুর্যের ন্যায় প্রচ প্রতাপশালী ছিলেন; তাহার শাণিত অসিধারায় অরিকুলের 
গর্বলেশ নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। 
(২ ) 
তাহা হইতে শ্রীবালঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার সমরব্যবসায়-সার- 
বিস্বুঙ্জিত তরবারিরূপ বজ্রের আঘাতে বৈরিবর্গ ক্ষতবিক্ষত হইত। তিনি 
ঘোষ-কুল-কমল-সমূহের পক্ষে [আনন্দদায়ক ] মার্তগুমগুল বলিয়৷ পৃথিবীতে 
প্রথিত হইয়াছিলেন। 
(৩) 
তীহার ধবলঘোষ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচণ্দণ্ড ছিলেন 
বলিয়। তাহার প্রতাপ পৃথিবীতে গীত হইয়াছিল। তিনি [শক্র] সেনা-তিমির- 
বিনাশী দিবাকরতুল্য ছিলেন) বৈরিকুল পর্বতের পক্ষে বজ্র ন্যায় প্রতিভাত 
হইতেন। ্‌ 
( & ) 
' ভবানীর অপরা মৃষ্তির ন্যায়, সীতার ন্যায় পতিব্রতা, এবং ( শাঙ্গীর ) বিষু- 
দাঁয়িতা লক্ষ্মীর স্তায় তাহার সম্ভাবা নায়ী ভার্্যা ছিলেন। 
0৫) 
সেই ভার্য্যার গর্ভে এই পুত্র ঈশ্বরঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হৃর্য্যের 
ন্যায় বীর্ধ্যসম্পন্ন ছিলেন। তাহার অত্যন্ত সাহস ছিল, অধিক কি বলিব, 
কাস্তিগ্রভা় তিনি ইন্দ্রের কাস্তিছ্যাতিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সেই 
শৌর্যযনির্জিতরিপু ন্থুবিখ্যাত প্রতাপশালী বীরবরের প্রতাপে শক্ররমণীগণ 
বাম্পজলমলিন বদনমণ্ডল ধারণ করিতেন । 
[ গদ্যাংশ সরল বলিয়! অনুদিত হইল না।] 
| শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


১৭৯ 


মাসিক সাহিত্য সমালোচন।। 


ভারতী। বৈশাখ ।-_ভ্রীঅজিতকুমার হালদারের 'কল্যানী' নামক পটের প্রতিপাদ্য 
কি, তাহ আমর! অনুধাবন করিতে পারিলাম নাঁ। চিত্রিতা নারীর এক হত্তে কমল বা কুমুদ, 
আর এক হস্ত বীণাক়্ নিবিষ্ট । কমলে কি কল্যাণ সুচিত হইতেছে 2 “ভারতীয় চিত্রকলা 'র 
বহু মুদ্রাদোষে পটপগানি ধন্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে অন্ত কোনও বিশেষত্ব নাই। 
অবনীন্রনাথের পাঠশ্নুলে ধাহাদের হাতে খড়ি হয় নাই, তাহার “কল্যাণী'র বর্দলেপে কোনও 
সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিতে পারিবেন না । নব বর্ষ, নানক পদ্যে কবি লিখিয়াছেন,__ 


“বিদায়-আসরে ওই থেমে গেল গাঁজনের ঢাক, 
সন্গ্যাসীর উন্মাদ চীৎকার । 


এটুকু অত্যন্ত মি, সে বিষয়ে মতভেদ হইবার কারণ নাই। কেন না, ঢাকের বাদি 
থামিলেই মিট লাগে। 'উন্মাদ-চীৎকারে'র অবসানও সর্ব! প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু বাঙ্গাল! 
দেশের অরাজক সাহিত্যে এক উন্সাদ-চীৎকার শব্দ-ব্রদ্ষে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই নূতন 
চীৎকারের উদ্ভব হয়। সুতরাং বধির না হইয়া আর নিম্তার নাই ! 

কবিত।--নববর্ষের কবিতাও আবশ্যকমত লেখা যায় না। বিধাতা সকলকে কবিত। 
লিখিবার শক্তি দিয়াও ছুনিয়ায় পাঠান না। বিধাতা শক্তি না দিন, ছুরাকাজ্ছাটুকু 
মুক্তহত্তে দান করিয়া থাকেন। তাঞ্ধার ফলে অনেকেই প্রাংশু-লভ্য ফলের লোভে 
উদ্ধানথ বামনের দশ। লাভ করেন। কিন্তু "গমিব্যামুযপহাস্যতাম্”-এ চিস্ত! কখনও 
তাহাদের মনে উদ্দিত হয় না! কালিদাসের হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই শ্রেণীর কবি- 
যশঃপ্রার্থীরা কাঁলিদাস-বিজয়ী ! প্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যুগ্রতার1, সখপাঠ্য আখ্যায়িক।। 
উর্দ, শব্দগুলির টাক দিলে বর্ণনার সৌন্দধ্য সাধারণের উপভোগ্য হইত! প্রীহ্নরেশ- 
চত্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'জাপানে নববর্ উল্লেখষোগ্য। লেখক ভাষার উপর অনেক 
দৌরাত্ম্য করিয়াছেন, কিন্তু ভাহার বর্ণনীয় বন্ত কৌতৃহলের সৃষ্টি করে। শ্রীযোগেকন্রনাথ 
নাগের “চা-প্রসঙ্গ' নান। তথ্যে পুর্ণ । উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন,__ 

“আসাম ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এখনও চা-র উপযোগী' জমী রহিয়াছে। ধনশালী 
ব্যক্তিগণের উচিত সেই সমস্ত স্থানে চা বাগান খুলিয়। ধনাগমের উপায় করা । বঙ্গদেশের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষ। জলপাইগুড়ীই চা-জাবাদের উপযুক্ত স্থান; কিন্ত জলপাইগুড়ীর জী প্রায় 
নি:শেধিত হইয়। আসিয়াছে । আসামে কিন্ত এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমী পড়িয় রহিয়াছে । 
অর্থের অভাবে সে স্থানের অধিবাসিগণ কাজ করিতে পারিতেছেন না । বাঙ্গালীগণ কোম্পানী 
করিয়! আসামবাসীদের সঙ্গে কার্য করিলে ভাল হয়।, ঞ 

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী “ছুপুরে ও নিশীথে' বৈরাগ্যের-__ দেহতত্বের--*ও পারের গান 
ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ “তাহার; সন্ধানে মানসীকে নিযুক্ত করিবার পর, বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
কবিতাকুঞ্জে-টগ্লার জাসরে বৈরাগোর স্থুয় জমিয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মানসীর ব্রক্গ- 
লাতের বয়স হইয়াছে । নবীন কবিরাও যদি সঙ্গে সঙ্গে গেরয়ার আলগেকা পরিয়া বাউলের সুরে 


১৮৩ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা । 


দেহ-তন্বের গান ধরেন, তাহা! হইলে আম।দিগকেও নূরদাসের ভাবায় বলিতে হয়,-“দেখো এক 
বাল যোগী' ইত্যাদি! টগ্সীর, খেয়ালে, পদে, মেঠো হরে, মন্কীর্তনে 'তাহাকে' পাওয়া 
যাইতে পারে, কিন্ত বা্গালার কবিতা কি “যৌবনে যোগিনী; সাজিবে ? এই যে নব-নারীকুঞ্কর 
দেখিতেছিলাম ! নিমেষ না পড়িতে এ কি পরিবর্তন ! এই অকালপকের দেশে কবির অনু- 
ভূতিও কি শুকদেব গোন্বামীর মত ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপোবনে-_-ও" বিষু-_“সমাজে' যাত্রা করিবে ? 
সুর-সপ্তক অক্কালভ করিবে? 'কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠে কেবল নাদত্রক্গ গর্জিতে থাকিবে ? 
জটাজুট-শালিনী, রুদ্রাক্ষমালিনী, গেরয়া-ধাঁরিণী, তরুণী কবিতার কচিমুখে করুণ নগরে 'শৈষের 
সে দিন শুনিলে সহজ মানুষের ধমনী স্তব্ধ হইয়া। যায়, গলায় ঘড়, ঘড়, শব্দ উপস্থিত হয়ঃ আশ! 
করি, নবীন কবিরাও তাহ অস্বীকার করিবেন ন।। অতএব, ভোঃ ভোঃ কিশোর কবিগণ! 
ফ্যাশনের অনুবস্তা হইয়া অকালে 'ও পারে? পাড়ী জমাইবার চেষ্টা করিও না। তাহা এক 
দিকে যেমন হাসারসের উদ্দীপক, অন্য দিকে তেমনই সাংঘাতিক ।-_-এই নবজাগরণের যুগে 
গতানুগতিক হইয়া! দেবধি নারদের বীণাতস্ত্রীর ঝঙ্কারের অনুকরণে সফল হইলেও, কোনও লাভ 
নাই। যদ্দি কিছু বলিবার থাকে, নিজন্ব থাকে, বলিয়া! যাও। জীবনের সন্ধ্যার পূরবী-ইমন ভীজিও, 
এখন- অরুণরপ্রিত প্রভাতে ললিত ভৈরবী আলাপ কর। তাহ ই স্বাভাবিক। প্রাপঞ্চানন নিয়োগীর 
'বৈজ্ঞানিক-জীবনী (9)--হুশ্রুত' নামক নিবন্ধে নান! তথ্যের সমাবেশ আছে। বহুকাল পূর্ব্বে 
স্বর্গীয় ডাক্তার মহেক্্রলাল সরকার তাহার 'জর্যাল্‌ অফ. মেডিসিনে, সুরের ও তাহার শস্তো- 
পচারপদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিলেন। সে পরিচয়ে ইউরোপ স্তস্তিত হইয়াছিল । সম্প্রতি গগ্ডালের 
ঠাকুর, প্রত্বতত্ববিৎ হরপলী প্রভৃতিও ভারতের প্রাচীন বৈদ্যক-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। 
নিযলোগী মহাশয় সঙ্ছেপে সুশ্রতের পরিচয় দিয়। আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছেন ; প্রতিপাদা 
বিষন্ন সম্বন্ধে প্রতীচ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন সধীগণের মন্তব্য উদ্ধত করিলে প্রবন্ধটি আরও 
উৎকর্ষ লাভ করিত। শ্রীসৌরীল্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের “বাস্তুভিটা। মামুলী “সেন্টিমেন্টে' পুর্ণ । 
বাস্তভিটাযর় এত আবর্ডন! দেখিলে দুঃখ হয় না? আগে ঠাকুরমা ও দিদিমার! গল্প শেষ করিয়া! 
বলিতেন,--'আমার কথাটি ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়লো? ইত্যাদি। এখনকার অধিকাংশ গল্পে 
অবশ্য কথা+ও থাকে না, বদি বা ্ষচিৎ এক বিন্দু থাকে, সে কথা! কিছুতেই শেষ হইতে চায় 
না। অগত্যা! বাঙ্গালার ব্বয়ংসিদ্জ মোপাস! ও মেরিমীরা হয় কাহারও ঘাড় ভাঙ্গিয়া গল্প শেষ করেন, 
নয় কোনও নিপুণ লেখকের ব্যর্থ অনুকরণে তিখারীর অবতারণা করিয়া! তাহার মুখে কোনও 
পুরাতন গানের একটি কলি তুলিয়া দিয়া যাত্রা! ভাঙ্গিযা৷ দেন। নিতান্ত পক্ষে নিকটবর্তী বনে 
একটা শেয়াল “চয়া-কাকা-হয়া, রবে ডাঁকিতে থাকে,--কিংবা! সন্নিহিত কো নও গাছের ডালে পাখা 
ডাকিয়। উঠে। অন্তঃপ্রকৃতির গল্প বহিঃপ্রকৃতির চীৎকারে, বা কৃজনে চরিতার্থ হইয়! নির্ববাণ-মুক্তি 
লাভ করে। - আবার গাছের ডালের ও পাখীর নামের নির্বধীচনেও কবিত্ব থাকে । গাছটি যদি: 
শিরীব, চাঁপা, বা কদম হয়, তাহা! হইলে তাহার ডালে ছাতারে, বা কাঠ্ঠোকর! “বিরাজ” করে। 
আর বদি বৌ-কথা-কও, পাপিয়া, বা এরূপ কোনও সৌখীন পাঁখীকে ডাকাইতে হয়, তাহ 
হইলে; বাঙ্গালার গল্প-কনক্রম সজিনা, শ্যাওড়া, বা আমড়ার রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট 
শাখায় নিকৃষ্ট পাখী,_এবং “টক তাহীর উপ্টো”। সৌরীন্রমোহনের গল্পেও “সজিনা গাছের ডাল 
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হইতে একট! পাখী ফুকারিয়৷ গাহিয়া' উঠিয়াছে-_'চোখ গেল, চোখ গেল” চোখ গেল!” 
বিস্ময়ের চিহনটি আমাদের নহে, লেখক কর্তৃক বিস্তপ্ত ! গল্পে যে দৃশ্য দেখিয়া লেখকের চোখ 
টন্‌ টন্‌ করিতেছে, সজিন! গাছে বসিয়! পাপিয়া! বেচারাও অগত্য। তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া 
বলিতেছে, “চোখ গেল !, আশ্চর্য্য নহে কি? কোনও কোনও গল্জে কোনও কোনও সিদ্ধহ্ত্ত 
লেখক বহিঃপ্রকৃতির চিত্রে ও অস্তঃগপ্রকৃতির ভাবে সামঞ্রস্য রক্ষা করিয়া অপূর্ব রসোদ্‌গণরে 
সফল হইয়াছেন, তাহা! সত্য। কিন্ত সকলেই বদি *হেলে ধরিবার পুর্ব্বেই কেউটে 
ও গৌোথ্‌রো। ধরিবার চেষ্টা করে, তাহা৷ হইলে, নবোদ্‌গত-পক্ষ কল্পনা-চটকীর সর্পাধাত 
ষে অনিবার্ধয হুইয়া উঠে! কলা:কুশল নিপুণ কবির রচনায় যাহা সৌন্দর্য, তাহার অক্ষম 
অনুকরণ সর্বত্র হাস্যরসের ও “ন্াকামী'র স্থষ্টি করে। নৃতন লেখকের! যদি নকল-নবীশীর ক্রীত- 
দাস ন। হইয়া, কল্পনাকে একটু সংবত করিয়া, সহজ-বুদ্ধিকে একটু লাগাম ছাড়িয়া দেন, তাহা 
হইলে, সুকুমার সাহিত্যে ন্যাকামীর এত বাহুল্য দেখিয়া ব্যথিত হইতে হয় না। প্রীমতী সরল। 
দেবীর 'হিন্দোলা। পড়িয়া! আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। লাহোরের ও পঞ্চনদের নমাজের এক অংশের 
স্রন্দর শব্ব-চিত্র। প্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষের “সীতা ও সরম।; নামক চিত্রথানির জ্কন-নৈপুণ্য গুশংসনীয়। 
চিত্রথানি ইতিপুর্ব্বে পত্রাস্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল !--একট বরের পোষাকে অনেক বরের 
বিবাহ হইয়া যানস। স্ত্রীসমাজেও গহন! চাহিয়া পরিবার প্রথা আছে। মামুলী পথের পথিক 
হইলে হানি কি £ 

প্রবাসী । বৈশাখ।--প্রীসঙরেন্্রনাপ গুণের “শ্রিয়ের উদ্দেশে নামক ছবিখানিতে 
নান। বর্ণের সমাবেশ আছে। বর্ণবিস্তাসের দেযাতনা কি, তাহা আমরা গবেষণা, ৰরিয়াও 
বুঝিতে পারিলাম না৷ । এই বর্প-বিভ্রাটের অন্তর্গত কোন বস্ত যে শপ্রয়ের উদ্দেশে কঙ্গিত 
তাহাও সাধারণ অনুমানথণ্ডের বহিভূত ! প্রীরবীন্রনাথ ঠাকুরের পবিনামুল্যে, নামক রূপকটি 
উপভোগ্য । প্রথম স্তভবকটি ন1 খাকিলেও কোনও ক্ষতি ছিল না। 'ছোটনাগপুরের "রাও 
জাতি' উল্লেখযোগ্য । বৈশাধের (প্রবাসীর বিপুল কলেবর অনুবাদেই পুর্ণ ৃ হইয়াছে। 
“বিজলী ৮মকে” নামক ছবিখানির ভাবাভিবাঞ্রনা প্রশংসাষোগ্য। রাফেলের মাতৃমুদ্তির ছবি- 
খানি হুন্দর ছাপ। হ্ইক্সাছে। এই চিত্রথানি ইতিপূর্বে “মডারণ রিভিউ, পত্রে প্রকাশিত হইঙ্পা- 
ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছুইটি দর্গ1, ছতরাং এক মুরগী ছইবার জবাই করিবার সুবিধা 
আছে। 

অঙ্চনা ! বৈশাখ।--এই সংখ্যাক্স হরিসাধন মুখোপাধ্যায় “ভারতে প্রথম রেলওয়ে 
প্রবন্ধের নুত্রপাত করিয়াছেন। আরম্ভ কৌতুহলোদ্দীপক। শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ রায় কাব্যতীর্থের 
“শ্রুতির ইতিহাস? চলিতেছে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়ের 'মুক্গেরের রামলীলা”র উৎসবের চিত্রটি বেশ 
ফুটিগ্নাছে। 'উপন্াস-প্রসঙ্গে' বঙ্কিসচন্্রের উপন্তাস-বিষয়ক অভিমতগুলি এবত্র সংকলিত 
হইতেছে। বন্কিমচন্ত্র কোন অভিমত কোথায় ব্যক্ত করিয়! গিয়াছেন, তাহার নির্দেশ না করি- 
বার কারণ কি ? সম্পাদকের “সৃষ্টি-বৈচিত্র্য' পদ্ধিয়া আমরা এক সঙ্গে আনন ও শিক্ষা লাভ 
করিয়াছি। শ্রীশরচচ্দ্র ঘোবালের 'যস্ত্রসন্দির' উল্লেখযোগ্য । সম্পাদকের 'বক্ষের ধন, নামক 
গল্পটি হুখপাঠ্য। “অর্চচনা?র পূর্বব-গৌরব জন্ষু্জ দেখিয়া! আমরা আমনিত হইয়াছি। 

সা---২৪ ক 
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বিজয়া ॥ বৈশাখ।- প্রপাঁচকড়ি বন্দ্যোগাধ্যায়ের 'সমাজ-শক্তি ও পাতিত্য প্রত্যেক 
বাঙ্গালীর অবশ্যগাঠয ৷ বাঙ্গলা দেশে এ সকল কথ! এমন করিক! গুছাইয়। লিখিবার শক্তি 
দ্বিতীয় কাহারও নাই, তাহা অসঙ্কোচে নির্দেশ করা বায়। প্রীশচীশচন্দ্র.চট্োপাধ্যায়ের 
'বঙ্ধিসচন্তর ও ধিয়েটারে' তথ্যের বাহুল্য নাই। কিন্তু বন্ধিমচন্ত্রের কখ। বতটুকু গুরি, বাহ। গুনি, 
তাহাই মিষ্ট লাগে। বধিমচজ্র একটি অপেরা সপ্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন । সেই দল গঠিত 
হইতে না হইতেই “দলবদ্ধ দের ন্যায় অকালে অনন্তগর্ভে মিলাইয় গিয়াছিল' গুনিয়া, জন্সনের 
এক টিপ, নস্য চাহিবার কাছিনী মনে গড়ে ! রীঞ্রীশচন্্র মতিলালের 'উ্ীপ্রীরামকৃফ। পরমহংস' 
গৃহস্থের উপাদেয় পথ্য । রামকৃফচরিত নান তাবে আলোচিত ও প্রচারিত হুউক, 
দেশবাসী কল্যাণ লাভ করিবে। প্রানিবারণচজ্র দাসগুণ্তের প্রাচীন 'উড়িয়া৷ পথধিক'কে “ভারতীয় 
শিক্ষা ও সভ্যতার লীলা দেখিতে পাইবেন। ্রীবিপিনচজ্স পালের “চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মিলন ও 'সাহিত্যাচাধ্য পর্ডিত অন্বিকাদত্ত ব্যাস; উল্লেখযোগ্য । 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী। ১৭ 


কেশ-তৈলের উৎকর্ষ কিসে ? 


কুস্তলকৌমুদী তৈল স্বচ্ছ, সুন্দর, 
তরল, নিশ্মল। ইহাতে আঠা হয় না। 


কুম্তলকৌমুদী প্রসাধনে গ্রীতিপ্রদ, 


| রনি 11৮ 
তিনি] সৌরতে অতুলনীয়, কেশবর্ধনের অমোঘ 


স্বলভ। 
এই সকল কারণে কুস্তলকৌমুদী তৈল 

যে আদর্শ কেশ-তৈল, তাহাতে আর 

সন্দেহ নাই। মুল্য বার আনা । 


নু রি 
(40 প্রা উপায়। অথচ ইহার মুল্য যথেষ্ট 
খু; 1 ূ নি রি 1 র্‌ পৃ 





লি | রা কবিরাজ গ্রীরাখালচন্জ্র সেন, এল্‌, এম্‌. এস। 
৮ ২১৬ নং ক্ওয়ালিস সীট, কলিকাতা! | 
বিগ্তাসাগর-জননী | 
ভগবতী দেবী। 
প্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত । 


এই পুস্তকে হিন্দুরমণীর জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে । 
তিনথানি হাফটোন চিত্রসংবলিত। উৎকুষ্ট বাধান। মূল্য ৪০ ; ডাঃ মাঃ /১০। 


পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত। 


. সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ 
দত্ত মহোদয় লিখিয়াছেন £--“পৃজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুজনীয়। 
জননী তগবতী দেবীর চগ্লিক্র চিত্র বাঙ্গালীর সন্দুথে উপস্থিত করিয়া! আপনি 
ধন্ত হইয়াছেন। আপনার ভাষা প্রাপ্তল ও অনাবিল,এবং ঘটনা-সংস্থান বেশ 
চিত্তাকর্ষক ।” 
সংস্কত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাম্প্ শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্্র বিদ্যাভূষণ 
মহোদয় লিখিয়াছেন £__“ধাহারা' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিতামৃত পান 
করিতে চাহেন, তাহার! তাহার মাতার জ্বীয়নচরিত পাঠ করুন। আশা করি, 
এই গ্রন্থ সর্ধত্র' সমাদর ও প্রচারলাভ করিবে । 
দি সেপ্টাল লাইব্রারী--১*1১ করয়ালিস হট, কলিকাতা। 


»পপাস্পিম পপ শপ শপশলিদ ০) ৭০৬ ০ কপ আপশা পপ ০ স্পীশ। লা নি 


বন্ঠীপনদাতাদিগঞ্ে ভিত লাখবার সময় *লাবিতো'র উল্লেখ করিলে 
অন্গৃহীত হটব। 


এ- 
না 


১৮ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী 

বিনামূল্যে ক্যাটলগ। 
বিবাহের ও 'অর্ভারের গহনা-৩ দিনে দিই। 
' স্লান্বিজ্জী স্পাা। ৪ 





"এজি... 
আসল টাদিরপ। ও আইভরি শশখার উপর গিনির পাত 
মোড়া । কুল-ললনার হস্তে শখ! এয়োতি ও মঙ্গলের চিহ্‌ | 
শাখার পালিশে রাজা! মহারাজার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি। 
মূল্য ১ জোড়া ১৪২ টাকা! । 
টচাঁদি রূপার নল 






তারের ভিতর দিয়া আশ্চর্য উপায়ে ধুম নির্গত হয়! গঠন কৌশলে জাশ্চর্য্য 
ও মোহিত হইবেন। অর্ডার পাইলে পিনি স্বর্ণ দ্বার নলের মুখ বীধাইয়া 
দিতে পারি। রূপার নলের মুল্য ১ নং 98* টাক ও ২ নং ৩/০টাক1। গিনি 
দ্বার! মুখ বাধিলে নলের মূল্য ৮২ হইতে ১৪ টাকা। 


বিবাহের অলঙ্কার ও গিনি ্বর্ণের জিনিস সর্বরদ। 
রস্তত থাকে? | 
মণিলাল এণ্ড কোং 

জুয়েলার্ন এগু ডায়মণ্ড মার্চেণ্টেস। 


৪* নং গরাণ্হাটা, চিৎপুত্র রোভ, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় "সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
, জন্ুগৃহীত হুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। ” ১৯ 





ম্যালেরিয়া! ও সর্বববিধ ভ্বরের মহৌষধ | 
মূল্য--বড় বোতল ১।* প্যাকিং ভাকমাগুল ১২ 
* ছোট বোতল »* রী ত্র ৮* আন। 
এডওয়ার্ভন্‌ টনিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 


এডওয়ার্ডস্‌ লিভার এগ স্প্ীন অয়েপ্টমেন্ট। 
পরাতে বৈকালে মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। 
মূল্য প্রতি কৌটা ।%* ছয় আনা ৷ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে। 





অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও ন্বায়বিক দৌর্বল্যের মহৌষধ । 


সাধারণ দৌর্বলা, রক্তহীনতা, স্বতিশক্তির হ্বাস, মন্তক-ঘুর্ণন, অমনৌ- 
ষোগিতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, কিংব। ছুশ্চিন্তাজনিত মানসিক বিকার প্রভৃতি 
সকল প্রকার দৌর্ধল্যে ইহা আশুফলগ্রদ। 


অজীর্ণতা, পেটফণাপা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি পাকস্থলীর বিকারে ইহা অদ্বিতীয়। 


পুরাতন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়! শীঙ্ম সবল এবং কার্যযক্ষম 
হইতে হইলে ইহার তুল্য তেজস্কর টনিক বাজারে পাইবেন ন।। 


নূল/--১* প্রতি শিশ্ষি। 
সোল এজেপ্টস,--বটকৃষণ পাল এণ্ড কোং। 
. কেমিষ্টস্‌ এও ড্রগিষ্টস।-_-৭ ও ১ নং বনফিজ্ঞস্‌ লেন,_-কলিকাত|। 
বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
জন্গগৃহীত হইব। 4 


২০ সাছত্য-বিষ্ঞাপনী । 


কয়েকখানি উত্রুষট পুস্তক। 


অআশো ক-শ্রয়জ্ গরুচন্দ্র বসু প্রনীত__নরকুল-শ্রেষ্ঠ অশোকের 
এরূপ সুবিস্তৃত নুন্দর জীবনচরিত বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। মুল্য ১1* টাকা । 


শ্বীগৌরাজ-_্রয কুমুদনাথ মল্লিক প্রনীত--ভাবার মাধুর্ষ্য, 
বর্ণনার লালিত্যে এবং ভাবের গান্ভীষের্য ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি 
হইয়াছে। নুল্য ॥* আন!। 


ছেলেদের মহীভীরত- শ্রীযুক্ত উপেন্্রকিশোর রায় 
চৌধুরী প্রনীত-_“মহাভারতের” মুল গল্প অবলম্বনে এই উৎকুষ্ট পুস্তকখানি 
রচিত। ভাবার লালিত্যে ও চিত্রের সৌন্দর্ষ্যে মুগ্ধ হইতে হুইবে। মুল্য ১ 
আন! । 


মহাভারতের গাণ্প-_-শ্রযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 
গ্রনীত- ইহাতে «মহাভারতে”্র গল্পগুলি আছে। যেমন সুন্দর গল্প, তেমনই 
চমৎকার ছবি। মূল্য ১ আনা। 


চিডিয়াখান। _--দজীবজন্ত” প্রণেত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেশ্রনাথ বন্থু 


প্রধীত-_যে সকল পশুপক্ষী দেখিবার জন্য ঘরের ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত হইয়। 
আলীপুরে যায়, এবং যাহাদ্িগকে স্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হয়, 
ইহাতে সেই সকল পশুগক্ষীর কথা সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত 


হইয়াছে। 
নিটা বুক সোসাইটা, 
৬৪ নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনগ্গাতাদদিগকে চিঠি লিখিবার সময় £সাহিত্যে?র উল্লেখ করিণে 
.অন্কুগুহীত হইব। 


সাহ্িত্য-বিজ্ঞাপনী। ২১ 


দি ন্যাশানাল নর্শরী। 


আমর। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান হইতে নানাপ্রকার সজী .ও ফুপের 
বীজ আমদানী করিয়া থাকি। আমাদিগের প্রত্যেক বীজই উৎপার্দিক1-শত্তি- 
বিশিষ্ট, সেই জন্ত রাজা) মহারাপা, ও জমীদারবর্গ পর্য্যন্ত আদরের স্থিত 
সবজী ও ফুলের বীজ কিনিয়া আশাতিরিক্ত কফলোৎপাদন দেখিয়া অধাচিত 
প্রশংসাপত্র প্রদ্দান করিয়াছেন। 

গাছ ! চার! !! কলম !!! 

আম, লিচু, কলা, প্রভৃতি বিবিধ গ্রকার ফল, ফু, লতা, পাতা-বাহার 
গাছ ও কলম অন্তব্র অর্ভর দ্বিবার পুর্বে গ্রাহক মঞোদয়গণ অন্থুগ্রহপূর্ববক 
একবার আমাদের সচিত্র বৃহৎ ধপন ও রোপণ প্রণালী সহ গাছ ও বীজের 
মূল্য-তালিকার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। অদ্দ আনার ষ্্যাম্প পাঠাইলে জতি 
সত্বর বিশেষ আগ্রহের সহিত মৃল্য তালিক! পাঠাইয়া থাকি। পরীক্ষা 
প্রার্থনীক্ব ৷ 





প্রতি ডোপার বুল্য আমেরিকান কুমড়া, ম্যামথচিলি, প্রায় ছুই শত 
পাউণ্ড ওজনে পর্যাস্ত হয় বক্রধরণের ॥* এ হোয়ার্িট য্যারে। &* আমেরিকান 
লাউ ক্যান্ু পম্পকিন প্রায় ৬* হইতে ১০ পাউও পর্য্যস্ত হয় &* এ মনষ্টার 
পীতবর্ণ গ্রায় ১০* হইতে ২** পাউগ্ড পর্য্যন্ত হয় ১২ এমেরিকার কাকুড় ব৷ 
ফুটী ক্যপ্টালুপ দ* কালীফণিয়৷ ॥* এমেরিকান লঙ্কা, ইহা খুব বড়, দেখিতে 
সুন্দর ১২ এমেরিকান তরমুজ আরাকনসস, ট্রাভেলার দ* প্রাইজ অফ. 
জর্জিয়া ॥ আমেরিকার মক্ক। পেনসিলভেনিয়। প্রতি সের ২২ । 
বৈশাখ ও 'জ্ষ্ঠ মাসের বপনোপযোগী চ্যাড়স, ধুন্দুল, ঝিঙ্গাঃ বেগুন, 
প্রভৃতি ২* রকম দেশী বীজ এক বাক্স ১২ কোন নিষ্ধিষ্ট বীজের প্যাকেট %* 
হইতে ।*। ন্‌ 
মান্না এণ্ড কোং। 
পোঃ বন্স ৪*১ কলিকাতা] ৷ 


বিজ্ঞাপনদ্গাতাদদিগর্ে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্ধুগৃহীত হুইব। 





২২ সাহিতায-বিজ্ঞাপনা ৷ 


শরীরমান্যং খলুধর্মমাধনম্‌ । 


[চস্ত1, কার্যাদক্ষত1, অলসধশালন, সমস্তই ম্স্কের উপর নির্ভর করে। 
বিশুদ্ধ রক্তই মস্তিষ্কের সকল শক্তির মূল। অবসাদ, বুচ্ছণ, হূর্বলত1, অব- 
সন্নতা, দ্নাুর দুর্বগতা,এবং সাধারণ রুণ্নাবস্থা। থাকিলে, জীবনীশক্তির হুর্ববলত] 
উপস্থিত হয়) তাহাতে রক্তের দোষ জন্গে, স্নায়ু ক্ষয়গ্রাণ্ত হয়, অল্পলকালের 
মধ্যে ম্ভিকও আক্রান্ত হইর়] থাকে । সবল হইতে হইলে, সুস্থদেহে সবল 
স্বৃতিশক্তিতে আনন্দের সঙ্গে কা্ধ্য পরিচালনা করিতে হইলে বিশুদ্ধ রক্ত 
সঞ্চয় করা আবশ্বীক। তাহার গ্রধান ওবধ এ, মৈজ্রের সুরাসম্পর্কশুন্য | 


০ 


ইাতে শ্বাতাবি+ সরল প্রক্রিয়ায় রক্ত বিশুদ্ধ হয়) এরীয় সবণ হর, 
মন প্রহু্ল হয়, অলপ্রত)লে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। ইহাতে সুস্থ ও সবল 
হইবার আনন্দ লাভ করা যায়; ইহাতে যুবকের ন্যায় উৎসাহ ও কাধ্যদক্ষতা 
লাভ কর! যায়,_ইহাতে জীবন আনন্দময় হয়, কারে সফণত| লাভ করা 
ষায়। এই সকল উপকার লাভ করিবার প্রধান ওবধ-_ 
| স্ুরাসম্পর্কশুন্য 
সারত্যত রসায়ন । 
সুল্যা্দির বিবরণ ।-- 
প্রতি শিশি ১* মাত্র 
ডজন ১২২ টাকা । 
প্রাণ্ডি-স্থান,-__ 
সান্তাল ফারষেসী। 
ঘোড়াযারা- রাজসাহী। 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যে'র উন্নেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হইব। 


পাহিক্য-বিজ্ঞাপনী । ২৩ 
সাহিত্য-সেবীর প্রধান সুহ্ৃৎ। 


০২ আমাদের মহান্গন্ধি মস্তিষ্ক 
২৮52২ ২ ্ি্ধকর আমুর্কেদীয় উপাদানে 
প্রস্তত, কেশতৈল “কুস্তলবৃয্য” । 
এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গে যখন 
কোনও কেশ তৈলই ছিল না) তখন 
আমাদের “কুত্তলবুধ্য ছিল। এই 
জুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল, আমা- 
দের মহ সুগন্ধি আমুর্ধেদীয় তৈল, 

' “কুস্তলবৃষ্ু” জনসাধারণের শ্ররদ্ধ! 
ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়! ক  ব্রঙ্মানন্দ কেশব সেন, সহর্ধি দেবেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর, কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ, জজ স্তর চন্দ্রমাধব, জজ ম্যুর আশুতোধ, 
নাটাচার্ধয গিরিশচন্দ্র, রহম্ত-নাট।কার অসুতলাল -সকলেই আমাদের এই 
কুম্তল-বুষ্যের অবারিত প্রশংপ! করিয়াছেন। আপনি যর্দি সাহিত্যসেবী 
হন__তাহা হইলে নিত্য স্নানকালে ইহা ব্যবহার করুন। ইহ! ব্যবহারে 
মাথ। গাগা থাকে, মস্তিফ সবল হয়, রাজে স্নিদ্র। হয় । 


মূল্য প্রতিশিশি এক টাকা । মায় ডাকব্যর ১/* টাকা । তিন 
শিশি ২০ ভজন ৯২ টাকা। 


মহাদৌর্বল্যের অব্যর্থ প্রতিকারক | 


আমাদের ণঅশ্বগন্ধার শরস্‌ ” ইহ] খাষি প্রণীত মহৌষধ ।-_ সর্ববিধ 
দৌর্বল্যে-__শারীরিক ও মার্নসিক শক্তিহীনতায় ইহ মন্ত্রোবধির মত কার্য্য 
করে। যে কোনও কারণে এই মহোপকারী রসায়ন সেনন কর! উচিত। 
ইহা সেরনে গ্গায়ুর শক্তি বৃদ্ধি হয়, মেধাবৃদ্ধি হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, আয়ু বৃদ্ধি হয়-- 
দেহ সম্পূর্ণরূপে বলিষ্ঠ থাকায় সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। 
মূল্য প্রতিশিশি ১৪* টাক]? মায় ভাকমাশুল ১%৩/* টাকা । 
অকৃত্রিম, ও বিশুদ্ধ মকরধ্বজ মানবের জীবনীশক্তি | 
খষি-প্রণীত যকরধবজ, অন্ুপান বিশেষে, সর্ধবিধ রোগেই প্রযোজ্য। 
শিশুরোগে ও বৃন্ধাবস্থার রোগে যখন কোনও ওষধেই ফল হয় না, তখন 
মকরধবজই জীবন রক্ষ। করে। আমাদের মকররধ্বজ অকজেষ জন্ত ভারত 
বিখ্যাত। সাত পুরিয়া মূল্য এক টাক1। মায় ভাকব্যয় ১৩/* টাকা । 


০ এ শীটী শি জি স্পা কিক 








০ শপ পাপা পাস সপ শশী পপি ২ ০ জীপ স্পমপী ০ সিসি ৩ আপি? সাত 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিবিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ধগৃহীত হটব। 


২৪ সাহিতা-বিজ্ঞাপনী । 


মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি-গ্রন্থ।বলী। 
( এজেপ্টস্‌, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এড কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাঁত। ) 


১।. অনুসন্ধান (প্রবন্ধ-গুচ্ছ) বিধুশেখর, হরিদাস, বাধাকুমুদঘ,রাধেশচক্জ, 
কুমৃদনাথ প্রভৃতির রচন! হইতে সম্ধজিত। মূল্য ৯২ টাকা । ২। প্রীস্থরেন্জ- 
নাথ ঘোষ-_ইতিহাস-শিক্ষা প্রণালী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য । মূল] %*। 

৩। শ্রীরাজেন্রনারায়ণ চৌধুরী, ক) মালদহ জেলার ভৌগোলিক 
বিবরণ। মুল্য %*। (খ) বন্ত্র-পরিচয় ও ইন্দ্রিয়-পরীক্ষ!। | 

৪। শ্রীহরিদাস পালিত- ( ক) মালদহের গম্ভীর1__বাক্গালার ধর্ম ও 
সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় । মূল্য ২২ টাকা। (খ) মালদহের 
রাধেশচন্্র। মৃল্য।* | (গ) মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, ( ঘ) বাঙ্গা- 
লার প্রাচীন পু'ির বিবয়ণ। 

«| ৬রাধেশচন্ত্র শেঠ বি এল--( ক) এঁতিহাসিক প্রবন্ধ । 

(খ) মালদহ-রত্বমাল। ( প্রাচীন গৌড় ও পৌও দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, 
সাধু, ধর্শপ্রচারক, বণিক্‌ প্রভৃতির সংক্ষিণ্ত বিবরণ )। (গ) সেকশুভোদয়। 
পা$য়ার বড় দরগার প্রাপ্ত শাহ জালালুদ্দিন তাত্রেজিন জীবনবুত্তাস্তমুলক 
সংক্কত গ্রন্থ, হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত। ৃ 

৬। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি এল-_গালদহে এঁভিহাসিক 'অন্ুসন্ধান- 
কার্য্ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 

৭। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ভতপূর্ব্ব 'জাহুবী' ও “যমুনা” সম্পাদক-_ 
কাস্তকবি রজনীকান্ত ( যন্তরস্ক )। 

৮। শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষ্ভাভূষণ বি এ, বি এস সি, অধ্যাপক, 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট _( ক) 109 15001001010 130021)7 ০ 
[7019--২২ টাকা। ( খ) অর্থকরী উত্তিদ্‌-বিদ্তা | 

৯। .্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী! ক) সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষ প্রণীত সংস্কৃত 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ( থ) মিলিন্দপঞ হ-_দ্বিতীয় ভাগ, ( গ) তিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ 

১*। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম 'এ--(ক) অব্র-সংস্থান (খ) ভারতের 
' বৈষয়িক তথাসংগ্রহ । 


পপ” পপ পপ পপ পা সপ পা আস 


শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ 
ভলাঞ্ধনা 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চজ্জ সরকার “সাধনা” সম্বন্ধে বলেন_-"এষন গুরুতর বিষয়ে, 
এমন সর্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এমন আড়ম্বরশূন্য, অলঙ্কারশূন্ত, নিরেট 
ভাষার, এত.কথার আলোচন',--বোধ হয় বাঙ্জালার আর নাই। “বাহ্‌ বস্তর 
সহিত মানব-প্রক্কতির সম্বন্ধ-বিচারে” নাই---“অনুশীলনতব্ে' নাই---“ভক্তিযোগে' 
নাই--বোধ করি আর কোথাও নাই ।” 


বিজ্ঞাপনদ্গাতাদিগকে চিঠি পিখিবার সময়ে “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্তগুহীত হইব । 


সাহ্ত্য-বিজাপনী। ২৫ 


পঞ্চপ্রদীপ 


শ্রীযুক্ত সুবোধচন্্র মন্দুমদ্দার বি এ, প্রণাত পাঁচটি ধর্মবলক গল্পের সমষ্রি। 
খধষিকল্প কাউণ্ট টলপ্রয়ের অনুসরণে লিখিত। শ্রীযুক্ত দিজেজনাথ ঠাকুর, 
শ্রীযুক্ত রবীজ্জনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জ্ুধীবৃন্দ এবং বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বেলী, 
স্ুলভসমাচার, প্রবাশী প্রভৃতি দ্বার £বিশেষভাবে প্রশংসিত। পিত৷ পুঞ্জকে 
ভাই ভাইকে ও ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, পিত৷ পুত্রকে উপহার দিবার এমন 
অসাম্প্রদায়িক পুস্তক বাক্গলায় নূতন । কবিবর রবীন্দ্রনাথের কথায়, “ইহার 
নির্মল শিখ। বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের অস্তঃপুরে পবিআ আলোক বিকীর্ণ করিবে ।” 
উত্রষ্ট বাধাই। মুল্য দশ আনা । 


গিরি-কাহিনী 


জীযুক্ত প্রিয়কুষার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । এই পুস্তকে শিলং ও তন্নিকট- 
বস্তা শৈলশ্রেণীর দর্শনীয় বস্তসমূহের ও তদ্দেশীয় লোকদিগের আক্কৃতি, 
পোষাক পরিচ্ছদ, সামাজিক প্রথা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি নানারূপ কৌতু- 
হলোন্দীপক বৃত্ান্ত অতি প্রাঞ্জল ভাবাক্স বর্ণিত হুইয়াছে। একবার পড়িতে 
বসিলে শেষ ন| করিয়া! উঠা বায় না। এন্টিক কাগজে ছাপা এবং সুন্দর 
সুন্বর হাফটোন চিআ সংবলিত। সিক্কের কাপড়ে বাধা, সোনার জলে লেখ। 


মূল্য বার জান।। 
ঠাকুর সর্থানন্দ 


প্রযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্তী, বিএ প্রণীত। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ধবানন্দের 
মনোহাব্রিণী জীবন-কাহিনী। শিশুগণের সুখবোধ্য সরল, প্রাঞ্জল ভাষান্ন 
উপন্তাসের ন্তায় মধুর ভাবে জীবনবত্ত বর্ণিত । ইহা স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, 
বালক বালিকা, সকলেরই স্ুখপাঠ্য ও প্রীতিপ্রদদ। চিন্্রবিচিত্র নান। রঙ্গে 
স্ুরজিত ছবি পহ সুন্দর এন্টিক কাগজে মুজ্রিত। মুল্য ছয় আনা। 

আমর! নাটক, গল্প, উপন্াস, ইতিহাস, কাব্য ও কবিতা, সাহিত্য,জীবনী 
ব্রমণ-কাহিনী, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি যাবতীয় বাঙ্গল! পুস্তক মফঃশ্বলে যথোচিত 
কমিশনে বথাসময়ে সরবরাহ করি । 


জেআমোহুন দত, 
ই ডেণ্টস্‌ লাইব্রেরী--৬৭, কলেজ হট, কপিকাতা। 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উদ্নেখ করিলে 
অন্ধগৃহহীত হইব। | 


২৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী | 
ছায়াদর্শন 


রায় বাহাছুর কালীপ্রসর ঘোব, বিভাসাগর। সি, আই; ই, প্রণীত । এই 
নৃতন গ্রন্থ বসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । মানুষ ষরিয়া কোথায় 
বায়, কি অবস্থায় কালবাপন করে, এবং কিরূপেই বা পরিণাষে মুক্তির পথ 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে: ছায়াদর্শনে এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ প্রমাণযুক্ত মীমাংসা আছে। 
লোকান্তরিত ব্যক্তির পুনরায় ছায়ামুর্তিতে দর্পশন-দান বিষয়ে অনেকগুলি 
সুন্মার কাহিনী আছে, প্রত্যেকটিই সজীব সত্য--মানব-বুদ্ধির অগম্য এবং 
বিশ্য়াবহ । ডখল ক্রাউন ৩৬০ পৃষ্ঠা । মুল্য ১৫ । 

গ্রন্থকার-প্রণীত প্রভাত-চিস্ত। ৮* নিভৃত-চিন্তা ১-২ নিশাথ-চিত্তা ১1, 
প্রমোদ্দ-লহুতী ১২. ভ্রান্তি-বিনোর্দ ১. ভক্তির জয় ১০ জানকীর অঙ্গি- 
পরীক্ষা ৪ যা না নছাশক্তি 8%*। 


নিত্যানন্দ-চরিত 


শীযুক্ত বজেম্বর চট্টোপাধ্যায় বিদ্ভাবিনোদ প্রণীত । বঙ্গের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপন্র-সম্পাদ্দকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত । বহু দিন 
যাবৎ বঙ্গীয় পাঠকগণ যে অভাব বোধ করিয়া আসিতেছিলেন, জাজ তাহা 
দুর হুইল। নিত্যানন্দ প্রভুর বিশুদ্ধ জীবনচরিত সম্পূর্ণ ধরণ, নূতন কলে- 
বরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহ! প্রেমের পবিত্র প্রশ্রবণ, তক্তির বিমল 
উৎস, জানের অক্ষয় ভাগার । বল! বাহুল্য, এ প্রকার বিশ্বপ্রেমের করুণ 
মুর্তি এ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে চিজ্সিত হয় নাই। আকার ডবল ক্রাউন ২৫* 
পৃষ্ঠা । ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট । উত্তম কাপড়ে সোনার জলে বাধা, 
মূলা এক টাকা। 


হিমালয়-ভ্রমণ 


পরিব্রাজক গ্রগুদ্বানন্দ ব্রহ্মচারী প্রপীত। “ইহাতে বিবিধ তীর্থের 
অধিষ্ঠান-স্থান হিমালয়ের কথ! এবং তীর্থযাত্রীর পর্যটকের ও জানপিপাস্থুর 
জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য নুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।  "্ষাহার। হিন্দুর প্রধান 
তীর্থ বরীনারায়ণ, কেছার, গঙ্গোভরী ও যযুনোত্তরী দর্শনে গন করিবেন, 
এই পুস্তকথানি তাহাদের জতি উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক ।” 


জীব্রজেজযোহন দত, 
ই ডেপ্টস্‌ লাইব্রেরী-_-৬৭) কলেজ স্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনধাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
' অন্কুগৃহীত হইব। 


সাহিত্য-বিজাপনী। ২৭ 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ প্রণীত 


| উচ্ছাস 


উচ্ছ্বাসের পরিচয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ কর! অসম্ভব । ধিনি একবার পড়িয়া- 
ছেন; তিনিই এ কথা মুক্তকষ্ঠে স্বীকার করিবেন। উচ্্বাসের তৃলন! “উচ্ছাস 
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ পুস্তক আর নাই! শোকতাপদদ্ধ হৃদয়কে শান্তি দিতে 
এমন গ্রন্থ আর নাই। অত্যুকষ্ট ছাপা ও বাধা, নূল্য ৪০ | 


প্রতাপ সিংহ 


মহারাণার একখানি স্থুন্দর হাফটোন চিব্রসংবলিত । ছাপ! ও কাগজ 
সুন্দর । এ পর্য্যস্ত প্রতাপ সিংহ সম্বদ্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে সষস্তই উপন্তাস, ইতিহাস নছে। গ্রতাপনিংহের বিশুদ্ধ জীবনচরিত 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার ভাব! সতেজ ও প্রাঞ্জল, বর্ণনা সর্বজই 
হৃদয়গ্রাহিণী। লিপিচাতুর্য্যে ইতিহাসও কিরুপে উপন্তাসের মত সরস হইতে 
পারে, এই পুস্তকে তাহা! দেখিতে পাইবেন। প্রতাপ সিংহ বীরচূড়ামণি ! 
কিন্ত বীরত্ব অপেক্ষাও তাহার চরিত্রেরই গৌরবই অধিক। পড়িবার ও 
পড়াইবার, উপহার ও পুরস্কার দ্বিবার এমন উপধুক্ত পুস্তক হুল । ভবল 
ক্রাউন ছয় ফম্দা। যুল্য ।%* ছয় আনা । 


ধম্মপদ 


প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধন্মপদের বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল পন্ভান্ুবাদ। কাগজ, ছাপা, 
বাধাই অতি উৎকৃষ্ট মুল্য ।%* ছয় আন]। 


সংস্কৃত নাটকীয় কথ। 


শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। সংস্কতানভিজ্ঞ 
পাঠকের জন্ত প্রাঞ্জল ভাবায় সংস্কত নাটকসমূছের ভাষান্গবাদ। সুন্দর 
গল্পাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ছাপা, কাগজ ও বাধাই 
উৎকৃষ্ট । মৃল্য ॥* আন!। | 


মেন্মেরিজম-শিক্ষা 


প্রসিদ্ধ মেস্মেরাইজার ভাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য, এফ, টি, এস্‌, 
প্রণীত শিক্ষার্ধীদ্দিগ্নের বিশেষ উপযোগী । মেস্মেরিভষ্ দ্বার! রোগ-চিকিৎস। 
এবং জলোৌকিক ব্যাপার সকল উৎপন্ন করিবার বিষয় অতি বিশদরূপে বনণ্িত 


হইয়াছে এক টাক] । ্ 
৩৫ শ্রীব্রজেজমোহন দত, 


ই ডেপ্টস্‌ লাইব্রেরী, ৬৭, কলেজ স্রীট, কলিকাতা! । 


__ বজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 


অন্বগৃ্ঠীত হইব। 


২৮ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
ছেলেমেয়েদের নূতন সচিত্রে মাসিক পত্র 


শ্ীযুক্ত উপেজকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ সম্পা্দিত। 


“জন্দে শের? 


বৈশাখ সংখ্য। প্রকাশিত হইয়াছে 


এই সংখ্যার জুন্দর কবিতা, পৌরাণিক আখায়িকা, উচ্চকথা, গান, 
কথাবার্তা, খেলার কথা, ধাধ”, হেঁয়ালি প্রস্ভৃতি বিষয়, এবং "সন্দেশের” জন 
বিশেষ ভাবে অদ্ধিত জুন্দর রঙিন ছবি ও অনেকগুলি সুন্দর হাফটোন ছবি 
আছে। 

ছেলেষেয়েদের হাতে একবার “সন্দেশ” দিয়! দেখুনঃ তাহারা আমোদের 


সঙ্গে শিক্ষা ও পাইবে.। 


অগ্রিম বাধিক মুল্য ডাকমাশুল সহ ১* টাক।। 
তিঃ পিঃ তে ১9%* আন।। 


টাকা কড়ি, চিঠি পত্র, প্রবন্ধাদি, নিয়লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন। 


ম্যানেজার, “সন্দেশ” কার্য্যালয় 
২২নং সুকিয় স্্রীট, কলিকাতা। 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্গুগৃহীত হইব । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


বাঙ্গুলীর বেগ 


সবগ্রসিদ্ধ লেখক ভ্রীযুজ ব্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
( পণ্ডিত শ্রীঅযূল্যচরণ ঘোষ বিদ্কাভূষণ লিখিত ভূমিক! সংবলিত ) 
ইহাতে ৭থানি সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিজ আছে। পুরু এস্টিক কাগজ, 
সুন্দর বাধাই। নবাবী আমলের নিখুঁত ফটো, সাহিত্যের সমুজ্জল রত্ব। 
বহুবর্ণে মুস্ত্রিত ঘসিটী বেগমের অপূর্ব চিত্র !! 
প্রসিদ্ধ এ্রতিহাসিক শ্রীজক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইহার পাঙ্লিপি পাঠ করি 
লিখিয়াছিলেন £-- 
“লেখকের বিষয়বিন্যামকোঁশল ভাল; রচনাশক্তিও বিকশিত হইতেছে । আমাকে 


সময়ে সময়ে অনেক পবীন লেখকের পাঙ্লিপি দেখিয়া! দিতে হয়, কিন্ত এরূপ নবীন 
লেখকের পরিচয় বড় অধিক পাই নাই। 





যুল্য মা ॥* আন! । 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
২০১ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী ১ কলিকাতা । 


তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ! 
লববপ্রতিষ্ট প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রদীত 


ও লীঞ্প । 


পরিবন্ধিত ও আমুল পরিশোধিত ।' 
সাহিত্য-সম্পাদক পঞ্ডিতবর জীযুক্ত সুরেশচন্জ সমাজপতি মহাশয় 
লিখিত ভূমিক! ও কবির প্রতিমৃর্তিসহি ও 
অতি সুদার মৃল্য দ* আনা । 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২১ নং কর্ণওয়ালিন্‌ ধ্রীট, কলিকাতা । 
বিজ্ঞাপনজাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সমস়্ “সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হইব . 


৩৪ ূ সাহিত্য-বিজ্ঞাধনী । 
নববর্ষের নূতন উপন্যাস | 
স্থলভের চূড়ান্ত ! 
স্লীযুক্ত দীনেক্্রকুমার রায় সম্পাদিত 
রতস্ত-লহরী” উপন্তাস-মালার 
প্রথম উপন্যাস 


বিধির বিধান। 


সর্বশ্রেণীর পাঠোপযোগী, অতীব কৌতৃহলোন্দীপক, সুপাঠ্য, 
পরম রমণীয় উপন্টাস। 
(ঠিন খণ্ডে সম্পূর্ণ . 
উত্রুষ্ট কাগজে চমৎকার ছাপা ! 
সুষ্ঠ কাপড়ে তিনথণ্ড একত্র নুন্দররূপে বাধানে! | 
বজতাক্ষর-শোভিত, উপহার-দান-যোগ্য 
রাজ-সংস্করণ অর্ধমূল্যে 
_ কেবল ছুই মাসের জলন্ত । 
বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ ছই মাস মাত্র আমাদের 
পৃষ্ঠপোষক গ্রাহক মহোদয়গণকে অর্ধ মল্য 
কেবল নয় আনায় প্রদত্ত হইবে। 
ভাকমাগুল স্থতন্ত্র। 
নিরঠিকানায় আন্দই পত্র লিখুন, অন্যত্র পাওয়! যায় ন1। 
কার্ধ্যাধ্যক্ষ, “রহস্য-লহুরী” | 


মেহেরপুর, জেল! নদীয়। । 


বিসাপমগ্কাতাদিগকে চিঠি লিখিবান্ সঙ্গয় “সাহিত্যের উল্লে করিলে 
| . অন্ধুপৃহীত ছইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। ৩১ 


শ্রীউপেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণী 


ছোট্র রামায়ণ 
( শিশুদিগের জন্য সরল পচ্যে লিখিত ) 
বহুসংখ্যক চিত্রে সুশোভিত, তন্মধ্যে 


অনেকগুলি নানাবর্ণে রঞ্িত। 
মূল্য আট আনা-_-ভিঃ পিতে দশ আন! । 


শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 
টি 
১৬৭ পৃষ্ঠা গল্প, ৭০ খানা ছবি। : 


চমৎকার রঙিন মলাট । 


মূল্য আট আন, ভিঃ পিঃতে দশ আনা। 
“গ্রন্থকার গল্পগুপি এমন সরল, সহজ ও সরস করিয়৷ লিখিয়াছেন যে, 


বালকের তে! কথাই নাই, অতি বড় বৃন্ধও ইহ! পড়িয়া মহাণন্দাক্ছভব করিতে 
পারিবেন ৷ লিপি-নাধুর্যে এ গ্রন্থ সাহিত্যের একট] সম্পদ । ছাপা, বাধ। ও 
ছবিগুলি বেশ ন্ুম্দমর।”-_বঙ্বাসী' 


প্রধান প্রধান পুস্তকালষে ও নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য :-_- 
ইউ, রায় এগ সন্প, 
২২ নং স্থৃকিয়া গ্্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতা্গিগকে চিঠি লিখিবায় সময় 'সাহিতো'র মাধ উদ্লেখ করিলে 
অনুৃহীত হইব। . 


৩২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 
হিতবাদীর পুস্তক বিভাগ । 


৭০ নং কলুটোল! ধ্রীট, কলিকাত। । 
71751 39001 0৮ 22151475241) 0. 
পারসীক ভাষা-শিক্ষার প্রথম পুস্তক। 
ষাহার! ঘরে বসিয়! শিক্ষকের সাহায্য বিন! পারসীক ভাষ! শিক্ষা করিতে 
অআভিলাধী, তাহার! এই পুস্ভক-পাঠে বিশেষ উপকার পাইবেন। পুস্তকখানি 
এমনই সুকৌশলে লিখিত যে, অক্তের সাহাধ্য ব্যতীত অমৃতনিঃস্তন্দিনী পার- 


সীক ভাব! অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারা যাইবে। মূল্য ৬* আন! মাত্র । 
পারসীক তাষা-শিক্ষার এরূপ পুস্তক আর নাই। 


আমিষ ও নিরামিষ ভোজন । 


৬কালীপ্রসন্ন সিংহ বি এ) এল, এম, এস প্রণীত। 


. মুল্য আট আনা । আমিব ও নিরামিষ ভোজনের মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ, 
ইহা স্্াইয়া৷ অধুন! নানারূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে । এ বিষয়ে জনে- 
কের চিত সন্দেহ-দোলায় দোছুল্যমান হইয়। থাকে । গ্রন্থকার চিকিৎসাশান্ত্রে 
বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও হিচ্দু-শান্ত্র-সম্মত বিচার 
হার! সুন্দর মীমাংস! করিয়াছেন। একপ পুম্তক বালাল! ভাষায় নাই বলিলে 
, অতুযুক্তি হয় না। ষাহার। ভাল মন্দ বিবেচন। করিয়া পাশ্চাত্য আহার পরিচ্ছ- 
দের পক্ষপাতী হইয়া, থাকেন, নিজের ইঞ্টানিষ্ট চিন্তা না করিয়! অন্থকরণপ্রিয়- 
তার পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করেন, এই পুশুক-পাঠে তাহাদিগের চৈতন্যোদয় 


. হুইবে। 
ইংরাজি-লোপান। 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 


ছুই খণ্ডে সমাপ্ত; প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য ছয় আনা। 
এই পুস্তকের সাহায্যে বালকগণ ইংরাজী ভাষ৷ শিক্ষায় যে দ্রুত অগ্রসর 
হইতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ পুস্তক এই নৃতন। রবি 
বাবু এ রাজ্যেও যুগান্তর আনিয়াছেন। কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ প্রগাঢ় 
পণ্ডিত বাবু ব্রঃজন্তরনাথ শীল; এম এ, মহাশয়ের মতে, “রবি বাবুর পুস্তক 
রচনা করিয়। ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে এক জতিনব পন্থা! আবিষাঁর করিয়া- 
ছেন। আর এই পদ্থাই সর্বোৎরুষ্।” 


. সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৩৩ 
ইংরাজী-পাঠ। 
( প্রথম ভাগ ) গ্ররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত । 


মূল্য চারি আন। 


বঙ্গমাহিত্যগগনের ব্রবি সকলেরই, হ্থপরিচিত। তিনি স্ুকুমারবতি 
বালকবালিকাগণের সহজে ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত নৃতন পদ্ধতিতে এই 
পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। রবি বাবুর গ্রন্থের নুন করিয়া পরিচয় 
দিবার প্রয়োজন হয় না। 


সংস্কৃত- প্রবেশ । 


প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ। 


 শ্রীহরিচণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রথম ভাগের মূল্য আট জান! । 
ঘ্বিতীয় ভাগেব মূল্য আট আনা। তৃতীয় ভাগ আট আনা) সংস্কৃত শিক্ষা 
স্ুকঠিন বলিয়৷ অল্পায়াসে বালকের যাহাতে উহ! শিক্ষা করিতে পারে, 
তদ্দেগ্যে “সংস্কত-প্রবেণ” প্রকাশিত হইয়াছে । শিক্ষকের সাহায্য 
ব্যতিরেকে _ন্বদ্ধ সংস্কৃত-প্রবেশ মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে দেবভাবা- 
শিক্ষার পথ সুগম বলিয়! প্রতীয়মান হইবে । গ্রন্থকার শিক্ষকতায় বিশেষ 
অভিজ্ঞতা লাত করিস। গ্রস্থরচন। করিয়াছেেন। বযর়ঃপ্রাপ্ত বাত্িও ইহ! পাঠে 
সংস্কৃত শিক্ষা করিতে পারেন, এই গ্রন্থে তদ্রপ ব্যবস্থাও কর! হুইয়াছে। 


শিপ্পরতাবলী। 


দ্বিতীয় সংক্গরণ-_পরিবদ্ধিত ও পরিৰন্তিত। 


মূল্য তিন আন। মাত্র । চাকুকীপ্রাণ বাঙ্গালী যাহাতে স্বাধীনভাবে 
জীবিকার্জন ও তৎসহ শিল্পোল্লতি দার! দেশের কল্যাণসাধন করিতে পারেন, 
তদভিপ্রায়ে এই পুস্তক প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহাতে লিখিবার, ছাপিবার 
রবার ষ্ট্যাম্প করিবার, প্রস্তরে লিখিবার, জুতার মাথাইবার নান। প্রকারের 
নাঙ্ারঙের কালী, নন্ক, পমেটম, গালাবাতি, রঙ্গের নিমিত্ত তৈল, নানারূপ 
বার্ণিন, টুথপাউভার, লিমন পাউডার, সাবান, .ইউডিকলম গ্রস্ভৃতি এসেব্ল, 
নানা বর্ণের আলো, নানাপ্রকার সুগন্ধি তৈল; তরল আঁলত! প্রভৃঠত প্রন্তত- 
করণ-প্রণালী অতি হুন্দররূপে বর্ণিত হইরাছে। বে কোন প্রব্য হউক, প্রস্তুত 
করিয়! সামান্ত দরিদ্ত্র ব্যক্তি অতুল ধনপতি হইতে পারেন। 


বিজ্ঞাপন্দাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'স[হিত্যেষ্ন উ উল্লেখ করিলে 
পতি হইব। . 


৩৪ সাহ্ত্যি-বিজাপনী। 


রর 
৫ ৃ 
“জীবন-রক্ষিণী বটিকা | 
বাল্যের কু-অভ্যাস ও যৌবনের অসাবধানতা হুইতে “জীবন-ক্ষস্ত" 
আরম্ত হয়, পরে নানাপ্রকার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে ক্ষয় হইতে থাকে। 
স্বামুমণ্ডলী দুর্বল হইয়। পাঁড়লে” অঙগসধ্গালনের সঙ্গে, মলযুত্রের বেগের সঙ্গে, 
থুথুর সঙ্গে পর্যন্ত “জীবন-ক্ষয়” হইতে থাকে, অন্ত ভাবের ত কথাই নাই। 
কিন্ত রোগী অনেক সময় এই ক্ষয় বুঝিতে পারে না, এবং পরিণামে যখন 
(:চ10755 ) কিংবা! হদূুরোগ উপস্থিত হয়, তখন আর প্রাতকারের পন্থা! 
থাকে না । 
সাধু ফকীর পিগের গুপ্ত-ভাগ্ডার হইতে এই শ্ষিম-ব্যাখির কোনও প্রকৃত 
ওঁষধ সংগ্রহ করিবার জন্ত বহু ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার পরষারাধা 
পিতৃদেব শ্রাযুক্ত মনোরগ্রন গুহ ঠাকুরতা মহাশরকে বহুকাল হুইতে বিশেষ 
অনুরোধ কাঁরয় আমিতেছেন। সেই সকল অনুরোধের ফলে এবং একান্ত 
কর্তব্য বোধে বহু অনুসন্ধানে তিনি যে ওধধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বহুকাল 
দান করিয়! পরীক্ষা দ্বার! ধাহার উপকারিত। জান্র়াছেন, আমি “জীবন- 
রক্ষিণী-বটিক।” নাম দ্িয়। অতি অল্প যু য সেং ওঁবধ প্রচারিত করিলাম । 
১নং শাখ। কাধ্যালয়--৯৭ নং | প্র'াশক 
ক্লাইভ হাট, কালকাতা। | শ্রীচিত্তরপ্রন গুহ ঠাকুরতা। 
২নং--৬৮।২নং হরিশ্ভন্দ্র মুখাজ্জির | “দৈবী-মাশিস” কার্ধ্যালয়গহেড আপিন 
রোড, ভবানীপর । , ৫নং কলেজ স্কোথাব কলিকাতা । ' 








পপ শপ পাশা পাপী শীত শশা শি 


স্পা সা ০০ 


ব্রহ্মাবিদ্য।। 


| বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ত ] 
বঙ্গীয় তত্ববিদ্তা সমিতি হইতে প্রকাশিত 
রায় পুর্েন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এম, এ, বি, এল 


শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্র এম, এ, বি, এল। 


উদ্দেষ্ত- আর্ধাশান্ত্রের খনিতে অনেক -অমুল্য জ্ঞানরত্র নিহিত রহিয়াছে 
অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার্তিমানী তাহার সংবাদ রাখেন না। সেইজন্ তিনি নিজ 
ধর্মের প্রতি জাস্থাহীন । পাশ্চা* বিজ্ঞানের আলোকে এ সকল তত্ব যাহাতে 
পরিস্ফুট হুম এবং যাহাতে শিক্ষিত বাক্তিগণ ধর্ধের প্রকৃত মর্ম 'অবগত ছুইয়! 
সম্গাকে কগ্যাঁণের পথে চালিত করিট্তি পারেন, তাহারই সহায়তার জন্ভ এই 
পঞ্রিক। প্রচারিত হইতেছে ।- | 

আকার- রয়েল ৮'পেজী, সাত ফ্পর১।. রা 

মূলা- সহর ও মফঃন্বল সর্ব ডার্রমাগুলসবেত বাধিক ছুই টাক! শ্মাত্র। 





সম্পার্দক 


2 


““জ্রীবাশীনাপ্ নন্দী,-_ কার্য্যাধ্যক্ষ 


ৰ 781৯ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত]। 





মাঁনিকপর্্র ও সগালোচন। 





শ্রীতয়েশচস্া সনাঙপতি সম্পাদিত । 
ই্ডিয়া ইকুইটেবেল ইনসিওরেঞ্দ কোং লিমিটেড । 


১মং লারবাছার প্, ফলিকাণ্া!। 

ভাঁরছের একটা অগ্রণী বীমা কোম্পানী । ইহা গবণবে্ট মিক্িউনিটী দিযাতেন। ইহা 
বার্পরিযাগন জি পহীটীগ এবং মর্কাজঙঞরণধদিত । আীবদূরীনা করিবার ইহা অগেক্গা 
যোগার কোক্দাদী ভারতববে দাই। বিভৃত বিবরণ চার দেখুন 
| েখকেছ সাজার দর জীগীলেতাতৃদার রায় দীশাপধ , জীগচকডি ণ 
বঙ্যোগাঃার, ঈীাগজারযী দেবী, জীবাথতোথ চৌধুরী, রা চৌগুরী, 
বগিরিকানাথ হা, জীবীনেখাজ যেন ৬ লম্পাধক। 

হট 

++ ঠক ৪1 খিজেজ বিয়োগে (কাছ ) বৃ 
পা, ৮০ ১৯৪1 51 সৃখিতিয ন্থাপতিন নিবেদন ৭৪? 


| 5হ 4৬২ 151 »৯১ ক ৪ ১ 
নন টানা তি কু ১৮ $৯। ঈ 


দে উন ব্ক মু রর ১. 
৷ টিটি? ৯ ৯৯৮ | হা গ্‌ 
| ১ ১০] ী', মটর ধখর্ক ১1 নযাগাধানি খা ধা শোয় । খা | 











১। প্রায় ধিংণ বৎসর পূর্বে এর কোম্পানি সাবান ভাষে স্বীপিত হয়। 
এখন ইহার মূলধন লক্ষ টাক ধং কার্যযার ২১ বিখা] জনিব £উপর 
অবস্থিত। খ্বনাদ খ্যাত ভাঙার পি, শি, বায়, ভি, এস সি, পি, এট. ভি, সি 
আই, ই, ডাক্তার রাসবিহায়ী ঘোষ ভি এল, সি) আই, ই, রাঁয় বাহার 
ডাক্তার চুনীলাল বস্ছ এম্‌ বি প্রভৃতি এই কোম্পানির অংসীদায় ও পরিচালক 
৫ জন উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ র্লাসায়ণিফ সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধান করিয়া 
খাকেন। $*জন কর্মচারী এবং ৩০ শ্রমজীবি সর্বদা নিযুক্ত আছেন। 

২। বমানী, বাসক, গুল, নিষ, অশোক, কালযেখ গ্রন্ৃতি দেশীক্স 
উপাঙ্চান হইতে বৈজ্ঞানিক প্রন্দালীতে গ্রস্তত বেল কেমিক্যাল স্বান্াই 
প্রচলিত্ত হইয়াছে । বিবিধ বহুমূল্য যত্রাদি এবং অভিজ্ঞ রাসায়নিকের 
লাহার্যা ব্যতিরেকে এই সকল ওধধ প্রস্তত অসন্ভব। 

৩। উৎকষ্ট ভ্রবা দান্েরই অন্বকরণ হইয়া! থাকে। জুগ্তরাঁং বেজল 
ফেন্িক্যালের ওবধেবও নকলের অভ্ভাব নাই। সন্তান অপকারী এবং 
মিরু ও পরীক্ষিত বধ বাযহারই বিবেচক্কের কার্ধয। 

৪) বেঙ্গল কেধিক্যালের খঁঘধ ঢাহিলে অনেক দোকানগায় ধিক 
বাতের জনো বাজে উঁধধ দিয়া বুঝাইখার ঢেউ কযেদ থে ইঙ! সশীন 
কলপ্রদঘ। কথ! বিগ্বাস করিবেন না। 


গে বিখিলে সূগাতালিকা গাঠাইয গাকি। 
আফিলের ঠিকানা ।--৯১ জা অপার পাযছুলায রোড, কলিকাতা? 


কেশরঞ্জন কেন 1নত্য-ব্যবহাষ্য ? 


৪ 2. ূ /- কেশরঞ্জন স্ুগন্ধে বিশ্ব- 
মে নটি র্যা ৰ ১১1? জয়ী। পঁচিশ বৎসর পূর্বে 

| রে কেশরগ্রনের উপাদানে থে 
সবদেবছুলত দ্রব্যের সমা- 
বেশ ছিল, আজও সেই 
সবই আছে। বরঞ্চ আরও 
দুঈ চারিটি নুতন উপাদান 
সংযো!গত হইয়াছে । দিন 
দি" কেশরপ্রনের গুণরূদ্ধি, 
বশোবৃদ্ধি ও আদরবৃি 
হইতেগঠে। 

কেশরঞ্জন ভারতের গুহে 
গ্রহে । নিজের খক্তি 
বলে মহাপ্রীক্ষায় বিজয় 
হইয়! কেশরগ্জন ভারতের 
কার গুহে গুহে বিরাজমান 

কেন বুদ দি 1 গুণের জন্ত-কেবল ঘোষণার জন্ত নহে। 

কেশরঞ্জনের পগ্রতদ্বন্দ্ী নাই। কেন না, অনেকে অন্ুকরণের চেষ্ছ। 
করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই । “কেশরগ্রন” স্ুগন্ধে অননু- 
করণীয়__-গুণে অতুলনীয়। মন্তিষ-রোগের আশ্তপ্রতীকারে মন্ত্রশকি-সম্প্ন। 

এক শিশি ০২ এক টাক; মাশুলাদি।* পাচ আনা। 


চোক উঠার কষ্ট। 

এহ দারুণ গ্রীষ্মে সমস্ত বিশ্ব-ব্রদ্ধাণ্ড যথণ অগ্রিজ্বাপার় সন্ত্রস্ত হহয়া উঠে, 
সেহ সময়ে নানাবিধ রোগ আসিয়া দেখ] দেয়। বিশেষতঃ অক্ষি-সধধ্ধীয় 
রোগই এই সময়ে একটু ব্যাপক্ভাবে উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ-__বগদেশে 
চোক উঠা রোগ, এই দারুণ নিদাঘে প্রাদৃভূতি হইয়! থাকে । চক্ষুঃপ্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, অক্ষিমণ্ডলে কি ভয়ানক কষ্টই না উপস্থিত হয়। চোক দিয়! 
জল পড়া, চক্ষুর লালিমা অবস্থা, উত্তেজনাময় প্রদাহ, নিদ্রাব ব্যাঘাত প্রভৃতি 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসিত না হইলে, 
ইহা ভয়ানক অবস্থা ধারণ করে। যদি প্রথম হইতেই আমাদের “নেত্র বিন্দু” 
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ বিদুরিত হইয়া চক্ষু 
স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। একবিন্দু প্রয়োগে চক্ষু বরফের মত ঠাণ্ডা হত । 
পরীক্ষ। প্রার্থনীয় । মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাক1। মাশুলাদি পাচ আন । 

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্বেবদীয় ওষধালয়। 


১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 


্্ 
রি * ০ ূ 
5 ্ সপ পর 
রর তহ হট রি 
এ, রঃ 
7 শে 
রা 
থু 
॥ 





হ সাহিত্য-বজ্ঞাপনী। 


অআভিভ আল্বস্পন্কীল্ ভলহন্খাচক ৫ 
স্প্রমিদ্ধ স্তপরিচিত লেখক 
“উপেক্ষিতা”, “সহুসঙ্গ”, «গুরুঠাকুর” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত। 


্বীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


.. এবরবণিনী” 


$ এ 
অন্ভুত-প্রহেলিকাময় অপুর্ব প্রণযকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে । 


'*বরবণিনী”__“বরবণিনী”-_-ণ্ৰরবণিনী” 1! 


একানারে উপগ্ঠাস, জীবনবহস্ত, গোয়েন্দাকাহিনী !! পড়িতে পড়িতে 

দেহ গ্োমার্চিত হইয়া উঠিবে! দশখানি নসনমূনারপ্ন, সুন্দর, অতি 

স্বন্দর ঠাফ টোন ছবি “বরবণিনীর” শোনা লক্ষগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। 
স্বন্দখ ছাপা_উচ্চদরের আট্টি+ কাগঞ্ছ-_ 
কাগজে পাধ--মুলা ১২ টাকা 


কাপড়ে বাপ-ম্ল্য ১'* পাচ সিকা। 


প্রাপ্তস্থান-__ 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইত্রেরা। 
শ্রীগ্ুরুদাম চট্টোপাধ্য।য় | 
২*১ নং কর্ণওয়ালিস, ফ্রাট, 
কলিকাতা । 


শপ সপ শপ্পাশীশালানশিক 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময 'সাহিতো'র উল্লেখ কৰিলে 
অনুগৃহীত হইব। 


সান্কিতা-বিজ্ঞাপনী । 


শ্রীললীধুক্ত মচারাজাধিরাজ হায়দ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাছুর, 
শযুন্ত মহারাজাধিরাজ মহীশৃর, বরা, ঝরিবাদুরঃ যোধপুর। ভরতপুর, 
পাতিয়াল। ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছবরগণের এবং অস্তান্ত স্বাধীন 


৯ স্ব 
৮ স্বর 









টু €. ৃ /% 
রাজন্যবর্গের অনুমোদিত বিশ্বস্ত পুষ্ঠপোষিত 


কবিবাজ চন্ত্রকিশোর সেন মভাশ/য়ণ 


জবাকুস্থম তৈল 


শিরোরোগের মহৌষধ । 
গুণে শাদ্ধতীয় ! গন্ধে অতুলনীয় ! 


»ধাকুন্থম তৈল বাবহার করিলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে. অনালে চুল পাকে না; 
মাথায় টাক পড়ে না। ষাহাদের বেশী বুকম মাথ! খাটাতে হয়, তাহাদিগের 
পক্ষে জবাকুন্ুম তৈপ নিন্যা-বাবহার্যা বস্ত। ভারতের ন্বাধীন মহারাজা ধিরাজ 
*ইতে সামান্ত কুচীরবাসী পর্য।স্ত সকলেই গলাকুন্তম তৈল ব্যবহার করেন, 
এবং সকলেই জবাকুসুম তৈলের গুণে যুদ্ধ । জবাকুন্থম তৈলে মাথার চুল 
বড) “রম ও কুঞ্চিত হয় বলিয়া রাজরাণী হইতে সামান্ত মহিলারা পর্যাস্ত আজ 
আদরের সহত জণাকুম্ন তৈল ব্যবহার করেন। 

এক শিশির মুল্য ১ টাকা । 
ভাকমাগুল ।* চান্রি আনা । ভিঃ পিতে ১০ পাচ আনা । 
ডজন (১২ শিশি ) ৮৮০ আট টাক] বার আন।। 
শ্লীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেম্দ্রনাথ সেন কবিরাজ । 


২৯ নং কলুটোলা গ্ত্রী--কলিকাত | 


০৮ শশপশাী শশী আপ শি সি 
14০০১ সি সস 


[1 ..শপনপাত্াা্দগকে 'চঠি [লখিবার সময় সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হইব । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 


স্বকবি শ্রীযুক্ত দ্েবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত গ্রস্থাবলী 
১। অরুণ (আট আন!) 
পাঠ করিয়। সত্যসত্যই শান্তি লাত করিলাম ।-বশ্রমতী। মুগনাতি? 
যত সৌরতসম্পৎশালী ।-_প্রতিবাসী ৷ 


/ 0001116 00199200--1- ৫1001, 
£৬ 0121011)5 201)1005---4৯৮ 13 78৮, 


২। প্রভাত (বার আনা) 
ছলভ অবিনশ্বর নীলকাগ্তমণিৰ মত এ কাব্যখানি মাপনার নাম বন্ত- 
সাহিতো চিরম্মরণীয় রাখিবে ।__নবীনচন্ত্র 
খুনই ভাল লাগিয়াছে ।- দ্বিজেন্দ্রলাল । 
অতি শুনার | গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার। 


৩। মাধুরী (আট আন! ) 


ডা 17721:2 170 210102% 10 96210 ৮6 2176 91771১10 0121772 
৬111) 11.---1361102106. 

00116010111)0501৮ 70701 275 তো 1 13009190 1116121006.-- 
১(716417717, 


সববাঙ্গসুন্দর হইয়াছে । স্বরে নৃতনত্ব মাছে! আপনি এই বয়সেই 

'গ্রধম শ্রেণীর কবি ।--দেবেন্দ্রনাগ সেন। 
৪। ব্যাধি ও প্রতিকার (আট আনা) 

পরবস্তা যুগে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক আমি অকুতোভয়ে একট 
ভবিষাদ্বাণী করিলাম -_ দ্বিজেন্দ্রলাল । 

এই এ্রপস্পাঠে সকল শ্রেণীর লোক্ট উপকৃত হইবেন ।__বিজয়চন্দর | 

মুগ্ধ হইয়াছি ।-_ অশ্বিনীকুমার । 

গ্রন্থকার নিপুণভাবে ও সবল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার বিচার 
করিয়। প্রাজ্ছত। প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
বিয়া পাঠকগণত্* এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অন্থরোধ করি ।-- রবীন্দ্রনাথ । 


৫ দেবদূত ( আট আনা) 
একাধারে গল্প ও কাবা ।__ প্রকাশিত হইয়াছে । 
প্রীগুরুদাস.চট্টোপাধ্যায়। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যে ৮. উল্লেখ করিলে 
অনুগুহীত হইব। 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী। ৫ 


_ প্রাদেশিক ইতিহাসে যুগান্তর _ 
বহবর্ষের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল ।. 
৪১ খানি চিত্র ও ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ সম্বলি» । 
_ (রেণেলের অঙ্কিত তিনখানা! সমেত ) 
শ্রীযুক্ত যতীন্দমমোহন রায় প্রণীত 
বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী 
ভান্ীন্র উভিজ্হাতল £ 
প্রথম খগ্ু। 
( ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ) 


মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাধাই ৩॥০ টাকা মাত্র । 
প্রতোক স্বদেশবাসী ইহার সফলতার বিচার করুন। 


বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী আশুতোধ লাইক্রেরা 
২০২ নং কর্ণওয়াপিস্‌ স্ত্রী, ৫০1১ নং কলেজ সরা, কলিকাতা । 
কলকাতা । এবং পটুয়াটুলী, ঢাকা । 


অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । 
ক্ধল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা 


এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানি । 


৫৪ নং কলেজ ট্রীট-_ কলিকাতা 

স্বর্ণলতা, রিষে বিষাদ ও অন্ুষ্ট।__-৬ তারকনাথ গঙ্গোপাধায় প্রণীত। 
এ সকল পুস্তকের নৃতন পরিচয় অনাবস্তক। প্রত্যেকখানির মূল্য :।* মাত্র। 
শব্দার্থমঞ্জরী ।--পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি প্রণীত। ছাপ! বাধ! উত্তম, 
মূল্য ২২ টাকা মান্র। ভাক্করানন্দচরিত।__কাশীধামের স্ুবিখ্যাত পরমযোগী 
ভাঙ্করানন্দের চরিত-পাঠে আনন্দের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হুইবে। 
মূল্য ১২ টাক! মাত্র । জ্ঞান ও কর্ম _শ্ীধুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রণীত-__মূল্য ২২ টাকা মাত্র। রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ।__ 
প্ডিত শিবনাথ শীস্্রী প্রণীত-_মূল্য ২।* টাক! মাত্র। মানবজীবন।-_শ্রীযুক্ত 
নিবারণচন্্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত-_মূল্য ॥* আন। মাআ। সাধুচরিত ;_ মুল্য 
॥* আন] মাত্র। গীতিমালিক]।-_মৃল্য ৪* আন! মাত্র । ছবির বই।-_মুল। 
৮* আনা হইতে ১২ টাক মাত্র। মিবার-গৌরবকথা ।__মুলা ॥* আন!। 
ইংরাজী পত্রলিখন প্রণালী । প্রেসিভেন্সী কলেজের ভূতপুরর্বক অধ্যাপক 
ওয়েব সাহেব প্রণীত- মূল্য ১* আন1। মৌনীবাবা ।- শ্রীমতী নিঝর্রণী 
ঘোষ প্রণীত ; মুল্য ॥* আন] স্বগাঁয় কবি রজনীকান্ত সেন প্রণীত অমৃত ।-__ 
মূল্য ॥* আন । বিশ্রাম ইহা পাঠে হান্ত সংবরণ কঠিন হইবে-_ মূল্য ।%*। 


৬ সাঞ্থিতা বিজ্ঞাপনী । 


ডাক্তার কান্তিকচন্্র বন্থ, এম -বি কৃত 
আভিনব আবিষ্কাঝ। 
লুক্ছন্বা্ক্টো। স্লা্শাস্প্যান্ক্রিভল+ 
রক্তদ্ুষ্টি ও দৌর্ববল্যের মন্বৌষধ । 
ইচ্ছাই একমাত্র খোল সালস! ' 
সকল খাডতৃতে ও সকল অবস্থায় সেবন করা যায়। 
ইহাতে কি কি গধধ আছে, দেখুন । 
গাণমক] সালসা, অনস্তমূল, দার হবিজ, মস্বগন্ধী, ভ্ভাতিম, গুলঞ্চ, শ্বেত 
আকন্দের ভাল. যষ্টি মধু, সোডিয়ম, সিনামেট। 
ইহা! কি কি রোগে ব্যবহৃত হয় ? 
শাবীরিক দৌর্বল্যে, চল্মবোগে, রজতৃষ্টিতে, বাত ব্যাদিতে, পুরাতন 


জরে। 
৮ আউন্স শিশি ১৮%* জানা । ভাকমাগ্ডল ও প্াযাকিং 1০ আন] । 


'এক পাটও্ড বোতল ২৪ আন । ডাকমাশুল ও প্যাকিং &* আন । 


'টাইাকো-সাছা ট্যাবলেট 
অগ্র ও অজীর্ণ রোগের 
সুগঠিত, সখা, সুখসেবা ও স্মফলগ্রদ মচৌবধ। 
জীর্ণরোগের যাবতীয় উপসর্থ--পেটফাপা, অরুচি, বুকজালা, 'ন্ারের 
পর বমন ব। পেটের ব্যথা, টাইকে। সোভ' ট্যাবলেটে অচিরে আরোগ্য করে। 
উদরাষয়, গ্রহণী ও নুতিকা রোগের অমোঘ ওধধ। জীবাণুনাশক--সকল 
প্রকার পচন ক্রিয়। বন্ধ করে, এবং অন্ত্রমধ্যন্থিত জীবাণু সকলকে বিনষ্ট করে 
বন্ধাবস্থায়--সেবন করিলে বাযুত্রদ্ধি হইতে পারে না, এবং বায়রদ্ধিজনিত 
অনিদ্রা, অবসাদ ও শরীরের বেন! সত্বর দূরীভূত হয়। ক্ষুধাবদ্ধক--আঃ$া- 
রের পর সেবনে ভুক্ত জ্রব্য সহজে উত্তমরূপ পরিপাক হয়, এবং ক্ষুধা বন্ধ হয়। 
ক্রিমষিনাশক-__ নিয়মমত ব্যবহারে অন্ত্রমধ্যে ক্রিমি কীট সকল বিনষ্ট ইয়া 
নির্গত হইয়া যায়, এবং পুনরায় জন্মাইতে পারে না। 
মূল্যাদি--৩২ বটিক11৮* । ১০৯ বটিক1 ১২ টাক] । 
একমান্রে প্রস্ততকারক 
ডাক্তার বস্ত্র লেবরেটারী। 
৪৫ নং আমতা ভত্রী:, কঙ্সিকাত1। 


সাছিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
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বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সষয় 'সাহিত্যোর উল্লেখ করিলে 
খআনুগুহীত হষ্টন। 


সাহিত্য-বিষ্ঞাপনী। 


ইও্ডয়ান ফৌর্স লিমিটেড । 


২২ নং বহুণাজার স্ত্রী, কণিকাতা । 


হাতের তৈয়ারী 


তস্লী ত্জুত্ভন £ 


চামড়া ও গঠন ঠিক বিলাতীর ন্যায় । 
ম্বাজপত্ড £ 


হিলের কাপড় €৫ পয়সা! লাতে বিক্রয় করায় আমাদিগের বিস্তবু 
পবিমাণে কাটতি বাড়িক়্াছে। 


এ, লি, ব্যানাজ্জাঁ এণ্ড সন্‌ 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌। 





$ 


খোস ও চুলকণার ওঁষধ 
নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত 


স্নভ্পক্ষল্ক্র (গ্াজ্দন্ষ ) ভলাম্ষ।ম্ 
গ্রৃতি বাক্স ( তিনখান ) ৮৮* দশ আন! । 
ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাক্টরী ; 
কলিকাতা। 


বিজ্ঞাপনদ্বাতাদ্িগকে চিঠি লিখিবার সমর “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহহীত হুইব। 


লাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৯ 


কলিকাতায় 


আশুতোব লাইত্রেরী ৷ 


বাঙ্জালার শিক্ষকসমাভ, ছাত্রবন্দ ও শিক্ষান্গুাগী মহোদয়গণেব সহাহু 
ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাক1-আগুতোষ লাইব্রেরীর নাম সর্বত্র সুপরিচিত | 
ভগবানের আশীর্বাদ এবং ঠাহাদের স্নেহ ও কৃপাপৃষ্টির উপর নির্ভর কররয়ান্ট 
রাজধানী কলিক্াতারও “মশুতোব লাঈগ্রেরী” নামে এক পুস্তকালয় 
স্বাপিত হইহল। 

এই পুস্তকালয়ে সর্বদ। সর্বপ্রকার পুস্তকই পাওয়। যাবে । অনুগ্রহ 


করিয়া মুদ্রিত কাটালগের জন্য চিঠি লিখুন । 


আঞ্তোষ লাইত্রেরী, 
€০1১ কলেজ ফট, কলিকাতা । 


4409 


. 
85019716160 





নটালটাযস্ক, ক্যাসবাক্ ও তালা হত্যাদি 


ভারতে নর্ষোত্রু$। 


১০৭ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা! | 
51. 800175995 2- 61121955021 088512.. 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি শিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 


অন্ধ্গৃহীত হইব। ৃ পু 


১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


গছ! বেঙ্গল নর্শরি বিজ 


১২৪ মাণিকতল। মেন রোড, কলিকাতা ৷ 
যদি ভাত্র আত্বিন মাসে কপি প্রন্তত করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহ। হইলে 
এই সময় পাটনাই ফুলকপি বীজের অর্ডার দ্িন। প্রতি তোল11%, 
দশ আন] । 
এট সময়ের বপনোপযোগী ২৫ রকম দেশী-সব্জীর বীজ ১২ এক টাক। 
ও ১৫ রকম ফুলের বীজ ১২ এক টাক1। 


ফল, ফুলের চারা ও কলম। 
সমস্তই আমাদের নিজ উদ্ভানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রত্তত অকৃতিম ও 
নুলত। বিশেষতঃ আমাদের আত্ম লিচু ইত্যাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ। 
রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত । অদ্যই ক্যাটালগের জন্ট পন্র লিখুন । 


প্রোপ্রাইটার-__ প্ীঈশানচক্দ্র দাস এণ্ড সন্দ। 


সচিত্র সচিত্র 
প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পন্ত্রিক। ও সমালোচনী 


চি 


সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্‌। 


বর্তমান ফান্ন দাসে, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় অর্চন! সচিত্র হইয়া প্রকাশিত 
হইতেছে । এ চিক্রগুলি বিলাতী-মুদ্রিত চিঝের সমান। প্রথিতনাম। 
নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যরধিবন্দের সমন্বয়-ক্ষেত্র _অর্চন|। 

ইহাতেও কি অর্চন। গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় গৃছে গৃহে বিরাজ করিবে না? 

গত বর্ষে অর্চনার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু মুল্য বাড়ে নাই, 
তাহাতেই অর্চনার এত গ্রাহক বন্ধি হইয়াছিল যে, কতকগুলি গ্রাহক আমরা 
লইতে পারি নাই। কিন্তু এবারও সৃল্য বাড়িল ন।-_পূর্ববৎ ১।* পাঁচ সিক। 
ব্লহিল। অর্চনার বার্ষিক মূল্য ১।*, নমুনার মূল্য ।১০ আন]। 

ম্যানেজার অর্চন! | 
১৮ নং পার্ধতীচরণ ঘোষের লেন, অর্চন। পোষ্ট, কলির্কাতা। 


বিজ্ঞাপনদাভাঙ্গিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত ছুইব। 


নাহিত্য-বিজাপনী ৷ ৯১ 


জগত বিখ্যাত রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোংর ফারম্‌ কেবল 
ভারতবর্ষের পরিচিত নহেঃ সমস্ত জগতে পরিচিত । 


বহুদিন হইতে বেন্‌ নেভিল ওয়াচ কোং র ঘড়ি নিজগুণে 
জগতে উ সর্ষোজ স্থান অধিকার করিয়াছে । 
ই খরিদ করিয়া সন্ভষ্ট না হইলে ছুই 
তরফের খরচ। সমেত মুল্য 
ফেরত দিয়া থাকি । 


টাদি রূপার 


হ্যাসন্যাল ওপন ফেস ২৮২ হন্টিং 
৩০২, হাফ হন্টিং ৩৫. টাকা! । 
প্রত্যেক ঘড়ির সহিত তিন বৎসরের 
গ্যারেন্টি দেওয়৷ হয় এবং প্রত্যেক 
ঘড়িতে শতকর। ১০২ টাকা 
হিসাবে কমিশন বাদ 
দেওয়া! হয়। 
আমাদের সো-রুমে সদ সর্বদা অতি অল্প মূল্য হইতে বনু যুল্যের ওয়াচ, 
কুক্ত, স্বর্ণের মলক্কার এবং জহরতের অলঙ্কার বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে এবং 
অর্ডার পাইলে স্বর্ণের ও জহুরতাদির দ্রব্যাদি খরিদ্দারের পছন্দমত অতি 
অল সময়ের মধ্যে প্রস্তত করিয়। দেওয়া! হয়। 
আমর! সকলকে আমাদের সো-রুম দেখিবার জগ্ত অনুরোধ করি, কারণ 
তাহ! হলে বুবিতে পারিবেন আমাদের জিনিস) সকল কত উচ্চ শ্রেণীর 
তৈয়ারি এবং মূল্য কত স্থলভ। 


রায় ব্রাদার্ন এণ্ড কোং। 


ডারষণ্ড এও প্রিসিয়স ষ্টোন মারচেপ্টস্‌, স্যান্ফ্যাকচারিং জুয়েলার্স, 
এও ওয়াচ এও রূক যেকার্স। 
১৪ নং রাধাবাজার স্ত্রী, কলিকাতা! । 
“ টেলিফোন নং ১৫০৫, টেলিগ্রামল্‌ “ভিজিবেল”, গোঃ বক্স নং 2৩৭, 
জি, প, ও, কলিকাতা । 





বিজ্জাপনদ্বাতার্গিগকে চিঠি লিখিবার সমর “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহ্ধীত হইব। 





স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী। 


সধারণের পঙ্গে। 


ইংরাজী রাজযোগ (২য় সংস্করণ) ১২ বাঙ্গাল! ভক্তিযোগ (৪র্থ সংস্করণ) ॥%০ 
"জ্ানযোগ (৯য় সংস্করণ) যত্রস্ রর কম্মযোগ (৩য় সংস্ক'ণ ) ০ 
" কর্খুযোগ (২য় সংস্করণ) দ* * চিকাগো বকুতা (২য় সংস্করণ )1/, 

” তক্তিযোগ (২য় সংস্করণ) 1৮০ ” পত্রাবপী ( ২য় সংস্করণ ) ॥০ 
” চিকাগে! বক্ত.তা (৪র্থ সংস্ক:৭)॥৮%০ ” প্রাচা ও পাশ্চাত্য (৩য় সংস্করণ) ॥* 
1119 90101009 870 [11116501))0% ৮ ভাববার কথ ( ২য় সংস্করণ ) 1 


০11২6115101) ১২ ” বীরবাণী ( ৩য় সংস্করণ) 15 

* 4১ 36000 01 1011010 ১২ ” মদীয় আচা্ধ্যদেব 1০০ 
% 1৩611010101 1,0০0 /%০ » পওযহারী বাব। 7০ 
* [15 11৭75001 ॥* ” ধর্বিজ্ঞান ৯* 
” [১8121 38792. ৩/৬ 
"11011010000 ৬ 0081)12 " বর্তমান ভারত (২য় সংস্করণ) ।* 
* 16911556100 2100 115 

[1০0005 ॥০ ” তক্তি-রহদ্য ॥%, 

বাঙ্গালা রাজযোগ ১৬ ৮” ভারতে বিবেকানন্দ (২র সংস্করণ) ২ 

সন্্্যাসীর গীতি (২য় সং) /* ” পরিব্রাজক (২র সংহ্করণ ) 4৯ 


উদ্বোধন - রামরুষ্জ-মঠ-পরিচালিত মাসিকপত্্র। অগ্রিম দেয় বাধিক 
মূল্য সডাক ২২ টাক1। ইহাতে ধর্মবিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া থাকে। অধিকস্ত ইহাতে স্বামী সারদানন্দ ত্রিলোকপাবন ভগবান 
'ভত্রীরামকষ্চদেবের পুণাময় চরিব্রের বিস্তারিত বিশ্লেণ-সংবলিত একটী অপূর্ব 
প্রবন্ধ প্রতি মাসে নিয়নিতরূপে লিখিতেছেন। 

সদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইংর।জী রাজযোগ দ*ৎ কম্মযোগ ৩৯ চিকাগো 
বন্ক,ত11/০ 11) ১০1০1)০০ 2110 1010110501)115 011২০118100) ১ ১৮৪৫১ 01 
[২০110101) ৪০ 1২০11/197) 011,0৮9 0০ [1৮ $1851011০ 78৮1)011 1321)8, %০ 
01101021055 010] ৮902717180০ 19211591101) 2110 115 1151110051০ বাঙ্গাল! 
তক্তিযোগ ।%* কর্মাযোগ ॥* চিকাগে। বক্ত তা।* ভাববার কথ1।* পত্রাবলী 
%/* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ।৮%* বীরবাণী।* মদীয় আচাধ্যদেব ।* পাওহাব্ীী বাবা” 
ধর্মবিজ্ঞান ৮০ বর্তমান ভারত ।* ভারতে বিবেকানন্দ ১৬* পরিব্রাজক । 

প্রতাপচন্দ্র মন্থমদার কৃত “পরমহংস রামক** ( ইংরাজী ) মুল্য %* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে /* 11 1185:0 পুস্তকখানি ॥* জানায় লইলে 
“্পরমহংস রামরুষ” বিনা মুল্যে একখানি পাইবেন। সকলের পোর্টেজ স্বতজ্্র। 

আচার্য্য শঙ্কর ও রামান্ুজ; জীবনী ও তুলনা ২২ ভারতে শক্তিপৃজ। ॥* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে 1৮০ । 

প্রাপ্তিস্থান £-- উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১২, ১৩ নং গোপাল্চজ্্র নিয়োগীর 

লেন, বাগবাজার পৌঃ আঃ কলিকাত।। 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনা ১৩ 





ড্রাম/৫ ও/১০। বোরিক এণ্ড টেফেল হইতে মাসিক ইণ্ডে্ট, সমস্ত 
ওবধ টাটকা অথচ সুণভ। অভাবনীয় সুযোগ ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক, 
বাক্স, শিশি, কর্ক গ্লোবিউলস্‌ ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়! যায়। কলেরা 


বা গৃহ চিকিৎসার ওবধ ড্রপার ও পুস্তক সহ বান্স ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, 
৬৩১ ৯০৪ শিশি ২) ৩, ৩॥০, ৫৬/০) ৬০, ১১]॥০ টাকা ] মাশুলাদি স্বতন্ত্র। 


পত্র লিখিলে মূল্য তালিকা পাঠাইয়া থাকি । 


নিনিফ্রুট হ।রমোনিয়ম। 
অরগান রীড অরগান টিউন! 
পছন্দ না হইলে মূল্য ফের! 


যদ্দ মজবুত কণ কবজ ও স্থমিছু 
স্বর [বশিই হারযোনিয়ম চান্‌ 
তবে এক্জিবিপন্‌ হইতে সুবর্ণ 
ঢু মেডেল প্রাপ্ত একমাত্র নানক্রট 
[ক্রয় করুন। অর্থের সার্থকতা 
হইবে, ভারতীয় সঙ্জগাত ও জল 
বাুর পক্ষে ইহান উতৎকই&। 
গ্যারান্টি ৩বৎসর | মূল্য ৩৫,৪০, 
ও তছুর্ধ অর্ভার সহ ৫২ অগ্রিম 
পাঠাইবেন। পত্র লিখিলে ক্যাটা- 
লগ. পাঠান হয়! 


ভন এণ্ড কোং 


ইয়ান মিউজিক্যাল ষ্টোর, 
১০।৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড 07) 
কলিকাতা] । 








১৪ সাহিতা-বিজ্ঞাপনা । 


কয়েকখানি উৎরুষ্ট পুস্তক। 


অশোক - শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বনু প্রণীত-_-নরকুল-শ্রেষ্ঠ অশোঁকের 
শঙ্ধপ নুবিস্তৃত সুন্বর জীবনচরিত বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। মুল্য ১* টাকা । 


শ্রীগৌরাঙ্গ _ শ্রীযুক্ত কুমুদ্রনাথ মন্্িক প্রণীত-_ভাষার মাধুর্য, 
রর্পমার লালিত্যে এবং ভাবের গান্তীর্য্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি 
ছইল্লাছে। মূল্য ॥* আনা। 


ছেলেদের মহাভারত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় 
জৌুরী প্রণীত-_“মহাভারতের” মূল গর্প অবলম্বনে এই উৎকুষ্ট পুস্তকখানি 
নচিত। তাবার লালিত্যে ও চিত্রের সৌন্দর্ষ্য মুগ্ধ হইতে হইবে । নূল্য ১।* 
হ্বান। । 


মহাভারতের গণ্প-_শ্রয়ক্ত উপেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী 
প্রন্টীত__ ইহাতে “মহাভারতে”র গল্পগুলি আছে। যেমন সুন্দর গল্প, তেমনই 
কম্নৎকার ছবি । মূল্য ১* আন] । 


চিডিয়াখ (ন1-__“জীবজন্ত” প্রণেতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বস্থু 


ধ্রন্ীত-_ যে সকল পশুপক্ষী দেখিবার জন্য ঘরের ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত হইয়৷ 
শমালীপুরে বায়ঃ এবং বাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হয়, 
দুইছাতে সেই সকল পশুপক্ষীর কথ৷ সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত 


ছুইয়াছে। 
মিটী বুক সৌসাইটা, 
৬৪ নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতার্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্ধ্গুহীত হইব। 


সাছিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 3৫ 


বিনামূল্যে ক্যাটলগ। 


বিবাহের ও অর্ডারের গহন! ৩ দিনে দিই। 
৪৮১৮৮০১৪ স্পা! | 





আসল টাদিরূপা ও আইভরি শশখার নার গিনির পাত 

মোড়া । কুল-ললনার হস্তে শাখা এয়োতি ও মঙ্গলের চিহ্ত | 

শাখার পালিশে রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি4 
যূল্য ১ জোড়া ১৪২ টাঁকা। 

টাঁদি রি র নল 

[গু | 


এই নল ৮ 22 চা । ভিতর খোলা । $ঠি 
তাবের তিতর দিয়া আশ্চর্য্য উপায়ে ধুম নির্গত হয়! গঠন কৌশলে আশ্চর্য) 
ও মোহিত হইবেন। অর্ডার পাইলে পিনি স্বর্ণ ঘ্বারা নলের মুখ বাধাইয়া 
দিতে পার্ি। রূপার নলের মূল্য ১ নং ৪8* টাক ও ২ নং ৩৫ টাক1। গ্লিনি 
বার! মুখ বাধিলে নলের মূল্য ৮ হইতে ১৪২ টাকা। 
বিবাহের অলঙ্কার ও গিনি ন্বর্ণের জিনিস সর্বদা 
প্রস্তত থাকে £ 


মণিলাল এণ্ড কোং 


_জুয়েলার্শ এগু ভায়মণ্ড মার্চেণ্টেস 
৪০ নং গরাণহথাট।, চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 


দুদক চিঠি লিখিবার রঃ াহিষ্যে র উল্লেখ করিলে 
অন্গগৃহীত ছুই 









১৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী 





ম্যালেরিয়া ও সর্বববিধ জুরের মন্বৌষধ । 
মূল্য বড় বোতল ১৯ প্যাকিং ডাকমাণুল ১২। 
ছোট বোতল &* টা ই ৮০ আনা 
এডওয়াভ'স্‌ টনিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 


এডওয়ার্ড লিভার এণ্ড স্পণীন আযেপ্টমেণ্ট ! 
পাতে বৈকালে মালিশ করিলে বিশেষ ফণ দর্শে। 
মূলা প্রতি কৌটা 1৮৭ ছয় আনা । ভাঃ মাঃ স্বতন্ত্র াগে। 


১ 





অঞ্জার্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও ল্লায়বিক দৌর্বল্যের মহৌষধ । 

সাধারণ দৌর্বলা, রক্তহীনত!, শ্তিশক্কির স্তাস, মস্তক ঘূর্ণন, মমনো- 
ষোগিতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, কিংবা হুশ্চিন্তাজনিত মানসিক বিকার প্রভৃতি 
সকল প্রকার দৌর্বাপো ইহা আগ্ুফলপগ্রদ । 
অজীর্ণতা, পেটফ'াপা, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি পাকস্থলীর বিকারে ইহা অদ্বিতীয় । 

পূরাতন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া শীত্র সবল এবং কার্ধযক্ষম 
হইতে হইলে ইহার তুল্য তেজস্কর টনিক বাজারে পাইবেন না। 

মূল্য-_-১।* প্রতি শিশি। 


সোল এজেণ্টস,_বটকৃষণ পাল এগু কোং । 
কেমিষ্টস্‌ এগ দ্রপিষ্টস্‌।-৭ ও ১ নং বনফিল্ডস্‌ লেন,--কলিকাতা। 


শপ পিসি শপ জজ 


_ বিজ্ঞাপনদাতাদ্িগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে”র উল্লেখ করিলে 
, জন্থগৃহীত হইব । 


সাহিতা, ২৪শ বৰ, ৩য় সংখা। 


সাগরিকা | 


তৃতীয় উচ্ছাস । 
কলিঙ্গ । 


কলিঙগ্গদেশ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। তাহ! অনির্বচননীয় নৈসগিক শোভার 
আঁধার । বাীচিবিক্ষুক বঙ্গোপসাগর তাহার অতলম্পর্শ পরিখা! ;_ বিদ্ধ্য- 
মহেন্দ্-কুলাচল-কলেবর তাহার ছুরতিক্রম শৈলপ্রাকার ;__কলিঙ্গের সশৈল- 
বনকানন বন্থন্ধর। যেন অসংখ্য দৃঢ় ছুগে স্সঞঙ্জিত। 

যাহার এক সময়ে এ দেশে নান। কীন্তিকলাপের পরিচয়-প্রদানে মানব- 
সভ্যতার গৌরববর্ধন করিরাছিল, তাহার। অতীতের ঘনান্ধকারে বিলীন 
হইয়। গিরাছে ;--কেহ স্বৃন্িমাত্রে পধ্যবসিত ;-কাহারও স্থৃতি পধ্যস্ত 
বিলুপ্ত! তথাপি তাহাদের কীন্তিকলাপের পরিচয়-গ্রহণের জন্য আধুনিক 
সভাসমাজে কৌতুহল প্রবল হইয়! উঠিতেছে। তজ্জন্ত তথ্যান্থসন্ধানেরও 
স্ত্রপাত হইয়াছে। তাহার ফলে কালক্রমে ইতিহাস যথাযষোগ্যভাবে 
সঞ্চলিত হইতে পারিবে । 

তথ্যান্সন্ধানের সাহায্যে এ পধ্যন্ত যাহ! কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনও 
তাহ। “পূর্ববৃত্ত কথা”র কস্কালমাত্র ; প্রাণহীন, লাবণ্যহীন, হাবভাববিহীন, 
আযস্ত্বিন্যস্ত অস্থিপপ্ধর । তাহাতে শৃঙ্খলার অভাব, পৌর্বাপধ্যের অভাব, 
অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থির অভাব। তজ্জন্ত তাহ! বৈজ্ঞানিক-সমাজে সমা- 
দর লাভ করিতে সমর্থ হইলেও, জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই। তথ্যান্সদ্ধানের জন্য যে যৎসামান্ত আয়োজনের সূত্রপাত হইয়াছে, 
তাহাকে এখনও যথেষ্ট বলিয়া অভ্যর্থনা করা যায় না। বরং বর্তমান 
অবস্থায়, প্রয়োজনের হিসাবে, তাহা উন্বেখ করিতেই সঙ্কৃচিত হইতে 
হয়। স্থৃতরাং জনলাধারণের পক্ষে এখনও আখ্যায়িকার যুগ চলিতেছে ;-- 
কল্পন। এখনও আখ্যায়িকাকে পুষ্টতর করিয়া তুলিতেছে ;__-জনসশ্রাতি তাহাঁকে 
নানা কাহিনীর সহিত জড়িত করিয়া! ফেলিতেছে ; তীর্থমাহাত্্য তাহারই 
উপর আধ্যাত্মিকতার এক অলৌকিক মোহাবরণ বিস্তৃত করিয়া! রাখিয়াছে ! 
জনসাধারণের বিশ্বাস,-_কলিঙ্গ কলিঙ্গ। তাহার সহিত কখনও অন্য কোনও 


প্রদেশের কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল কি না_এখন যাহ।. কলিঙ্গ নামে 
সা--২৫ ট 


৯৮৪ সাহিত্য । ৎ৪শ বর্ষ, ওয় সংখা 


কথিত, তাহা কখন অন্ত কোনও নানে কথিত হইত কি না_এখন যাহা 
অন্য নাম ধারণ করিয়াছে, তাহা কখনও কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল 
কি না৮_এতকাঁল এ সকল প্রশ্ন উখাপিত হয় নাই; তাহার মীমাংসার 
জন্য তথ্যানুসন্ধানের গ্রয়োজনও অনুভূত হইতে পারে নাই । 
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম সকলের নিকটই স্ুপরিচিত। অঙ্গ বঙ্গের 
সঙ্গে কলিঙ্গের কখনও কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল কি না? থাকিলে, কলিঙ্গে 
অঙ্গ বঙ্গের কীর্তিকলাপের পরিচয়-লীভের উপায় আছে কি না? এ সকল 
প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেহ কখনও বাঙ্গালার বাহিরে তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমালোচকের নিকট উৎসাহের পরিবর্তে উপহাস লাভ 
করিতে হয়; কখনও কখনও বাঙ্গালীর প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রেও এই আত্ম- 
চেষ্টার নবোন্মেষ অভিনন্দন লাভ না করিয়া, গঞ্জনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। 
অথচ কলিঙ্গের কথা কেবল কলিঙ্গের কথ। নয়,_অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কথা১_ 
একটি যুক্ত রাজ্যের শৌধ্য-বীধ্য-জ্ঞান-গাভীধ্যের কথ । তাহার সহিত 
“সাগরিকা”র সম্পর্ক আছে। স্থুতরাং তাহার আলোচনা! অপরিহাধ্য । 
কলিঙ্গ বহু পুরাতন মানবনিবাস। আধ্য-সমাজে অতি পুরাকাল 
হইতেই তাহার নাম স্থুপরিচিত ছিল। কিন্তু তাহা তৎকালে আধ্যগণের 
পক্ষে অগম্য দেশ বলিয়। নিন্দিত হইত। মে কোন্‌ পুরাতন যুগের কথা, 
তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা নাই। বৌধায়ন-স্থৃতিতে [ ১৯৩৩] তাহার 
একটি জনশ্রুতিমাত্রই উল্লিখিত আছে | যথা ;-- 
| “পছৃভাং সঃ কুরুতে পাপং ষঃ কলিঙ্গান্‌ প্রপদ্ভতে | 

খবয়ো নিষ্ষুতিং তন্ত প্রাহ্ুবৈ থানরং হবি: ॥” 
তখন কলিঙ্গ-গমনে প্রায়শ্চিত্রের প্রয়োজন হইত। কেবল কলিঙ্গে কেন, 
[ তখন ভারতবর্ষের অল্প স্থানই আধ্যাধিকারভূক্ত ছিল, ] অধিকাংশ স্থানে 
গমনাঁগমনের পক্ষেই আধ্য-সমাজে এইবূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বৌধায়ন- 
স্থৃতিতে [ ১৯।৩২.] তাহারও উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা ;-- 

 “অবস্তয়ে হঙ্গমগধাঃ সুরাষ্রা দক্ষিণাপথাঃ। 

উপাবৃৎ সিদ্ধুদৌবীরা এতে সংকীর্ঘযোনয়॥” 

“আরট্রান্‌ কারক্করান্‌ পুণুণান্‌ সৌবীরান্‌ বঙ্গকলিঙ্গান্‌ প্রানূলান্‌ ইতি 

চ গত্বা পুনঃ স্তোমেন যজেত। সর্ববপৃষ্টয়া ব। ॥” 
এই প্রমাণে বুঝিতে পারা যায়_'এক সময়ে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্বের কোনও 


আবাঢ, ১৩২৩। সাগরিক। | ৯৮৫ 


স্থানেই আধ্যগণের প্রবেশাধিকার ছিল না। যখন এই সকল প্রদেশে 
আধ্যগণের গমনাগমনের প্রথম স্ত্রপাত হইয়াছিল, তখনও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
শুদ্ধিলাভ করিতে হইত। তাহার পর, অঙ্গ বঙ্গের ন্যায় কলিঙ্গও আর্য্য- 
নিবাসযোগ্য তীর্থপূর্ণ পুণ্যভূমি বলিয়! প্রশংসিত হইয়াছিল। যাহ! নিন্দিত 
ছিল, বজ্জনীয় ছিল, তাহা অভিনন্দনীয় হইয়াছিল। তখন আর বাঁধা ছিল 
ন।; নিষেধ ছিল না, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল না। বরং আত্ম- 
শুদ্ধিকামী তীর্থগামী ব্যক্তির পক্ষে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের তীর্ঘগুলি দর্শন করিবারও 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন্‌ যুগে ইহার সুত্রপাত হইয়াছিল, তাহার 
সন্ধান-লাভের সম্ভাবনা নাই। মহাভারতের রচনাকালের পূর্বেই যে এরূপ 
পরিবর্তন সংঘটিত হইম্নাছিল, তাহার কিছু কিছু আভাস “অজ্জুন-তীর্ঘযাত্র।»- 
প্রসঙ্গে মহাভারতে [ আদি ) ৯৯৫।৫-_-৯ ] প্রাপ্ত হওয়া! যায়। যথা; 


“অবতীর্ধা নরশ্েষ্ঠে। ব্রাহ্মণৈ: সহ ভারত। 

প্রাচীং দিশং অভিপ্রেপ জুজ“গাম ভরতর্যভ ॥ 
আনুপূর্ববোণ তীর্থাণি দৃষ্টবান্‌ কুরুসত্তম?। 
নদীঞ্চোৎপলিনীং রমামরণাং নৈমিষং প্রতি ॥ 
নন্দামপরনন্দাঞ্চ কৌশিকীঞ্চ যশস্ষিনীম্‌ | 
মহানদীং গয়ােব গঙ্গামপি চ ভারত ॥ 

এবং তীর্থাণি সর্বাণি পগ্যমান স্তথাশ্রমান্‌। 
আত্মন: পাবনং কুব্ব/ন্‌ ব্রাহ্মণেভো। দদৌ চ গা ॥ 
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু যানি তীর্থাণি কানিচিৎ। 
জগ।ম তানি সর্বাণি পুণান্তায়তনানি চ॥” 


সংস্কৃত-সাহিত্য-নিহিত এই ছুইটি নিন্দা-প্রশংসাআক প্রমাণ এঁতিহাসিক 
প্রমাণ বলিয়াই স্বীকৃত হইবার যোগ্য । ইহার মধ্যে আর্ধ্য।ভিযানের বিলুপ্ত 
পুরাতত্ব প্রচ্ছন্ন হইয়| রহিয়াছে । ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,_অতি পুরা 
কাল হইতে আধ্যসমাজে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম অপরিচিত ন। থাকিলেও, 
এই সকল স্থান প্রথমে আধ্যনিবানযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না! 
তখন তাহ। অনাধ্য-নিবাঁস বলিয়া পরিচিত ছিল, আধ্গণের পক্ষে অগম্য 
স্থান বলিয়াই নিন্দিত হইত । উত্তরকালে [ অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আধ্যাধিকার 
বিস্তৃত হইবার পর ] এই নিন্দা ধীরে ধীরে প্রশংসায় পর্ধ্যবসিত হইয়াছিল; 
এক যুগের শ্নেচ্ছভূমি আর এক যুগে যজ্জীয় ভূমি বলিয়া! অভ্যর্থনা লাভ 


১৮৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ওয় সংখা 


করিয়াছিল । সেই সময় হইতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে আধ্যপভ্যতাও প্রবেশলাভ 
করিয়াছিলু। ৮ 

ধাহার। কলিঙ্গ-ভূমিকে সভ্যতায় সমুন্নত করিয়াছিলেন, শিল্পে সম্পদে 
সমৃদ্ধ করিয়! তুলিয়াছিলেন, 'প্রাসাদে মন্দিরে সুসজ্জিত করিয়! নৈসর্গিক শোভা 
উদ্ভাসিত করিয়। দিয়াছিলেন, পুণ্য প্রতাপে আধ্যসমাজের অগম্য দেশকেও 
পবিত্র তীর্ঘে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহার। অবশ্ই কলিঙ্কের আদিম অধি- 
বাসী ছিলেন ন।। তাহাদের বিজয়-প্রবাহ অঙ্গ বঙ্গের ভিতর দিয়াই কলিঙ্গা- 
ভিমুখে ধাবিত হইয়। থাকিবে । উত্তরকালে মহাকবি কালিদাসের কল্পনা- 
প্রবাহ যে পথে দিগ্বিজয়ী রঘুবীরকে কলিঙ্গে লইয়| গিয়াছিল, তাহাই হয় ত 
প্রচ্যভারতে আর্য পনিবেশ-সংস্থাপনার এঁতিহাসিক পুণ্য পথ। অঙ্গ বঙ্গ 
তাহার প্রবেশত্বার। প্রথম হইতে অঙ্গ বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের এই সম্বন্ধ ;__ 
পুবাণ-কাহিনীতেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের নাম একত্রে গ্রথিত। 

ইতিহাস থাকিলে, এই পূর্ব সম্পর্কের ধারাবাহিক পরিচয়-লাভেব 
সম্ভাবন। থা.কত। আধুনিক তথ্যান্থপন্ধানে যাহা কিছু এ পধ্যন্ত আবিষ্কৃত 
হইস়্াছে, তাহ। যথেষ্ট ন। হইলেও, পূর্ব্ব সম্পর্কের আভাস দিবার পক্ষে যথেষ্ট। 
তাহার উপর নির্ভর করিয়। নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে, অঙ্গ বঙ্গের কথ। 
না জানিলে, কলিঙ্গের সকল কথ। জান। যাইবে না)-_কলিঙ্গের কথা ন৷ 
জানিলেও, অঙ্গ বঙ্গের অনেক কথা অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে । স্থতরাং 
বাঙ্গালীর পুরাকীন্তির তথ্যন্থসন্ধনক/রিগণকে “অঙ্গ বঙ্গ উল্লজ্ঘন (1) করিয়া” 
কলিঙ্গ-ভ্রমণেও ব্যাপৃত হইতে হইবে; কলিঙ্গের পুরাকীত্ির তথ্যান্ুসম্ধানকারি- 
গণকেও অঙ্গ বঙ্গে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে। 

আধ্যবিজয়-যুগের ইতিহাঁস-__উত্তরোত্তর পূর্ববাভিমুখে রাজ্য-বিস্তারের ইতি- 
হাস। যে মহাশক্তি পঞ্চন্দ প্রদেশে আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহ। 
চিরকাল পঞ্চনদের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কোটরাবদ্ধ ছিল না। গঙ্গা যমুনার 
প্রবল প্রবাহের অনুগামী হইয়া, মে মহাশক্তি দেশের পর দেশ জয় করিতে 
করিতে, ক্রমে ক্রমে পূর্ববদাগরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। নদ-নদী-গিরি- 
কানন তাহার গতিরৌধ করিতে পারে নাই; সাগর-সৈকতে উপনীত হইবার 
পর, অনন্ত বিস্তৃত লবণান্ুরাশিও তাহার গতিরোধ করিতে পারে নাই। 
তাহা এক নূতন" উচ্চাভিলাষে উংফুল্তু হইয়া, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছিল ; তথ! হইতে আবার দেশদেশাস্তরে আর্ধ্য-শিক্ষা। বিভৃত করিয়া 


আষাঢ়, ১৩২৩। সাগরিকা । ৯৮৭ 


দিয়া, ভারতবর্ষের চতুঃসীমার বাহিরে, ] এক দরিগন্তবিস্ৃত ভারতীয় জ্ঞান- 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাসাধন করিয়াছিল। তাহার কীত্িস্তস্তরূপে কত দেবালয় 
এখনও উচ্চশিরে এনিয়! মহাদেশের প্রাচ্য খণ্ডের জলে স্থলে আর্ধ্য-বিজয়- 
গৌরব বিঘোষিত করিতেছে ; কত জাতির কত নতঙ্জান্ন নরনারী ভারতবর্ষের 
দিকে মুখ ফিরাইয়া করযোড়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় ধ্যান-ধারণ।-বন্দনা-নমস্কারে 
আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া মানব-জন্ম ধন্য জ্ঞান করিতেছে । যে পথে আর্ধ্য- 
প্রভাব এইবূপে ভারতমহাসাগরবক্ষে বিচরণ করিবার স্থযোগ লাভ করিয়া- 
ছিল, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তাহীর 'প্রবেশ-দ্বার ;--তাহার সহিত অঙ্গ বঙ্গ :কলিঙের 
সম্বন্ধ সমানভাবে বর্তমান। 

কেহ কেহ মনে করেন, তীহা নয়। আধ্যাভিযানের বহু পূর্বে, 
স্মরণাতীত পুরাকালে, মানব-সভ্যতার উন্মেষসময়ে, কলিঙ্গের অনাধ্যগণই 
সমুদ্রপথে দ্বীপদ্ধীপান্তরে যাতায়াতের কৌশল উদ্ভাসিত করিয়াছিল ;__তাহী- 
রাই “নৌসাধনোগ্যত” প্রথম নাবিক ;__ভারত-দ্বীপপুঞ্জের প্রথম উপনিবেশ- 
সংস্থাপক। ইহাকে এতিহাসিক তথ্য বলিয়! স্বীকার করিতে সাহস হয় না। 
অধিক কারণের উল্লেখ ন। করিয়া, দুইটিমাত্র কারণের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট 
হইতে পারে । 

আজ কাল ভারত-দ্বীপপুঞ্জে কলিঙ্গের অধিবাসীর অসন্ভাব নাই। তাহার৷ 
কিন্ধ আধুনিক যুগের জীবিকালোলুপ যাঁযাঁবরমাত্র । কলিঙ্গের অনাধধ্য অধি- 
বাসিগণের চেষ্টায় ভারত-্বীপপুগ্তে ভারতীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাপিত 
হইয়। থাকিলে, তদ্দেশে তাহাদের বংশধরগণের সন্ধান-লাভের সম্ভাবন! 
থাকিত; ভাষার মধ্যেও কলিঙ্গের অনাধ্য-ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত 
হইতে পারিত। তাহার অভাব বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়াই উদ্লিখিত হইবার যোগ্য | 

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কারণ উদ্লিখিত হইতে পারে । তন্মধ্যে 
কলিঙ্গের আদিম অরধিবাসিগণের স্বাভাবিক সমুদ্রভীতি সর্ধজন-পরিচিত। 
যাহার! উৎকলের সমুদ্রোপকৃলে কুটার বাঁধিয়া, কাষ্ঠথগুমাত্র অবলম্বন করিয়া 
ধীবর-বৃত্তিতে জীবিকাঞজ্জুন করিতেছে, তাহার। মাদ্রাজ প্রদেশের অধিবা সী,__ 
কলিঙ্গের দক্ষিণ সীমার দক্ষিণ হইতে আগত। একটি নৈসগ্িক ব্যাপারও 
উল্লেখযোগ্য ৷ বঙ্গোপসাগরের পশ্চিমৌপকূল নিয়ত তরঙ্গসন্ুল,_স্থবৃহৎ 
অর্ণবপোতের পক্ষে বিষম বিভীষিকার আধার._সে উপকূলে পোতা- 
রোহণযোগ্য অধিক আশ্রয়স্থান দেখিতে পাওয়। যায না। « 


৯৮৮ সাহিত্য। ২৪শ বর্ধ, ৩য় সংখা] । 


পক্ষান্তরে, বঙ্গোপসাগরকৃলের বিশ্ববিখ্যাত প্রধান বন্দর [ তাঅলিপ্ঠি 
বঙ্গদেশে ;_“নৌলাধঝোগ্যত” বাঙ্গালীর নৌচালনকৌশল চিরপরিচিত ২. 
তাহার জনশ্রুতি এখনও সম্পূর্ণবূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এখনও 
বাঙ্গালী "্লস্কর” সমুদ্রপথে পৃথিবীর সকল দেশেই যাতায়াত করিতেছে । 
এখন আর তাহাদের নিজের অবর্ণপোত নাই। কিন্তু তাহারা অভিজ্ঞ 
পোতচালক ছিল বলিয়াই, পাশ্চাত্য বণিথ্বর্গ [ এ দেশে আসিয়!] তাহা- 
দিগকে চিরাভ্যন্ত কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাহসে, অকুতোভয়তাঁ়, 
কর্তৃব্যনিষ্টায়, আত্মত্যাগে, পরিমিতাচারে, 'প্রভৃভক্তিতে তাহারা সভ্যসমাজের 
পোতচালকগণের মধ্যে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়। রাখিয়াছে । 

বাঙ্গালায় কবিতার প্রভাব 'প্রবল। আজ বলিয়! নয়, চিরদিনই প্রবল 
বলিয়া! সুপরিচিত। যেদিন তান-লয়-সংযোগে “ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন- 
কোমল-মলয়-সমীরে” জয়দেব “গীতগোবিন্দের সঙ্গীত-ম্ধার প্রবল প্লাবনে 
বাঙ্গালীর চিত্তক্ষে্র রসসিক্ত করিয়! দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আজ 
পধ্যন্ত রূস-সাহিত্যই বাঙ্গালীর প্রধান সাহিত্য ;__তাহার স্তাবকের সংখ্যাই 
অসংখ্য তাহার প্রভাক এত প্রবল যে, তাহা বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালীর 
স্থসত্যত গতিভঙ্গীকেও হান্তে লান্যে নৃত্যকলাকৌশলে কমনীয় ' সৌন্দর্যে 
বিম্ডিত না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না! যে দেশ এইরূপ চির- 
পরিচিত কবির দেশ, এই অধংপতনের যুগেও যে দেশের কবিতারস- 
মাধুর্যে সভ্যসমাজ মন্ত্মুগ্ধ, সে দেশের কবিকুল স্বদেশের নাবিককুলের 
কীন্তিকাহিনী যথেষ্টভাবে গান করেন নাই কেন, তাহ প্রথমে একটি 
বিম্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে; এবং তাহা একটি 
প্রতিকূল প্রমাণ-রূপেও উপন্তস্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা ইতিহাসবিমুখ 
বাঙ্কালীর আত্মতৃপ্ড সরল স্বভাবের পরিচায়কমাত্র । এখনও সেই স্বভাব 
পরিবন্তিত হয় নাই। এখনও “সমুদ্রদর্শনে” কত কবির হ্ৃদয়সিন্ধু উথলিয়া 
উঠিয়া, কত অমূল্য বত্বরাঁজিতে বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কত করিতেছে ; তথাপি 
যাহার রত্বাকরের চিরপরিচিত বঙ্গীয় “লস্কর, তাহাদের কীর্তিকাহিনী বাঙ্গা- 
লীর গীতিকাব্যে কীন্তিত হইতেছে না কেন? যাহারা নক্ষত্রমাত্র সম্বল 
করিয়া, অকুল পাথারে তরণী ভাদাইয়া, নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বহিগ্ত হইত, 
পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে' তাহাদের কথা৷ একেবারে অপরিচিত ছিল ন|। তাহা- 
দের বথ৷ বাঙ্গালীর জনশ্রুতিতে মিশ্রিত হ্ইয়া, বংশীন্গুক্রমে সঞ্চারিত 


আধাঢ়, ১৩২০। সাগরিকা । ১৮৯ 
হইত; উপকথায় প্রাণসঞ্চার করিয়া, বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বণিক-পুত্রের 
অসীম সাহসের অসামান্য কাহিনী প্রচারিত করিয়া জনসমাজকে বিস্মিত করিয়া 
দিত; তদীয় বিরহবিধুর প্রীণপ্রিয়তমার “বারমাসিয়া” করুণগীতি বাঙ্গালীর 
নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত করিয়া! রাখিত! এখন যাহা কলিঙ্গ নামে পরিচিত, 
সে দেশের জনসমাজের সাহিত্য বা জনশ্রতিতে এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না। বিদেশের গ্রন্থকারগণের গ্রন্থেও বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় মিনি অধিবাসিগণের সেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না। 

বন্দরের স্থৃতি বঙ্গদেশে ;_ সমুদ্রযাত্রার জনশ্ররতি বঙ্গদেশে 7 -লস্করগণের 
চরিত্রবলের পরিচয় বন্গদেশে ; বঙ্গদেশের দক্ষিণে এ সকল বিষয়ের এরূপ 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যা না। ভারত-্বীপপুঞ্জের ভাষায়, সাহিত্যে, 
আচার-ব্যবহারে, শিল্পে, সৌভাগ্যে বাঙ্গালীর বিবিধ প্রভাব অভি- 
ব্যক্ত ;_বঙ্গদেশের দক্ষিণে অবস্থিত .আধুনিক কলিঙ্গদেশের এই শ্রেণীর, 
প্রভাব দ্বীপপুপ্রে অপরিচিত। তথাপি দ্বীপপুঞ্জের জনশ্রতিতে কলিঙ্গের 
নামই উন্লিখিত ;+_অঙ্গ বঙ্গের নাম অপরিজ্ঞাত। ইহাতে বিষয়টি প্রহে- 
লিকাপূর্ণ হইয়! রহিয়াছে | ইহাতেই তথ্যানুসন্ধানকারিগণের দৃষ্টি এতকাল 
অঙ্গ বঙ্গের প্রতি নিপতিত হইতে পারে নাই। এখন ধীরে ধীরে তথ্যানু- 
সন্ধানের পুরাতন রীতি পরিবন্তিত হইতেছে; ধীরে ধীরে নিকট হইতে 
স্থদুরেও দৃষ্টিসঞ্চালনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে ;_কোনও কোনও 
পাশ্চাত্য লেখক ভারত-্বীপপুঞ্চের সহিত বাঙ্গালীর সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনায় 
আস্থাস্থাপন করিতে আরম্ভ করিতেছেন 

খষিকুল্যার দক্ষিণে এবং গোদাবরীর উত্তরে-_বঙ্গোপনাগরতীরে, -যে 
সংকীর্ণ” ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই এখন কলিঙ্গ নামে পরি- 
চিত ,_-তাহা মাদ্রাজ-প্রদেশের অন্তগতি। তাহার উত্তরে উৎ্কল বা ওড়িষা; 
তাহার উত্তরে বঙ্গভূমি। পুরাকালেও ঠিক এইরূপ তিনটি বিভাগ ও 
পৃথক নাম প্রচলিত ছিল কি না, তাহার তথ্যা্গসন্ধান আবশ্বক। তাহাতে 
প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পার! যায়, _পুরাকালে সকল সময়ে এরূপ পৃথক 
ভৌগোলিক বিভাগ ও পৃথক নাম প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা! ছিল না। 
কারণ, বঙ্গভূমির কিয়দংশও যে .কলিঙ্গ নামে কথিত হইত, তাহার কিছু 
কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়;--একদা বঙ্গভূমির কিয়দংশ যে কলিঙ্গের 


৯৯৩ সাহিত্য | ২৪শ বধ, ৩য় সংখা]। 


সহিত যুক্তরাজ্যবূপে শাসিত হইত, তাহারও পরিচয় প্রাণ্ধ হওয়া যায়। 
তাহা কলিঙ্গের ইতিহাসের উদ্ভেখযোগ্য কথা। 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ইতিহাসই বিবিধ যুগে বিভক্ত হইবার 
যোগ্য । এক স্থানের এক যুগের বিবরণের সঙ্গে অন্য যুগের বিবরণের 
অসামপ্ন্ত দেখিলে, উভয় যুগের মধ্যে ব্যবধানের আভাস প্রাপ্ত.হওয়। যায়। 
মহাভারতে [বিবিধ কথা-প্রসঙ্গে] এইব্প ব্যবধানস্থচক বিবিধ যুগের 
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারত এক ; কিন্তু মহাভারতোক্ত সকল 
স্থানের সকল বিবরণ এক নয়। অন্ততঃ কলিঙ্গের বিবরণের এক পর্বের 
সহিত অন্ত পর্ষের সকল সময়ে সামগ্রশ্ত দেখিতে পাওয়। যায় না। কর্ণ- 
পর্বের [ ৪৪1৪২ ] দেখিতে পাওয়া যায়,_যে সকল দেশের অধিবাসিগণের 
সঙ্গ বঞ্জনীয় বলিয়। কথিত হইত, কলিঙ্গ তন্মধ্যে উল্লিখিত.। যথা 7-- 
“কারস্ক্রাণ মাহিষকান্‌ কালিঙ্সান্‌ কেরলা-স্তথা । 
কর্কোটকান্‌ বারকা-শ্চ তুর্ধপ্মাংশ্চ বিবর্জয়েৎ ॥” 
যে যুগে কলিঙ্গ আধ্যনিবাসের অযোগ্য ও আধ্যগণের অগম্য বলিয়া 
কথিত হইত, ইহা সেই যুগের কথা। ইহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে 
হইবে, নচেৎ অর্ভন-তীর্ঘযাত্রার কাহিনীর সহিত অসামঞ্জস্ত উপস্থিত হইবে। 
কলিঙ্গ যখন আধ্যনিবাসের যোগ্য বলিয়া৷ পরিচিত হইয়াছিল, তখন কোন্‌ 
স্থান কলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইত, মহাভারতে প্রসঙ্গ ক্রমে তাহারও একটি 
আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বনপর্ষে [১১৪ । ২--৪] যে বর্ণনা আছে, 
তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় ;__গঙ্গাসাগরসঙ্গমের পরে, সমুদ্্রতীরবস্তী পথে, 
কলিঙ্গে গমন করিতে হইত ; যেখানে বৈতরণী নদী, তাহাই কলিঙ্গ। যথা; /-- 
“এতে কলিঙ্গা; কৌন্তেয় ! যত্র বৈতরণী নদী ।” 
তখন বৈতরণীর উত্তর তীর “ঘ্বিজমেবিত” ছিল। তখন কলিঙ্গ বলিতে 
উৎকলকেই বুঝাইত। তাহার দক্ষিণের ভূভাগ মহেন্দ্র নামে উদ্িধিত 
হইয়াছে। তাহা কলিজ্ের অন্তগণ্ত বলিয়া পরিচিত থাকিলে, পৃথক্‌ 
নামে উল্লিখিত হইত না। ইহাতে ষেন মনে হয় ॥_আধ্যোপনিবেশ যেমন 
ধীরে ধারে দক্ষিণাভিমুখে অধিকার বিস্তার করিতেছিল, কলিঙ্গের আদিম 
অধিবাসিগণ সেইরূপ উত্তর হইতে দক্ষিণে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতে- 
ছিল, এবং তজ্জন্য দক্ষিণের অনেক স্থানই ক্রমে ক্রমে কলিঙ্গ নামে অভি- 
হিত হইতেছিল। এই কারণে, কেহ কেহ অস্ুমান করিয়াছেন. 
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আবাট, ১৩২ |. ' লাগরিকা। : ১৯৬ 


বর্তমান কালের কলিঙ্গের আদিম অধিবাসিগণ পুরাকালে আরও উত্তরে বাস 
করিত; এবং কক্জন্যই পুরাকালের কলিঙ্গ অনেক উত্তরে অবস্থিত ছিল। 
* প্রথম অবস্থায় প্রবল নদীশ্রোত, ছুরারোহ পর্বতমালা, ছুরতিক্রম্য 
মহাসাগরাদি নৈসগিক বাধা রাজ্যসীমারূপে ব্যবহৃত হইত। তদচুসারে 
বৈতরণীর উত্তরে এক রাজ্য, তাহার দক্ষিণে [খধিকুল্যার উত্তর তীর পধ্যস্ত ] 
আর এক রাজা, এবং তাহারও দক্ষিণে [ গোদাবরীর উত্তর তীর পর্য্যস্ত ] আর 
একটি রাজ্য নিদ্দিষ্ট হইত। এই তিনটি রাজ্যই পর্য্যায়ক্রমে কলিঙ্গ নামে 
কথিত হইয়াছিল। সকলের দক্ষিণাংশ এখনও কলিঙ্গ'নামে পরিচিত; 
মধ্যাংশের নাম এখনও উৎকল বা ওড়িষা ; উত্তরাংশ [ ওড়িষার অন্তর্গত 
হইলেও, ] বঙ্গভূমির সীমাসংলগ্, এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গভূমির একাংশ 
বলিয়াই কথিত হইবার যোগ্য । 
পুরাতন গ্রন্থে একটিমাত্র কলিঙ্গের নামই উল্লিখিত, কিন্তু রাজশাসন- 

লিপিতে ত্রিকলিঙ্গ নাম অপরিচিত নহে। পূর্বোক্ত তিনটি বিভাগই যে সেই 
ত্রিকলিঙ্গ, তাহাই এঁতিহাপিক সত্য বলিয়া! প্রতিভাত হয়। মহেন্দ্র নামক পুরা" 
তন প্রদেশের অন্তর্গত, মহেন্দ্রচল হইতে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, 
মহেন্দ্রগিরির বহুবিস্তৃত উপত্যকাভূমির একাংশে,__বংশীধার! নদীতীরে, মুখলিঙ্গম্‌ 
নামক একটি প্রাচীন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পার্শ্ববর্তী নগরকটকম্‌ 
নামক স্থান এক সময়ে কলিঙ্গনগর নামে কলিঙ্গের রাজধানীর্ূপে খ্যাঁতিলাভ 
করিয়াছিল। মুখলিঙ্গম্‌ সেই রাজনগরের উপকণ্ঠমাত্র”_বনহুসংখ্যক দেবমন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ, তথাকার প্রধান মন্দিরের নাম মুখলিঙ্গেশ্বর । তাহ! এখনও 
উপাসকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । তাহার স্তস্ভে ও ভিত্তিগাত্রে অনেকগুলি 
ক্ষোদিত লিপি বর্তমান আছে। একটি লিপি এইরূপ £-- 

১। স্বস্তি সমরমূখানেক-রিপুদর্প-ম- 

২। দিন্-ভুজবলপরাক্রম-পরমমা- 

৩। হেশ্বর-পরমভট্টারক-নবনবতি-স- 

৪। হত্্-কু্ধরাধীশ্বর-মহারাজা- 

৫€| ধিরাজ-ত্রিকলিঙ্গাধিপতি-শ্রীপ্রীমদ- 4 

৬। নস্তবশ্মদেব-রাইনা চোড়গজদে- 

৭। বর প্রবর্ধমান-বিজয়রাজ্য- 

৮। সম্বৎসর আহি শকব্াম্থুলু ১৭*৩ চৈত্র 


সা--২৬ 


১৯২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখা] 


৯। মাসমোন! একাদশীয়ো আদিত্যবারমোন। 
ইত্যাদি । 
ৃষ্টীয় একাদশ শতাবীর এই তেলুগ্ু-লিপিতে যে ভাবে ত্রিকলিঙ্গ” শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে, অন্ান্ত রাজশাসনলিপিতেও সেই ভাবে ব্যবহৃত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে একটিমাত্র লিপিই উদ্ধৃত হইল। ইহাঁতে যে তিনটি 
কলিঙ্গের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ত্রিকলিঙ্গের এক রাজশাসনের 
অধীন থাকিবারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! যায়। সুতরাং মান্রাজ প্রদেশের 
| অন্তর্গত আধুনিক কলিঙ্গই সকল সময়ে এস্মাত্র কলিঙ্গ ছিল না_- 
উৎ্কলও কলিঙ্গ নামে কথিত.হইত; তাহার উত্তরের রাজ্যও কখনও 
কখনও কলিঙ্গ নামে কথিত হইত। ভারত-দ্বীপপুঞ্ধে যে কলিঙ্গের ক্ষীণ 
স্বৃতি বর্তমান আছে, তাহা! কোন্‌ কলিঙ্গ? ভাষা, সাহিত্য, আচার ব্যবহার, 
উপাসনাপদ্ধতি, শিল্পকল! ইত্যাদির যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াই তাহার 
তথ্যাবিফার করিতে হইবে। বঙ্গভূমির সহিত যে তাহার কখনও কিছু- 
মাত্র সম্পর্ক বর্তমান ছিল না, মে কথায় আর নিঃসংশয়ে আস্থাস্থাপন করিবার 


উপায় নাই। 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


কাঙ্গালের ন্ম তিচচ্চ]। 


পঞ্জিকাকার লিখিয়াছেন, বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ায় সত্যযুগের উৎপত্তি। 
হিন্দুর সন্তান হুইয়! পঞ্জিকার দৈববাণী অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 

কিন্তু ধাহারা বিনা প্রমাণে এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহেন, তাহারাও 
বোধ হয় স্কুনবদয়ে স্বীকার করিবেন-_এইরূপ এক বৈশাখে অক্ষয়তৃতীয়ার 
পুণ্য তিথিতে আমরা সত্যই এক জন সত্যযুগের মানুষ হাঁরাইয়াছি ; এবং 
 তাহারই স্বৃতিচষ্চার জন্য আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। র 
_. ক্বাঙ্গাল হরিনাথ সত্যঘুগের মান্য ছিলেন, এ কথ বলিলে সেই স্মরণীয় 
আদিযুগের গৌরব ক্ষুপ্ন হইবার আশঙ্কা নাই। হরিনাথ কাঙাল হইয়াও 
গ্রবলের দস্তে অবজ্াপ্রকাশ করিয়াছেন; অর্থের বিপুল প্রভাবে উপেক্ষা- 
প্রদর্শন করিয়াছেন; অত্যাচারের উদ্যত খড্া অনায়াসে অগ্রাহ করিয়াছেন; 


₹ ব্বর্গায় হরিনাথ মজুমদারের শ্মৃতিসতায় প্রপঠিত| 


আধাড়, ১৩২০। কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চা ৷ ১৯৩ 


হুর্নাতির কণ্টকপূর্ণ অরণ্যানী সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া সমাণঞ নীতি ও ধর্মের 
প্রভাব-বিস্তারের জন্ত মানব-প্রীতির পবিত্র যজ্ঞে আত্মর্জীবন আহতি প্রদান 
করিয়াছেন। হরিনাথকে সত্যযুগের মানুষ না বলিব কেন? সত্যযুগের 
দেবধি নারদ বীণাষস্ত্রে সথধাময় হরিগুণগান করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, ; 
অরণ্যের পণ্ড পক্ষী পর্যন্ত ভাবে বিভোর হুইয়! সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিত । 
আর বাঙ্গালার বাঙ্গালীর কাঙ্গাল হরিনাথ সেই মহাভাবে আত্মবিস্থৃত হইয়া 
আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ বাউল-ঙ্গীতে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ প্রাবিত করিয়াছিলেন; 
সেই অমৃতময় সঙ্গীতধারা সগরকুলপাবন ভগীরথের অন্থুসরণকারিণী স্থখ-মোক্ষ- 
দায়িনী জাহুবীর শ্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সহম্র সহত্র পতিতের উদ্ধার- 
সাধন করিয়াছিল; কত অবিশ্বাসী নাস্তিক ও ধর্শজ্ঞানহীন মূট়ের হৃদয়নিহিত 
ভম্মস্তপে প্রেম ভক্তির প্রাণম্পন্দন সঞ্চারিত করিয়াছিল; কত দাস্িক 
ধররাবত সেই বিপুল: প্রেমতরঙগে ভাসিয়! গিয়াছিল ; পরমার্থসঙ্গীতে, দেহতত্ব- 
বিষয়ক গানে, প্রেম ভক্তির প্রবল উচ্ছবাসে তিনি অনেক নর-পশুর প্রাণে 
মনুষ্যত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন; তাহার হৃদয়নিহিত অমূল্য স্পর্শমণির 
সংস্পর্শে অনেক লোহা সোনা! হ্ইয়াছিল। হরিনাথকে যদি সত্যযুগের মানুষ 
না বলি, তবে আর কাহাকে বলিব? 

সত্য বটে, হরিনাথের দেহ সত্যযুগের মনুষ্যের দেহের মত একবিংশ হস্ত 
দীর্ঘছিল না; কিংবা তিনি লক্ষ বৎসর পরমায়ু লইয়া ন্বর্ণপাত্রে ভোজন 
করিতেন না; কিন্তু তাহার সেই সার্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত দেহে যে হৃদয় ছিল-_ 
তাহা একুশ হাত লম্বা! মানুষের হৃদয়ের মতই প্দরাজ' ছিল; তাহার এই প্রকার 
পরছুংখকাতর, ভগবৎপ্রেমে সদা বিভোর, সংসারে থাকিয়াও সদ! নিলিগ্ত, 
রোগে শোকে চিরনির্বিকার, মানব প্রেমের স্থুনিশ্মল উৎসম্বরূপ দেবোপম 
হৃদয় ছিল বলিয়াই কাঙ্গাল হইয়াও তিনি আমাদের মত অযোগ্য ভক্তের 
হৃদয়সিংহাসনে অমর-মহিমায় নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। 

কুমারখালির সহিত 'আমার বহুদিনের সম্বন্ধ । কুমারখালির সহিত আমার 
হৃদয়ের যোগ আছে বলিয়াই এখানে আমি বহুবার আসিয়াছি, তাই আজ 
মনে পড়িতেছে,__সেই অতীত জীবনের কথা, যখন বঙ্গজননীর ক্রোড়-সংস্থিতা 
এই স্বজলা৷ ফলা গৌরী-শীকর-সিক্ত-সমীর-শীতল! নগরীর 'পাখীনডাকা ছায়ায়, 
ঢাকা” জনবিরল পন্নীবাটে আসিয়া ইহার অনুপম দৃশ্ত-বৈচিত্র্যে ও আত্মীয় 
বন্ধুগণের.অকৃত্রিম ন্গেহে বাৎসল্যে, আদরে ও আপ্যায়নে হৃদয় পপরিহ্ত্ত হইত । 


১৯৪ সাহিত্য । ২৪ বর্ষ, এর সংখ্যা। 


এতদিন পরেও জীবনের এই জালাময় মধ্যান্েও কুমারখালিতে 
আসিয়া কাঙ্গালের ্থপ্রসন্ন সৌম্যমুণ্তি, তাহার মধুর বচন, তাহার 
জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমার মনে পড়িতৈছে ; মনে হইতেছে, দেবত। মন্দির 
ছাড়িয়া চলিয়! গিয়াছেন, শুধু ভক্তের অর্থ্য তাহার পবিত্র স্থতি স্থরভি করিয়া 
রাখিয়াছে। মনে হইতেছে, এমন মানুষকে আমরা কোন পাপে হারাইয়াছি ! 
যখন সময় ছিল, তখন তাহাকে ভাল্‌ করিয়া চিনি নাই; তাহার মহিমা উপলন্ধি 
করিতে পারি নাই। ক্ষুদ্র কূপমণ্ডুক বিশাল মানস সরোবরের বিরাট ভাবের 
কিরূপে ধারণা করিবে ? 

বেণুরববিমুগ্ধ মৃগশিশ্তর ন্যায় কাঙ্গালের প্রাণম্পর্শী আহ্বানে আকুষ্ট 
হইয়! কিশৌর বয়সে কতবার তাহার নিকটে গিয়াছি। তাঁহার মনুষ্যত্ব 
অনুভব করিয়! নিজের হ্ষুদ্রতা বুঝিতে পারিয়াছি। ধাহাদের সহবাসে মান্ষ্‌ 
আপনাকে চিনিতে পারে, ক্ষুদ্রতা পরিহারপূর্বক উদারতা ও মহত্বে ভূষিত 
হইবার জন্য মানবের হৃদয়ে আগ্রহের সঞ্চার হয়, তাহারা ধন্য ! বিধাতার কোনও 
নির্দিষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই তীহারা ধরাতলে আবিভূতি হইয়া থাকেন : 
তাহারা যাবজ্জীবন 'অক্রান্তপরিশ্রমে অনন্যমনে সেই মহীব্রতের উদ্যাপন 
করেন। হরিনাথ এই প্ররুতির মনুষ্য ছিলেন । সংসারে থাকিয়াও যদি 
খবিত্বলাভ সম্ভব হয়, তবে তিনি 'িষি-আখ্যালাভের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। 
তিনি ধনবান ছিলেন না; সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি "ঝি" খেতাব লাভ করিতে 
পারেন নাই! কিন্তু গৌরবপূর্ণ “কাঙ্গাল” খেতাবে কেহ ্রীহাকে বঞ্চিত করিতে 
পারে নাই। 

. হরিনাথের এই কাঙ্গাল অভিধা! সাধারণের নিকট “মহর্ষি বা “রাজি, 
খেতাবের অপেক্ষা অল্প গৌরবের, অল্প আদরের পরিচয় নহে । কাঙ্গাল খেতাব 
আমাদের এই-কাঙ্গাল দেশে অগৌরবের খেতাব নহে । কাঙ্গাল আমাদের 
শ্মশানেশ্বর পশুপতি ! বিশ্বের অনন্ত .এশ্বরধ্য তাহার পদপ্রান্তে বিলুঠিত, তথাপি 
ভিখারী শঙ্করের শিঙ্গ৷ ডমরু, জট! বাঘছাল, ভম্মবিভূতি ভিন্ন অন্য সম্বল কিছুই 
নাই.। ভিখারী শিব কাঙ্গালের কাঙ্গাল ! কিন্ততিনি আমাদের হৃদয়সিংহাসনে 
চিরপ্রতিষ্টিত, ভক্তির অম্লান মন্দারমালো নিত্য বিভূষিত | মহর্ষি, হইলে 
কাঙ্গাল জনসমাজে যেরূপ সম্মানিত হুইতেন, “কাঙ্গাল, হুইয়াও তিনি ঠিক 
সেইরূপই সম্মানিত হইয়াছেন । একদিন বাঙ্গালার লক্ষ কণ্ঠে কাঙ্গালের স্থ্যশঃ 
কীত্তিত হ্ইয়াছিল--এ কথ! কে অস্বীকার করিবে ? | 


জাবাড়, ১৬২৩ । কাঙ্গালের স্থৃতিচচ্চা। ১৯৫ 


কিন্তু সে দিন আর নাই । আজ বাঙ্গালার লোক কাঙ্গালের কথা স্ভুলিতে 
বনিয়াছে! ইহা! তীহার দুর্ভাগ্য নহে, আমাদের দুর্ভাগ্য ; আমাদের স্বদেশের 
দুর্ভাগ্য ! কাঙ্গাল কোনও দিন নিজের ঢাক নিজে বাঁজাইয়। দেশ বিদেশে 
আত্মগ্রশংসা বিঘোধিত করেন নাই । তিনি আজীবন নীরবে কাজ করিয়। 
গিয়াছেন; তিনি নীরবে দেশের সেবা! করিয়াছেন, নীরবে আর্তের অশ্রু 
মুছাইয়া দিয়াছেন; বিপক্নের রক্ষার জন্য নীরবে অত্যচারী বকধার্শিকের 
নির্যাতন সহা করিয়াছেন । অথচ যখন. তিনি ভক্তিবিহ্বলচিত্তে ভগবানের 
মহিমার প্রচার করিয়াছেন, তখন তাহার স্থমধুর উদাত্ত ব্বরে আকৃষ্ট হয় নাই, 
এমন কঠিন প্রাণ কাহার ছিল? 

সেই কাঙ্গাল আর ইহলোকে নাই, সৃতরাং তাহার প্রতি আমাদের কর্তব্য 
বিস্বৃত হইয়াছি । আমরা মৃতবৎ স্পন্দনহীন জাতি ; উতসাহহীন, অসাড়, অব- 
সাদগ্রস্ত; আমরা সমাজের বন্ধু, দেশের নায়ক, মানবের মিত্রগণকে বক্তৃতার 
সময় ভিন্ন অন্য সময় নিতাস্তই লঘু মনে করি, এবং তাহার প্রফুন্রচিত্তে 
নিদারুণ অনশ্নক্লেশ সহ করিয়া, পরার্থে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া 
বিধাতার বিধানে যখন ভবপারে যাত্রা করেন, তখন তাহাদিগকে ভূলিবার 
স্থযোগ পাইয়! নিঃশ্বাস ফেলিয়! বীচি! ছুলভ বাঙ্গালী-জন্ম লাভ করিয়। 
এ পর্য্যস্ত সকলেরই স্থতির সম্মান রাখিলাম, কেবল হরিনাথই বাদ রহিয়' 
গিয়াছেন ! 

আজ কাঙ্গালের স্বর্গারোহণ-তিথিতে আমরা কতিপয় বন্ধু এখানে সম্মিলিত 
হইয়! তাঁহার গুণকীর্তভন করিতেছি; তাহার আত্মার প্রীত্যর্থ শ্রদ্ধার 
অর্থ্য অর্পণ করিতেছি। কিন্তু বিশাল বাঙ্গালার আর কোথাও কেহ কি 
তীহার কথা স্মরণ করিতেছে? তাহার কথা স্মরণ না থাকিলেও,-_ 

“রবেন। দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধা! হবে; 
এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার; কেবল তোমার নামটি রবে ।” 

তাহার এই স্মরণীয় সঙ্গীত আমাদের সকলকেই একদিন না একদিন 
স্মরণ করিতে হইবে । কাঙ্গাল তাহার গীতে, কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে-_- 
তাহার বিরাট স্থৃতি-সৌধ স্থুবিশাল 'ত্রঙ্গাণ্ড বেদে" স্বমহিমায় চিরদিন 
বিরাজিত থাকিবেন; পৃথিবীর সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষ! বিলুপ্ত না হইলে কেহ 
তাহাকে ভাবরাজ্যের সমুজ্জল রত্ববেদী হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না । 
বিপন্নের বন্ধু, আর্তের ভ্রাতা, পতিতের সত, অনাথের আশ্রয় (কাঙ্গাল হরি- 


১৯৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, শুয় সংখা | 


নাঁথের গুণকীর্তন করিতে আসিয়৷ আম্র! তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে বসি নাই, 
আপনারাই ধন্য হইতে আসিয়াছি । 

কিছুদিন পূর্বে ফরাসীর 'সাহিত্য-সম্াট* ভিক্তর হুগোর বর্ষ-স্থৃতির উৎসব 
হইয়াছিল । তদুপলক্ষে ফরাদী রাজ্যে যেন নৃতন জীবনের হিষ্লোল প্রবাহিত 
হইয়াছিল। সেই উতৎসবকাহিনী-পাঠে বুঝিতে পার! যায়, সে উৎসব প্ররুতই 
রাষ্ট্রীয় উৎসব | ফরাসী সাধারণ-তস্ত্রেরে সভাপতি পর্্যস্ত নত জানু হ্ইয়৷ 
তাহার স্থৃতিস্তম্ভতে পুষ্পাগ্রলি অর্পণ করিয়াছিলেন; ফরাসী দেশের যত দার্শনিক, 
বৈজ্ঞানিক, কবি, সমাঁজমিত্র, সাহিত্য-সেবক, সকলেই মহোৎসাহে এই মহোঁৎ- 
সবে যোগদান করিয়া! প্রতিভা ও মহুষাত্বের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। সাহিত্যাচার্য্যের স্বৃতির প্রতি ফরাসী জাতির এই বিপুল শ্রদ্ধা! ও 
সম্মানের কথা মনে করিলে, আমাদের অপদার্থতায় হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। 
মনে হয়/হরিনাথ যদি এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে 
আবিভূত হইতেন, তাহা হইলে এতদিন তাহার স্তৃতিরক্ষার চেষ্ট1] হইত, 
এবং সে চেষ্টা সফলও হইত। 

বঙ্গসাহিত্যে হরিনাথের কৃতিত্ব অসাধারণ। স্থুলদর্শা পন্নবগ্রাহীর! 
বঙ্গপাহিত্যে হরিনাথের বিশেষত্ব দেখিতে পান না; কিন্তু তাহাদের স্মরণ 
রাখা উচিত, হরিনাথ অসাধারণ-ধীশক্কিসম্পন্ন রাজ! রামমোহন রায় ও 
'দয়ার সাগর বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের অনুসরণে কোদীলী ধরিয়া জঙ্গল কাটিয়া 
বহুপরিশ্রমে যে প্রশস্ত পথ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন__আজ তাহার! নির্বি্বে 
সেই পথে চলিয়া অনুগ্রহপূর্বক তীহার কোদালীর সমালোচনা করিতে- 
ছেন! বঙ্গের লেখকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজানারাঁয়ণ বন্থ ও কালী প্রসন্ন ঘোষ মহোদয়গণের নিকট 
যদি আমাদের মাতৃভাষা খণী থাকেন, তাহা হইলে ভাহার-_হরিনাখের খণ 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

আর্মার এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে হরিনাথের রচনা-সমালোচনার স্থান 
নাই;.আমার সে শক্তিও নাই। তবে এইটুকু বুঝিতে পারি, _হরি- 
নাথের রচনায় ষে বিশ্বজনীন ভাব আছে, তাহা চিরন্তন, তাহা! সত্য, 
তাহা! বিশ্বসাহিত্যে - স্থানলাভের যোগ্য। ভাবরাজ্যের এই বিপুল সম্পদ 
ভাষার ভাগ্ারে অক্ষয় রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই সাহিত্য-সাঁআাজ্যে 
প্রাচীনযুগের- বান্ধীকি, হোমার, দান্তে হইতে আধুনিক যুগের ভিক্তর হগো 


আহা, ১৩২০। কাঙ্গালের স্মৃতিচর্্চা । ১৯৭ 


এমারসন, কালাইল, ইবসেন ও খধিপ্রতিম শ্লীভ কবি টলই্টয় পর্ধ্যস্ত 
সকলেই সম্রাটের ন্যায় পুঁজিত হইতেছেন। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন 'কোন, 
স্মরণাতীত যুগের-_-তমসাচ্ছন্ন অতীতের গর্ভে বিলীন হ্ইয়াছে-_কিন্ত বাণীর 
বরপুত্র কালিদাসের প্রতিভা সাহিত্য-জগতে অবিনশ্বর হইম্সা সাছে। 
সাহিত্য-সাধনায় হরিনাথ সর্বাংশে আমাদের পুজার পাত্র ছিলেন । 

সমাজে বাস করিয়াও হরিনাথ নিঃশঙ্ক ছিলেন; চতুংপাশ্খস্থ ক্ষুদ্র এরগু- 
সমূহের মধ্যে তিনি সুবিশাল শালবৃক্ষের ম্যায় সমুন্নত ছিলেন, মধ্যান্ছের 
দীপ্ত শূর্ধ্যে তীহাকে শুফফ করিতে .পারে নাই, শোকছুঃখ অভাব নির্ধযাতনের 
প্রচণ্ড ঝঞ্চা তাহার শাখা প্রশাখা ভাঙ্গিতে পারে নাই। তিনি 
স্বতন্ত্র, উন্নত; তীহার দৃষ্টি উর্ধে ভগবানের চরণে নিত্য প্রসারিত ছিল; 
কিন্ত যখনই তিনি দেই ভাববিমুগ্ধ ভগবতপ্রসঙ্কলিপ, তন্ময় দৃষ্টি 
অবনত করিতেন, তখনই ব্যথিতের, বিপন্নের, শোকার্তের ছুঃখকষ্টে তাহার 
নয়নপন্্ব করুণায় সিক্ত হইত। 

প্রেমভক্তি ও পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীতের রচনায় হরিনাথের সাফল্য অসা- 
ধারণ। রামপ্রসাদ হইতে দাশরথি পধ্যস্ত অনেক সাধক, অনেক ভক্ত 
প্রাচীন যুগে ভক্তিসঙ্গীত রচনা করিয়। বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়াছেন ; তাহা 
দের সহযোগিগণের মধ্যে কাঙ্গাল হরিনাথের দান উপেক্ষার যোগ্য নহে। 
তীহার দেহতত্ববিষয়ক সঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত, বাৎসল্যরসদ্গিধ সকরুণ 
পৌরাণিক সঙ্গীতগুলি জনসমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহ 
অভিজ্ঞগণের অবিদিত নহে। তাহার সঙ্গীতশ্রবণে ভাবে বিভোর হইয়া 


যাহার অশ্রত্যাগ করিত, তাহাদের ভাবাভিব্যক্তি আমাদের এই 
বৈজ্ঞানিকযুগে উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ভক্তের নিকট চির- 
দিনই তাহা অমূল্য । 


হরিনাথ সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পদ 
আজকাল এতই স্থুলভ হইয়াছে যে, এই অকৃতী নগণ্য লেখকের মত সামান্য 
বাক্তির উপরও এক সময় কলিকাতার একখানি প্রধান বাঙ্গাল! সাঞগ্তাহিকের 
সম্পাদন-ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের সম্পাদকতায় ও হরিনাথের 
সম্পাদকতায় পার্থক্য বিস্তর; আমাদের সম্পাদকতা ছিল চাকুরী, চাকুরীটা 
কোনও রকমে বজায় রাখিবার জন্ত--আমরা" সংবাদপত্র লিখিতাম। 
একটা বিবার্দের উপলক্ষ্য পাইলেই আমর! শব্বকল্পক্রমের শাখায় উঠিয়া 


১৯৮ , সাহিত্য ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখা] । 


শাখামগের স্তায় নৃত্য করিতাম; এবং বাকৃযুদ্ধে অপর পক্ষকে নির্বাক 
করিতে ন৷ পারিলে, খবরের কাগজে ছড়া কাটিয়া ছবি আকিয়। তাহাকে 
গাধা সাজাইতাম ! আমাদের “পঞ্চাশ” হাজার গ্রাহক ছুই পয়সা মূল্যে তাহ 
কিনিয্ম! পড়িত, এবং লক্ষপাটী দস্ত বিকশিত করিয়৷ মজ! উপভোগ করিত, 
এবং পেট ভরিয়। হাসিয়া লইত 4 হাসিতে ধিনি অপমান বৌধ করিতেন,_এই 
স্ষ্টিছাড়া বেহায়াপণায় যিনি বিরক্তি অনুভব করিতেন, আমর! তাহাকে অরমিক 
ও “বেকুব মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে ম্ফীত হইতাম। আমাদের “সম্পাদকতা| 
এইরূপ বিড়ম্বনাপুর্ণ ছিল। কিন্ত হরিনাথ উদরায্মের সংস্থানের আশায় সম্পাদকের 
বুত্তি অবলম্বন করেন নাই, স্বত্বাধিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য ভাড়াটে সম্পাদকের 
মত তাহাকে আত্মসম্মান বিক্রয় কবিতে হয় নাই; তাহার সম্পাদিত ক্ষুদ্র বার্তাবহ 
পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকের দ্বারেও বিশ্বের বিচিত্র বার্তা বহন করিয়া লইয়! যাইত 
ন।। তাহার পত্রিকার পাঠক-সংখ্য। মুষ্টমেয় ছিল বটে, কিন্তু তাহার যুক্তিতর্ক, 
তাহার নির্ভীকতা, তাহার জনহিতৈষণ1 সেই সঙ্কীর্ণ পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিত ; কোনও জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে তৎসম্বন্ধে তাহার ব্যক্তি- 
গত অভিমত জানিবার জন্য সকলেই আগ্রহপ্রকাশ করিত ।--হরিনাথ বহু অত্যা- 
চারে জঙ্জরিত, নান! অভাবে পীড়িত পল্লী-অঞ্চলের অভাব অভিযোগ বিদুরিত 
করিবার অভিপ্রায়ে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন; কাহারও ধমকে তিনি এই কঠোর 
, কর্তব্যব্রত পরিত্যাগ করেন নাই, কাহারুও লাগীর ভয়ে তিনি তাহার স্বাধীন 
মন্তব্য প্রত্যাহার করেন নাই। . আর্তের পরিত্রাণের জন্ত, উৎপীড়কের দমনের 
নিমিত্ত তিনি লেখনীর ব্যবহার করিয়াছিলেন। মহাত্ম। কষ্দাস যে জাতির 
অলঙ্কার, কাঙ্গাল হরিনাথ সেই জাতির গৌরববর্ধন করিয়া, "সংবাদপত্র- 
পরিচালনে দেশের ও সমাজের হিতসাধন করিয়াছিলেন। হরিনাথ সংবাদ- 
পত্র-সম্পাদকগণের আদর্শ ছিলেন। মুদ্রাযস্ত্রে এই অতিগ্রসারের 
দিনে, এখনও মফস্বল হইতে কত সাধ্চাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইতেছে, কিন্তু হরিনাথের গ্রামবার্তার মত বার্তাবহ একালে সর্বদা 
দেখিতে পাই না। হয় ত বাঙ্গাল দেশের অনেক লেখক ও সংবাদ- 
পত্র-সম্পাদক হরিনাথের নামও জানেন না! অনেকে জানেন, হরিনাথ 
কতকগুল। ন্যাড়া বাউলের গান বীধিয়। গিয়াছেন মাত্র! সেই সকল শিক্ষিত 
ভদ্র জনের নিকট হরিনাথ নিতাস্ত উপেক্ষার পাত্র; কারণ, তিনি বাঙ্গালার 
মিল্টন, স্কট, বাঙ্গালার শেলী, বায়রণ, বাঁ মেকলে ছিলেন না; কিন্ত তিনি 


আযাঢ়, ১৩২৩ কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চা ১৯৯ 


বাঙ্গালার হরিনাথ-_বাঙ্গালীর হরিনাথ | তাহার সনেট বনেট পূরিয়৷ কখনও 
ননী বাণীর কাব্যকুঞ্জে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তীহার মানসী প্রতিমা সীমস্তে 
পিন্দুরবিন্দ্ুশোভিতা', চন্দনচর্ছিতাঙ্গী, অলক্তকরাগলাঞ্ছিতচর্ণা, কম্ভাপেড়ে শাড়ী 
পরিহিতা, করুণার মৃত্তি, কোমলপ্রাণা বঙ্গগৃহলম্্মী । ইহাতেই হরিনাথের 
মৌলিকতা, ইহাতেই তাহার রচনার গৌরব | তীহার কবিতায় আমর! 
বিদেশীয় ভায়োলেট, হাস্‌না-হানা ; ম্যাগ নোলিয়! গ্রা্ডিফ্লোরা, ডেফোডিল্‌, বা 
লিলির সৌরভ পাই ন! বটে, কিন্ত প্রস্ক,টিত কদম্ব, কেতকী, শেফালিকা, চম্পক, 
র্জনীগন্ধার দেশী স্থগদ্ধে তাহার কবিতা ভরপুর । ইংরেজী শিক্ষায় আমা- 
আমাদের রুচি কতকট। পরিবর্তিত হইয়াছে । এখন আমরা কারি-কটলেট- 
সমন্বিত, ভ্যাজাল স্বতে ভাজ। ফুল্কো। লুচির অত্যন্ত পক্ষপাতী ; কিন্তু হরি- 
নাথের খাঁটা দেশীভাবপূর্ণ কবিতাগুলি আমাদের প্নীগ্রামের সনাতন চিড়ার 
ফেলার” ! ভ্যাজালের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই; তাহার উপভোগে আমাদের 
শোঁণিতকণায় উগ্র বিষ সংমিশ্রিত হইতে পারে না। তথাপি কালধন্মে 
সেই চিপীটক, ইক্ষুগুড়, শুধ। দই ও স্থুপন্ক রম্ভার সংযোগে অম্তোপম করিয়া 
হঠাৎ সহর অঞ্চলের “ডিস্পেপ্সিয়া-গ্রজ বাবু লোকের পাতে দিতে সাহস হয় 
ন।'। হরিনাথ কেবল কুমারখালীর নহেন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব | 
হয় ত বাঙ্গীলী এক দিন তাহাকে চিনিতে পারিবে; তাহার রচনার আদর 
করিতে শিখিবে ; কিন্ত কতদিনে ? একমাত্র মহাকালই তাহার উত্তর দিতে 
পারেন । 

আমাদের এই নদীয়। জেলায় এখন সাহিত্য-চচ্চা উপেক্ষিত বলিয়! 
কোনও শ্রন্ধাভাজন লেখক সংপ্রতি কোনও একখানি নব্প্রকাশিত বাঙ্গাল। 
মাসিকে আক্ষেপ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। কিন্তু নদীয়ায় সাহিত্যচচ্চা সত্যই কি 
উপেক্ষিত ? নদীয়ার বর্তমান সাহিত্য-সেবকগণের সংখ্য। অন্ত কোনও জেলার 
সাহিত্যিকগণের অপেক্ষা অল্প নহে বলিয়াই আমার ধারণা । তবে তীহারা 
সকলে স্ব স্ব বাসস্থানে অবস্থানপূর্ববক সাহিত্যচ্চা! করেন না বটে, কিন্তু তাহাতে 
ক্ষতি কি? প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও হা্রসিক কবি দ্বিজেজ্্রলাল বায়, 
প্রসিদ্ধ মাসিকপত্র «সাহিত্যের স্থযোগ্য সম্পাদক, আমার অন্ধাভাজন 
স্হদ শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, সৃকবি যতীন্রমোহন ও গিরিজানাথ, 
নদীয়া-কাহিনীর লেখক কুমুদনাথ, আমার শ্রদ্ধেয় স্থহদ 'হুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
শীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ *সেবুক স্বর শ্রীযুক্ত 


সা-"২৭, 


২০৩ সাহিত্য | ২৪শ বর্ধ, ৩য় সংখা) 


জলধর সেন, স্ত্প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতি লক্বগ্রতিষ্ঠ 
সাহিত্যিকগণ বঙ্গ সাহিত্যে ধে স্্যশ অর্জন করিয়াছেন, তাহ! সম্বল করিয়! 
নদীয়াকে সাহিত্যের দরবারে কোনও দিন অন্ত সকলের পশ্চাতে কু ঠিতভাবে 
দণ্ডায়মান হইতে হইবে না, ইহ! নিশ্চিত । এই সকল স্বনামধন্য সাহিত্য- 
সেবকগণের মধ্যে শেষোক্ত তিন জন হরিনাথের 'প্রতিভায় . প্রভাবান্বিত । 
তাহারা বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক প্রবীণ লেখকগণের অগ্রণী হইলেও মাতৃভাষার 
রচনায় হরিনাথের নিকটেই তাহাদের হাতে-খড়ি | শুনিয়াছি, আমাদের 
অন্তর সহযোগী লেখক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর-_যিনি উপন্যাসে 
কল্পনাকে মৃত্িমতী করিয়। তুলিতে পারেন, ধাহার রচিত বিরিধ প্রবন্ধে আমরা 
খাঁটা বাঙলার আদর্শ চিত্র পরিস্ফট দেখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করি, 
শিক্ষা! দক্ষ! সভ্যতা ও রুচির এই উৎকট পরিবর্তনের দিনে বাঙ্গালীকে যিনি 
খাঁটী বাঙ্গালী করিয়। রাখিবার জন্য জননী বাণীর উপাসনার নিরত আছেন-_ 
তাহার উপরেও হরিনাথের মহৎ চরিত্র ও মোহকর সাহিত্যান্ছরাগের প্রভাব 
পরিষ্ফট হইয়াছিল । 

হরিনাথ খাঁটা বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার ধাত বুবিতেন। বাঙ্গালীর 
মর্মস্থলের তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন; তিনি সহজ বাঙ্গালায় বাঙ্গীলীর মনের 
ভাবব্যক্ত করিতে পারিতেন । বঙ্গের পল্লীসমাজের অন্তরে কি আশা 
আকাজ্জা, কি সুখ দুঃখ বেদনা, কি আনন্দ উদ্লাস হিল্লোলিত হইতেছে, হরিনাথ 
তাহ বুঝিতে পারিতেন। তাহার বহুমুখ সঙ্গীতে সহানুভূতি ও 
করুণার বর্ণসম্পাতে তাহা মৃত্তিমান করিয়৷ তুলিতেন । সেই অম্বত-মধুর 
সঙ্গীত উৎপীড়িতের-_রোগার্তের_-শোকাতুরের কর্পে," এমন কি, ভোগ- 
লালসাবিহ্বল বিলাসসর্ধস্ব ধনীর শ্রবণবিবরেও স্ুরসঙ্গীতের ন্যায় ধ্বনিত 
হইত । 

জীবনের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে! অমানিশীথিনীর নিবিড় অন্ধকারে চরাচর 
আবৃত; নৈশাকাশে নক্ষত্র-নিকর নির্বাপিত; নিম্ে ধরাবক্ষে লতাগুন্সের 
পত্রান্তরালে খদ্যোতপুঞ্জের স্তিমিত দীপ্তি অদৃশ্য । গগনমগ্ডল দিগন্তব্যাপিনী 
কাদন্বিনীর নিকষরু্ণ মুক্ত কুস্তলজালে সমাচ্ছন্ন; উদ্দাম প্রভঞ্জন সন্‌ সন্‌ 
শব্দে অশ্রান্তবেগে : প্রবাহিত হইতেছে, আর অবিরাম জলকষ্ঠোল ছল্‌ ছল্‌ 
শব্দে শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে ;_-গগনে পবনে আধারে পাথারে প্রকৃতির কি 
প্রলয়ঙ্রী -কুত্র-মণ্তি! এই ছুঃসময়ে উদ্বেলিত উচ্ছলিত তরঙ্গভঙ্গময়ী ভব- 


আষাঢ়, ১৩২০ । কাঙ্গালের স্মৃতিচর্চা। ২০১ 


নদীতে আলোকহীন, শিথিলবন্ধন,. শ্রাস্ত জীবন-তরণী নিমগ্নপ্রায়। ভবের 
কূলে এবার আর বুঝি পাড়ি জমাইতে পারিলাম না, তরণী কুল হইতে এখনও 
বহু দূরে! মত্ত ঝটিক! শৃঙ্খলমুক্ত লক্ষ দানবের হঙ্কারধবনির প্রতিধ্বনি তুলি- 
তেছে; সংসারের সকল স্থুখ-_সকল আশার অবসান হইয়াছে ; যাহারা আপনার 
ছিল, তাহারা পর হইয়া! গিয়াছে; যাহাদিগকে শৈশবে বুকে রািয়া মানুষ 
করিয়াছিলাম, অনাহারে থাকিয়া নিজের মুখের গ্রাস যাহাদের মুখে তুলিয়া 
দিয়াছিলাম, তাহাদেরই নিকট এখন অনাবশ্তক উপসগ্গে পরিণত হইয়াছি । 
এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় সকল আশ। ভরসায় জলাঞ্লি দিয়া অতীত জীবনের 
মর্ধাস্তিক নিক্ষল স্থতির আলোচন। করিতে বসিতে অকুলের কাগ্ডারীকে 
স্মরণ হয়, তখন অবসন্ন কাতর ব্যথিত হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া স্বতঃই উত্সারিত 
হয়_ 

ওহে দিন ত গেল) সন্ধা? হ'ল, পার কর আমারে; 

তুমি পারের কর্ত। শুনে বার্ত।, ডাকছি হে তোমারে ! 

আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি বেড়ে। 
তখন বুঝিতে পারি, নবীন যখন প্রবীণ হইবে, বালক যখন প্রৌঢ় হইবে, 
তখন তাহার! হরিনাথকে চিনিতে পারিবে । আমরাও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় 
পদাপণ করিয়াছি বলিয়াই হরিনাথকে কতকট। চিনিতে পারিয়াছি। তাই 
তাহার পুণ্য স্বতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্থ্যপ্রদানের জন্য তীহার চিরজীবনের 
স্থপবিত্র সাধনক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি । ভগবানের, নিকট অন্তরের সহিত 
প্রার্থনা করি, হরিনাথের কঠোর সাধনা সফল হউক, কাঙ্গালী বাঙ্গালীর নিজস্ব 
বাঙ্গালী-হৃদয় যেন উৎ্কট বিজাতীয় স্বভাব হইতে মুক্তিলাভ করে । যাহার! 
আমাদের পরে আসিতেছেন, তাহার! হরিনাথকে চিনিতে পারুন, এবং আমাদের 
এই জড় দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইবার পরও শতাবীর পর শতাব্দী ধরিয়' 
সাধকশ্রেষ্ঠ কর্মবীর হরিনাথের এই স্থপবিত্র পীঠতল অনাগত ভবিষ্যতের 
বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকমণ্ডলীর সাহিত্যতীর্থে পরিণত হউক | * 


্ীদীনেজজকুমার রায়। 


* ২৬শে বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়! তিথিতে কুমারখালীর হরিনাথ-উৎসবে পঠিত 
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বংশানুক্রেম । 
(*) 

মনোবৃত্তি সম্বন্ধে দেখাইয়াছি যে, বংশাহুক্রমের নিয়ম সকল প্রতিপালন 
পরিষ্িত  করিয়্াও পিতার এককপ, এবং পুত্র পৌত্রের অন্তরূপ ভাব, 
বংশানুক্রম | [ স্ুতরাৎ কর্ম] হইতে পারে। ভাঁব বিভিন্ন হইলেই কর্মও বিভিন্ন 
হওয়। স্বাভাবিক । এক্ষণে দেহের ও দৈহিক ক্রিয়ার বংশাচ্ছক্রম বিবেচন। 
করিলেও, মানসিক বংশাঙ্গক্রমের অহ্থ্রূপই বিবেচিত হইবে । দেহ ও মন তুল্য- 
রূপেই বংশানগত হয়। (১) দেহ অথবা! কোনও বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পিত৷ পুত্রের 
এক প্রকার নহে; যদিও সাদৃশ্ত থাকুক, কিন্তু এক্য দেখা যায় না। বংশানু- 
গত পরিবর্তন একটি মৌলিক সত্য । কোনও অঙ্গ প্রত্যঙের ক্রিয়াই 
বংশাহুক্রমে ঠিক এক প্রকার হয় না। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, যকৃতের রস- 
শ্রাব, পাকস্থলীর পরিপাক-ক্রিয়া, মলগ্রণালীর উর্ধাধঃ-সংস্কোচ, চক্ষু কর্ণ 
ইত্যাদির শক্তি, ন্নায়ু ও পেশী সকলের গঠন, সংস্থান ও সংখ্য, কঙ্কালের 
পরিমাপ, গঠন ও অবস্থিতি-এ সকল ক্ষুত্র ক্ষুত্র কোষগত ক্তিয়া 
বংশানুক্রমে ঠিক এক "প্রকার থাকে না। যেমন এই সকল সুসস্থাবস্থার 
ক্রিয়া! পুরুষাচ্গক্রমে পরিবর্তনশীল, তেমনই বিরুত ক্রিয়া, অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থার 
ক্রিয়াও পরিবর্তনশীল। পিতার শিরোধূর্ণন পীড়া ছিল; পুত্রের মৃগী রোগ 
হইল। পিতার ক্ষণ-ক্রোধ ছিল,. পুত্রের উন্মত্ত হইল। পিতার ্বায়বিক 
ুরববল্ত৷ ছিল; (২) পুত্রের হস্ত-পদাদি-কম্পন-গীড়া হইল। পিতার উপদংশ 
গীড়া ছিল, পুত্রের স্নায়বিক অবশত ও জড়তা! হইল;_-এ সকল অনেক 
স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এসকল স্থলে যদ্দিও পিতৃ-অবস্থা' ঠিক পুত্র- 
পৌজ্ে সংক্রামিত হইল না, তথাপি ইহা বংশানুক্রমের উদ্াহরণ। কারণ, 
পিতার দৈহিক অবস্থাই পুত্রে আগত হইয়াছিল; কিন্তু আগত হইতেই 
[ সাধারণ পরির্ভনের নিয়মানসারে ] কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত হইল; আর 
তাহাতেই পিতৃলক্ষণ পুতে এ সকল ভেদ প্রাপ্ত হইল। এ সকল আপাততঃ 
বংশানুক্রমের ব্যভিচার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু প্রক্কত 
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আযাড়ঃ ১৩২০। বংশানুক্রম । ৯৩ 


পক্ষে ইহা বংশাহ্ক্রমের নিয়ম অঙবর্ভন করিয়াই চলিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

বংশাহছক্রমের পরীক্ষায় মোটের উপর বুঝা যায় যে, আয়ুঃ দৈর্ঘ্য, 

আযুঃ) দৈধ্য) দত্তোদগম:. ও দস্তপতনের .ফল,-এ সকল 
দস্তোকগম ও দত্তপতন ; বংশাহুক্রমে প্রায় ঠিক থাকে। পিত৷ বৃদ্ধ বয়স 
পীড়াপ্রবপতা ; চাঞ্চল্য পর্য্যস্ত জীবিত থাকিতেও পুত্র-পৌত্রগণ বাল্যে 
ও গ্াস্তীর্ধা | অথবা! যৌবনে ম্বত হুইতে পারে। সে অন্ত কথা। 
কিন্তু যাহারা প্রো বয়স পার হইল, তাহার প্রায় পিতা মাতার অন্ু- 
রূপ বয়স প্রাপ্ত হয় । " পুত্রকে পিতামাতার দেধ্য প্রাপ্ত হইতেও অনেক স্থলেই 
দেখা যায়) তবে কখনও কখনও পুত্র উভয়ের মধ্যবর্তী দৈর্ধ্ও প্রাঞ্ হইয়া 
থাকে। দস্তোদগম অপেক্ষা দস্তপতন অধিকমাত্রায় বংশান্ছগত হয়, ইহা 
আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি । পিতার ৭০।৮০।৯০ ব্থসর বয়সেও দত্ত 
পড়ে নাই; পুত্রের ও পৌত্রেরও তাহাই হইল; পক্ষান্তরে, পিতা 
মাতার ৩৫। ৪০ বৎসর বয়সেই দস্ত পড়িয়৷ গিয়াছিল, পুত্রেরও তাহাই 
হইল ;__এরূপও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু পিতা অথব! মাতার মধ্যে 
অপত্য যাহার লক্ষণ অধিক প্রাপ্ত হয়, এ সকল বিষয়ও অনেক স্থলে 
তাহারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু কোন্‌ ক্ষেত্রে কিরূপ হইবে, তাহা 
মিশ্র, অমিশ্র ও উভচিত্নিত বংশান্ক্রমের গতি পূর্বপুরুষ হইতে পর্য্য- 
বেক্ষণ করিলে বুঝিবার আশা কর! যায়। জাতকের কোন্‌ লক্ষণ পিতার 
কি মাতার অনুসরণ করিবে, তাহা তাহার দেহ ও মন, মাতাপিতার দেহ- 
মনের সহিত তুলন! করিয়া বুঝিতে হয়। তৎপর বংশাহুক্রমের গতি 
পুক্রযান্ক্রমে কিরূপে চলিয়া ' আসিয়াছে, তাহাও বিবেচনা করিতে হয়। 
এইরূপে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বংশাহ্ক্রম বুঝিবার আশা! করা যায়; কিন্ত সকল 
ক্ষেত্রেই যে বুঝিতে পারা যাইবে, তাহা বল! যায় না। 

লিঙ্গ-ভেদ সম্বন্ধে পূর্ব্ে বলিয়াছি যে, উহা! এক্ষণে মেগডেলের বিধান অব- 
লম্বনে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে । বোধ হয়, এই ভাবেই 
ইহার প্রকৃত মীমাংসা. হইবে ।"“কিস্ত এখন পর্যযস্ত বাহ 
লক্ষণ সকল উপরে উপরে দেখিতে গিয়া যে সকল বৃতাস্ত জ্ঞাত 
হওয়। গিয়াছে, তাহাতে: বল! যাইতে -পারে যে, লিঙ্গভেদও কিয়ৎপরিমাঁণে 
বংশগত। কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্র পুত্র অথব। এ্কন্তা “জাত হইবে, 


লিঙ্গ-ভেদ । 


২৪৪ ৃ 1হিত্য। ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা । 


ভাহাফি বলা যায়? আনুষঙ্গিক. লক্ষণ দেখিয়া আমার মাতা 
ঠাকুরাণী ও শ্বশ্রঠাকুরাণী সর্বদাই ঠিক ঠিক বলিতে পারিতেন | ৫1৬ মাসের 
গর্ভবতী নারীকে ই'হার! অনেক সময় ঠিক্‌ ঠিক বলিয়াছেন যে, গর্ভে পুত্র কি 
কন্তা জন্মিবে । ৭1৮৯ মাসে ত আমার মাতৃদেবী .নিশ্চয় করিয়া বলিতে 
পারিতেন । আমি নিজেও চারিটি স্থলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দ্বারা ঠিক 
বলিয়াছিলাম | পুত্র কন্ত! জন্মিবার যে বংশাহুক্রম, তাহা নানা উপায়েই 
কিঞিৎ পরিবর্তিত করা বোঁধ হয় মানুষের অসাধ্য নহে । বিজ্ঞান এই বিষয়ে 
এধনও ভাল করিয়া কিছু বলিতে সমর্থ নহে। কিন্তু পপ্ডিতগণ ও 
সাধারণে কতিপয় মীমাংসা এ স্থলে স্থির করিয়া লইয়াছেন । তাহারই ছুই 
একটির ্ংক্ষেপে উন্নেখ করিব । 

পিতা মাতার অত্যক্পসংখ্যক অপত্য জন্মিলে; পুত্র কম্তার তদ্রুপ হইবার 
সম্ভাবনা ; অথবা, অপত্য একটিও না হইতে পারে। এই জন্তই বোধ হয় শাস্ত্রে 
বলে, যে কন্তার ভাই জন্মে নাই, তাহাকে বিবাহ করা! দোষ; কারণ, সে বন্ধ্যা 
হইবার আশঙ্কা আছে । পক্ষান্তরে, পিতা মাতার বহুসংখ্যক অপত্য জন্মিলে, 
অপত্যও কতক পরিমাণে. তদ্রপ হটুবার সম্ভাবনা । 

পিতা মাতার পুক্রসস্তান অধিক জগ্মিলে পুত্রের সেই প্রকার হইবার সম্তা- 
বনা অধিক) তাীহাদিগের কন্তাসম্তান অধিক জন্মিলে, পুজ্েরও সেইরূপ হইতে 
'পারে। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে এই বিধানের আশ্চর্য্য পরিবর্তন দেখ 
যায় । আমার সংগৃহীত তালিকা-মধ্যে ছুই ক্ষেত্রে দেখিতে পাই যে, পিতার 
পুত্রসন্তান অধিক . হইয়াছিল, কগ্ঠাসস্তান অত্যত্প | এমন অবস্থায় এক জনের 
পুত্রের পুত্রসন্তান অধিক হুইল, আর এক জনের কন্যার কন্ঠাসস্তানই অধিক 
হইল। যেন এক পুরুষের পুত্রাধিক্য পরবংশের কন্ঠাধিক্য দ্বার! পুর্ণ 
হইয়া গেল। কিন্তু পুত্রে পুত্রাধিক্য ও কন্তায় কন্তাধিক্য দেখিয়! বিবেচনা 
করিতে হয় ষে, এরূপ ক্ষেত্রে সমলিজত! বংশাহুগত হইতে পারে |. 

অনেক স্থলে সমতল ভূমি অপেক্ষা উচ্চ দেশে বংশাহুক্রমে কন্তা অপেক্ষা . 
পুত্রের সংখ্যা অধিক হইতে দ্বেখ] যাঁয়। সভ্যাবস্থা অপেক্ষা অসভ্যাবস্থাতেও 
তাহাই দেখ! গিয়াছে । 

ছু, কু, বৃদ্ধের পুস্তান অধিক হয়। 

. হ্বাহা। হউক,” এই সকল স্থলে পারিপাখিক অবস্থাবশতঃ জননযৃন্্ের 
অব শুক্রখোপিতের পরিবর্ডন হয এমন বলা যায় না; বরং শুক্রশৌপিতের 


আঁাড়, ১৩২০ । ... ন্ধিজেন্ঞরলাল রায়। ২৯৫ 


পরিবর্তন স্বাভাবিক অস্তনিহিত কারণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল, পারি- 
পান্থিক অবস্থা তাহার অনুকূল হইয়া ফল আরও তুল্পষ্ট হুইল, এইক্প 
বলাই সঙ্গত। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, অন্তর্নিহিত শক্তি ও 
পারিপান্থিক অবস্থায় ছন্দ হইলে, অন্তর্নিহিত শক্তিই প্রবল হইয়া থাকে। 
আমরা বংশান্ক্রমের আলোচনায় যে সকল তত্ব অবগত হইলাম, 
তাহার সামাজিক ফল কিব্প? মানবসমাজের বহুবিধ সমস্তা আমাদিগের 
মীমাংসার জন্য সর্বদাই উপস্থিত । জীববিজ্ঞান বিশেষতঃ বংশান্্রম- 
শান সে সকলের কি উত্তর দেয়? এই বিষয় নিতান্ত জটিল। তথাপি 
পূর্ববসংস্কারবশতঃ জেদ করিম্পা কোনও পক্ষের সমর্থন করা উচিত নহে। 
নিরপেক্ষ বিচার যে দিকে লইয়া! যায়, তাহাই স্বীকাধ্য। ন্বারাস্তরে 
এই বিষয়ের আলোচনা করিব। 
, ক্রমশঃ 
শ্রীশশধর বায় । 


৬ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । 
সামান্য একটু জোর বাতাসে যেমন কাচা আমটি বৌটা ছি'ড়িয়া। পড়িয়। যায়, 
তেমনই যেন কালের একটু জোর নিশ্বাসের তাড়ন! সহিতে ন! পারিয়! দ্বিজেক্জ- 
লাল গাছপাকা ফলটির মতন সংসার-কল্পবৃক্ষ হইতে টুপ করিয়া পড়িয়া গেলন। 
জল-ঝড় নাই, কাল-বৈশাখীর ঝঞ্জাবাত নাই, শুরুপক্ষের কৌমুদীন্সাত অয়োদশীর 
নিশাতে আকাশের কোণে কাকচক্ষু জ্যোৎন্সার খেল! দেখিতে দেখিতে, জ্যেষ্ঠের 
প্রথম বর্ষণের পর মেঘমালার শীকরক্ি্ধ সমীর-সন্তাড়নে ' যেন অগ্মধুর 
নিশার প্রথম যামের মাধুরী উপভোগ করিতে করিতে ত্িজেন্ত্রলাল নীরবে 
ভক্তসাধকের স্টায মহাপ্রস্থান করিয়াছেন । কবির জীবন কাব্যমম মৃত্যুর আলি- 
জনে পরিসমাপ্ড হইয়াছে । কবির' মহাপ্রাণ যেন বিধাতার . নির্দেশে, 
জীবনের ক্রোড় হইতে উঠিয়া মরণের ক্রোড়ে যাইয়া! বলিল ।. এই 
আসন্:পরিবর্তন হেতু ছিজেন্্রলালকে কাহারও নিকিট বিদায় গ্রহণ করিতে 
হয় নাই, কাহাঁকেও কাদাইতে হয় নাই, কাহারও জন্ত কাদিতে হয় নাই । মহা- 
যাত্রার পূর্বে তিনি সথা সহচরগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছেন, খাঁদ-: 
বিতণ্ডা করিয়াছেন__কাহাকেও জানিতে দেন নাই যে, তীহার গণ! দিন 
ফুরাইদ্লাছে। ভিনি বুঝেন নাই, যে, তাঁহার জীবনের র্যা: দষ্ঠান্ধু শেষ হইতে 


২০৬  সাহিত্য। ২৪শ বর্ষ); ৩য় সংখা! । 


না হইতেই আরম্ধ হইবে 1-_যাই সন্ধ্যার শঙ্খ বাজিল, মাতৃমন্দিরে প্রদীপ 
জলিল, অমনই মায়ের, আহ্বানে মায়ের ছেলে সব তুলিয়া, সব ছাড়িয়া, 
মায়ের কোনে গিয়া উঠিলেন । মায়ামুদ্ধ জীব আমর] তীহার শবদেহ 
দেখিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইলাম । এমনই ভাবে তীহার চির-অভ্যন্ত 
রঙ্গের সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সংসার রঙ্গালয়ের ববনিকাশিক্ষেপ 
করিলেন । 

মৃত্যুকালে িজেন্দ্রলালের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম সির 
আগামী ৪ঠ| শ্রাবণ পধ্যস্ত জীবিত থাকিলে তিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ করিতে 
পারিডুতন | নদীয়ার মহারাজের প্রসিদ্ধ দেওয়ান মনন্বী কার্িকেয়চন্ত্র 
রায় মহাশয় দ্বিজেন্্রলালের জনক ছিলেন | ছিজেন্ত্রলালের মাতা শাস্তি- 
পুরের গোস্বামী অদ্ৈতাচার্য্ের বংশের কন্ঠ ছিলেন । পিতৃমাতৃ উভয় 
পক্ষেই ছিটজন্দ্রলাল সিদ্ধ ব্রাক্মপবংশের বংশধর ছিলেন । তাহারা সাত 
ভাই, এক ভগিনী ; ভগিনী মালতী দেবী সর্বাগ্রে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন ; পরে 
সর্বাগ্রত্থ রাজেন্জলাল দেহত্যাগ করেন । এইবার দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া 
গেলেন । এখন ' ধিজেন্্লালের. পাঁচ সহোদর বর্তমান রহিলেন। 
দ্বিজেন্লাল এক পুত্র ও একটি কন্ত। রাখিয়া! গিয়াছেন; পুত্রের নাম 
শ্রমান দিলীপকুমার; কর্ঠ। শ্রীমতী মায়া দেবী। মায়া দেবী 
এখনও খালিক! এবং অনুঢা | (বালক : দিলীপকুমার যোড়শ বর্ষে পদার্পণ 
করিয়াছে 1 

প্রধম “যৌবনে প্রশংসার সহিত এম্‌. এ. পাশ করিয়া, ছিজেন্দ্রলাল 
,গবর্মেন্টের বৃত্বিলাভ করিয্না সিসেষ্টার ( ০1759508565. ) কলেজে কৃষি-বিদ্যা 
শিথিবার জন্ত বিলাতে গমন করেন । তখন দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় অগ্রজ 
শীুক্ত জানেজ্জলাল রায় মহাশয় বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন । 
বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ মনম্বী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্থ মহাশয় তখন বিলাতে 
ছিলেন; সিসেষ্টারকলেজে কৃষিবিদ্যার চচ্চা করিতেছিলেন । ছোট ভীইটি 
বিলাত যাইতেছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত জানেন্্লাল রায় বিলাতে গিরিশ বাবুকে এক-. 
. খানি পপ্র লেখেন । সেইপত্র পাইয়। গিরিশ বাবু সিসেষ্টার হইতে নৃুনে 
আলেন, এবং যে.জাহাজে ছ্বিজেন্লাল ছিলেন, সেই জাহাজ বন্দরে আগিজে 
পপ 
 ভীহাক্ষে.. সন্ধে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া যান ।  ছিভে্লালের হি: 





তং ॥ 
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আধা, ১৩২৭  ৬দ্বিজেজালাল রায়। ২৭৭ 
৬নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় বিলাতে গিয়াছিলেন । বিলাতে থাকিয়] ছ্বিজেনত্- 
লাল স্বীয় কবি-প্রতিভার পরিচয় দ্ি্মাছিলেন | 77103 ০174 বা ভারত- 
গাথা নাম দিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করেন। 
ইংরেজ কবি ও মনীষী সার এডুইন আনন্ডি দ্বিজেন্্লালকে দ্গেহ করিতেন, 
এবং তাহার কবিত্বের আদ্র করিতেন । ভারতগাথা। পুস্তকখানি তিনি 
আনণন্ডের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন । ইংলগ্ডে অবস্থিতিকালে ছিজেন্ত 
প্রায় এক বৎসর কাল রীতিমত ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যার চ্চ| করিয়াছিলেন । 
এই চচ্চার ফলে, পরে তিনি বহু 'বিলাতী স্থর ভাঙ্গিয়া বাঙ্গাল৷ গানে যোজনা 
করিতে পারিয়াছিলেন । বিলাতের লেখাপড়া শেষ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যা- 
বর্তন করিলে দ্বিজেন্দ্রলাল ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটা কালেক্টারের চাকরী 
লাভ করেন । এই চাকরীতেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ যাপন 
করেন । বিহার প্রদেশ স্বতন্ত্র হইলে, তাহাকে বিহারে বদলী করিয়। দেওয়া 
হয় । কিন্তু সে দেশে যাইয়! তাঁহাকে আর চাকরী করিতে হয় নাই। বীকুড়া 
হইতে ছুটী লইয়া! তিনি কলিকাতায় আসিলেন ; আসিয়াই শুনিলেন যে, তাহাকে 
মু্নেরে বদলী করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহারই অ্পদিন পরেই সন্তাস রোগের 
সুচনা হইল; প্রায় এক বংসর পরে এ রোগেই তাহার স্বত্যু ঘটিল। 

ইহাই দ্বিজেন্ত্রলালের জীবনকথ | তিনি সাধৰী সহ্ধর্শিণী পাইয়াছিলেন; 
সংসার-নথখে সুখী হইয়াছিলেন | কিন্তু বিধাতার দৃষ্টিতে বাঙ্গালীর এত সুখ ত 
সহে না । আজ প্রায় আট বৎসর হইল, সে সতী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । 
ঘিজেন্্রলাল জীবনের, শেষটুকু বিপত্বীক অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন,__পুত্র- 
কন্তার মুখ দেখিয়া, তাহাদিগকে জীবনের সম্বল করিয়া গণ। দিন শেষ করিয়া- 
ছিলেন । এই ভাবের ছোট খাট স্থখ দুঃখ জড়াইয় বাঙ্গালীর জীবন | দেহ্‌- 
স্থখ বা দৈহিক কষ্ট, অর্থস্থাচ্ছল্য বা অর্থরুচ্ছতা, শোকের তপ্ত শ্বাস বা! স্ি- 
লনের স্মেরানন, মানমর্ধ্যাদা বা উপেক্ষ।--সংসারের এই কয়টি সামান্ত উপা- 
দানের আধিক্য বা রাহিত্য লইম্নাই বাঙ্গালীর জীবন | বিধাতার বিধানে অল্প 
বাঙ্গালীর জীবনকথা! ঘটনাময়ী হইতে পারে, অথবা হইয়াছে । সাধারণতঃ 
বাঙ্গালীমাত্রই প্রণালীসংবদ্ধা গিরিতটিনীর মত কেহ বাঁ শ্বচ্ছ সলিলসভার 
 অইয়া কুন্‌ কুল্‌ রবে বহিয়া যাইতেছে ; কেহ বা ছুঃখের ও দারিদ্র্যের ফেশ-কা্দ- 
'মের উপর দিয়া গৈরিকবসনে গলিয়া গড়াইয়! যাইতেছে 1 কাহারও জীবনে 
দ্বটনার উত্তাল তরঙ্গ নাই, বাধাজনিত কেনিল উর্শিম্ককীর উৎক্ষেপ নাই 

চু | 


২৪৯৮ সাহিত্য | ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখা! । 


পরন্ত বালুকাবিস্তারপ্রচ্ছন্না, গুপতসলিল! ফন্তু নদীর ন্যায় ভাবুক বাঙ্গালীর 
জীবন সংসারের বাহু উষ্রতাকে অবহেল! করিয়া ভিতরের ভাবপঞ্ররকে যেন 
চূর্ণ করিয়া, অনেক সময়ে নৃতন পথ ধরিয়। বহিম্না যায় । এই হিসাবে দিজেন্্র 
লালের জীবনকথা! ঘটনাম়়্ী; এই হিসাবে তিনি বাঙ্গালীর শুফস্থতির বেলা- 
ভূমির উপরে ন্বনাম ঘন-গভীর অক্ষরে লিখিয়। রাখি! গিয়াছেন; এই হিষাবে 
তিনি বাঙ্গালাকে ও বাঙ্গালীজাতিকে ধন্য করিয়। গিগ্নাছেন । এই ভাবের 
দিক্‌ দিয়াই দ্বিজেন্দ্লালের . জীবনকথা আমাদের আলোচ্য, বিবেচ্য ও 
বিশ্লেষণযোগ্য | 

যখন ছিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এ দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন রানা 
ভাবস্থবিরতা ঘটিয়াছিল ৷ ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার সঙ্গীতে বঙ্গদেশে 
জাতিবৈরের (প্রাধান্য যে নূতন ভাবের প্লাবন-তরঙ্গ আনিয়াছিল, যাহার 
প্রেরণায় এক দিকে ব্রাঙ্ষলমাজের উদ্ভব, অন্য দিকে ভাষার ও সাহিত্যের 
অপূর্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল; সেই প্লাবনপ্রবাহ অতিবিস্তৃতি হেতু স্থির-স্থবির- 
ভাব ধারণ করিয়াছিল । তাহার বেগ ছিল না; তরঙ্বভঙ্গমহিমা ছিল না; 
বিরোধ ব! বাধ! 'জন্ত জলোচ্ছাস__ভাবোচ্ছাসও ছিল ন1। ব্রান্ষসমাজ 
শ্রাস্ত, ক্লান্ত, ত্রিধা :বিভক্ত ; বস্কিমচন্ত্র মুযুষু তাঁহার সাহিত্যচেষ্টা ধর্মের 
প্রণালীতে পড়িয়া একটু জড়ভাবাপন্ন হইপ্াছিল, নবহিন্দুত্বের জল- 
প্রপাতবিলাসের বাঁলুকায় পড়িয়া আত্মগোপন করিয়াছিল; বাঙ্গালা 
ও বাঙ্গালীর মনীঘ! যেন নিশ্চল-অসাড়বৎ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কেবল 
বচনের আক্ষালন ছিল; নবহিন্দু কেবল আধ্যামীর আস্কালন করিতেছিলেন, 
উন্নতিশীল শিক্ষিত-সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের 
আস্ফালন করিতেছিলেন; এবং রাজনীতিক-সম্প্রদায়, কংগ্রেসের বিশালতায় 
আগ্রীব-নিমজ্জিত হইয়া, কেবল একতার আস্ষালন করিতেছিলেন। ন্যাঁকামী'র 
প্রভাব চারি দিকে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে ছিজেন্দ্রলাল বিলাতের 
[00000 বা ব্যঙ্গের এ দেশে আমদানী করিয়।, দেশীয় শ্লেষের একটু মাদকতা 
উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী চঙ্ের স্থুরে হাঁসির গানের প্রচার করিলেন। সে গান 
বাঙ্গাল! ভাষায় যেমন অপূর্বব, সে গানের স্থর ও গীতপন্ধতিও তেমনই বাঙ্গালীর 
পক্ষে নৃতন। হান্র গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান 
গাঁধিতে তিনি ন্বয়ং তেমনই অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিং হইতে মাজাহ পর্যন্ত 
দার্জিলিজ হুইতে ভায়মণগুহার্ববার পর্যন্ত বাঙ্গালার সকল জেলার, সকল সমাজে, 
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তিনি স্বয়ং তাঁহার হাসির গান গীয্িয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই নৃতন, উপাদেয়, 
অন্পমধুর সামগ্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছিল । . কথায় 
আছে_হাঁসিতে হাসিতে বালা কীদিয়া আকুল”--ছিজেন্্লালের এই 
হাঁসির গান শুনিয়া হাঁসিতে হাসিতে ঘহু ভাবুক বাঙ্গালী কাঁদিয়া আকুল 
হইয়াছিলেন। কেন না) এই হাঁসির অন্তরালে, ব্যঙ্গগ্গেষের অবগুঠনের 
ভিতরে আত্মদৃত্টির সকরুণ অন্থরোধ ছিল-০ে কাকুণ্যপূর্ণ আহ্বানের 
ক্ষীণ ধ্বনি ধাহার হ্ৃদয়তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিয়াছে, তাহাকেই 
কাঁদিতে হইয়াছে । ছিজেন্দ্রলাল তাহাঁর রচিত হাসির গানের সাহায্যে 
বাঙ্গালীকে হাঁসাইয়। মাঁতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নব্য হিন্দু তাহার 
ব্যঙ্ে নিজের দিকে তাঁকাইয়াছিল। বিলাঁত-কের্ডা বাঙ্গালী সাহেব তাঁহার 
প্লেষের কশাঘাতে দেশের মুকুরে নিজেদের প্রতিবিষ্ব দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিল; 
রাজনীতিক দেশহিতৈষী তাঁহার বিদ্রপবাণে অধীর হইয়া বিদেশের আদর্শ 
প্রচ্ছন্ন রাঁথিতে বাঁধ্য হইয়াছিল, স্বদেশের আদর্শের অদ্বেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। এক হাসির গানে ছিজেন্দ্রলা'ল বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে একটা ভাব- 
বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন__ন্যাকামী*র স্কোঁচ করিয়াছিলেন । 

দ্িজেন্্লালের হাসির গান ঠিক ফরাসী 9205 বা বিল্ধপ নহে; উহ! 
খাঁটা ৪775 1.010007 বা বিলাতী ব্যঙ্ছ; বাঙ্গালীর পোষাকে বাঙ্গীলায় 
আমদানী করা হইয়াছে । ইন্দ্রনাথ স্লেষবিদ্রপের রাজা ছিলেন; তিনি 
স্যাকামীর বিকটতাটুকুকে ফুটাইয়! তুলিয়৷ পথের 'মাঝে ন্যাকাকে অপ্রস্তত 
করিতেন__লক্জ! দিতেন। তাহার শ্লেষবিদ্রপে যেমন তীব্রতা ছিল, তেম- 
নই গাঁঢ়তা ছিল) যেন শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক, যেখানে লাগে, 
সেখানকার হাঁড় পর্যন্ত কাটিয়া বসে, মর্শে মর্মে ব্থ! লাগে, জালায় 
অধীর হইতে হয়। দ্বিজেন্্রলালের হাসির গান নিভ'জ রঙ্গভঙ্গ। সেকালের 
বিদূষক যেমন মমত্বভাবমুগ্ধ হইয়া প্রতিপালক রাজার অর্থ ও প্রীধান্তজ্নিত 
ন্যাকামীটুকু . মধুর মোলায়েমভাবে সভার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়! রাজাকে 
সংযত করিত; দ্বিজেন্্লালও তেমনই বিদূষকের মাধুরী লইয়া, জাতি- ও 
সমাজের প্রতি প্রগাঢ় মমত্বভাবে বিভোর হইয়া, ঈখা সহচরের হুষ্টামীর 
সম্ভার দিয়া, যেন সে ব্যঙ্ষে নিজেকেও ভূুবাইয়া, হাসির গান রচন। 
করিয়্াছিলেন। হিজেন্্লাল যাহাদিগকে গালাগালি করিতেন, তাহাদিগকে 
কখনই পর; করিনন। রাখেন নাই। . হাসিতে হাস্ত্িতে : ঝুড়াইয়। "ধরিয়া 
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চিম্টি-টি কাটিয়া ছাড়িয়া দিতেন। তাই তীহার হাসির গানে 
বিছুটার আল! ছিল না? আল্কুশীর বিস্ফোটক উদ্ভুত হইত ন1। পরস্ত যাহারা! 
এই হাসির গানের চাপ। করুণার অশ্রকণার লবণস্বাদ পাইত, তাহারাই 
মরমে মরিয়। যাইত; ক্ষোভে, নৈরান্ঠে, অহুশোচনায় তাহাদের এক একটি 
করিয়। পঞ্জর ভার্গিয়া পড়িত। ছিজেন্দ্রলাঁলের হাঁসির গান সেকালের যাত্রার 
সঙ্গের 'গান নহে, ভীঁড়ের ভাডামী নহে, কথকের নকল নহে, ঠাকুর- 
ঘাদার ব্যঙ্গ নহে; পরস্ত এই সকলের সমবায়ে বিলাতী “হিউমরে”র 
চটনীমাত্র। হাঁসির গানে তিনি ব্যঙ্গ করেন নাই কাহাঁকে লইয়া ? 
্রাঞ্ম, থিওসফিষ্ট, নব্যহিন্দু, বিলাতফের্তা বাঙ্গালী সাহেব, ভণ্ড দেশহিতৈষী, 
রাজনীতিক আন্দোলনকারী, বাবু, ব্রাক্মণপপ্তিত, হাঁকিম-_বাঙ্গালার সকল 
শ্রেণীর সকল রকমের গ্যাকা ধরিয়। তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অথচ কেহই 
তীহার প্রতি রুষ্ট নহে, কেহই তাঁহাকে পর ভাবিয়া দূরে থাঁকে না। 
এই হেতু বলিতেছিলাম যে, দ্বিজেন্্লালের হাঁসির গান বাঙ্গালার শিক্ষিত- 
সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিল; স্থবির বাঙ্গালীকে কর্শপ্রণো- 
দনায় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাঙ্গালীর পক্ষে উহা! নৃতন সামগ্রী; 
পূর্ব্বে উহ! বাঙ্গীলায় ছিল না। 

এই হাসির গান রচনা করিয়। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালী ইংরেজীনবী- 
শকে একটা নৃতন তত্ব ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ৷ বিদেশের সামগ্রী 
কেমন করিয়। স্বদেশে আম্দানী করিতে হয়, তাহা এই হাসির গানেই 
বাঙ্গালীকে তিনি ভাল করিয়৷ বুঝাইয়! দিয়াঁছেন। তাঁহার রচিত “বিরহ” 
ও “প্রায়শ্চিত” প্রভৃতি প্রহসন হাসির গানের মঞ্জষা “নহে, পরম্বকে 
নিজস্ব করিবার বকযস্ত্রবিশেষ। বাঙ্গালী সাহেবের স্ত্রী রেবেকা পতি- 
অন্বেষণে ভারতবর্ষে আসিয়াও রেবেক। রহিয়া গেল? বাঙ্গালিনী হইল না; 
পরস্ত বাঙ্গালী সাহেব বিলাতী 'পলিশ' চাচিয়া ফেলিয়া অল্লায়াসেই খাঁটা 
বাঙ্গালী হইতে পারে, ফরাসে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে পারে। 
সাহেব সাজ! সহজ, পরস্ত গোরা সাজা সহজ নহে; গোরার গুণ গ্রহণ করিতে 
পারিলে তাহ! রহে ও সহ্ছে, কিন্তু সাহেবের হাটকোট পুরাতন হইলেই 
জীর্ণবস্ত্রের মতন ছি'ড়িয়া পড়ে। “বিরহে” এই বাঙ্গালীত্বের পরিষ্ফুরণ 
'অতি হুন্দর তাবে দেখান আছে। তাঁহার হাঁসির গান এক একটি 
তন্ধ; 'তীঁহার, গ্রহসনগুলি এই তত্তরচিত ' বাগুরাবিশেষ। ১ এই “জালে 
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পড়িয়াছেন অনেক পাখী--অনেক হরবোলা, অনেক বাকাডুযা অনেক 
পাহাড়ী ময়না । 

কিন্ত যে বিধাত৷ ধিজেন্দ্রলালকে অশেষ মনীষায় অধিকারী ও .প্রতিভাশালী 
করিয়াছিলেন, সেই বিধাতা তাঁহাকে কেবল হাসিয়া ও হাঁসাইয়া জীবনযাঁপন 
করিতে দিলেন না। “এত সখ সহে ন।”-_এ কথাটা দ্বিজেন্দ্র সর্বদা বলিতেন, 
নাটকে লিথিয়। গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনেও খাঁটিয়া গিয়াছিল। নিজে 
স্থবূপ, বিঘ্ন, স্থুরসিক ও বহুবললভ; পত্বী অনিন্দ্যস্থন্দরী, অশ্ষগুণসম্পন্না, 
গৃহের গৃহিণী, সংসারের সচিব, জীবনের সঙ্গিনী। এমন মণিকাঞ্চনের সংযোগ 
কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? দ্বিজেন্দ্রলাল ভাগ্যধর ছিলেন? তাই যৌবনকাঁলটা 
সংসার-সরোবর-বক্ষে অন্রাগের কহ্লার-সদৃশ হইয়া ভাপিয়া বেড়াইয়া- 
ছিলেন। কিন্ত এত স্থুখ বহুদিন সহিল না; প্রৌঢ়িতার শীর্ষে আরোহণ করিতে 
না করতে তিনি সতীর সাধ্বী পত্বীর সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইলেন । যে অফুরস্ত 
হাসির লহর তীহাঁর অধরমধ্য হইতে অজন্্র জলপ্রপাতের মতন বাহির 
হইত; সহস। তাহা নিয়তির এক বজ্রীঘাঁতে বিশু হইয়। *গেল। হাশ্যময় 
ভাবময় হইলেন; ব্যঙ্গময় করুণার ধারায় আপ্রুত হইলেন) সথখমক 
সোহাগের শিরীষকেশর ছাড়িয়া দুঃখের প্রস্তরপঞ্জর ভেদ করিতে উদ্যত 
হইলেন। জীবন-নাট্যের হাসির অঙ্ক ফুরাইল; ভাবের অঙ্ক আরব্ধ 
হইল। | 

পত্বীবিয়োগের পুর্ব হইতে ছিজেন্দ্রলালের হাঁসির লহরের সহিত যে 
ভাবের লহর আইসে নাই, এমন কথ বলিতে পারি না । “সীতা”, “পাষাণী” 
প্রভৃতি নাটক ভাবস্থচনাঁর প্রথম যুগের লেখা । এ ঢখায় ভাব আছে; 
সে ভাঁবাভিব্যঞ্রনায় যথেষ্ট কারিকরীও আছে । তাই “সীতা” সখের 
সামী, চেষ্টা-সাঁধ্য ভাঁবকুক্ষমমাঁজ । “পাঁষাঁণী”তেও কারিকরীর অভাব 
নাই ;_আয্োজনের চিহ্বু সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত । পরস্ত পত্বীবিয়োগের পর সে 
ভাব উদ্দাম প্রবাহতরঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যকে যেন ডুবাইয়া পরিদ্দাত- 
করিয়া তুলিয়াছিল । এ তরে দেশহিতৈষণাঁর সোনার কমল, বিশ্বমানবতার 
পারিজাতমাঁলা, জাতি-্্রীতির নন্দনকুস্থমপরম্পরা ঞ্নাচিয়া নাচিয়। ভানিয় 
গিয়াছে । ইহাদের স্সিপ্ক, শাস্ত, শীতল সৌরভে বাঙ্গাল! সাহিত্য, বঙ্গীয়- 
মনীষা বিভোর হুইয়া উঠিয়াছিল। এই সৌরভে মাদকতা আছে, কিন্তু 
উদ্মাদনা নাই; স্থথে কাঁদিতে হয় বটে, কিন্ত আত্মহারা হইবার .উপায় নাই | 


১৬২ সাহিত্য। ২ঃশ বর্ষ, ৩য় সংখা | 


“ছুর্াদাঁস”, “রাগ! গ্রতাপ” “ন্রজাহান”, “সাজাহান”, “চনত” প্রভৃতি নাটকে 
যে ভাবের একটানা শ্োত বহিয়াছে,_তাহ। গঙ্গাতরঙ্গের গ্ভায়। যেমন 
সকল নদনদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িলে গঙ্গা হইয়া যাঁয়, তেমনই ইউরোপের 
নানা ভাব, নান! আদর্শ, নানা! ক্ষ,টোক্তি কবির মনীষা-খাত, প্রতিভাসমূজ্জল 
ভাবগঙ্গার গর্ভে আসিয়! পড়িয়া আমাদের পেয়, ব্যবহার্য, পবিত্রীকরণের অব- 
স্বলনন্বরূপ ভাগীরথীসলিল হইয়াছে | দ্বিজেন্দ্রলাল পরস্বকে নিজস্ব করিয়া- 
ছেন; পরের সামগ্রী নিজের অঙ্গনে আনিয়া এক পার্খে বোঝা বাঁধিয়া তিনি 
ফেলিগা রাখেন নাই | আমাদের গৃহস্থলীর প্রত্যেক কার্য্যে সে সকল প্রযুক্ত 
করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াঁছেন; তাঁহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয় 
নাই । বরং বলিব, এ পক্ষে তিনি যেমন সফলপ্রযত্ব হইয়াছেন, ইদানীং 
অতট। সফলতা-লাঁভ আর কোনও বাঙ্গালী কবি ও লেখকের ভাগ্যে ঘটে নাই। 
কথাটা এই, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাহিত্যের ও ইংরেজী সমাজধন্মের গুণ- 
প্রধান অংশটা ধরিতে পারিয়াছিলেন- বুঝিতে পারিয়াছিলেন;পক্ষান্তরে, তিনি 
বাঙ্গালীর বাঞ্গালীত্ব অনেকটা বুঝিতে ও চিনিতে শিখিয়াছিলেন। উভয় 
পক্ষের এই পরিচয়ের ফলে, তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সৌন্দরধযটুকু, আধুনিক 
[71010711691121)150 বা মানবগ্রীতির মাঁধুরীটুকু বাঙ্গালার সাহিত্যে আম্দাঁনী 
করিতে পারিয়াঁছিলেন । তাহার গম্ভীর গানে, নাঁটকের ভূমিকাবিন্তাসে, 
ঘটনাপারম্পর্যের উন্মেষচেষ্টায় তিনি মানবপ্রীতির পরিচয় অনেকটা দিয়াছেন। 
হাঁসির গানে বাঙ্গালী জাতির প্রতি মমত্ববোধের প্রথম বিকাশ হইয়াছে; সে 
মমত্ববোঁধ “আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” এই দুইটি গানে পরাকাষ্ঠ। 
লাঁভ করিয়াছে । এই মমত্ববোধের্‌ স্ষ,রণ হইয়াছে দেশাত্মবোধে ; “দুর্গা- 
দাদে” ও “রাণাগ্রতাপে” এই দেশাত্মবোধ যোলকলায় ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
কিন্ত ভারতবর্ষের প্রতি মমতবোধটুকুগ্রগাঢ়তালাভ করিলে, উহা বিশ্বমানব- 
তার প্রতি পরমাগ্রীতিরূপে প্রকাশিত হইবেই ; কেন না, ভারতবর্ষ যে বিশ্বের 
সংক্ষিপ্তসার | জগতের সকল জাতি, সকল ধর্শ, সর্বপ্রকারের ও সর্বস্তরের 
সভ্যত। ভারতবর্ষে নিত্য বিদ্যমান । এই ভূমির প্রতি মমত্ববোধ ঘটিলেই 
উহা বিশ্বব্যাপী হইবেই | “নূরজাহান”, “নাজাহান প্রভৃতি নাটকে জগ- 
হ্যাপিবী প্রীতির স্ুম্পষ্ট ইঙ্গিত আছে । বিলাতী চা 17587166190190টুকূ 
স্থানে স্থানে ঠিক বিলাতী চঙ্গে ফুটিয়া -বাহির হইয়াছে ।, প্রীতির এই 
জগন্পয়তাকে আত্মময়কূপে গ্রকাশ করিয়া বুঝাইবাঁর অবসর দ্িজেন্্রলালের 


আবাচ, ১৩২০1 ৬দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ২১৩ 


হয় নাই । ভাবের এই উচ্চতম স্তরে গছ'ছিবাঁর পূর্বেই বিধাতা, তাহাকে 
লোকাস্তরে লইয়া গেলেন । 

ঘ্বিজেন্্রলাল বাঙ্গালা ভাষার বর্তমান লিখনপদ্ধতির উপর প্রতিভার 
'দৌরাআ্য ঘটান নহি । তিনি বিদ্যানাগর ও বঙ্ষিমচন্্র, হ্মচন্ত্র ও নবীন- 
চন্দ্রের পরবণ্তিরূপে যাহ! পাইয়াছিলেন, তাহাঁরই সদ্যবহাঁর করিয়াছিলেন । 
তবে, বাঙ্গাল! গণ্যপদ্যে যাহা অতি অল্পমাজায় ছিল, তিনি তাহাই অধিক- 
মাত্রায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন | প্রথম 10120071959, ভাঁবসরলতা, ব৷ 
শব্দের নারাচ-গতি তাহাতে পধ্যাপ্তপরিমাঁণে ছিল । যেমন “মানুষ আমরা, 
নহিত মেষ”, “এই দেশেতে জন্ম আমার, এই দেশেতে মরি” প্রভৃতি 
আকাজ্ষা অভিলাঁষের কথাগুলি যেন তীর-গতিতে সোজাস্ৃজি ভাবে হৃদয়ের 
মর্শস্থানে আসিয়া আঘাত করে । তিনি শব্-সারল্যের প্রভাবে তাঁহার 
মনোঁগত আশা-আঁকাক্ষাগুলিকে এমন ভাবে মুখর করিতে পারিতেন ষে, 
তাহাদের প্রতিধ্বনি শ্রোতৃবর্গের প্রত্যেকের হ্ৃত্তস্ত্রীতে যাইয় সমান স্থরে 
ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিত। লেখকের সঙ্গে পাঁঠকগণও সমান আশা-আকাঙ্ায় 
প্রমত্ত হইয়। উঠে_তত্তাবভাঁবুক, সমরসরসিক হইতে পারে। লেখার 
এমন কৌশলকে একট! বড় কৌশল বলিয়া আলঙ্কারিকগণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। শব্ধের ও ভাবের এই ন্নারাঁচ-গতি'র অন্তরালে 
একটু পরুষ ভাঁব থাকেই। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পাকষ্যকে অন্্রাগের 
ভাবমদিরায় এতটাই মধুর করিয়াছিলেন যে, তাঁহার 11250011715) বা! ৬০:9৩ 
বা পারুষ্য কখনও কাঁহাঁরও কর্ণে বাঁজে নাই; সে পাঁরুষ্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যে 
কাহাঁকেও দুরে ঠেলিয়া! ফেলে নাই;_সকলকেই আপন করিয়া যেন কোলের 
দিকে টানিয়া লইয়াছে। দ্বিজেন্্রলালের লেখার আর .একটি অপূর্বব গুণ 
আছে-_তিনি ক্ষুটোক্তির সাহায্যে বিরোধালঙ্কারের অভিব্যঞ্জনা ঘটাইয়৷ এমন 
একটি অভিনব রসের অবতারণা করিতেন যে, শ্রবণমাত্রই পাঁঠকগণ ও 
শ্রোতৃমণ্ডলী অপূর্ব ভাবে বিভোর হুইয়া যাইত | ইহা! ইংরেজী 0117792 ও 
£170100955 এই ছুইয়ের সমবায়ে প্রায়ই ফুটান হইত; অনেক ক্ষেত্রে 
উৎপ্রেক্ষ। ও মালোঁপমাঁর সম্মিলনে রসের সঞ্চার করা! হইত। একটা 
উদাহরণ দিব £__ 

“নারীর রূপ-_যা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠাদান ? নারীর নিত ক মত সেই 
অনাদি শুত্রকূপকে রঞ্চিত করে ? নারীর ূপ-_যাহার. মত্রিমায় পৃথিবী মদ ভরে 


বি ২১৪ রি রা . সাহিত্য। $ র হল বর্ষ ৩ সখা 
ূ মাথা উচু করে'বরগকেহনদযুদধে হান কর্ছে, যেন বল্ছে-_দেখা'ও দেখি,এর 
মত তোমার কি আছে; নারীর রূপ __যার পদতলে সমস্ত বিশ্বসৌন্র্্য এসে 
লুটিয়ে পড়ে; যাঁর দিকে চেয়ে শব সঙ্গীতে বেজে উঠে, ভাষ! ছন্দে গেয়ে উঠে। 
জান উদ্মাদ হয়, ভক্তি নতজানু হয়ে য়ে পড়ে, যে সৌনর্ঘ্যের কোমল করম্পর্শে 
পণ্ডও বশ হয়-_সেই নারীর ব্বপ।” 

এই ভঙ্গীর লেখা তীহাঁর নাটক সকলে নিসা রি 
তিনি ভাষায় একটা নৃতন জোর, নবীন তেজ, একটা স্পর্ধার ক্লাঘ! ফুটাইয়াছেন। 
বলা বাহুল্য, এই ভঙ্গী আমাদের বাঙ্গালা'র গদ্যে পূর্বে এতটা ছিল না। ইহা 
ছিজেন্্লালের আমদানী; ইহার সঘ্যবহাঁর করিতে জাঁনিলে ও পারিলে বাঙ্গালা 
ভাঁষ! একটা নৃতন তেজ লাঁভ করিবে । দ্বিজেন্দ্রলাল ধ্বনির অনুপ্রাসে সিদ্বহস্ত 
ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, ধ্বনির অনুগ্রাসের রাজ। হইলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল বড় 
_ ছে'ট ছিলেন না । তীহাঁর-_ 

“একি সরিত্রঙ্গ, শত তরঙ্গ, নৃত্যভঙ্গ নির্ঝর 1” 

যে কোনও কবিকে শ্লীঘাযুক্ত করিতে পারে। এই শবের বঙ্কার দিতে, সেই 
বঙ্কারের ভিতর দিয়! মধুর ভাবের মীড় ও গমক ফুটাইতে দ্বীজন্দ্রলাল যেমন 
পারিতেন, তেমন বুঝি বাঙ্গাল!র খুব অল্প কবিই পারিয়াছেন। নিজের ও 
পরের, সকলের মাধুরী তিনি তীহার প্রতিভার বীণা এমন 
পটুতাঁর সহিত ফুটাইতেন যে, শুনিলেই মনে হইত, বুঝি কোথায়-_কোন 
অজানা! দেশে, কেমন এক অজানা! মুহূর্তে শুনিয়াছি; এতদিন বিশ্বতির ঘোরে 
টাকা ছিল, আজ কবির প্রতিভায় তাহ। উদ্ুদ্ধ হইল। শ্রোতৃবর্গের মনে এই 
অন্গকম্পার ভাব জাগাইয়! তুলিতে যে কবি যে লেখক পারেন, তিনিই ত 
প্রকৃত প্রতিভাশালী, তিনিই ত মনীধী। হাঁসির গান বলুন, কাবাগাথ। বলুন, 
: নাটক-প্রহমন বলুন, সর্বত্র সর্বববিষয়ে দবিজেন্্রলালের বিশিষ্টতা--10015100211907. 
. ফুটিয়া আঁছে। দাস্তের মতন তিনি তাহার ব্যক্তিত্বকে কবিত্বের প্লাবনে 
ডুবাইিতে পারেন নাঁই। তাঁহার বিশিষ্টতা সর্বত্রই পরিশ্ফুট,তাহার কাব্যনাটকের 
দোষ গুণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের দোষ গুণ হইতেই নিঃ্ত/_পটুতাঁর অভাবজন্ত 

নহে, আরাধনার ক্রটীজন্ত নহে, মনীষ! ও প্রতিভার ন্যনতা জন্ত নহে। যদি: 
১৪০ তীহার নাটক, ক্াব্যগাঁথ! ও হানির গানের বিস্তৃত সমালোচনা! হয়, 
. দি হার সৃষ্টির বিশ্লেষণ আবস্তক হয়, তাহা ৩৮40 
২ চরিজের, ঘতামতের, তাৰ অভাবের বিশ্লেণও াবস্তক- হইবে ।: বেন 


খ্ও 





আতা ১২০  ৬ছ্বিগেন্্রলাল রায় । [২১৫ 
তাহাকে বুঝিতে না পারিলে, তাঁহার কাব্যগত ক্র কিচ্যিতির, উৎকর্ষাপকর্ষের 
প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না। তিনি "তাহার. বিশি্টতার ছাপ জহির 
' লেখায় খুব চাপিয়। জাতিয়! দিয়া গিয়াছেন। | 
ছিজেন্দ্রলাল মেঘচরিত্রের পুরুষ ছিলেন না। কখনও: খবরঘোর গর্জন, 
কখনও আসারধারাসম্পাত, কখনও ইন্ধন্থুর সপবর্ণান্থরঞ্ন; কখনও : উবার 
ঘোঁর.লোহিতাঁভা, কখনও বা স্ুর্যযান্তের বর্ণের খেলা তিনি দেখাইতে পারেন 
নাই! তিনি নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্ত নট ছিলেন না। ৮*এ সংসার রঙ্গ- 
শালা”--এ কথাটা তিনি জানিতেন বটে, বুবিতেনও বটে, পরস্ত জীবনটাকে 
লইয়া তিনি কখনই : অভিনয়ের চাতুরী দেখাইতে বিনা 
নিজেই লিখিয়াছেন,_ 
* “ধু ছু? দিনেরই খেলা । 
ঘুম না ভাঙগিতে, আখি না মেলিতে। 
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেল! । 
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি, 
কত কাদি হাসি, ' কত ভাঙ্গি গড়ি, 
ন! বাধিতে ঘর হাটের ভিতর-_. 
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেল! । 
আমাদেরও এই দেহ-প্রাণ-মন, 
সখ দুঃখ এই জীবন-মরণ 
--এও বিধাতার-পুতৃল খেল! 
--শুধু গড়া আর ভা্গিয়া ফেল! ॥* 
ইহ! বিধাঁতাঁর পুতুল খেলা, তোমার. আমার নহে । আমরাও পুতলিকামান্র। 
ছ্বিজেন্্রলাল আস্তিক ছিলেন, ভগবানের লীলায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই ন্জে 
কখনও জীবনটাকে লইয়া অভিনয় কত্পেন নাই |. তিনি সদাই ভাবিতেন,- 
সখ! সহচরের সহিত আমোদে প্রমোদে, হাসির তরছে, রজগভঙে, শোকের বঙ্জ- 
স্থচী-বেধকালে সর্বদাই 'ভাবিতেন,_ "কি-জানি কখন সন্ধা।. হয়--“ঘুম না 
ভাঙ্গিতে, আখি .না.. যেলিতে, দেখিতে দেখিতে ফুরি বেলা,» এই বেলা 
মনের লাধবাঁসনা যতটুকু, পারো যতটুকু সামর্থা কুলার. ম্টাইয়া লও |. তাই 
তিনি সংসারযারায়ি.সরল স্জা পথ অবলখন করিয়াছিলেন) তি. তিনি 
গিরিশচজ ঘোষের..কখার- প্রতিধানি বরিদা, সরবায়াই ফুলিতেন্”-“ভুরাচোর, 
| সাঁই +.. 


২১৬ সাহিত্য । ২৪ বর্ষ, ওয় সংখা] | 


অহঙ্কারী, হম্বাগ কখনও কি বুদ্ধিমান হইতে পারে ? তাহারা জীবনসংগ্রামে 
জিতিলে ভগবানের স্থা্টি থাকিবে না । তাহারা ধরা .পড়িবেই 1» এই 
কথাটা তিনি সর্বদাই মনে রাখিতেন বলিয়া তিনি কখনই স্তাঁকামীর প্রশ্রয় 
দেন নাই, পাপের সহিত আপোষ করেন নাই | পরস্ত হূর্বলতার ক্ষমা! তিনি 
সর্বদাই করিতেন । ছ্বিজেন্্রলাল মিত্র সঙ্গে, সথা সহচরের দলে খোলা প্রাণে 
সরল 'উদারভাবে মিশিতেন) নিজে কখনই পীর বা ওস্তাদ সাঁজিয়া! উচ্চমঞ্চে 
বসিতেন না | "যে রসিক (71017০01150 ) হয়, ব্যঙ্গবিদ্রপ করিতে পারে ও 
জানে, সে জীবনের কৌতুকটুকু বুঝে, সে ব্যবহার-বিশেষের 1,8910:00517989 
বা উৎকটতাঁটুক ধরিতে জানে ও পারে; সে ত এমন বাঁজে বুজ্তরুকী করিয়। 
_ মিত্রসমক্ষে হাশ্তাম্পদ হইতে পারে না। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল সরল, উদার, 

খোলা প্রাণের বন্ধু ছিলেন । তবে প্রতিভার 43574152659 বা? স্বপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা তাঁহারও অতিমাত্রায় ছিল। দ্িজেন্দ্র যাহা ধরিতেন, তাহা শেষ করিতেন, 
হা ভাল বুঝিতেন, তাহা শতবাঁধাবিদ্বলত্বেও করিতেন | এই &5580513855 
| বা একগুয়ে ভাবটা তাহার নাটক সকলের স্থানে স্থানে বেশ ফুটিয়া আছে । 
হিন্দুর সমাজতত্ব যেতিনি ভাল করিয়া বুঝিতেন, . শাস্ত্রের গৃঢ়মন্ম যে তিন 
ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, এমন কথা বলিতে পারি না । 
এই অনভিজ্ঞত! হেতু সমাজের পদ্ধতির ধারার উপর, সমাঁজের ভাব-পাঁর- 
স্পর্ধ্ের উপর ছুই একটা অভিমানের উপত্রব তিনি করিয়াছেন বটে ? কিন্ত 
হিন্দু শাস্ত্রের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া তিনি হিন্দু সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
অবহেলা করেন নাই । আবাল্য ইংরেজী-শিক্ষা, বিলাঁতে যাইয়া বিলাতী 
ভাবে অবগাহন-ন্বান, তাহার পর দেশে আসিয়া সেই বিলাতী মোহমাধুরীর 
বিস্তাস-প্রয়াস--এতটা হইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বজাঁতিকে চিনিয়াছিলেন, 
স্বদেশকে মাথায় করিয়া লইয়াঁছিলেন । 

"জীবনে মরণে আমি তোমারি; তোঁমারি কাছে 
| , জনমে জনমে. ফিরে আসিব 1» 

নিব এই ব্রত, এই উপাসনা ছিজেন্দরের লেখার সকল 
ভঙ্গীতেই আছে । প্রেমের গানে এই সধি, দেশহিতৈষণার গানে এই বাসনা, 
ধর্দের সঙ্গীতে এই উপাসনা, সংসারধাত্রায়ও" এইু ধারপার অনুসরণ ! গোটা- 
কয়েক 51০0. 19995 বাস্থির ধারণার সযরায়ে তাঁহার নাটকগুলি হৃষ্ট। 
,স্তাহার জীবনটাও & গোটাকয়েক স্থির ধারপার ব্যঞ্জনামাত্র; তীহার ধারণার 


আবাড়। ১৬২৪ । : ৬ত্বিজেন্ত্রলাল রায়। '২১৭ 
মূলে কদাচিৎ কেহ আঘাঁত করিলে, সহোদর হইলেও, তাহাকে তিনি অব্যাহত্তি 
দিতেন না-দণ্ড দিবাঁর ব্যবস্থ। করিতে না পারিলে তিনি তাহাকে বর্জন 
করিতেন | তিনি সংযমী পুরুষ ছিলেন; বলিলে অতত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি 
অনেকটা, অনেক বিষয়ে, অনেক ভাবে জিতেক্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন । ত্ণাহার 
. মত সখা দেখি নাই, তাহার মত বন্ধুও পাই নাই । তিনি সত্যবাদী, যিজ্র- 
বদল, লোকপ্রিয্ন ও পরছুঃখকাতর পুরুষ ছিলেন । তাহার মার কথ! 
মনে করিলে তাহার রচিত একটি গান মনে পড়ে-_ :" 
“আর কেন মা ভাকৃছ আমায়, এই বে এইছি তোমার কাছে, 
নাও মা! কোলে, দাও ম| টুমা, এখন তোমার যত আছে। 
সাঙ্গ হলো ধূলা-খেলা, ' হয়ে এলো! সন্ধ্যাবেলা, _.. 
ছুটে এলাঁম এই ভয়ে মা, এখন তোমায় হারাই পাছে । 
আধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাছ দিয়ে নাও মা ঘিরে, : 
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি-_মা তোমার এ বুকের মাঝে । 
এবার যদি পেইছি শাম, আর ত তোমায় ছাড়ব না মা, . 
ও মা-_ঘরের ছেলে, পরের কাছে, মাঁয়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে |” 
যেন এই গানের সার্থকতা! বুর্ধাইবাঁর জন্য, উহার যথার্থতা দেখাইবার জন 
দ্বিজেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করিলেন। মরণেও সেই 9১530101512395, সেই 
ঝৌক, সেই জবরদত্তি, সেই আছুরে-আব্ীর-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সর্ববকণিষ্ঠ 
পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল মায়ের আদরের আঁশ্বাদন ত ইহজীবনে ভুলিতে পারেন নাই, 
তাই তিনি মে আবাবের ভাবটা তাঁহার সকল কার্যে ই__কাব্য গাথায়, নাটকে, 


প্রহসনে__কোনও খানেই চাঁপিয়। রাখিতে পারেন নাই। ইহাই দ্বিজেন্দ্রের 


বিশিষ্টতা-_এই হেতুতেই ঘিজেন্দ্র এত বড় কবি, এত বড় লোক, এমন বন্ধু-_ 
এমন মখ| | 


ছিজেন্্রলালের সাহিত্যন্থতির দোষগুণের বিচার করিবার এখনও সময় 


হয় নাই, তাহার, কাব্যগাথ। নাটক-প্রহ্সন «পমাজে কতকটা না থিতা- 
ইলে, সমাজের সকল ব্যরে পরিব্যাপ্ত হইয়,'না পড়িলে, তাহার কীর্তির 
সুবিচার ঠিকমত হইবে না। এখনও তাঁহার ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার যোহ 
সমাজে পরিব্যাপ্ রহিয়াছে; এখনও আমরা সকলেই বন্ধুবিচ্ছেদে বিহ্বল-__ 
ভ্রাতুশোকে উত্নততপ্রায় ;_-এধনও বাঙজীলীসমাঞ্জ এমন কবির জীবনের 
'মধ্যাত্ে তাহাকে হাঁরাইয়া্ীরঞ্চিতের স্তায়. বিভ্রান্ত। এখন তেমন চুলচেরা . 


€ 
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বিচারের স্ঘয় আইসে নাই। এখন কীদিতে হয়__কাদাইতে হয়। সখার 
বিহনে কীদিতে হয়)-_সে সখা কেবল আমাদেরই নহে--জাতির, সমাজের, 
ড়াষার . সখা, তাহা বুঝাইয়া, তাহার ঘোষণ! করিয়া কীাদাইতে হয়। 
কাঁদিতে পারি--ফাদিতেছিও; পরস্ত কীদাইব কেমন করিয়। ? যদি বুঝাইতে 
পারিতাম ফে: সর্বনাশের সুচন! হইলে, নিকুক্তি্ন। যজ্ঞের পূর্ণানতির পূর্বের 
ইন্মজিংতুলা' ধর পুরুষগণ শ্বধামে চলিয়া যান-_বাঙ্গালার তেমন ইন্ত্রজিং- 
গুলিই এমনই" ভাবে হজ্জ পূর্ণ হইবার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছেন_তাহা হইলে, 
কীরাইতে. পারিতাম। শিবরাজ্রের শলিতা এক একটি শিবমন্দিরের স্ব্ণপ্রদীপে : 
জীবন-স্বতাভাবে খ্বিমীমার পূর্বেই জলিয়। পুড়িয়া যাইতেছে; চারি গ্রহরের 
কোনও পুজাই শেষ'হইতেছে না)__এইটুকু বুঝাইতে পারিলে কীদাইতে 
গারিত্াম। ,আর কীদাইরই বা কাহাকে? সবাই ত স্ত্রীরোদন করিবে। কুরু- 
ক্ষেত্রের মহাসমরের পরে আধ্যাবর্তডে যে নারীমণ্ডলীর রোদনধ্বনি উখিত 
হইয়াছে, তাহায় গ্রতিধ্বনি আজ পর্যান্ত স্তব্ধ হইল না। যুগে যুগে সম- 
বায়ে ন্‌ ক্রদনরোল আকাশ ভেদ করিয়। উর্ধে উঠে, গৃহে গৃহে ব্যট্টিতে 
মে, জন্দনরোল একতারার শৰের মত থাকিয়া-ধাকিঘ! বাজিয়া উঠিতেছে। 
ও বিয়োগঞ্্জনিত শোকধ্বনি এই একতারার করুণধ্বনি। 
যে শন যে বুঝে, মেই কাদিবে। 


্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । » 


হ এ 
আতা বে 


গৌড়-কবি চতুভূর্জ | 


গুয়াকালে. যে সকল গৌড়-কবি সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাদির অবতারণা করিয়া. 

রচনা-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিম গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে চতুভূর্জ এক 

আন উদ্লেখযোগ্য কবি। তাহার নাম ও তীহার কাব্য কালক্রমে বিলুপ্ত হই] 

গিয়াঁছিল। বদীয় এসিয়াটিক লোগাইটার হগ্ছে, নেপালগরবার-পুস্তকালয়ের 

'সস-সংগৃহীত পুরাতন,পুস্তকাবলীর পরীক্ষাকারধয গ্রবর্ঠিত হইৰার পর, চতুভূর্জের 
নাম ও তাহার কার্যের সংক্ষিপ্ত বিধরণ হুধীনমাজে পরিচিত হইয়াছে (১)। 
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ছাষা়, ১৩২০। € [ কৰি চতুড়'জ | ॥ ২১৪১ 
চতুভূর্জের গ্রশ্থের নাম- “হরিচরিতকাব্যম্” । তাহাব বণন্ীয্ বিষয় 
“কৃষ্ণলীল। ”»। তাহা অয়োদশ সগে; ১২৫৭ ক্লোকে সমাপ্ত । ভাঙ্কর্ু,নামক 
জনৈক লেখকের লিখিত মিথিল-অক্ষরের একখানিমাক্র গ্রশ্থই এপর্যন্ত আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । তাহার আরম্ভ এইরূপ £_ 
“মুরসনূহ-সমীহিত-সিদ্ধয়ে ধরণিধারণ-গোস্ছিজ-বৃদ্ধয়ে । 
যছুকুলেখ্বতার য এয নঃ সততমন্ত সুদে মধুহাদনঃ ॥” 
কাব্যের কথ। চিরপুরাতন ; .তাহা ভারতবর্ষের সর্বত্র কুপরিচিত।ক্যব্যমখ্যে 
প্রসঙ্গ ক্রমে কবির বংশপরিচযব যেরূপভাবে উন্লিখিত হইয়াছে, তাহ! নৃতন এবং 
অপরিজ্ঞাত। স্থৃতরাং কাব্যাংশের আলোচনা অপেক্ষা, কবির বংশপরিচয়ের 
আলোচনা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়! প্রতিভাত হইবে। তাহার সহিত 
বাঙ্গালীর ইতিহাসের সম্পর্ক আছে । 
এই কাব্যের পুশ্পিকায় রচনা-কাল উন্নিখিত আছে। তাহা বাঙ্গালীর 
ইতিহাসের একটি স্মরণীয় কাল বলিয়া উন্লিধিত হইবার যোগ্য । “তঃকালে 
গৌড়ের ইতিহাসবিখ্যাত স্থুলতানগণের পিংহীপনে তাহাদের হাবসী কতদাস- 
গণ উপবিষ্ট --বঙ্গভূমি নিত্য বিপ্লবে বিপর্ধাস্ত । সেই বিপ্লবকালে, গৌঁড়- 
নগরেই, চতুতুজের কাব্য রচিত হইয়াছিল । কবি রচনাকা ল-বিজাপসার্থ 
লিখিয়া! গিয়াছেন,-- ৰ 
"শর-বিধু-সন্থুতি: শকস্য বর্ধে পরিগপিতেৎখ রাত | 
প্রতিপদি শশি-বাসরে সম্পূর্ণ হরিচরিতাহবয়-নবকাবামেতৎ ॥' 
এই নির্দেশ-অনুসারে ১৪১৫ শকাব [ ১৪০৩ গ্রৃষ্টাব্ ] কাব্য-সমাপ্তির কাল 
বলিয়া! জানিতে পারা যায় + ইহার পর বৎসরেই স্বনামখ্যাত আলাউদ্দীন . 
হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন; এবং তীহার শাসনসময়ে ' 
স্থরণযোগ্য অনেক এঁতিহাসিক ঘটন! সংঘটিত হয়। কবি লিখিয়! গিয়াছেন,-_. 
তিনি বাস করিতেন,_“ভাগীরথী-পরিসরে”,_- “বহশিকউজুক্ে, »-ভ্রীরামকেলি- 
নগরে 1” তাহা. গৌড়-নগরের একাংশমা্র । ,তৎকালে তাহা বিদ্যাচঙ্চার : 
জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বৈফব-দাহিত্যেও তাহার পরিচন়, প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
রামকেলির নাম বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত | প্রীতীমন্মহাগ্রভু এই. নগরে দিবসু- 
ত্রয় বাঁস করিয়া, হুরিনামান্ৃত বিতরণ করিস্বাছিলেন ; হোসেন শাহের 
বিশ্বস্ত মন্ত্রী বূপ-সনাতন ' এই নগর হইতেই সংসার, গ করিযাছিলেন,। 
এখনও বর্ষে বর্ষে এখানৈ 'জার্ঠ-সংব্কান্তি হইত : ॥ তক্তগণের 
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উৎসব সম্পাদিত হয় ;_এখনও পরামকেলির-মেলা” গৌড়ীয় টৈফ্ব-সমাজে 
স্থপরিচিত । | 
চতুভূর্জ বারেন্ত্র-্রাঙ্মণ-সমাজের কাশ্তপগোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন । তাহার জন্মকালে, তাহার পিতা স্বর্ণ লেখনীতে 
মধুসংযুক্ত করিয়া, নবজাত শিশুর জিহ্বায় "ত্রৈপুর-মন্ত্র” লিখিয়। দিয়াছিলেন । 
চতুভূ্জ ইহার উদ্বেখ করিয়া গিয়াছেন । তিনি যেরূপ বংশাবলীর উদ্লেখ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা. এই, 
রেখ 
[ তদনবয়ে] 
, চি 
দিবাকর আচার্ধা 
নিতানম্দ কবান্তর 
শিববাদ 


নায়ারণ মত্ত ৃ ভানু চতুভূর্জ 

ভুন্দ, এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন | সমসাময়িক আর্ধ্যগণ তীহাকে “আচার্ধ্য- 
বরের পদ্দে বরণ করিয়াছিলেন ৷ তাহার পুত্র দিবাকরও "আচার্ধ্যবর” 
বলিয়া! উদ্ভিখিত । তিনি “কাশ্তপগোত্র-ভাস্কর” ছিলেন । তাঁহার “বংশাবতংস” 
নিত্যানন্দের উপাধি ছিল “কবীন্দ্র” | তিনি "ন্মুতি-কৌমুদী” গ্রন্থের রচয়িতা । 
কাশীধামে “ভগবস্ভবপাদপন্পেগর আরাধনা! করিয়া, পুত্র লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া, কবীন্দ্র পুজের নাম রাখিয়াছিলেন শিবদাস | শিবদাসের জোট পুত্ত 
নারায়ণ মহামন্ত্রী ছিলেন | সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন গৌড়কবি চতুতু্জ । 

তূম্দ, কাহার পুত্র ছিলেন, চতুতু্জি তাহার উল্লেখ করেন নাই । তিনি 
্বর্ণরেখের “অনব-ক্ষীরসমুদ্র-চন্দ্র” বলিয়াই উদ্থিখিত | বারেক্র্রাক্ষণ-সমাজে 
কাশ্তপগোজ্র-সস্ত ত্বর্ণরেখের নাম আন্যাপি সুপরিচিত | বারেজ্ কুলজগণ 
বলেন, ্রণরেখ এবং ভবদেব ছুই সহোদর ছিলেন । বরেন্দ্র দেশে বাস 
করিয়া ভ্বর্ণরেখ “বারে”, এবং রাঢ়দেশে বাঁস করিয়া বদের প্রাটীয়” আখ্য। 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন4” ' . .. 
০. ্বারেন্র কুলজগণের গ্রস্থে ৈদ্রকুলের বংশাবলী যেরপডাবে লিখিত জাছে, 
তদছলারে আঁদিপুরের জআমজপে 'ধিনি গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন। 


আহা, ১৩২০ গৌঁড়-কৰি চতুভূ্জি। | ২২১ 
তাহার নাম স্থষেন মুনি । তাহার বর্তমান .বংশধরগণ কেহ মৈত্ব এবং কেহ 
ভাছুড়ী উপাধিতে পরিচিত | তাহার বংশাবলী এইরূপ, 


সযেগ 
অগা ওখা 
ঠা 
পীর 
পা 
ফিরা 
বেদগর্ভ 
জিগনী হামুনি 
রেখ ূ তবে 
[ মা ] [রাড়ীয়] 
সদকা ওঝা! 
47711000000] 
মতু ক্রতু 
- [ মৈত্র) [ ভাছুড়ী ] 


কুলজগণের মতে, স্বর্ণরেখ স্থষেণের অধস্তন নবম পুরুষের ব্যক্তি; এবং 
তাহারই পৌন্রগণ বন্ালসেনদেবের সভায় “কৌলীন্ত-মধ্যাদা” প্রাপ্ধ হইয়া 
ছিলেন । স্থতরাং স্বর্ণরেখ বন্ালসেনের পিতামহের [ হেমন্ত সেনের ] সম- 
সাময়িক ব্যক্তি । তাহার পূর্বে, সপ্তদশ পাল-নরপাল গৌড়ীয় সাত্াজ্যের 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন । স্থতরাং কুলজ্ঞগণের মতানুসারে গণনা করিলে, 
পালরাজগগের শাসনকালকেই স্থুষেণ' মুনির গৌড়াগমনকাল বলিয়। স্বীকার 
করিতে হয় । কিন্তু বাপেন্দ্র-কুলশাস্তগ্রন্থে পালরাজগণের শাসনকালের অব- 
সানেই ব্রাক্মপাগমনের আখ্যায়িক| উদ্নিধিত আছে । যথা, ৃ 
 স্তহাদিশঃ পুরবংশসিংহে বিজিত্য বৌদ্ধান্‌ দপপালবংপান্‌ | 
শান গোঁড়ং দিতিজাদ্‌ বিজিতা বধ বরেক্জিদিযং লশাস |. 
ক্লজগণের গ্রশ্েহ্র্ণরেহখের নাম আছে, বারে আদ্দণসমাঁঞের কাষ্টপ: 
গোত্রের ব্যক্কিগণকে বন্ধালসেন কর্তৃক .করঞ নামুক গ্রাম এ্রদনধ/হ্ইবারও কথা: 


২২২ পাহিত্য । . ২৪শ বর্ষ, শর সংখা । 


আছে। চতুতুর্জের গ্রস্থেও এতত্বিষয়ক কিছু কিছু বিবরণ উদ্ভিখিত আছে । 
কিন্ত তাহ! স্বতন্ত্র । চতুতূর্জ লিখিয়া৷ গিয়াছেন,-_- 

“গ্রামোত্তমোহস্তামলমগ্র,গুপৈকপুষ্র; 

জীমান্‌ করঞজ ইতি বন্দাতমে৷ বরেক্াম্‌। 

বক্র শ্রুতিশ্্তিপুরাণপদ-প্রবীণ1ঃ 

সচ্ছান্ত্রকাবানিপুণা; শব বসস্তি বিপ্রাঃ ॥ 

কীর্ণঃ প্রজাপতিগুপৈঃ পরিপূর্ণকাম: 

গব্র্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোধ্বতীর্ণঃ | 

_ তং খ্রাম মগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং 
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্সপালাৎ |” 
এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়; _পুরাকালে বরেন্ত্রীমগ্ডলে, করগ্জ নামে 

স্থপরিচিত গ্রামে, শ্রুতিস্থতিপুরাণকাব্য-নিপুণ বহু ব্রাক্ণ বাস করিতেন ।' 
স্বর্ণরেখ দেই সমগ্র: গ্রামখানি ধর্মপাল নামক নৃপতির নিকট হইতে "শাসন”- 
রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ স্থতরাং ন্বর্ণরেখ ধর্মপালদেবের সমসাময়িক 
ছিলেন । ইহার সহিত কুলজগণের গ্রন্থের সামঞ্জস্য সংগ্থাপিত করিবার 
সম্ভাবন। নাই | যাহার! কুলশান্তের আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা 
ইহার মীমাংসা করিতে পারিবেন । ন। পারিলে, ইতিহাস চতুতু্জের কাব্যোক্ক 
বিবরণেরই অগ্গুনরণ করিতে বাধ্য হ্হক্স। পড়িবে । কুলশান্ধ্ের বিবরণ জন- 
শ্রুতিমূলক; চতুভূ্জের. ফাব্যোক্ত . বিবরণও জনশ্রুতিমূলক 1 কোনও 
বিবরণই সমলাময়িক প্রমাণ বলিয়৷ কথিত হইতে পারে না । তথাপি চতুভূ্জের 
কাব্যোক্ত বিবরণ স্ববংশে প্রচলিত জনশ্রুতিমূলক; কুলশাস্ত্রের বিবরণের সেক্ধপ 
মর্যযাদা দেখিতে পাওয়া যায় ন। | গৌঁড়কবি চতৃতূ্জের সময়ে পাচ শত 
বংসর পূর্বে ] বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের কাশ্তপগোত্রে কিবূপ জনশ্রুতি প্রচলিত 
ছিল, “হরিচরিত”-কাব্যে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় । তাহার 
সৃহিত কুলজ্ঞগণের গ্রন্থের সামঞ্চস্য দেখিতে পাঁওয়। যায় না কেন, ইহাও 
অবশ্তই অন্গসন্ধানের বিষয় । 


ভীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় | 


্া ০৬৩০ 
্ ।+ 
বাণীর অমৃল্যনিধি, সাহিত্য-সআাট, 
অকন্মাৎ তোম! তরে স্বর্গের কপাট 
খুলি গেল; অসময়ে গেলে তাড়াতাঁড়ি 
সাধের “জনমভূমি”--মাতৃবক্ষ ছাড়ি ! 
“আধ্যগাথা* দিয় পূজা করিলে হরষে 
জননীর পাদপন্ম ; বালকঃ-গীতে ৃ 
ঢালিলে অপূর্ব স্থুধা মধুর-ললিতে। 
যৌবন-বসস্ত সনে মানস তোমার 
স্বদেশের প্রেমরাগে বাজিল আবার 
ব্যঙ্গহান্তে ; উচ্ছ,সিয়! উঠিল হৃদয় ; 
হাসি-স্রোত বহাইল বঙ্গদেশময়। 
তার পরে দেহ মন মাতার চরণে 
স'পি দিয়া, কি গাহিলে অমর-নিক্কণে 
“জন্মভূমি”, “ধন ধান্ত পুশম্পে ভরা” গান 
তারি মাঝে নিমঙ্জিত তোমারি পরাণ । 
“আমার দেশে”র কথা কার মুখে আর 
শুনিবে ভারতবাঁসী অনস্ত বঙ্কার ! 
অশ্রাস্ত অমৃতধার! পান করিবার 
কা"র মুখ পানে চাহি ভূলিবে সং 
ছুঃখ দৈন্য রোগ শোক বাঙ্গালী-জীবন ? 
সপ্তীবনী-স্থধা-ধীনে আবার নূতন 
গড়িবে দেশের হিয়া, প্রীতি অঙ্গরাগে 
ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন কেব! দিবে আগে? 
এ ছুঙ্গিনে তুমি “ঘ্বিজু* ! ছেড়ে গেলে সবে- 
কার গীতে বঙ্গমাতা জীবন লভিবে? 
কহীন্ত্ দ্বিজেন্দ্র তুমি, মধ্যাহজীবনে 
শিখাইলে মাতৃপৃজ! বিবিধ বিধানে । 
শিক্ষক বলিয়া! আজি করিব সম্মান, 
সাদার বরপুজে চিরমতিমানূ.। 
সাঁ-৬*, 


২২ সাহিত্য। ২৪শ বর্ধ; শর সংখ্যা | 


মভাপতির অভিভাষণ। & 
প্রাচীন খবিরা সভা ও সমিতিকে প্রজাপতিছুহিতা বলিয়া আখ্যান 
করিয়াছেন | এই সভা তাহাদিগের স্ততিছন্দের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, যদিচ 
আমি তাহা উচ্চারণ করিবার যোগ্য নহি। তবে আজ পরিষদের 
অঙ্গ্রহে সভাপতি পদ্দে বৃত হইয়াছি বলিম্বা মেই ছ্যুতিমতী ভাষায় 
আপনাদিগের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। 
সচ্চ। চ সমিতিশ্চ অবতাম্‌ প্রজাপতে ভু”হিতরো সম্থিদানে | 
চে না সংগচ্ছে উপ মা সশিক্ষাৎ চারুবদানি পিতর: সঙ্গতেদ্‌ । 
বিল্লাতে সভানাম্‌ নরিষ্টা নাম বৈ অসি। 
যেতেকে চ সভাসদত্তে তে মে সন্ত সবাচস; ॥ 
এধামহং সমানীনাং বর্চে। বিজ্ঞানমাদদে | 
অস্যাং সর্ধসাঃ সংসদে! মামইন্ত্র ভগিনং কৃণ, ॥ 
বছ্ছো মনা; পরাগতং যদবন্ধং ইহ বেহ বা। 
তদাঃবর্তায়ামাস মধ বো রমতাং মনঃ ॥ 
এই সভা। আমার .উপর স্ুপ্রসঙ্ন হউন । 
আমি যেন উপস্থিত পিতৃদ্িগের আশীর্ববাদদে উপস্থিত সভাস্থলে চারু- 
বাদী হইতে পারি। | 
এই সভার ীর্চ দানিজাচ রাজি ইহার অন্ততর নাম অন্ন । 
( নরিষ্টা ) 
চল লিনা দল 
আমি যেন তাহাদিগের তেজ ও জানের গৌরব প্রাপ্ত হই। 
এই সংসদের সৌভাগ্য আমি যেন লাভ করিতে পারি । 
যদি এই সভায় কাহারও মন পরাগত হইয়া থাকে, কিংবা ইতস্তত; 
আবদ্ধ থাকে, যেন এই স্থানে আবপ্তিত হইয়া আমার মনেতে অঙ্ক 
হয় । 
থে দেবভাবায আপনার্দিগকে অভিভাষণ করিলাম, তাহাতে আমার 
অধিকার নাই, স্বীকার করি | সেই জ্যোতির্ঘস্থী ভাষা, আদি কবিদিগের 
হৃদয়ের ভাষা, সকলের তাহাতে অধিকার নাই। অধিকার সত্বেও 
জামরা অধিকারভ্ষ্ট + . পূর্বের অধিকার কিসে যে রক্ষা করিয়াছি, 


* উত্তর-বজ. সাহিতা-সশ্মিলনীর দিনাজপুর-অধিবেশনে পঠিত | 


আহা, ১৩২৯।  ' সভাপতির অদ্ভিভাষণ। ২২৫ 


তাহা জানি না। নিজের ভিটা ছাড়িয়া, আবর্জনাত্তপের উপর স্থান 
গ্রহণ করিয়াছি । উচ্ছঙ্খল জীবন অবলম্বন করিয়াছি। ধর্দের বন্ধন 
ছিন্ন করিয়াছি, সমাজের বন্ধন অবজ্ঞা করি, প্রাণের বন্ধন শিথিল 
হইয়া গিয়াছে । হৃদয়ে অনাধ্য ভাব, জিহ্বাগ্রে অনাধ্য ভাষা) গ্রামে 
 গ্বহস্থ নাই, দেবমন্দিরে জাগ্রত দেবতা নাই; নিজের ঘর ছাড়িয়া 
পরের দ্বারে উপযাচক আমরা ! আমাদের কিসে অধিকার আছে? 
নিশ্বম হৃদয় নির্বাক, অথচ. আমরা বহুবাচী, অতএব সত্যের প্রতি 
লক্ষ্যশূন্ত । নির্ভীক আত্মা হিরণ্যবর্তিনী, পক্কিলপদে মে পথে চলা যায় 
না। গৃহে আলোক নাই, অথচ “সুস্কিল-আশান” সাজিয়া, পরের কল্যাণ 
কামনা করিয়া বেড়াইতেছি । যদি তাহীতেই কিছু পাথেয় সংগ্রহ 
করিয়। লইতে পারি। শৃন্তহত্তে আশীর্বাদ করিতে শিখিম়্াছি | 
ভিক্ষার ধন লইয়া দান করিতে বসিয়াছি ৷ সূর্যোদয় হয় পূর্বের আর 
আমর। পরান্মুখ হইয়া আছি । 
হে ইন্দ্র, আনাদিগকে জ্ঞান দাও, পিতা যেমন পুত্রকে জান দান 
করে। এমন পথে শিক্ষা দাও, জীবনে যেন সূর্যকে দেখিতে পাই । 
হে পুরুহ্ত, আমরা যজ্ঞের জীব, আমরা যেন প্রত্যহ সুধ্যকে প্রাপ্ত 
হই | 

ইদং ধাতুং ন আতর পিতা পুত্রেভো যথা! | 

শিক্ষা নে! অশ্মিন্‌ পুরুহতয়ামনি, জীবা জোতিরসীমহি ॥ 
ঘ্দি আমর! এই প্রার্থনা করিতে পারিতাম, ঈশ্বরও আমাদিগকে স্থপথ 
দেখাইয়। দিতেন। 
সচন্ত্র জ্যোতিঃপ্রকাশিতা নেত্রী উষা আকাশের- দ্বার উদঘাটিত 
করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন । দীপ্ষিমতী, আলোক-বিকাশিতাঙ্গী দেবী 
উধা! প্রত্যহ সেই দ্বারে দণ্ডায়মানা, আমরা নিজ্রাতুর, কখনও তাহাকে 
দেখি না । এই বিচিত্রা বিস্তীর্ণ) দেবীকে ধাহাঁরা দেখিয়াছিলেন, 
তখহাদিগের স্বতি দেবলোকে গ্রাহ হইত | আমরাও বিনীতভাবে আজ 
স্ততি করিতেছি। আমাদের আঅশাধার হৃদয়ে আলোক আনিয়া দাও, 
প্রাণে বল আনিয়! দাও । অনাবৃত আকাশের নীচে, স্বাধীনচেতা! কবি, 
গুরু ছিলেন। নিতান্ত ক্ষুত্রচেতা আমরা, তাহাদিগের মত মনের সাহস 
আর্মীদিগের হইবে কিসে ? | 


২২৬ সাহিতা | ২৪শ বর্ষ), শুয় সংখা।! 


তাহাদিগের এক একটি শব, এক একখানি আলেখ্য |. 

উষ] জলন্ত বলিয়। “ভাম্বতী” | 

আলোকের উৎস বলিয়া “ওদতী” | 

অন্যকে আলোকিত করেন বলিয়া “ভ্যোতন।” | 

রক্তিম বলিয়া! “অরুষী” | 

শ্রেষ্ঠ বলিয়া “মঘোনী” | 

শুদ্ধ বলিয়া! “রিতাঁবরী”। 

জাজ্জল্যমান বলিয়া “বিভাবরী”, যাহা আমাদের ভাষায় আজকাল রাত্রি । 

সঞ্চারিণী বলিয়া “কুনৃতা” । 

দেবত৷ কি, না বুঝিলে, তীহার উপযুক্ত নাম ধবিয়া ডাকিতে পার 
না। বৈদিক কবি 'উষাকে অনাবৃতবক্ষা .নর্তকীর সহিত তুলন৷ 
করিতে সক্কোচ করেন নাই। যে কণ্ঠে তাহাকে মঘোনী রিতাবরী 
সম্বোধন করিয়াছেন সেই কণ্ঠে, দেবী তুমি কন্তার ন্যায় শরীর বিকাঁশ 
করিয়া, দীপ্তিমান ক্ুর্য্যের নিকট গমন কর; যুবতীর ন্যায় উজ্দ্ল-দীর্থি- 
বিশিষ্ট হইয়া, হাশ্যমুখে . তাহার সম্মথে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর, বলিয়া 
স্্তি করিয়াছেন । 

মনে যেরূপ দেখিয়াছেন, সেরূপ অবতাবণ। করিতে এন কুষ্টিত 
হন নাই । তাহাকে কখনও বালিকা, কখনও জরামৃত1, কখনও ৃর্ধ্য- 
পত্ধী, কখনও ব। কৃর্ধ্য-জনয়িত্রী বলিয়া অভিহিতা করিয়াছেন। নির্ভীক 
কবি সহস্র ভিন্ন ভাবে তাহাকে দেখিয়াছেন । দ্বিধাশূন্তা সংশয়শৃন্যা, 
অপরের অবলম্বন রহিত | বীধ্যশাঁলী মহাপুকুষের পক্ষে যাহা সম্ভব 
হুইয়াছিল, তোমার আমার সে চেষ্টায় পাপ স্পর্শে ৷ স্যই বিষে তাহারা 
কি বলিতেছেন, শুন £_-. 

না৷ সদাসীন্ো সদাসীত্বদানীং নাসিদ্রজে। নে!। বোমা পরে! যথ। 
'কিমাবরীব; কুহ কন্ত শর্ন্লতং কিমাসীৎ গহনং গভীরং ॥ 
ূ ন মৃতারাসীদস্ৃতং নতহি ন রাত্রা অন্ধ আসীৎ প্রকেত; |। 
জানীদবাতং হ্বধয়। তদেকং তন্মাঙ্বতার? পর; কিং চনাস ॥ 
[২ ৬. 10, 720 - 
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দাত্ভিক কবি গর্ধের সহিত বলিয়াছেন-_ | 

আমরা সত্যবাদী-_মিথ্যা কহি না। 
নূনম্বৃতা বদন্তো অনৃতং রপেম। 

| 1২. ৬. 1০, 16৬ 4, 
এই সত্যের তেজোঁবলেই তহাঁদিগের 'কাবা তেজোময়। আঁমা- 
দিগের কবিতাও ওজস্বিনী হইবে। সাহিত্যের মূলে সত্য ও সাহস 
চাই । এ বল আসিবে কিসে? ধশ্বের পথ অবলম্বন না! করিলে, 
সামাজিক গ্রন্থি দৃঢ় না করিলে, অসত্য-উপেক্ষী না হইলে, এ শক্তির 
কখনও সঞ্চার হইবে না। আপনার পারিচর্যে আপনাহারা হইয়া 
চিরদিন রহিতে হইবে । একদিন ঘরের দিকে চোখ পড়িয়াছিল, 
অবসন্ন আত্ম! গৃহ-দেবতাকে জাগ্রত দেখিতে পাইয়াছিল, নৃতন 
ভাব মনে অন্কুরত হইয়াছিল, নৃতন আলোক আপনার হ্বদয়ে 
দেখিতে পাইয়াছিলাম, বহু দিনের কথা নহে, কিন্তু আলোক 
স্তিমিতপ্রায়, সে অঙ্কুর বিকাশের পূর্বেই যেন শুকাইয়! গেল, 
দেলতা শিলাথণ্ডে পরিণত হইল, দৃষ্টি আবার বাহিরের জগ্জালের উপর 
নিক্ষিপ্ত হইল-_ভাগ্যের দোষ দেই না, বাঁলকত্ব না ঘুচিতেই আমরা 
পিতা, শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিতেই আমরা শ্রিক্ষক। মাত্রা শুদ্ধ না 
হইতেই আমরা লেখক |. সাধ্যাতীতের নাধন| "বলের অপচয়মাত্র, 
তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণ হইতে পারে না। যাহা আয়তাধীন, 
তাহাতেই বলের পরিচয় পাওয়া যায় | অধিকার যতই আমরা॥ অতিক্রম 
করিতে চেষ্টা করিব, আমরা হ্ষুত্র হইতে ক্ষুত্রতর হইয়া পড়িব । জাতীয়- 
তার অবতারণা. াজনুয় হজ্ঞ, সহজে নে যজ্ঞের অধিকারী হওয়া যায় না । 
শুদ্ধ, সংযমী, প্রশান্তচেতা হওয়া চাই । আমার হৃদয় আমার রাজা, 
অনুভব করা চাই, আমি আছি না.বুঝিলে। আপনার কি অপরের, 
চিনিয়া লইবে কি প্রকারে ? আদশত্রষ্ট আমরা, স্ছেচ্ছাচারিদীর অঞ্চল ধরিয়। 
মার অস্থ্ধানে চলিয়াছিলাম । . প্রথমে আপনার ঘরের দ্য অপনার স্থান 


২২৮ সাহিত্য । | ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা! ।- 


সহিত কর, পরে পৃথিবীর কোন খণ্ডে বাসা বাঁধিয়াছ তাহা বুঝিতে পারিবে, 
বিশ্বের সহিত কি সম্বন্ধ, তখন উপলব্ধি হইবে | খত্বিকেরাই আহুতি দিতে 
সক্ষম, আহছুতি-ভেদে দেব কি দানব, যজক্ষেত্র অধিকার করে । 

আদি কবিই 'আধ্যাবর্তে আদি পুরোহিত, গরু, শিক্ষক ছিলেন, সে 
স্থান আজ কে অধিকার করিতে পারে? আমর] নিজের ' খেয়ালে 
আপন আপন ধর্ম গড়িয়া লইতে শিখিয়াছি । কখনও বা ধর্ের সহিত 
সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি, কিংবা করিতে প্রস্থত হুইয়াছি | 
আমরা বিজ্ঞানের দোহাই দিতে শিখিয়াছি; ক্ষিতি, অপ, তেক্স, মরুৎ, 
ব্যোম, মাপ জোক করিতে পারি, জগত্তকারণ অপরিমেয় বলিয়া, 
তাহার ধ্যান কর! নি্ষল মনে করি । আমর! দেবতার ধার ধারি না, 
দেবালয়ের পাশ দিয়া চলি না আমরা কি বলের উপর নির্ভর করিয়! 
অপরকে বলদান করিতে পারি? তুমি আপনি অবলশ্বন-রহিত, কি 
ভরসায় তোমায় অবলম্বন করিব ? তাই বলি, চিত্ত শুদ্ধ করিতে শিক্ষা! 
কর, নিজের গৃহ পরিষ্কার করিয়া লও | ঘরের আধার কোণে বসিয়! 
জগতের আধার অনুভব করা সহজ, কিন্তু অবারিত দ্বারে না দড়াইলে 
জগতের বিস্তীর্ণ আলোক দ্বেখা যায় না। তাই বলি, স্বদয়ের বার 
উদঘাটিত কর। বিশ্বের প্রাণের ভিতর স্থান না! পাইলে বাযুবিভাড়িত 
বাম্পের ্তায় শুন্তে মিলাইয়া যাইবে । সমাজ্জে প্রাণ নাই, বিশ্বের প্রাণ 
অনুসন্ধান নিক্ষল । 

স্বাধীনচেতারই হন্তে লেখনী জালামুখী হয়। দেবীতমা সরম্বতী 
হূর্য্যলোকাবৃতা । অতীন্দজ্িয় দৃষ্টি ভিন্ন স্থূল দৃষ্টির গোচর নহেন। 
& দৃষ্টি সাধনায় মেলে । যখন বলিতে ' পারিবে, 31 10100 1০ 
[05 8 118007%) 15 তখন সে রাজ্যে দেবীতমার পূর্ণোপচারে 
পূজা! সম্ভব, মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া যায় 
না । .দেবীর পৃজ৷ সোলার ফুল দিয়া হয় নাঁ। সত্যই জীবনের ভিত্তি, 
মানবব্থায়ের সাহস | ধর্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর 
করে। সমাজে লুকাচুরী করিতে করিতে মন জরাগ্রত্ত হইয়! পড়িয়াছে । 
যুখে যাহা কাজে তাহ! যে জাড়ি করিতে অশক্ত; কোন্‌ আশা! তাহার 
ফলবতী হইবে ?. বক্ত! বাঙ্গালী বাহিরে বীর, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই 
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করিতে কুষ্টিত হ'ন না, পরের কোষ্ঠী কাটিতে অগুমান্ত্ সঙ্কোচ করেন না। 
,কাপাকাণি করিয়া গালাগালি দিতে ছাড়ি না, সকলেই গ্রায় অনাচারী, 
কিন্তু সকলেই আচারের গণ্তীর ভিতর আছি বলিয়া বুঝাইতে. চাই । 
মিথ্যার হাটে মুর্তি কেনা চলিতে পারে, 'দেবী পাওয়া যায় 'না। 
প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি 0০141)067 নেপোলিয়নের সমসাময়িক ছিলেন । 
নেপোলিয়নের পতনের গ্রর ফান্সের সামাজিক অবস্থা পঙ্ধিল হইয়া 
পড়িয়াছিল | 1১0191189 সাহিত্য-সমাজের কাছে এই বলিয়া বিদাম 
লইয়াছিলেন,_আর লিখিব না, বলিতে পারি না; কিন্তু লেখ! প্রকাশ 
করিব না, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি | দেখিবার শক্তি আছে, কিন্তু আর 
দেখিতে চাহি না| | জীবনের শেষ সন্ধ্যাতে চক্ষু মুদিয় থাকিতে থাকিতে 
ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা নাই | সময আসিয়াছে মনে হইলে, অকাতরে 
ধরাশায়ী হইয়া! চিরনিদ্র। লাভ .করিব | প্রাণের কথা লইয়া হাটের 
মধ্যে দীড়াইতে পারি না; সে কথাযদ্ি বেচা কেন! চলে চলুক--ঘরে 
ক্ষ্দ কু'ড়া আছে, তাঁহাতেই আমার চলিবে । আতুরের পায়ের ধুলি 
চচ্তে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা নাই-_আমি বিদায় লইলাম, সহজেই সে 
স্থান আপনারা পূরাইয়া লইতে পারিবেন । অনেকেই এ কথার সত্যতা 
বোধ হয় অনুভব করেন, আমিও করিলাম বলিয়া যদি আমাকে মাপ 
কর৷ প্রয়োজন মনে করেন, মাপ করিবেন । কারণ, আপনাদ্দিকে বিশ্বাস 
করিতে বলি, আমি সত্য যাহা ভাবি, তাহাই বলিতেছি । হাটের মধ্যে 
বাস করিবার অনিচ্ছা সত্বেও অবস্থাক্রমে অনেকেই বাস করিতে 
বাধ্য | হাটে বারওয়ারী হইতে পারে, উহা পুজার স্থান নহে। 
কথা সত্য, তাহার অন্যতর প্রমাণ আছে । বাঙ্গালা নাটক সাধারণতঃ 
বলিতে গেলে নাট্যজগতে উচ্চ স্থান পায় নাই। আমাদদিগের সামাজিক 
অবস্থায় পাইতে পাঁরে না । পৃথিবীর কোনও স্থানে পারে নাই । নাটক 
সাহিত্যের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে । জাতীয় ধীশক্তির প্রধান 
পরিচয় নাটকেই, পাওয়া যায় । অন্ত কবিতা কবির মানস জাত, গাথ। 
নিজের প্রাণের গান, মহাকাব্য পৌরাণিক ইতিহাসের অবতারণা যাহারা 
আর জগতে নাই, কল্পনার সাহায্যে তাহা সাজাইয়। লন, কষ্কালে পুন- 
জীবন .দেন । তাহারা রচনা-মধ্যে দেব দেবী মানব যেখানে উপযুক্ত 
মনে, করেন, সেইখানে বসাইয়। বান । কিন্তু যথার্থ নাকে, সামাজিক 


২ “গাহিভা । ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখা 


চিন্ত্র যাহা 'আছে, কবি তাহাই পরিস্ৃট করিয়া তোলেন॥| যাহ! প্রত্যহ 
দেখি, তাঁহার ভিতরের প্রাণ কোথায় প্রচ্ছরর আছে, তাহাই খুঁজিয়া' বাহির 
করিতে হয় । একের মনোভাব নহে, সামাজিক প্রাণী সকল কি সুত্রে 
গ্রধিত আছে, যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, কোথায় তাহাদের ছেদ হইয়াছে, 
তাহাই আবির করা তাহাই সেই লমালের লোকের যাহাতে উপল 
হয়, সে শিক্ষা নাটক হইতে হয় । 

যোগ বিয়োগ স্তঙ্গমাত্র গণিতের ভাষা নহে, মানবহৃদয়ের ভাষা । 
এক এক জনের আশা মনোভাব লইয়! সমাজ স্থষ্ট নহে-_অথচ মান্থষের 
নিজস্ব যতদিন আছে, আমার হৃদয়ের আশা! আমারই, আমার গ্ষেহ 
মমতা আমারই,'“কিন্ত সমাজের শৃঙ্খল কোথায় তাহা অবরোধ করিয়াছে: 
কোথায় তাহার বিস্ভৃতিসাধন করিতেছে, কোথায় তাহা বিশ্বজগতের 
প্রাণের ভিতর আমাকে হান্চ ধরিয়া. লইয়। যাইতেছে, তাহাই যথার্থ 
নাটকে প্রতিভাত | সুন্দর কুৎসিত, সত্য মিথ্যা, অনুন্বাগ বিরাগ 
' সকলেরই স্থান আছে । নাটক মানব-সমাঁজের প্রতিরূপ, মন্থষ্য-হৃদয় জলম্ত, 
জীবন্ত আখ্যান-__পয়ারে 'তাহাকে আধদ্ধ করা কঠিন, গণগ্যে যাঁহা সম্পূর্ণ 
উদঘাটিত হয় না, তাহার ভাষা, তাহার ছন্দ কবিকে আবিষ্কার করিয়! 
লইতে হয়, তাহা নিয়মবদ্ধ করা যায়না । বহির্জগৎ কিংবা অন্তর্জগৎ 
বিশ্লেষণ কর! কাব্যের উদ্দেশ্য নয় | সম্ভাবিতের বিস্তৃতি আর স্থদূর 
আশাকে পরিশ্ফুট করিয়া তোলা, অর্থাৎ অসস্তাবিতকে সম্ভবপর করার 
সাধনা, বিরাগ হইতে নৃতন রাগের মৃত্ঠি অবতারণা করা, অকল্পলিতকে 
কল্পনার আয়ত্ত মধ্যে আনা, সকল প্রকার কাব্যের কর্তব্য । কিন্তু 
সেই, আশা, সেই রাগ, মে আদর্শ সমাজের হৃদয়ে জাগ্রত করা নাটকের 
শিক্ষা । নাটকেই কবি শিক্ষক | 

ইতর সাহিত্যের ইতিহাস দেখ, এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে । 
এলিজাবেথের সময় ইংলগ্ডে নাটক চরম উৎকর্ষ লাভ করে, সর্বোচ্চ 
সোপানে. আরোহণ করে । সে সময ইংলণ্ডে নৃতন প্রাণ আসিয়াছিল, 
নূতন আশ! নৃতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল । - ক্ষুত্র স্বীপবানী জগতের 
রাজয-অধিকার-প্রয়াী' হইয়াছিল । সেই সময়ে ইংরাজী ভাষার্তেও 
মৃতন তেজের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন এক সময্ব জামা 
দের 'দেশে বাঙ্গালা লেখাপড়ার কনাদর ছিল, ইংলণ্ডেও. এই সমক্ের 


আষাড়, ১৬২৯ : সভাপতির জভিভাষণ । | ২৩১ 


পূর্বে ঠিক তাহাই হয়। লাটিন এবং গ্রীকের চচ্চা ভিন্ন শিক্ষিত 
সম্প্রদায় ইংরাজী ভাষার চর্চা লঙ্জাকর মনে করিতেন । আমাদিগের 
পণ্তিতেরাও সংস্কৃত ভাষ! ছাড়া, বাঙ্গাল! ভাষার অনার্দর বহুকাল পর্যান্ত 
করিয়াছিলেন.) আর আমাদের ইংরাজী-ভাষামুগ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালা 
ভাষা ব্যবহার করা, অনেক দিন ধরিয়া হেয় জ্ঞান করিতেন | 7২৫57 
45501) ইতরাজী ভাষায় বই লিখিবার সময় এইক্প' ভূমিক! করিয়া- 
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সহ] 1) 0015 1090৮ আমাদের দেশেও তাহ! ঘটিয়াছিল, নবজলধর- 
পটলসংযোগে প্রভৃতি সমাসের ও অন্থপ্রাসের বেড়ায় বাঙ্গাল৷ ভাষ! 
সোনার হাতকড়ি ও বেড়ী পারিয়াছিল | পুস্তকের নাম [7০৭1017- 
23005 ও. প্রত্বকআতত্বনন্দিনী প্রায় একজাতীয় | তখন ইংরাজী 
ব্যাকরণ শ্তদ্ধ করিয়া লিখিবার প্রয়োজনজ্ঞান জন্মায় নাই, 1777015 
93151 প্রভৃতির ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যাইত । আমরাও তাই 
করিয়াছি, বাঙ্গালায় ব্যাকরণ নাই বলিয়। যাহ! ইচ্ছা! তাহা বলা হুই- 
ম্নাছে। রাজা সতী অসতী, শনি ভাচ্ছতন্ছজা৷ প্রভৃতি অনেক কথা 
পাওয়া যায় । কিন্তু এরূপ করিতে করিতে সহজ সরল ভাষায় লিখি- 
বার চেষ্ট] জন্মিতে থাকে | 'লাটিন দেবদেবী ছাড়িয়া, সাদাসিধা মাষের 
জীবনের উপর ক্রমে দৃষ্টি পড়ে । 11019110 01255। 11805110095, 39617160217 
078250159, 0৮1021081 01255 একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । শুহ্ধ- 
পুরাণ মাণিকটাদের গান, রামযাত্রা, পাঁচালী »প্রভৃতি রচনা আমা- 
দের মধ্যে আজকাল নাই । নিজের ঘরের ছেলে মেয়ের উপর যখন 
চোখ পড়ে, তখন নিজের শক্তির তেজও অন্থভূত হয়। সেই সময় 
ইংলগডে জাতীয় জীবন উদ্কাসিত: হয়। এই স্ময়ের কাব্য নাট 
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২৩২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখা।। 


অদ্ভুত বীর্ধযশ্লী, তাহার প্রত্যেক ছজ্রে নবজাত ভাবের পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। ভাষার প্রতিভা নৃতন ছন্দে আবিষ্কৃত হয় । ৪9০৮৬1016 ও 
31/11৩/র মধ্যবিৎ সময়ে এই বলের উলন্তাস প্রত্যক্ষ হয়। দেখিতে 
দেখিতে সেক্সপীয়র সাহিত্য-জগতে সুর্যের মৃত উদ্দিত হইলেন । এই 
নাটকগুলি পড়িয়া দেখিলে অনেক কুৎসিত কথা, কুণ্রী ভাব দেখিতে পাই- 
বেন। কিন্ত কৃৎদিত কথ! মানুষের মুখে আছে, কুৎসিত ভাব মানবের 
মনে আছে । পাপ অপ্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজে আছে, পুপ্যই অনেক সময় 
প্রচ্ছন্ন থাকে । পাপপুণো মানুষের হ্বদয়, পাপপুণ্যে আমাদের জগৎ; 
অপাপবিদ্ধ জগৎ মাহুষের ' নহে, দেবতার । এ জগতে ঈশ্বরের স্বরূপ 
বাহ্গ্রত্ব, তাহার সম্যক উপলব্ধি এ জগতে সম্ভবপর নহে | 

সত্য ঘদিচ বলের কারণ তাহাতে অহংণএর অধিকার নাই, তাহা 
সার্বজনীন । সত্য যেমন মানব-আত্মার ভাষা, মিথ্য। তেমনই মানর-নৃদয়ের 
দরদ দিয়। মাখা_-এই সত্য-মিথ্যা-জড়িত মানবসমাজের চির নাটকে 
প্রতিফদিত। সব সময়ে জীবনে মিথ্যা পরাজিত হয় না; ২৩9) এক 
স্থানে বলিয়াছেন,_.-জগদীশ্বর ! তোমার রহন্ত বুঝিতে পারি না, তুমি যে 
আমাদের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখ, সেটা আমাদের উপর তোমার আনী- 
ব্বাদ। সত্য যদি সর্বত্র বিকাশিত হইত, তাহ! হইলে মানব-হৃদয়ের 
স্বাধীনতা থাকিত ন!। 

যথা! ইচ্ছ। মন যায়, পৃথিবীতে মানব যথ! ইচ্ছা বিচরণ করে । নাটক. 
এই যথেচ্ছাচারী মানবসমাজের অন্তর্নিহিত রহশ্ক উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। 
সেক্ষপীয়রের পূর্বে যেমন জনকতক ইংরাজ কবি তাহার জন্ত স্থান গ্রস্তত 
করিয়াছিলেন, তাহার পরেও জনকতক কবি- সে স্থান অধিকার করিবার 
চেষ্টা করেন। যত দিন ইংলণ্ডে সেই নবজীবনের ভ্রোত বহিয়্াছিল, 
ততদিন ধরিয়া ইংরাজী নাটকের প্রতিপত্তি ছিল । যে সময় হুইন্ডে 
সে আলে! মন্দীভূৃত হইল, সেই সময় হইতে ইংরাজী নাটকের 
গোৌরবন্থাস হুইয়াছে। বড় গাছে যেমন পরগাছা। আশ্রয় করে, সেইরূপ 
তাহাদিগের আধুনিক নাটক পরগাছা-্বর্ূপ। নাট্যশালায় তাহারা ফরাসী 
নাটক অন্থবাদ করিয়া চালাইতেছেন। বিলাতের জীবনের বৈহিত্য গিয়াছে, " 
উৎসাহ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আজকাল বহুদেশের .সংসর্গে তাহাদের 
সহিত মিনিম চলিতে হইতেছে। যাহা! আছে, তাহা! বায় রাখিতে 
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বান হইতে হইয়াছে। সমাজের প্রাণী আর এক ছাচে 'ঢালা, মানসিক 
তেজ বহু ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতে পারিতেছে না। তাহ! 
ছাড়া ঘরে কৌদল বাধিয়াছে। গৃহের ভিতর কচকচিতে গ্রা ওষ্ঠাগত__ 
নাটক লিখিবার অবসর কোথায়? যেমন ইংরেজী সাহিত্যে নাটকের উদ্ভা- 
সের কথা বলিলাম, ফরাসী দেশেও ঠিক এক্নপ হইয়াছিল। ফ্রান্সের 
চারি দিকে অন্ত অন্ত দেশ। কাজেই তাহাকে নিজের বিশিষ্টতা বজায় 
রাখিয়া! চলিতে হইয়াছে। যখন রোমান সভ্যতা চূর্ণ হইয়া যায়, ফরাসী 
ভাষার তখন জম্ম-_ল্যাটিন ভাষা হইতেই তাহার উৎপত্তি । রোমানদিগের 
পূর্বে কেল্টদিগের প্রভাবের ছায়া তাহাতে পড়ে নাই। ০০070861478 
৪780. সেই ভাষার মধ্যে নূতন ভাষ! চালাইতে পারে নাই । ক্রমে এই 
ভাষার তেজ বদ্ধিত হইতে লাগিল, কিন্তু চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাবীতে 
01511 /০ গৃহ্বিচ্ছেদের দরুণ ফান্সের সাহিঙ্য চাপা পড়িয়া! গিয়া- 
ছিল'। সেই *সময়ের শেষভাগ্গে বিশৃঙ্খল ফরাসী সমাজে নৃন্তন ভাবের 
আভাষ পাওয়া যায়। সেই বিশৃঙ্খল সমাজে এক মহাকবি জক্ম- 
গ্রহথ করেন | কিন্ত এই কবি দক্থ্য ছিলেন? বহুদিন ধরিয়া কারাবন্ধ 
ছিলেন। একবার তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তিনি কোনরূপ 
পরিআ্রাণ পান | ফিস্তু এই অসাধারণ পুরুষ, অনাধারণ কাব্যশক্তির 
পরিচয় রাখিয়। গিয়াছেন। তাহার নাম ৮1110 | সেই সময় হইতে [২০ 
381৫ পর্য্যন্ত দিন দিন ফরাসী সাহিত্যের উন্নতি দেখিতে .পাওয়া যায়। 
এই 8558207 রাজত্ব ধংস হয়, এবং নূতন তেঙ্গ ফাস, ইতালী, 
স্পেন, ইংলণডে উদ্ভূত হয়। ফান্সে এই সময় 7২005210 বলিয্বা এক- 
জন মহাকবির অভ্যুতান হয়, এবং নাটা-জগতে (001091119, ঢ90115), পরে 
11011815) এবং অষ্টাদশ শতাববীতে ০1516 এক এক যুগের অবতারণা করিয়া ূ 
গিয়াছেন। ফ্ান্গের ইতিহাস এক মহাকাব্য-_ফ্কান্দের সাহিত্য তাহারই পরবর্তী, 
ফান্দে কবি, শিক্ষক, চিরদিন সমাদৃত । 91165৫5দিগের লময় হইতেই ফয়াসী 
দেশে সাহিত্যের একটি বিশেষ সমাজ হ্যাট হয়”। সে সমাজে রাজ! 
প্রজা ছিল না, গুরু শিষ্য ছিল, ধনী নির্ধন ছিল না। সফল্রেই 
সেই সমাজে সমান আঁধিকার । . প্কান্স যেমন দিন দিন এতাপাধিত, 

ইইয় উঠে, তাহার সাহিত্য সমাজে দিন দিন নৃতন লে হীন হই ূ 
টানা ৮ 4 সময পাঠ, রি “তেজের, 


২৩৪ সাহিত্য) ২৪শ বর্ধ, ও সংখ্যা। 


কি জাশ্চ্ধ্য বিকাঁশ দেখিতে পাইবে । এই সময়ের একটি চিত্র আপনা- 
দিগের সম্ুথে উপস্থিত করিতে চাই । 

ফরাসী সমাজে যেমন এক সময়ে অভিজাতবর্গ এবং জনসাধারণের 
মধ্যে একটি ঘোর বিচ্ছেদ হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী সাহিত্য, বিশেষ 
কাব্যের ভাষাতেও সেইক্সপ ০১1৩ এবং ৪৪3, মহৎ ও নীচ জাতীয় 
কথার ভাগ হইয়াছিল । যাহা সাধারণের ভাষা, তাহা নীচ বলিরা 
অভিহিত ও কাব্যে অব্যবহাধ্য ছিল । নীচের ভাষা নীচ ভাবে কলু- 
ধিত মনে করা হইত । গাছ বলা অসঙ্গত, বিটপী কিংবা পাদপ না 
বলিলে ভাগবত অশুদ্ধ হইত | [২৪77 তাহার একখানি নাটকে 
01509) কুকুর কথাটি ব্যবহার করেন। তাহা লইয়া কতই না৷ আন্দো- 
লন চলিয়াছিল। ?/০501101 রুমাল কথা এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল 
বলিয়া, নাট্যশালায় খুনাধুনি হইয়া! গিয়াছিল । আমাদের দেশে এখন 
* পর্য্স্ত 'কেহ কেহ চলিত কথ। ব্যবহার করিতে কাতর হ'ন। কথার 
মধ্যেও আমরা ব্রাক্ষণ চগ্ডালের ন্যায় জাতিভেদ দাড় করাইবার চেষ্ট 
করিয়াছি । কিন্ত ষে জাতি বড় ছোটর মধ্যে ভেদ অবহেলে উঠাইয়! 
দিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই জাতির কবিও কতদিন ধরিয়! . কথার 
জাতিভেদ সহ করিতে পারে ? এই বিষয় লইয়া! সাহিত্য-জগৎ 1০01 
চএ৪০র কিছু পূর্ব্ব হইতে বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছিল । এক দল লেখক 
চ২0798100 ০1,০01 নামে পরিজ্ঞাত; সাধারণ কথাগুলি ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তাহাদের (145510 ৪০11০০1এর সহিত ঘোর ঘ্বন্ব 
বাধিয়া গেল । যাহারা আধুনিক, তাহাদের বয়স কম, সাহম অধিক, 
তাহারা উন্মত্ের মত এই বিবাদে যোগ দিলেন । এমন কি, অনেকে 
নিজের পারিবারিক নাম পধ্যস্ত তুলিয়৷ দিলেন । তাহার স্থানে 10146 
100 17977 যাহা মনে আসিল, তাহাই ডাকনাম করিয়া লইলেন | 
পোষাক পরিচ্ছদ নম্বদ্ধেও তাহাই হইল। তাহার! শ্ুদ্বমাজ পূর্ববর্তী 
ভদ্তরসমাজের কালো! 178: 0০৭. ছাড়িয়া__বিবিধ খধর্পণের বিবিধ রকমের 
কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন । কেহ লম্বা চুল রাখিলেন,- কেহ 
মাথা * মুড়াইয়া লইলেন, পারিসের রাস্তায় যেখানে সেখানে. এই অন্ভুত- 
বেশধারী অভিনবের- দল দেখ! যাইতে লাগিল । ইহার! প্রায় সকলেই 
সাহিত্যসেবক.৮ আপর দলের মধ্যে. কতিপয় যুবক, , 01861,  ১60502087 
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295 প্রভৃতি দেবতাদিগের সাজে সক্ষ্ষিত হইয়া পথে চলিতে লাগি- 
লেন। দুই দপে কথাবার্তা আরম্ভ হইলে লাঠালাঠীতে পরিপ্ত হইত । 
এই সময় 1০0০ 779৫০র কাব্যের অত্যুদয় হয় । সময় থাকিলে তাহার 
প্রথম নাটক 010151]এর উপক্রমণিক। পড়িয়া শুনাইতাম ৭ 19৩০- 
[91911502801 এই উপক্রমণিকা সাহিত্যে 71০01) 911)9এর 1522 
097/0)515017)5)5 বলিয়। গিয়াছেন । 

(০10178৮5911 লইয়া অনেক ৰাদ-বিসংবাদ চলিল। তাহার পরেই তিনি 
11001) বলিয়। নাটকখানি' লেখেন । ফরাসী সাহিত্য-সমাজে, 221. 
[1১৮, 75২০, যে গ্রিন [0811391)3 অভিনীত হয়ত 1411) এ৪15এর মত 
পূজার দিন বলিয়! গণ্য | 11577121)1 পৌরাণিক শৃঙ্খল ছি'ড়িয়া ফাম্সের 
কাব্য-জগৎকে নৃতন আলোকে আলোকিত করিল । হুগে! পুরাতন ছন্দের 
নিয়ম অনায়াসে ওলট-পালট করিয়া নৃতন ছন্দের স্থা্ইট করেন । : প্রথম 
অভিনয়ের দিন বেল! ছ্িপ্রহর হইতে সহমাধিক সেবকের দল রঙ্গালর 
দখল করিয়া লইলেন । পৌরাণিক দলও বলপূর্ববক স্থান অধিকার করিতে 
ছাড়িলেন না । অদ্ভুত অদ্ভুত বেশধারী শত শত যুবক-বুন্দ সারাদিনের 
খাগ্ন্রব্য লইয়। রঙ্গালয়ে সারাদিন যাপন করিবার যোগাড় করিয়! লইয়া 
গিয়াছিল । দাঙ্গা! হইবার সম্ভাবনা জানিয়া, ভিতরে পুলিস, বাহিরে 
সৈনিকের দল রঙ্গালয়-রক্ষার্থ নিয়োজিত হ্ইয়াছিল। অভিনয়ের সময় 
উপস্থিত হইল | পটোত্তলনমান্্র অভিনবের দলের হুস্কারে আকাশ যেন 
ভাঙ্গিয়া পড়িল । পৌরাণিকেরাও গর্জন করিতে ছাড়িলেন না। একটু 
অবসর পাইবামাত্র অভিনয় আরম্ভ হইল। ন্ুত্রপাতেই চ.81107, তাহার পর 
৬০১৫ (বিবন্থ সোপানাবলি) উচ্চারিত হুইবামাজ্ম বিষম হুলস্থুল পড়িয়া গেল-- 
4৩7১৩ নূতন রকমের বিশেষণ, আবার তাহার উপর এক ছত্রের 
শেষ ভাগে বিশেষ্য 7:509115১ তার পর ছজে তাহার বিশেষণ 9৪7০১. 
গাষার উপর এ কি... ভয়ঙ্কর অত্যাচার বলিয়া পৌরাণিকেরা৷ গালাগালি 
আর্ত করিলেন। অরভিনবেরা তাহাদিগকে বাপাস্ত করিতে ছাড়িলেন না। 
তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। গোলমাল কিছু কমিক গেলে 'আবার অভিনয় 
আরস্ভ হইল । সাপে বংশীধ্বনিতে মুগ্ঠ হয়। এই অসাধারণ কবির ভাষা 
ও ছন্দে মন্ত্ুগ্ধবৎ ক্রমে সকলে বীরভাবে কতকটা শুনিলেন। মধ্যে 
মধ্যে তঞ্জন' গর্জন চলিতে লাপ্সিল। এক -জনু প্রকাশক চতুর্থ বব 


৬৬ সাছিত্য । ২৪শ বাদ, ৩য় সংখ্যা। 


অভিনয়ের পূর্বেই ড1401 ল8৫০র নিকর্ট গিয়া নাটকখানি প্রকাশের 
সত্বের জন্ত ছয় হাজার ফ্রাঙ্ধ দিবেন বলিয়া! হাতে পায়ে ধরিতে লাগিলেন, . 
বলিলেন, প্রথম অস্ক শেষ হইতেই ছুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিবেন__ঠিক করেন, 
২য় অক্কের শেষে ৪০০০) তৃতীয় অঙ্কের পর ৬০** দিতে প্রত্বত হইয়া 
আপিয়াছেন, অভিনম্ন স্থগিত থাকুক, কথাবার্তা শেষ কর, না হইলে 
পঞ্চম পর্যন্ত শুনিলে ১*০০০ক্র্যাঙ্ক দিতে ইচ্ছা হইবে, কিস্ত দিবার সাধ্য 
নাই । [00০র তখন দুই পাউণ্ড পর্য্যস্ত ঘরে সম্বল ছিল না, তিনি 
ছয় হাজার ফ্র্যাঙ্থ আনন্দসহকারে গ্রহণ করিলেন। অভিনবেরা আনন্দে 
উৎছুষ্ন হইয়া, সজোরে গান ধরিলৈন | অন্ত পক্ষ ছড়া কাটিতে 
ছাড়িলেন না। এইরূপে অভিনয় শেষ হইল। কোনরূপ পুলিস ও সৈনিক 
শীস্তিরক্ষা] করিল। কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঝগড়াঝাটী চলিয়াছিল- পরে 
সকলেই নতমস্তকে কবির শিক্ষা! সত্য বলিয়া! যানিয়া লইলেন | ভাষায় 
ত্রাক্ষণ চগণ্ডাল নাই, স্বীকার করিয়া লইলেন। [7411757) নাটক-কল্পে 
উচ্চ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত নহে; কিন্তু ফরাসী সাহিত্যে ইহা নৃতন 
ধর্শগ্রস্থ বলিয়া এখনও পুঁজিত । আমি তাই বলি, মাতৃভাষার আদর না 
জানিলে, নিজ সমাজের সমাদর করিতে না শিখিলে, মিথ্যার. মধ্যে 
সত্যের রূপ না দেখিতে পাইলে, সাহিত্যসেবা বৃথা । আমাদের ভাবার 
আদর কর! কি এতই কঠিন ?: যে ভাষায় মাকে আহ্বান করিতে 
শিখিয়াছি, তাহার হদি সম্মান করিতে না জানি, নরকেও আমাদের স্থান 
হইবে না। আজকাল, মনে হয়, এ কথাটি আমরা বুবিয়্াছি । তবে 
ছুটি কথা বলিতে পারি কি? নিজের মা থাকিতে, পরের গৃহিণীকে মা 
বলিও নাঁ। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না। 
প্রথমটি স্বতঃসিঙ্ধ, দ্বিতীয়টির অর্থ বুঝাইয়৷ দিবার প্রয়োজন আছে কি'? 
এক স্থানে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালার পায়ে এক সময় সোনার শৃঙ্খল 
পরাইবার চেষ্টা হইয়াছিল | কিন্তু আজকাল আমরা দেব দেবীর 
প্রতিমা! জন্মান ডাকের সাজে সাজাই, দেবীর পুজার হোটেলের "খানা 
দিয় দেবের ভোগ দেই | আর্ধসঙ্গীত হার্দোনিয়মের যাহাষ্য ভিন্ন চলে 
না । তেমনই হরের কথাগুলিকে বিদেশী রূপ না দিলে, আমাদের বিশ্বাস; 
বাঙ্গাল! ভায়ায় তের্জ হয় না।- তাই আজকাল দেখি বর্ণপন্কর ও জারজ 
কথার 'ছড়াছড়ি 1 জিজ্ঞাসা, বাজল! লিখিয়৷ যদি তাঁহার পার্থ ইংরাজী” 


আঘাঢ়, ১৩২৭ সভাপতির অন্িভ্ভাষণ.। ২৩৭ 


0১7856এ কি 8812.2755এ তাহার অর্থ বুঝাইয়! দিতে হয়, ঁ সেটা কফি 
উচিত? বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গালা লিখিসা বুঝাইতে পারিলাম না, 
ইহা লক্ার কথা। যে ইংরেজী ভাবটি ( চৌধ্যবৃত্বিলন্ধ ) বাঙ্গালায় 
অন্গুবাদ করিতে হয়, করুন, কিস্ত এমন কথা প্রয়োগ করিয়া অঙ্বাদ 
করিবেন না, যাহার পাশাপাশি ইতরাজী কথাগুলি না বসাইয়া দিলে 
বোধগম্য হয় না। আজকাল দেখিতে পাই, ইংরাজী এক আধটি কথামাজ 
নহে, সমগ্র পর্দ এবং 55:50 পধ্যস্ত না বসাইয়। দিলে অর্থবোধ 
সঙ্কট । সংস্কৃত যে ভাষার ' মাতা, তাহার অভাব কি? তবে সংস্কৃত 
সাহিত্য পড়ি না, জোর করিয়া! শব্দ গড়াইতে বসি । ইংরাজী ভাব, 
সংস্কৃত ধাতু অবলম্বন করিয়া অনুবাদ কর! সহজ নহে, কিন্ত আমরা এ 
কথাটি যেন ভুলিয়া! না যাই যে, শবমাত্রেরই জীবনের ইতিহাস আছে। 
পৃথিবীতে যেমন 25910981051] 1061105 আছে, শবেরও (সেইরূপ | 
মানুষের যেমন উন্নতি অবনতি আছে, শব্েরও সেইরূপ । সুব্যবহারেই 
শব্দ গৌরবাদ্বিত, অসাধু প্রয্নোগে তাহার অগৌরব। শব্দের প্রাণ পিঞ্জরাবন্ধ 
কর! কঠিন। মে একের নহে, কোটা প্রাণের ধন, অগণ্য কে উচ্চা- 
রিত। তবে ধিনি স্ব কথায় জীবন দান করিতে পারেন, কিংবা নৃতন 
কথার স্টটি করিতে পারেন, তিনি সঙ্জীবনী-মন্ত্র্ঞ খধি পুরুষ, তিনি দেব- 
তুল্য। তবে আমর। নাঁকি সকলেই গঙ্গা-ম্বতিক। লইয়া শিব গাড়িতে 
বসিয়াছি, তাহাতেই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, কি গড়িয়া তুলিতে গিয়া 
কি গড়িয়া বসি! ভাস্কর-হত্তে দ্বেবমূত্ধি বিকশিত হয়। হাতুড়ী, পেটা 
কথা সহজে চলে না । 

বাঙ্গালা সাহিত্য জটিল হইয়া! পড়িতেছে । ইংয়াজী না জানিলে 
অনেক সময় লেখকের মনের ভাব খুঁজিয়া পাওয়! যায় না। ইংরাজী 
ভাষা জারজ । [70906 বলেন,--2501)151 | তাহার শব্দার্থ অনেক যৈচিজ্রয 
আছে । পরের ঘর হইতে মেয়ে আনিয়া নিজের ঘরের করিয়া লইতে 
সময় লাগে । অনেক সময় একবারেই নিজের ঘরের হয় না । হবদয়ে 
অনুরাগ না জন্মাইলে একপ্রাপ1 হইতে পারে না । ক্ষেঅতত্ব না. 
বলিয়৷ জ্যামিতি বলা, বসায়ন শাম্বকে কিমিতিনির্শাতি বলাতে - পাগলাধী 
আছে । জোর করিষ্বা 05০77607 ও ০9858 বৃ জাতিত্ব-স্থাপন 
কর]! বিধেয় মনে করি 'না। কুল ভাঙ্গায় গৌর নাই 4. এক সম্গ- 


২৬৮ | সাহিত্য । .. ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখা]। 
শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্পূদায় নিজের নামেও বিদেশীর রূপ দিয়াছিলেন | 
তাহা মনে করিলে হাসি পায়। হিন্দু দেবীর “কালী” নামের পরিবর্তে 
০০1০ স্বচ কুকুরের নাম আনন্দে বহন করিতে দেখ! গিয়াছে । সেইঙ্গপ 
নিজের দেশের কথাকেও বিলাভী চেহার৷ দেওয়। হেয় জ্ঞান করি । 
যাহারা নিজের হাট বাজারে পরের জিনিস লইয়া! বেচা কেনা করে, 
তাহানের পক্ষে ভাড়ানই প্রয়োজন ৷ তবে সাহিত্য, পণ্য জগতের - নহে, 
সাহিত্যের গৌরব যদি রক্ষা করিতে চাও, বিলাতী সঙ্জা! দুর করিবার 
চেষ্টা কর। বুঝি, কথার অভাব পড়ে, ভাষাতে নূতন ভাব-বিকাশের 
সহিত নৃতন কথার প্রয়োজন | চা51702এর ০৭৭17) যেমন নৃতন 
কথার উপর, কথার নৃতন ব্যবহারের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখে, আমাদিগের 
পরিষদেরও সেইরূপ কর্তব্য । একবার বসিয়া বাঙ্গীলার অভিধান ঝাড়িয়। 
বাছিয়া “্লওয়৷ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । আঁর সহা করিতে পারি 
না। আধ আধ ভাষা, মে ভাষা অপোগণ্ড শিশুর মুখে ভাল লাগিতে 
পারে, মানষের মুখে নহে । আজকাল কবিতাতে এইরূপ কথার ছড়া- 
ছড়ি দেখিতে পাই- মুখানি, আলা,, জোছনা, দিঠি, ইত্যাদি । নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভ্যঃ | চিরদিন কি আমরা সৌখীন কবিতা লিখিয়! সময় 
কাটাইব, তরুলতা, জাতিষুধী, সোনার আলা, সাজের বেলা, জোছনা- 
রাতি, সবই অতি স্বন্দর; কিন্তু এই সৌন্দধ্য-উপভোগে ক্লান্তি কি কখনও 
হয় না? স্বীকার করি, বাঙ্গালী কবি এই লসৌখীন কাব্য-জগতে অস্ছি- 
তীয়। বাজালা ভাষার মত মধুর ভাষা কাব্য-জগতে নাই। বাঙ্গালীর 
মুক্তার হার গাথা সহজ । তবে “জোছনা” দেখিতে দেখিতে মনে 
হয়-_-বলি, আবার গগনে কেন স্থধাংশ উদয় রে? রাহুর পায়ে ধরিয়। 
বলিতে ইচ্ছা করে, যদি চন্দ্র গ্রাস করিলেন, তবে অত সহজে তাহাকে 
ছাড়িবেন না । জামরা এই অবসরে গঞঙ্গা-স্সান করিয়া লই-_-আধারের 
মাহাত্ম্য একটু বুঝিয়া লই। মনে হয় না.কি--মনে হয়না কি,কি' 
কারণে “মহাকাব্য” লিখিতে বসিয়! বাঙ্গালী কবি লিখিতে পারিলেন 
না? তোড় জোড়ের অভাব হয় নাই, তবে বাঙ্গালী তলওয়ার লইয়! 
বেহাত হইয়! পড়েন্ট ॥ মাতৃছুগ্ধপিগান্জ বালিকার হৃদয়ের দুলাল, ছুধে 
আলতা! দেওয়া 'সরস ভ্মীর পক্ষপাতী | আমাদের দেশেই রাইরাজ। | 
আমাদের কৰি, শৈশব যৌবনের মিলনৈর সৌন্দরধ্য বিমুগ্ঠ, সন্ধিস্থলে : মোহ 


সাহিত্য 





বিচারপতি শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী 


8101)118 1517655) 08107105, 


. আবাট, ১৩২৪। সভাপতির অভিকাধণ । ২৯ 


মুগ্ধ হইয়া কতদিন যাপন করিবে? তোমাকে মন্বন-মনোহর বেশ ত্যাগ 
করিতে বলি না, এই বেশে তুমি অতি সুন্দর, স্বীকার করি; আমার 
বিশ্বাস যে, তুমি অন্ত বেশেও হুন্দর । তোমার মত ধীঁশক্তি জগতে 
বিরল; তোমাতে অসাধারণ কল্পনার প্রতিভা আছে; তুমি স্বরম্বতীর বর- 
পুত্র । তবে রতি-মন্দিরে দিনযাপন করিও না। সহক্রনিবপিগ্রস্থত 
মন্দাকিনীবারি-বিধৌত সাহিত্যের প্রাণ মহাসাগরে লীন হইয়া আছে। 
এই সাগর মস্থন করিবার শক্তি সাধনায় মেলে । 

আমি এক স্থানে বলিয়াছি, সত্য-জগতে “অহং”এর থান নাই। 
ইহাতে প্রত আমার যাঁহাী বলিবার ইচ্ছা, তাহ! পরিস্ষ'ট হয় নাই। 
সত্য কাহারও বিশেষ সম্পত্তি নহে । এক জনের মনে সত্য আবিষ্কৃত 
হইতে পারে, কিন্তু সত্য আবিফার হইবামাজ সমগ্র জগতের ধন 
হইয়] যায় । সত্যে কোনও ব্যক্তি কিংবা কোন সম্পৃদায়ের স্বতন্ত্র অধি- 
কার নাই । সাহিত্য ও ধর্ম, বহির্জগতের সহিত অস্তর্জগতের ষে 
সম্বন্ধ আছে, ভিন্ন পথে তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া থাঁকে। সেই 
জন্ত কবি ও খষি সময়ে একই ছিলেন । ৮1019850০৪৮ ৪053 
410 58৪" অনেক ভাষাতেই একই নাম । সাহিত্য সেই জন্ 
“সাধনা” । সত্যের অবতারপাতেই নাঁহিত্যের সৌন্দধ্য ও সাহিত্যের 
শক্তি | 

জাতীয় জীবনের ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস একই । এই 
জীবন পরিষ্ষ,ট না হইলে সাহিত্যেও তেজ ও বল দেখা যাঁয় না। 
মধ্যে মধ্যে বড় বড় লেখক জন্মাইতে পারে, কিন্ত সাহিত্য যথার্থ 
যাহাকে বলে, তাহার জন্মগ্রহণ হয় না। ইংল্যা্ড ও ফ্কান্সের ইতিহাঁসে 
এই কথার সত্যত। সগ্রমাঁণ হয়, এবং এই ছুই দেশের সাহিত্য দেখিলে 
দেখিতে পাইবেন যে, জাতীয় ইতিহাস কতটা সাহিত্যের সহার । 
স্থকুমার সাহিত্যে বাঙ্গালীর বিশেষ প্রতিপত্তি আছে | তবে 
স্থকুমার সাহিত্য, যে “সাধনা”র কথা আমি বলিল, তাহার উপযোগী 
নয় । যেমন চজালোক হুন্দর, প্রচণ্ড হ্র্যালোকও সুন্দর | চঞজালোঁকে 
পুষ্প প্রস্কটিত হইতে পারে, ,কিস্ত জীবনের উদ্কাসের জন্ত রৌত্- 
তেজের প্রয়োজন । 
আমি পূর্বে এক স্থানে বলিযাছি যে, জাঁীয় ভার সাহা ভি 

পাত, 


শপ 


২৪০ সাহিত্য | ." ২৪শ বখ, ওর সংখা! । 


জাতি কখনও গঠিত "হয় না । নিঙ্গের হৃদয়ে নিজের দেশের ভাষা! 
ভিন্ন অন্ত যে কোনও ভাষাঁরই স্থান সংকীর্ঘ-। সাহিত্য বিদেশী সাজে 
সাজাইলে কখনই স্বুন্দর হইতে পারে নাঁ। যেমন ভাষা জারজ হয়, 
সেইরকম বিভিন্ন ভাবমিশ্রপে ভাবেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। 
38799 আপনার! সকলেই জানেন, ১০০৪৭)এএর মহাকবি, তিনি 
ইংরাজীতেও অল্প স্বল্প কিছু কবিত। লিখিয়াছেন, তাহার সবগুলিই 
প্রায় অপাঠ্য | 1510) কবি 5৪৩৪০ [50191)এ, কবিতা লিখিয়াছেন, 
779199 ঢ75701)4, সেগুলিও প্রায়ই অপাঠ্য। এ কথাটি বিশেষ করিয়া 
বলার আমার একটু উদ্দেন্ত আছে। বাঙ্গালায় বিদেশী ভাঁষাঁর ছাদ 
আমার কাছে অত্যন্ত ম্বণিত মনে হয় । ইংরাজী-নবীশ সম্পৃদায়ের 
মধ্যে অনেকে “আমার উপর ডাকিয়াছিলেন”, অর্থাৎ, আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন (91160 ০%) 176) র অঙ্বাঁদ 
করিয়া বলেন। এ ভাঁষা কি নিতান্ত স্বণাজনক নয় ? তীহারা আমাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন না বলিয়া, আমাদের ডাকিয়াছেন, বলিতে শুনিয়াছি 
'অর্থাৎ। (11755 1793 45150 15 ), এইরূপ ভাষ সর্ধবতোভাবে পরিহাধ্য। 
কিন্তু যাহারা এইক্সপ ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরই বা দোষ দিই 
কি করিয়া? মাতৃছুগ্ধপালিত শিশু ও 11611) ০০৫ প্রভৃতি পামী 
শিশুতে প্রভেদ আছে । শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যদি বাঙ্গাল না 
শিখিয়| অন্ত ভাষা! শিখিবার জন্ত আমরা সকলেই প্রাণপণে প্ররয়াসী 
হই, তাহা হইলে শিখিবার শক্তির কত অপচয় হয় । আমাদের শিক্ষার 
এইটি মৌলিক দোষ । এই দৌঁধ যতদিন পধ্যস্ত রহিবে, ততদিন 
বাঙ্গালীর জাতীয়তা লাভ করিবার আশ! স্বল্লমাত্র । নিজের দেশের 
ভাঁষায় অর্থ যতখানি বোঝায়, পরের ভাষাতে তাহা বুঝাইতে পারে 
না । বিমাতা মাতা হইয়াও মাতা নহে । সৌভাগ্যের ফলে আমরা 
এখনও পর্ধযস্ত বিপিতা প্রাপ্ত হই নাই। তবে কপালে কি আছে, 
বলিতে পারি নাঁ। কথার রূপ আছে । সেই রূপ সম্যক উপলদ্ধি ন! 
হইলে, তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করা কঠিন ও তাহার প্রক্কৃত পরিচয় 
দেওয়াও কঠিন ৮ ইংরাজী শিক্ষার ওণে আমাদের মানসিক অনেক 
উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । আমাদের সাহিত্যও 
তাহার . বলে" বলীয়ান হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । তবে 


আধা ১০২০ মভাগতির অভিভাষণ। এ, ২৪১ 


ইউরোপীয় সাহিত্য ইছুদীয় আদর্শ ও গ্রীক মনোবিজ্ঞানের আদর্শের 
উপর সংগঠিত | এই ইহুদীয় প্রভাবটুকু আমরা প্রাচ্য বলিয়া- ধরিয়া 
লইতে পারি। সেইখানেই যাহা কিছু সামন্ত আছে । বাইবেলের 
ভাষায় ও ভাবে অনেক স্বলে আমাদের আধ্যথবিদ্ের ভাষা! ও ভাবের 

আভাম দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের বৈচিজ্ের 
কারণ ভি নি 
মাত্রই এক, এব্‌ং সেই নিমিত্ত গীতিকাব্য প্রায় সব দেশেরই সমান 
এক জন ফেঞ্চ মহাকবি বলিয়াছেন, _মাচ্ছষ ভিন্ন-ভিন্ন ভাঁষ! বলিয়া থাকে, 
কিন্তু অমর জগতের ভাষা একই | এবিষয় উত্লেখ করিবার এই 
উদ্দেস্টা যে, এক্‌ ভাষা! হইতে অন্ত ভাষায় অশ্কুবাদ এক পক্ষে উন্নতির 
কারণ হইতে পারে; তেমনই অপর পক্ষে সাহিত্যের প্রাণ 
যাহা তাহা ক্রমশঃ লোপ পায়, অর্থাৎ জাতীয় বিশেষত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া 
গড়ে | সেই জন্ত আমি সাহিত্যে অন্থবাদের বিশেষ পক্ষপাতী নহি । 
যতদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে, [85$191 কিংবা 1)91/19) উপন্তাসের অনুবাদ আরম্ত 
হইয়াছে, ততদিন হইতে ইংল্যাণ্ডে কোনও বিশেষ বড় নভেল প্রকাশিত হয় 
নাই | তহাদিগের জীবনের বৈচিত্র্য এবং সকলে নিয়ত বিবিধ ব্যাপারে 
ব্যাপৃত থাকার দরুণ, আজকাল ইংল্যাণ্ডে চিন্তার সময় কম হইয়া পড়িয়াছে । 
দেশ বিদেশের কথ! এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজের প্রয়োজনোদ্ঠুত 
নৃতন উত্তেজনা! আবন্তক হইয়া! পড়িয়াছে । সাধারণ সাদাসিধা কথায় 
ও দৈনিক সামাজিক চিত্রে মন উত্তেজনা পায় না বলিয়! বাহিরের উত্তেজনার 
জন্য মন ব্যন্ত হইয়া থাকে | তাহার জন্ত আজকালকার ইংরাজী সাহিত্যে 
ইতরাজ জাতির বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না । ফরাসী দেশের 
সাহিতোর প্রথম উদ্ভাসের সময় 1.9 01805015 6 88516 এবং পরে 
01816 9196এর দরুণ অর্থাৎ জাতীয় গীতিকবিতার বলে সাধারণের মধ্যে 
সাহিত্য প্রচারিত হইয়। গড়ে | মাঁমাদের দেশের সাহিতোর প্রথম 
অবস্থায়ও মাঁণিকচাদের গীত গ্রভৃতির ও গম্ভীর! চত্তী ইত্যাদির গ্রভাব দেখিতে 
পাওয়া! যায়। কিন্তু আজকাল কিসের বলে সাহিত্য গড়িয়! তুলিবেন ? 
বাঙ্গালার ইতিহাসের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । এই 
ইতিহাসের যদি উদ্ধার করিতে পারেন, , তাহা ভুলে ভুঁমানিনেনর বাহিত 
র্বা্দর হইবে, আমার বিশ্বাস । সেই হন নী: উতলা" 


২৪২ সাহিতা। ২৪শ ব্য, ওয় সখাণ। 


সহিত বরেক্্-অনুন্ধান-সমিতির কার্ধ্য এখানে উল্লেখ করিতেছি । ফাহাদের 
ষত্ব এবং চেষ্টায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে ও সংরক্ষিত হইতেছে, 
তাহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি । ্‌ 
উপসংহারে বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্্রলালের কথ! ছু একটি বলিতে চাই ! তাহার 
বিয়োৌগে আমার মনে অত্যন্তই আঘাত লাগিয়াছে । অনেক বৎসর ধরিয়া আমরা 
একত্র ছিলাম, চিরকাল তীহাকে- আমি নিজের ভাঁয়ের মত দেখিয়! আসিয়াঁছি, 
এবং তিনিও আঁমাঁকে বড় ভাঁয়ের মত শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন । 
অতি বাল্যকালে তাহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়াছি; তাহাঁও অদ্য মনে পড়ি- 
ভ্ডেছে। তিনি ষদি “আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” এই ছুইটি গান- 
মাঁজ রচন। করিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাঁহার কীর্তি চিরদিনের মত অক্ষয় 
রহিত | তিনি যেখনে গিয়াছেন, সেখানে অনেকের স্থান কখনও 
হইবে না। তাহাঁর পার্খে বসিবার আমাদের মধো অনেকেই যোগ্য 
নই । কিন্তু তোমার স্থবতি চিরদিনই হদয়ে আদরের সহিত 
রক্ষা করিব । এই প্রীর্ঘনা করি, আমাদের ছেলে মেয়েরা, তুমি বে 
চক্ষে নিজের দেশকে সুন্দর দেখিয়াছিলে, তাহারাঁও যেন সেইবপ হ্থন্দর 
দেখে, এবং সেই দেশের ছেলে মেয়ে বলিয়া আপনাদ্দিগকে গৌরবান্বিত মনে 
করে। স্বর্গ হইতে তুমিও তাহারিগকে এই আশীর্বাদ করিও । 
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী । 


দ্বিজেন্দ-বিয়োগে। 


এই ত সংসার! এ যে সত্য, ফাকি, আলো, অন্ধকার, 
“করুণার তালে তালে নৃত্য করে ভাগোর ধিক্কার। 
ধোৌঁয়া-ধোয়া, আবছায়া, যেন এটা বাস্পের ভূবন, 
' মুঠায় কি ধরা পড়ে দেবতার ত্বপ্ের লিখন ! 
কত দেশ, কত জাতি, কত যুগ প্রাণ দিল ডালি, 
কালের গন্ধর তবু চিরদিন খালি--শুধু খালি! 
এই ছিল! এই নাই ! «কোথ৷ গেল? শুনতে এ জিজ্ঞাসা) . 
এ পারের কাণ' নই, ও পারের নাই বুঝি ভাষা | 


আবাড়, ১৬২০। ছিজেন্দ্র-বিয়োগে। ২৪৩ 


হে সর্ধ্বমজ্জলা, পদে কাদে বিশ্ব__শিশু নিরাজিয়, . 
তুমি তা'রে বর দাও, তুমি তা'রে শুনাও অভয় । 

৮ 
বড় ভাগ্যে জন্ম নিলে, এই ভূমে ; এ থে তীর্থ ভাই, 
বড় পুণ্যে ধন্ত হয়ে, হ'লে তার শ্বশানেই ছাই ! 
নাই থাক্‌ মাতা, পিতা, জাঁয়া,--কাছে করিতে রোদন, 
তব তরে ঘরে ঘরে কার্দে আজ অগণ্য স্বজন। 
এই ত মায়ের বর, এই ত মায়ের দূর্বা-ধান, 
এক জন চলে” গেলে নিখিলের শুন্য হয় প্রাণ। 
পুত্রখণ শোধে মাতা, করি আজ অশ্রুর তর্পণ, 
হে দ্বিজেন্দ্র, হে কবীন্দ্র, অমরতা রচিল মরণ । 

১) 
ঘাঁও, কবি, স্বপ্ন-লোকে, মনোগামী পুস্পকের রথে, 
স্থরবাল। সনে বাণী ,বধিছেন লাজাঞচলি পথে | 
ওই শোন মেঘে মেঘে দ্রিম্‌ দ্রিম্‌ বাজিছে ষড়জ, 
সপ্ত-হুর-সরোববে, দল্-মল্‌ ফুটিছে সরোজ । 
মত্ত করী সম তুমি পশ গিয়া কমল-কাননে, 
মুক্তি-্নান কর নীরে, জ্ঞানাঞ্জন মাখ ছুনয়নে । 
ধীরে হ'বে প্রতিভাত, ছিল যাহা ঢাক অন্ধকারে, 
খুঁজেছ য। আতি-পাতি, এই পার হ'তে 'পর-পারে? | 
দেখিবে নিকটে এক রঙ্গ-ভরা মহানাট্য-শালা, . 
মহাকাল অভিনেতা, বিশ্বেশ্বর রচিছেন পাল] । 
আবার আলিবে তুমি ;__যুগে যুগে, জন্মে জন্মে যারে 
মা বলেছ, সেই কোলে চির-স্সেছে টানিবে তোমারে । 
এ যে উৎসর্গের তরে স্থধা-কুণখ্ডে আত্মবিসঙ্জন, 
অসমান্ত আছে মাহা, হ'বে, বন্ধু, হ'বে তা*পুরণ। 
হারায় না কিছু বিশ্বে, প্রকৃতির গুছান-স্বভাব, 
ঘিজেন্্র পুরাবে এসে, হিজেন্দ্রের অকাল-অভাঁব। . 

| পগ্য়খনাথ রায় চৌধুরী । 


২৪৪ পি2% 5. | 
অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিবেদন | 
ম! বাথাদিনী বীপাপাণি! আজ অকৃতী সন্তানের হ্বদয়-সরোজে উদিত 
হও মা। তোমার করুণাকণায় উদ্ধদ্ধ হইয়া তোমারই ভক্ত, তোমারই 
সেবক, তোমারই বরপুত্রগণের আবাহন করিতে যেন সমর্থ হই। আজ 
আমি ধন্ত, আজ দিনাজপুরবাসিগণ ধন্য, আজ .বীপাপাণির বরপুত্রগণের 
। সমাগমে দিনাজপুর সারম্বত-তীর্ঘ বলিয়। গণ্য। হে সমাগত সাহিত্যিক ও 
সাহিত্যান্থরাগী সঙ্জনবুন্দ ! এই গ্রীষ্সের নিদারুণ আতপতাপে সন্তপ্ত, তছু- 
পরি অসামম্নিক বর্ষায় উৎপীড়িত ও প্রবাসের নান। অন্থবিধা অভাবে 
কিষ্ট হইয়াও আপনার যে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, তজ্জন্ত 
আমর। রুতার্থ বোধ করিতেছি । কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-সেবার উপচারে 
অনভ্যন্ত আমাদের ন্যায় অসাহিত্যিকের নিকট আপনাদের কতই অনাদর, 
কতই অস্থবিধা ও কতই কষ্ট হইতে পারে, আশা করি, আপনাদের স্বভাব- 
সিদ্ধ খঁদাধ্যগুণে আমাদের সকল ক্রটী মার্জনা করিবেন। এত অন্থুবিধা, 
এত অধযোগ্যতার মধ্যেও আমরা আজ আপনাদিগকে কেন আহ্বান 
করিতে সমর্থ হইয়াছি, কেন আমর! এই ছুঃসাহসের পরিচয় দিতে অগ্র- 
সর হইয়াছি, তাহার কারণ, আমরা জানি, আপনাদের পেবা করিলে-_ 
আপনাদের পরিচর্যা করিলে বীপাপাণি সরস্বতীরই পুজা! করা হয়। 
ধাহার। উন্নত-চিন্তায় ও উদ্দাম-আকাকঙ্ষায় মানস-আকাশে বিশ্বপ্রেম অনুভব 
করিতে .পারেন, কল্পনার রাজ্যে ধাহার! বাস্তবত৷ আনিতে উপযুক্ত, জান- 
বিজ্ঞানের সঙ্গমে যাহারা দেশভক্তি ও মাতৃভাষার বিকাশ করিতে সমর্থ, 
সংসারের কল্পোল-কোলাহল-মধ্যে অশাস্তিকর বিষয়লিগ্মার পার্থ দিয়াও 
যাহারা ভাবরাজ্যে, জানরাজ্যে ও গ্রেমরাজো বিচরণ করিতে অধিকারী, 
খরৃতর জ্ঞানজ্যোতির মধ্যেও যাহাদের হৃদয়-সরসী প্রেমের শাস্তিময় কু্থুম- 
দৌরভে আমোদিত,__তাহারা! যে ভগবান্‌ পঞ্চাননের আত্মপ্রসাদের স্থায় 
আমাদের পৃজার উপযুক্ত সম্ভার না থাকিলেও সামান্ত বিষদলে প্রীত ও 
স্বষ্ট হইবেন, এই বিশ্বাসে আজ দিনাক্জপুরবাসী তাহাদিগকে আহ্বান করিতে 
সমর্থ হুইয়াছেন। অতিথি নারায়ণ। বিদুরের খুদেও নারায়ণ সন্তষ্ট হই- 
বেন, তাহা আমর! চ্তক্তির সহিত ও আনন্দের সহিত বলিতে পারি 
আপনাদের শুভাগমনে আমাদের কতই স্বতি, কতই অতীত কীগি, 


আধা, ১৬২০ অভ্যর্থনা-সমিতির নিবেদন । ২৪৫ 


কতই আধ্যগীতি স্মরণ হইভেছে। করতোয়া ও মহানন্দের মধ্যবর্তী এই 
দিনাজপুর-ভূভাগ একদিন আধ্য ও প্রাচ্যের মিলন-রক্গস্থলী বলিয়া! ধন্ত 
হইয়াছিল। এখানকার সদানীরা যদিও এখন বর্ষা ব্যতীত শ্রোতম্বতী 
বলিয়া গণ্য নহে। কিন্তু স্মরপাতীত বৈদিক যুগে ইহাই নিত্যজলসিভ! 
পবিভ্রসলিল! “সদানীরা” বলিয়৷ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ইহারই তীরে 
প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্য আধ্য-সমাজের প্রথম মিলন হইয়াছিল । 
প্রাচীন কালে এই স্থানই .জ্যোতিষিক ও কোটিবর্ধ বলিয়৷ পরিচিত ছিল। 
এই' স্থানেই খুঃ পৃঃ ৩য় শতাবে জৈন ও বৌদ্ধ সম্পৃদায়ের কোটিবর্ষীয় 
নামক শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। এই কোটি-বর্ষই বাণরাজাদিগের এক 
সময়ের লীলাস্থলী ছিল। বাঁপরাজবংশের যত্বে এখানকার শিল্পকলার যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছিল । ত্তাহাদের যত্বে এখানে নানা স্থানে কতই দেব-কীন্তি 
-কতই দেবমৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাদের সেই কীন্তিসৌধ কালের 
করালকবলে নিপতিত হইয়াছে বটে, কিস্তু এখনও সেই বিরাট ধ্বংসের 
মধ্যে অতীত শিল্পের যে উজ্জল নিদর্শন রহিয়াতে, তাহ। সভ্যজগতের 
নিকট গৌড়-শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। সেই 
বাপবংশের ও গৌড়ের পালবংশের বহ্ুকীন্তির ধ্বংসাবশেষ" এই দিনাজপুর জেলার 
নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই বিরাট্‌ ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া 
পুরাতত্ব-উদ্ধারের এতদিন উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই। সম্পূতি “বরেন্্র- 
অন্ুসন্ধান-সমিতি” সেই গুরুতর কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়া! কেবল গৌড়-বঙ্গ- 
বাসী বলিয্বা নহে, প্রত্বতাত্বিক ও সমস্ত শিল্পকলাবিদের স্বাদের পাজ ও 
আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । এখানে যেমন অতিপূর্ববকালে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন হইয়াছে, সেইরূপ এখানে তৎপরবর্ভী কালেও 
ভারতের বাহিরে পূর্বব-উপস্বীপের প্রান্তে সুদুর চীনসমুদ্রতটবর্তী অধুনা 
কাম্বোডিয়া নামে পরিচিত স্থগ্রাচীন কম্বোজের রাজবংশেরও সম্বন্ধ ঘটিয়া- 
ছিল। অস্াপি দিনাজপুর-রাজবাটিতে রক্ষিত সেই কাম্োজান্বয়ের শিলাঁলেখ 
হইতে তাহায়্ স্পষ্ট নিদর্শন পাইতেছি। চীন-সমুন্রকুলবর্তী' কম্বোজ হইতে 
বর্মরূপতিগণের শত. শত শৈবকী্তি আবিষ্ৃত হইয়াছে । সেই শৈব-রাজ- 
বংশেরই সম্ভবতঃ.কেহ কেহ 'এই দিনাজপুর অঞ্চলে আসিয়া শিবমন্দির-গ্রাতি- 
টার সহিত কাদ্ধোজীয় শৈবকীর্ডিস্থাপনের আয়োজন; করিয়াছিলেন সেই 
কান্বোজবংশই পরবস্তী জনগ্রবার্দে পরম. শৈক বাধরজবংশ, বলিয়া গণ্য 


হইয়াছে কি না, তাহ! এঁতিহাসিক ও পুরাবিদ্গণের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয় 
সম্ভবতঃ তীহাদদেরই আধিপত্যকালে ভারত-বহিভূত প্রাচ্যভূভাগের বহুজাতি 
এই জেলায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল । এখনও তাহারা এই জেলার নানা স্থানে 
বাম করিতেছে । এই সকল জাতির প্রকৃত তত্বোদ্ধারও আপনাদের একটি 
কর্তব্য। উক্ত কাদ্বোজবংশের সমকালে বৌদ্ধপাঁলরাজবংশেরও এখানে 
যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল । তাহাদের কীন্তির নিদর্শন 
এই জেলার নানা স্থানে অস্তাপি বিগ্কমান রহিয়াছে । এখানকার বুদ্বালস্তপ্তে 
উৎকীর্ণ দর্ভপাঁণির প্রশত্তিও বিশাল মহীপাল দীঘী, আমাদিগকে পালবংশের 
কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এক সময়ে এখানে সর্বত্রই মহীপালের 
গান গীত হইত। চেষ্টা করিলে এখনও সেই অতীত বৌদ্ধগাথা বাহির 
হইতে পারে। এখানকার দেবকোটেই প্রথম মুললমানরাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, এবং মেই সময় হইতে এখানকার অতীত কীন্ঠি ধ্বংসমূখে 
পতিত হইতে থাকে । বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব প্রভাবের স্তায় এখানেও 
মহাতান্ত্রিক শাক্তসম্প দায়ের প্রতিপত্তিও প্রসারিত হইয়াছিল। এই 
জেলার প্রায় প্রতি গ্রামেই শাক্ত-প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। 
আপনারা গোপী্টাদদের গানে হাঁড়িপা 'বা হাড়িসিদ্ধার , নাম: শুনিয়া- 
ছেন; এখনও এই দিনাজপুরের নানা স্থানে মহাশাক্ত হাড়িগণের সন্ধান 
পাইতেছি, তাহারাই স্বয়ং মহাকালীর পৃজা করিয়া থাকে; স্বহত্তে বলি 
দিয়া থাকে; এমন কি, কোনও কোনও গ্রামে তাহারা অগ্রে পুজা না করিলে 
অপর কেহ শক্তিপৃজা করিতে পারে না । এই অপূর্ব ধর্মপ্রভাবের ও 
অপূর্ব্ব শাক্তপ্রভাবের ইতিহাস অবশ্তই আপনাদের অন্থুসন্ধেয় । মুসলমান 
। প্রভাবের সঙ্গে এখানে বহু মুসলমান সাধু আগমন করেন, এবং তাহা 
মাদের পদার্পণে এই জেলার নানা স্থানে দরগা, মসজিদ ও তকৃত নির্টিত 
হইয়াছে, এখনও তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, যেখানে 
মুসলমান গীরের আস্তানা, তাহারই নিকট প্রায় সুপ্রাচীন বৌদ্ধন্তুপের ধ্বংসা- 
ৰশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে একটি প্রসিদ্ধ আন্তানার সংবাদ দিতেছি ; _পাঁচ- 
বিবি থানার উত্তরপূর্ব পাহাড়পুর হইতে প্রায় ৫* ক্রোশ উত্তরে তুলসী- 
গঙ্গার ধারে নিমাই সা নামক এক পীরের আস্তানা, এবং তাহারই 
নিকট বৃহৎ বৌদ্বন্তূপ রহিয়াছে । উক্ত বৌদ্ধত্তপের অর্ধক্রোশ দুরে 
বৌদ্ধ রাজ মহীানের স্থাপিত মহীপুর গ্রাম। উক্ত পাহাড়পুরেও বৌদ্বন্তপ 
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আবিষ্কৃত হইয়াছে । পাহাঁড়পুরের ২॥* ক্রোশ পশ্চিমে যোগিগুহা! নামে 
একটি বিখ্যাত স্থান রহিয়াছে । ইহার চারি দিকেই বিস্তর ধ্বংসাবশেষ 
দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে যে, এস্থানে দেবপাল, দেবপালের মাতা ভীমা- 
দেবী এবং চন্দ্রপাল, মহীপাল প্রভৃতির প্রাসাদ ছিল। এই স্থানের তিন 
ক্রোশ দূরে বুদ্লন্তস্তে নারায়ণপালের সময়কার শিলালিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 
পালরাজ দেবপালের নাম হইতেই দেবকোট নাম হইয়াছে কি না, তাহাও 
আপনারা অনুসন্ধান করিতে পারেন। এইব্ূপে এই জেলার নান! স্থানে 
বিভিন্নধর্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন সময়ের বহু কীতিনিদর্শন ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া! আপনাদের মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে 
ইচ্ছা করি না । 

দিনাজপুরের রাজ। গণেশের নাম আপনারা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন । 
খৃষ্টীয় চতুদ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে দিনাজপুর হইতেই রাঁজা গণেশের 
অভ্যুদয় । তিনি আমাদের উত্তররাটীয় কুলকারিকায় দত্তবংশীয় বলিয়। 
পরিচিত আছেন | রা়ীয় ব্রার্ষণদিগের কুলগ্রস্থে তিনি “দত্তখাঁনঃ 
বলিয়। পরিচিত । সেই মহাত্মা মুসলমানপ্রভাব খর্ব করিয়া সমস্ত 
গোৌড়মণ্ডলে কেবল যে নিজ আধিপত্য বিষ্তার করিয়াছিলেন, তাহা 
নহে। তাহার যত্বে গৌড়ীয় হিন্দুসমাজে বহু সংস্কার সাধিত হইয়া- 
ছিল । শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই তিনি উৎসাহ-দাতা ছিলেন । 
বঙ্গের বাল্মীকি কৃত্তিবাঁন তীহারই নিকট পৃজ! পাইয়া, আমাদের শ্রেষ্ঠ 
কবি বলিয়া গণা হইয়াছেন । স্থতরাং আপনার! বুঝিতে পারিতেছেন, 
এই দিনাজপুরের সহিত সমস্ত বঙ্গের ইতিহাসের এবং সমস্ত বাঙ্গালী 
জাতির বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে । এই অতীতের মহাশ্মশাীনে আপনাদের 
দেখিবার, ভাঁবিবার ও আলোচনা করিবার অনেক জিনিস আছে 
বুঝিম্াই আপনাদ্িগকে আহ্বান করিতে আমর! সাহসী হইয়াছি । 

আমি এঁতিহাসিক বা! প্রত্বতাত্বিক নহি, অথব! সাহিত্যিকগণের . 
মধ্যেও এক জন সামান্ত সেবক বলিয়া গণ্য হইবার অনিকার রাখি না। 
আপনাদের সমাগমে উৎসাহিত হইয়া যাহা যতদিন হইতে শুনিয়। 
আসিতেছি, এবং আপনাদের আলোচনার ফলে যে সকল চিন্তা 
আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, কর্তব্যবোর্ধে সেই সকল কথাই 
আপনাদের নিকট আবেদন করিপাঁম । আঁশা করি, আঁমাঝ এই ধৃষ্টতা 
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আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন । যে জিনিসটি যাহার ভাল লাগে, 
সে সেই জিনিসটি তাহার পরমাত্মীয়ের নিকট উপস্থিত করিতে চায়, তাই 
আজ কর্তব্যবোধে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম । ইহাতে যদি 
কিছু আমার ধৃষ্টত৷ হইয়া থাকে, আপনার! দোষ বজ্জন করিয়া গণ 

টুকু গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব । 
আঁজ অভ্যর্থনা-সমিতি আপনাদের নিকট আমার মনের কথা 
প্রকাশ করিবার অবসর দিক্বা বাস্তবিক আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ করিয়াছেন । উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, নকল স্থানের বঙ্গ- 
জননীর কৃতী সম্তানগণ আজ উত্তরবঙ্গের এই সাহিত্য-সশ্মিলনে সম্মিলিত 
হইয়া আমাদের আতিথ্য-গ্রহণ করায় আমরা কৃতার্থ বোধ করিতেছি । 
এই শুভ-সশ্মিলনে সাহিত্যিকগণের মিলন-বন্ধন দৃঢ় হউক, আমাদের 
উদ্দেশ্ট সার্থক হউক, উত্তরবঙ্গের গৌরববৃদ্ধি হউক, বঙ্গবাণীর কল্যণে 
আমদের মাতৃভাষার শ্রীবৃন্ধি সাধিত হউক, ইহীই পরমমঙ্গলময় ভগ- 
বানের নিকট ও আপনাদের নিকট এবাস্ত প্রার্থনা | 
৮74 শ্রীগিরিজানাথ রায় । 


দাদা। 


পন্থীগ্রাম । আধাঢ়ের সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে । আকাশ-মণ্ডল ঘন মেঘে 
সমাচ্ছন্ন ; সমস্ত দিন হুর্যের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল 
হুধ্যাম্তকালে পশ্চিমগগন-বিলম্বী ধূসর মেঘস্তর লোহিতাভ হইয়৷ চরাচরে 
দিবাবসানবার্। জ্ঞাপন করিতেছিল। কিন্তু আচম্বিতে একখানি কালে৷ 
মেঘ উদ্দাম-ঝটিকা-প্রবাহে কোথ! হইতে ভাসিয়। আসিয়া, বিদ্যুদ্দস্তবিকাশ 
করিয়া গ্জিয়া উঠিল; নদীতীরবর্তী দীর্ঘশীর্য ঝাউর শাখাগুলি সে। সে। 
শব্ষ করিতে লাগিল। তাহার পর ঝম্‌ ঝম্‌ শবে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। 
সন্ধ্যার পর অনেক্ষণ পর্যন্ত সে বুষ্টির বিরাম নাই। গৃহস্থের খড়ের 
চালে, গৃহপ্ান্তস্িত কলাগাছে, বীশ-বাড়ের ঘন বাঁশের পাতায় ও তাহার 
পাশে শশার টালে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ক্ষুত্র মাঁণিক- 
'গরের গ্রাম্য পথ কর্মে পূর্ণ, পথের ধারে ক্ষত ক্ুত্র ডোবা, তাহা! বৃষ্টির 
জলে ভরিয়। উঠিয়াছে, এবং ভেকের দল সক্ক মোট নান! সুরে মহানন্দে 


আহাড়। ১৩২. ছার্জা। | ২৪৯ 
বর্ধার বন্দনাগান “আস্ত করিয়াছে । পথে লোক চলিতেছে 'না; সকলে 
স্ব স্ব গৃহে আর্য লইঙ্বাছে? কেহ ম্ৃতগ্রদীপের অদূরে বসিয়া “ঢেরা"য় পাট 
কাঁটিতেছে; কেহ প.খি পড়িতেছে; কেহ বালি দিয়া “হেসো"য় সান দিতেছে ; 
কোনও নিন্ম্্া বলিয়া বসিয়া' ভাবা হুকায় তামাক টানিতেছে । শিশু 
'মায়ের ' কোলে শুইয়। নিমীলিতনেত্রে স্তন্যপান করিতেছে ।* ছেলে মেয়ের৷ 
ঘরের মেঝেতে সারি দিয়। বসিয়া “আগাড়ুম্‌ বাগাভুম্‌ ঘোড়াডূম্‌ সাজে'_ 
কোমল স্বরে ছড়া! আবৃত্তি করিতেছে; দোঁকানে দোকানী ঝাপ বীধিয়া 
একান্তমনে জমা খরচ লিখিতেছে । বহিঃপ্রক্তির এই বর্ষাস্থলভ ছুধ্যোগে 
তাহাঁর লক্ষ্য নাই, যেন তাহার খরিদ বিক্রয়ের হিসাবটাই পৃথিবীতে 
একমাজ্ম সত্য-_ আর সকলই মিথ্যা, মায়াময় ! 

মাণিকনগরেরে একখানি ক্ষুদ্র গৃহস্থ-গৃহের অভ্যন্তরে সে সময় বহিঃ 
প্রকৃতির এই ছুধ্যোগের ও অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছিল। এই গৃহে বৃদ্ধ 
নীলমাধৰ মুখোপাধ্যায় মৃত্যুশষ্যায় শয়ন করিয়া অস্তিমের সম্বল জননী 
ত্রক্ষময়ীর চরণযুগল চিন্তা করিতেছিলেন, এবং ছুশ্ছেষ্চ মায়াপাশে আবদ্ধ 
হইয়। কোটরগত মুদ্রিত নেত্র হইতে অশ্র্ঙাণ করিতেছিলেন ৷ পুত্র লাল- 
মাধব তাহার শিয়রে উপবেশন করিয়। পিতার কেশবিরল মস্তকে 
হাত বুলাইতেছিলেন, আর একাগ্র মনে প্রার্থনা করিতেছিলেন, ম1 মঙ্গল- 
চণ্ডী! এ যাঁজ! বাবাকে বাঁচাও। বাবার অভাবে আমি কি করিয়া এ 
সংসার চালাইব ?” 

কিন্তু লালমাধবের চিস্তাত্তরোত সহসা অবরুদ্ধ হইল। বৃদ্ধ নীলমাধৰ 
চক্ষু খুলিয়! ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “বাবা লালু, আমার আর অধিক বিলম্ব 
নাই,”_জীবনটা বৃথা কাজে কাটাইয়াছি, তোমাদের জন্ত কোনও সম্বল 
রাখিয়। যাইতে পারিলাম না; পথের সম্বলও কিছু নাই। জানি না, ক্র্ষ- 
ময়ী চরণে স্থান দিবেন কি না; কিন্ত এ সময়েও তোমাদের কথা ভাবিয়! 
বড় কাতর হ্হদ্বাছি। নবীনের মা নাই, তাহাকে তোমার ও বৌমার 
হাতে ত লপিয়া দিলাম, ছোড়াটা যাহাতে মান্্ধ হইতে পারে-_ 
সে চেষ্টা করিও।__চছুধের ছেলে নবীন, আমার কাছেই তাহার যত 
আবদার দেখো, সে যেন কখনও মনে ব্যথা নাপায়। একবার তাকে 
ডাক, আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছে 1” | 


২৫০ সাহিতা | ২৪শ বধ, ৩য় সংখা! । 


চলিলেন। তখন নবীনমাধব রান্নাঘরে একখানি কীথায় শুইয়া ঘুমাইতেছিল, 
আর লালমাধবের স্ত্রী গিরিবাল। উনানে পাচন সিদ্ধ করিতেছিলেন। 

লালমাধব ব্য/গ্রভাবে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আর 
পচন তৈগ্বারী করে কি করবে? বাবা কেনন যেন করচেন। সন্ধ্যা থেকে 
তিনবার ডেকে ত কবিরাজ মশায়কে আন্তে পারলাম ন। !--এই দুর্যোগের 
রাত্রি, কি যে হবে, মাথামু কিছুই বুঝতে পারছিনে | নব্নে, নব্নে, 
ওঠ, জন্মের মৃত বাবাকে দেখে নিবি আয়!” 

নবীন উঠিয়৷ বসিল। আট বৎসরের বালক মৃত্যুসম্বন্ধে তাহার কোনও 
ধারণা নাই। সমস্ত দিন পিতার শধ্যাপ্রান্তে বসিয়া থাকিয়। সন্ধ্যার পর 
দে বৌদিদির কাছে আসিয়া শ্রান্তিভরে সেখানেই ঘুমায়! পড়িয়াছিল। 

লালমাধব স্থপ্তোখিত নবীনকে কোলে লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত 
হইলেন । গিরিব।লাও ব্স্তভাবে শ্বশুরকে দেখিতে আসিলেন। তখন বৃদ্ধের 
নাভিশ্বাদ উপস্থিত ।__-লালমাধব নবীনকে পিতার ক্রোড়ের কাছে বসাইয়! 
তাহার মন্তক কোলে তুলিয়। লইলেন, কাতরম্বরে বলিলেন, “বাবা, 
নবীনকে এনেছি! তাকে কি বল্ছেন, বলুন।” নীলমাধব বলিলেন, 
“মায়ের নাম শুনাও বাব, আমার ছুটী1”--লালমাধব 'পিভার কর্ণমূলে 
তারকক্রন্ম নাম শুনাইতে লাগিলেন । নীলমাধবের প্রাণ অনিত্য দেহ ত্যাগ 
করিল। লালমাধব শিশুর ন্যায় কাদিয়া উঠিলেন। গিরিবালা শ্বশুরের পদ- 
ঘ্ধয়ে মন্তক রক্ষা করিয়৷ অশ্রধারায় তাহা সিক্ত করিতে লাগিলেন। নবীন- 
মাধব উভয় হস্তে পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া “বাব! গে! বাব11” বলিয়। 
কার্দিতে লাগিল। বাহিরে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল । 

ও 

লালমাধব কথকতা করিয়। সংসার-যাত্র। নির্বাহ করিতেন। ভাল কথক 
বলিয়। তাহার খ্যাতি ছিল; কথকতার জন্য অনেক বড়লোকের বাড়ী 
তাহার “নিমন্ত্রণ হইত। কোনও কোনও স্থলে তিন মাস পর্ধ্যস্থ “কথা” চলিত। 
শহাতে তিনি যে সিধা ও দক্ষিণ! পাইতেন, তাহাতে তাহার সংবৎসর 
"ংসার চলিত। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাঙ্গণপগ্ডিতের স্তায় তিনিও অমিতব্য়ী 
ও পরছুঃখকাতর' ছিলেন; এ জন্য তিনি কিছুই সঞ্চয় ঝুরেতে 
পারিতেন না। বার্ধক্যে শরীর অপটু হওয়ায় তিনি কথকতা! ব্যবসায় 
পরিত্যাগ ক্ষরিয়াছিলেন; পৈত্রিক কিছু ত্রন্ষোততর জমী ছিল, তাহা হইতেই 


জাষাঢ়, ১৩২৩।  স্দাা | ঠা ২৫১. 


কোনও রকমে সংসার চলিত | গৃহ্বি গ্রহের সেবার ক্রটাঁ হইত না; 
অতিথিরাও তীহাঁর দ্বার হইতে ফিরিত না। কয়েক বৎসর পূর্বের 
স্থথছুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তম! পত্বীর মৃত্যু হওয়ায় কথক মহাশয় হৃদয়ে 
আঘাঁত পাইয়াছিপেন, সে ব্যথা তিনি সামলাইতে পারেন নাই; তিনি 
হরিনাম 'করিতেন, আর পত্বীবিরহে তীহাঁর চক্ষু হইতে অশ্রু বঝন্ধিত। 
মহাপ্রস্থানের জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রত্তত হুইয়! ছিলেন, কিন্ত নবীন- 
মাধবকে "মাধ করিয়া .তুলিবার পূর্বে তাহার ইহলোক-ত্যাগে মন 
করিতেছিল না । যম মাহ্ৃষের স্থৃবিধা অস্থবিধা দেখে না, হঠাৎ তিন 
দিনের জ্বরে তীহাঁকে সংসার-পারাবারের পরপ্রাস্তে এক অজ্ঞাত রাঁজ্যে 
লইয়! গেল । 

কাহারও অভাবে সংসার অচল থাকে না। পিতার অভাঁবেও লাল- 
মাধবের সংসার চলিতে লাগিল ।” পূর্বে স্থথে ও নিরুদ্ধেগে সংসার 
চলিত; এখন দুঃখে ও নানা দুশ্চিন্তায় সংসার চলিতে লাগিল ! শ্বাশুড়ী 
গিরিবালাকে পাক! গৃহিণী করিয়। রাখিয়া গিয়াছিলেন | সংসারের অভাব 
ও দারিক্র্যের অশাস্তি গিরিবালা প্রাণপণে গোপন করিতেন, স্বামীকে 
তাহ। জানিতে দিতেন না। বস্ততঃ পিতার মৃত্যুর পর গিরিবালাই 
লালমাঁধবের অভিভাঁবিকা' হইলেন | গিরিবাঁল৷ এ কালের শিক্ষিতা বধূ 
হইলে লালমাঁধবকে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার ছাড়িয়৷ পলাইতে 
হইত | 

গিরিবালার প্রধান কার্য ছিল, দেবর নবীনমাঁধবের লালনপালন । 
নবীনমাধবের বয়স যখন তিন বৎসর, সেই সময় তাঁহার মাতার স্ৃত্যু 
হয়।-সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে গিরিবালা 
নবীনকে. পুত্রাধিক ন্সেহে যত্বে লালন পালন করিয়া আমিতেছেন । 
নবীন এখন গিরিবালাকেই মা বলিয়া জানে । গিরিবালার সন্তান ছিল 
না, নবীনই তাহার সকল স্নেহ অধিকার করিয়াছিল ।--পিতার নিকট 
তাড়। খাইয়া সে বৌদিদির কোলে মুখ গু'জিয়া' কাদিত । 

লালমাধব গল্লীগ্রামের গৃহস্থ, তাহার অভাব সামান্ত ছিল। কারণ, 

সহিত কখনও তাঁহার পরিচয় হয় নাই । বাড়ীতে যে 

ছুই তিনটি পয়স্থিনী গাভী ছিল, তাহারা মাঠে টরিয়৷ আসিয়া যথেষ্ট 
ছুধ দিত; তাং গলার জন তাহাকে বলি নই না 
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বাড়ীর আঙ্গিনায় কয়েক কাঠ! জমীতে একটি বাঁগান ছিল, তাহাতে 
নিত্য ব্যবহার্য তরিতরকারী ও কলা, পেঁপে, আতা, ডালিম প্রভৃতি 
ফল উৎপন্ন হইত | মাঠে ধানের জমীতে যে ধান হইত, তাহাতে 
সংসারের খরচ চলিত; তবে কয়েক বৎসর অজন্মা। হওয়ায় লালমাধব 
কিছু কষ্টে পড়িয়াছিলেন । তথাপি তিনি দুঃস্থ প্রামবাদিগণের ছুঃখ 
দেখিলে সাধ্যা্ছসারে তাহাদের সাহায্য করিতেন | দরিদ্র পন্লীরমণীগণ 
গিরিবালাকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণ মনে করিত । 

সাংসারিক অন্বচ্ছলত। নিবন্ধন লালমাধব দাস দাসী রাখিতে পারি- 
তেন না। এজন্ত গিরিবালাকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে হইত; লাঁল- 
মাধব ইহাতে বড় কষ্ট বোধ করিতেন; একদিন তিনি গিরিবালাকে 
বলিলেন, “তোমার কষ্ট আর দেখিতে পারি না। এত পরিশ্রম 
কি সহ হয়? সম্তায় একটা ঝি পাইলে রাখিতাম, কিন্তু যে কঠিন 
কাঁল পড়িয়াছে, মাসে পাঁচ টাক। খরচ ন। করিলে আর একট চাঁক- 
রাণী রাখ। যায় না” 

গিরিবালা সলজ্বভাঁবে বলিল, “চাঁক্রাঁণীতে আমার দরকার কি? 
গোবিন্দ করুন, খাটিতে খাটিতে তোমার পায়ে মাথা রাখিয়াই যেন 
চক্ষু বুজিতে পারি । ছু'খকে দুঃখ মনে করিলেই ছুঃখ 1” 

লালমাধব বলিলেন, “নব্নে যদি কখনও মানুষ হতে পারে, তা, 
হলেই আমার্দের ছুঃখ ঘুচবে ৷” 

গিরিবাল। বলিল, “আম্রা খেয়ে না খেয়ে ওকে মান্ষ করে তুলতে 
পারি ত ঠাকুর স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করবেন ।__ঠাকুরপে। 


মনে করে,--আমিই ওর মা, মায়ের কথা ওর মনে নেই । আহা, 
একশ" বছরের হয়ে বেঁচে থাক, ওর যেমন পড়। শুনায় ঝোঁক, তাতে 


বাপ দাদার নাম রাখবে |” 

কয়েক বৎসর পরে নবীনমাধব গ্রামের এণ্টেন্স স্কুল হইতে এণ্টেন্স 
পরীক্ষা! দিল। কয়েক মাসের বেতন ও পরীক্ষার ফি দাখিল করিতে 
'লালমাধবকে দশ দিক অন্ধকার দেখিতে হইল; অবশেষে তিনি দুই বিঘ। 
ব্রষ্ধোত্তর জমী বিক্রয় করিয়। এই দায় হইতে উদ্ধারলাভ করিলেন ।-_ 
সেবার শীতকালে আর তাহার চালে খড়: উঠিল না; বর্ষাকালে. জীপ- 
চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে . লাগিল; “চালি'র উপর লেপ, কীা। 
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বাঁজিশ ছিল, আবাঢ়ের . অবিশ্রান্ত বর্ষণে তাহা ভিজিয়৷ গেল । লাল- 
মাধব ছুঃখিতভাবে স্ত্রীকে বলিলেন, “শীত কালে খবর ছাইতে পারিনি, 
জানি, এবার বর্ধা় ভিজতে হবে। আমার চুন আন্তে পাঁন্তে। 
ফুরোয়, পান্তো আন্তে হুন,,-কি দিয়ে কি করি, ভেবে পাইনে ! 
টাকায় বিশ আঁটি খড়, বারো আন। কেশে, আর শিকি উলু। উইয়ের 
দৌরাঝ্ক্যে বছর অন্তর চালে খড় না দিলেও চলে না । নব্নের 
পরীক্ষার খরচ যোগাইতেই এবার সর্বস্বান্ত হয়েছি । পাঁশটা যদি 
করতে পারে, তবে অর্থব্যয় সার্থক হয় 1” 

গিরিবালা বলিল, “কষ্টেত্রেষ্টে ত ঠাকুরপোকে মানুষ করে তোল, 
এমন দিন থাকবে না। ঠাকুরপো ছু পয়স! আন্তে পারলে একটা 
ছোটখাট পাক! কুঠুরী করো, যে “আগুণ পাঁণি'র ভয় 1” 

লাঁলমাধব হাঁসিয়৷ বলিলেন, “কাঙ্গালের কর্কট রাশ ! আমি আবাঁর 
পাক ইমারত করবে! ! তুমিও যেমন 1”-__তীহাঁর' হাসি নৈরাশ্য- 
মিশ্রিত । [ 


নবীনমাধব সে বত্সর এণ্টেম্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পনের টাকা 
বৃত্তি লাভ করিল ।_-এ দিকে গিরিবাঁলার ত্রিশ বৎসর ৰয়সে একটি 
পুক্তসস্তান ভূমিষ্ঠ হইল ।- গ্রামের লোকের বলিতে বাগিল, “এতদিনে 
লাঁলমাধব মুখুষ্যের “অদেষ্ট ফিরেছে 1” ছত্রিশ বৎসর বয়সে পুত্রমুখ 
নিরীক্ষণ করিয়া লালমাধব স্বর্গ হাতে পাইলেন, পুভ্রের নাম রাখিলেন,_ 
ইন্দুমাধব | | 

নবীনমাধৰ তাহার বাসগ্রামের আঠার ক্রোশ দূরবস্তী বহরমপুর 
কলেজে এল্‌ এ. পড়িতে গেল । নবীন দাদাঁকে পাঠ্যপুস্তকের ফ্দী 
পাঠাইল। পুত্তকের দাম দেখিয়াই লাঁলমাধব মাথায় হাত দিয়া বসি- 
লেন! তাহার দুশ্চিন্তার কারণ শুনিয়। গিরিবাঁলা বলিল, “টাকার জন্ 
তুমি ভেবে! না, আমি একটা উপায় করিব &-_সে তাহার পিতৃদত্ত 
পাচ ভরির সোঁনার বাল! দত্ব-বাড়ীতে ,বন্ধক দিয়! সত্তর টাকা আনিয়া 
স্বামীর হস্তে দিল।_লালমাঁধৰ বিপদ-সমুদ্রে কুল পাইলেন; গিরি- 
বালাকে বলিলেন, "আমি গরীব বটে, কিন্ত হতভাগ্য নই; তোমার মত 
যাঁর স্ত্রী সংসারে, তার দ্ধ কি ? কেবল »আক্গেে পরই" যে, তোমাঁকে 
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.ত কখনও ছু তোল সোনা! রূপ! দিতে পারিলাম না) উপরস্ত তোমার 
বাবা তোমাকে যে ছু ভরি দিয়েছিলেন, তাও তোমাকে ধোয়াতে 
হচ্ছে | র 
গিরিবালা! হাসিয়া বলিল, “ঠাকুরপোর বিদ্যা হোক; আমি না হয় 
হাতে লাল স্থতে! জড়িয়ে “এয়োতি' রক্ষা! করবো ।” 

লালমাধব আহলার্দে গদগদদ হইয়া পত্বীকে আলিঙ্গন-দানে উত্চত 
হইলেন ! গিরিবাল। লঙ্জায় অভিভূত হইয়া ছুই হাত সরিয়। গিয়া 
বলিল, “ও আবার কি বঙ্গ !-_-আমি কচি খুকী কি না, তাই আদর 
করতে এলে । 

নবীনমাধবের এ পনের টীক। বৃতিমান্র সম্বল; সে তাহার 
অবস্থার কথ! জানাইয়া রাজবাড়ীতে কিছু মাসিক সাহায্য প্রার্থন৷ 
করিল; কিন্তু সে পল্থীগ্রামবাসী দরিদ্রের পুত্র, কোনও হাকিম বা ক্ষমতা- 
শালী পদস্থ ব্যক্তির নিকট স্থুপারিন চিঠি সংগ্রহ করিতে পারিল না, 
কাজেই তাহার প্রার্থনা নামঞ্র হইল । সাধকশ্রেষ্ঠ পরমহংস রাম- 
রুষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, প্যাহার চাপরাস নাই, তাহার কথা কেহ শোনে 
না 1”--যে চাপরামে রাজ। মহারাজার মন আকৃষ্ট হয়, এবং লোহার 
সিন্ধুক খুলিয়া যায়, বালক নবীন সে চাপরাস কোথা হইতে সংগ্রহ 
করিবে ?__তাহার ছুঃখ ঘুচিল না,.সে একটি “টিউসনী' জুটাইয়া ভরণ- 
পোষণ "ও পাঠের বায় নির্বাহ করিতে লাগিল । কিন্তু এল্‌. এ পরী- 
ক্ষার কয়েক মাস পূর্বে, পাঠের ক্ষতি হয় দেখিয়া সে ৭টিউসনী” ছাড়িয়া 
দিয়া তাহার অর্থাভাবের কথ! দাদাকে জানাইল। লালমাধব .আবার 
পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন; গিরিবাল! তাহার শেষ সম্বল সোনার তাগ৷ 
জোড়াট৷ বিক্রয় করিয়। দেবরের এল্‌ এ. পরীক্ষার খরচ চালাইলেন । 

এইবার, যখন নবীনমাধব কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইয়! বহরমপুর কলেজ 
হইতে এল্‌. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, তখন অনেক কন্তাদায় গ্রস্ত 
চট্টোপাধ্যয়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি তথ্প্রতি আকৃষ্ট হইল । 
নানা স্থান হইতে ঘটকের দল আসিয়! লালমাধবকে বিব্রত করিয়া 
তুলিল। যাহার! "তাঁহাকে একটি রাজকন্যা ও অর্ধরাজ্য প্রদানের লোভ 
দেখাইল, তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন, তিনি দরিদ্র বটে, কিন্তু আ্রাতার 
বিবাহ দিয়া! একটা বড় রূকম দীও মরিবার ইচ্ছা তীহার নাই? মেয়েটি 
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হুম্দরী হয়, বংশ ভাল হয়, এবং কন্তার পিতা নবীনের উচ্চশিক্ষার 
ব্যয়ভারবহনে সম্মত হন, তাহাহইলেই তিনি যথেষ্ট মনে করিবেন । 
লালমাধবকে এত অল্পে রাজী হইতে দেখিয়া! গ্রামের বুদ্ধিমানের! 
তীহার বুদ্ধির নিন্দা করিতে লাগিল। প্রতিবেশী চাটুষ্যে মহাশয় তিনটি 
ছেলেকে বিবাহের বাজারে নিলামে বিক্রয় করিয়া হাজার দশেক টাক৷ 
উপার্জন করিয়াছিলেন ; তিনি একদিন লালমাধবকে ভাকিয়া মিষ্ট ভৎ্ন! 
করিলেন, বলিলেন, “বাবাজী, আজকাল যেমন কাল পড়িয়াছে, সেই 
ভাবেই চলা উচিত; রাট়ী ব্রাহ্মণের ঘরের এল্‌. এ. পাশ ছেলে, মাসে 
বিশ টাকা জলপানি পাইতেছে, একটু যদি “আট” ধর, তা হলে 
উহার বিবাহ দিয় অনায়াসে পাঁচটি হাজার টাক! ঘরে তুলিতে পার। 
তা না করিয়া তুমি এমন স্ুপান্রকে বিনামূল্যে বিলাঁইয়া দিতে চাও ? 
পরিবারের গহন! বিক্রয় করিয়া, জোত জমা বন্দক রাখিয়া ভাঁইটিকে 
মান্থষ করিলে, তাহাতে তোমার লাভ কি ? এমন বোকামী করিও না) 
একটু বুঝিয়া চল 1” 

লালমাধব বলিলেন, “খুড়ো! মশায়, আপনি একজন প্রবীণ ব্যক্তি, 
আপনি এমন আদেশ করিবেন না । আমি ত পাঠা বিক্রয় করিতে 
বসি নাই; গরীৰ মান্ষ আমি, আমার কি এত লোভ শোভা পায় ? 
যাহার সহিত কুটুম্বিত করিব তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া কিছু আদায় করি- 
লেই কি আমি বড়মান্ুষ হইব ? বাবা আজ বাচিয়৷ থাকিলে আপ- 
নার কথ। শুনিয়। কানে হাত দিতেন । আমার আধিক অবস্থা স্বচ্ছল 
নয় বলিয়াই ভায়ার বিবাহ দিয়! তাহার লেখাপড়ার খরচটা লইতে 
চাহিয়াছি; এই হীনতা-স্বীকারের জন্য আমার মনে যে কষ্ট হইতেছে, 
তা অন্তধ্যামীই জানেন; ইহার উপর আবার টাকার চাপ দিব? তা 
আমি পারিব না । আমার যদ্দি দুই একটি মেয়ে থাকিত, আর বেয়াই 
না নহি কারা লি রানির সাদি গাছ উর আমার কি গতি 
হইত ?” 

খুড়ো৷ চাটুষ্যে মহাশয় হাসিয়া! বলিলেন, “তাহাদের বিবাহের খরচও 
নবীনের শ্বশুরের ঘাড়ে চাপাইতে ! তুমি আমার নিতাস্ত আপনার জন, 
ভাই তোমাকে সৎপরামর্শ দিলাম, তা না শোনো, শেষে পন্তাইবে 1” 
লালমাধব চাটুষ্যে মশাযের পরামর্শ ফন দা, সব 


সা---৩৪ ও 


২৫৬ সাহিত্য। ২৪শ বধ, ৩য় সংখ্যা। 


কৈলাস বাবুর কন্তা স্থকুমারীর সহিত ভ্রাতার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির 
করিলেন । কৈলাসবাবু লালমাধবের সাংসারিক অবস্থার কথা জানিতেন) 
কিন্তু নবীনমাধবের মত ছেলে সচরাচর মেলে না। তিনি নবীনকে এম্‌ 
এ পর্যন্ত নিজের খরচে পড়াইতে রাজী হইলেন। মেয়েও পরম। 
নুন্দরী। লালমাধব দেনা পাওনা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলেন না । 
কৈলাসবাবু মনে করিলেন, «আমি উহার ঘরে মেয়ে দিতেছি, ইহাই 
উহার বাপের ভাগ্য, আবার টাকার দাবী করিবে ? মেয়েটিকে খুব 
সম্তায় পার করিলাম 1» মাঘ মাসের শেষে কৈলাসবাবুর কলিকাতাস্থ 
ভবনে স্থকুমারীর সহিত নবীনের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল । 
বিবাহের পর ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধকে সঙ্গে লইয়া লালমাধৰ মাণিক- 
নগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন ৷ জজবাবুর আদরিণী সুন্দরী কন্ঠ 
গরীবের ঘরে পড়িয়াছে, গ্রামের রমণীসমাজ সকল কর্ম ত্যাগ করিয়া 
বৌ দেখিতে আদিল | স্বকুমারীর যেমন রূপ, তেমনই গা-ভরা গহনা । 
পল্লীরমণীগণের মুখে প্রশংসার বান ডাকিল | 

আজ গিরিবালার আনন্দের সীমা নাই । সে নববধূকে কোথায় 
রাখিবে, কি খাওয়াইবে, কেমন করিয়া আদর যত্ব করিবে, তাহা 
ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।_নববধৃকে বরণ করিয়া 
লইবাঁর সময় তাহার মনে পড়িল, তাহার শ্থবীশ্তড়ী অকালে 
সংসার ত্যাগ করিলে সে প্রাণপণ যত্বে শিশু দেবরটিকে মা্নষ করিয়। 
তুলিয়াছিল; নিজের মুখের গ্রাস তাহার মুখে তুলিয়। দিয়াছে, ; নিজে 
ছিন্ন বন্ত্রে থাকিয়া! তাহার বস্ত্র যোগাইয়াছে, দেবরের রোগের সময় 
সমঘ্য রাত্রি জাগিয়! তাহার পরিচর্যা করিয়াছে, পিতৃদত্ত অলঙ্কারগুলি 
বিক্রয় করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিয়াছে, তাহাকে কোনও 
দিন মায়ের অভাব জানিতে দেয় নাই 1_সেই দেবর আজ বিদ্বান 
হইয়া" বংশ উজ্জ্বল করিয়াছে । মস্ত হাকিমের মেয়ে সে বিবাহ 
করিয়া আনিয়াছে । ভগবান তাহাদের ভাগ্যে এত স্বখ 
লিখিয়াছিলেন ণ হায় আজ যদি শ্বশ্তর শাশুড়ী বীচিয়া থাকিতেন ।-- 
তাহারা এই সখ ভোগ করিতে পাইলেন ন| ভাবিষ়া গিরিবালার চক্ষু 
হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল । | 
নববধূর সঙ্গে বি, চাকর, ভ্বারবান আসিয়াছিল) গরীব লালমাধব 


৬০০০ দাদা । ২৫৭ 


তাহাদিগকে লইয়। ব্যতিব্স্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি তাহাদের সহিত 
এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেন গুরুঠাকুর শিষ্য-বাড়ী আসিয়।- 
ছেন !--পারুম্পর্শের ভোজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নববধূকে 
পিত্রালয়ে পাঠাইতে পারিলেন না । 

বাড়ীতে দুইখানিমাত্র বাসের ঘর; আর একখানি ছোট খাটো 
চণ্তীমগ্ডপ | গিরিবাল। যে ঘরখানিতে থাকিতেন, তাহার মেটে দেও- 
য়াল, দেওয়ালে কয়েকথানি ঠাকুর দেবতার চিত্র, তক্তা দিয়! ঘরে 
মাটী-কোঠা পাতা । ঘরের মধ্যে চৌকি, তাহার অন্য দিকে কাঠের 
সিন্দুক, সিন্দুকের পাশে একটি প্রকাণ্ড বেতের ঝাঁপি, একটি বাশের 
আড়ায় লেপ তৃস্থক ন্তরে স্তরে সজ্জিত, তাহার উপর “ধোপদস্ত'ঁ কাপ- 
ডের আভরণ । পরিচ্ছন্ন মেঝেতে ধূল! নাই । ঘরের যে কয়েকটি 
দ্বার জানাল! ছিল, তাহ প্রশস্ত নহে ।-_-গিরিবাল। নববধূর বাসের জন্য 
এই ঘর ছাড়িয়া দিল । 

ঘর দেখিয়া! স্থকুমারীর ভয় হইল । এই গরুর গোয়ালে তাহাকে 
থাকিতে ' হইবে ?-_সবজজবাবুর গোয়ালঘরও ইহা অপেক্ষা শতগুণে 
ভাল | শাসি খড়খড়ি, বৈদ্যুতিক পাখা ও বিছ্যতের আলো দূরে থাক, 
ধার জানালাগুলি এত ছোট যে, ঘরে প্রবেশ করিয়া স্থকুমারী পাঁচ 
মিনিটের মধ্যেই হীপাইয়া উঠিল ।_তাহার পর যে দিন অরপ্যবেষ্টিত 
সন্কীর্ণ বনপথ দিয়! বিরলসলিল! অগ্রশস্ত নদীর পঙ্কিল ক্লে সে স্নান 
করিয়া আদিল, সে দিন পিতৃভবনের আঙ্গিনাস্থিত জলের কল ও 
চৌবাচ্চাপূর্ণ কলের জলের জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইয়! উঠিল! সে 
পল্লীজীবনকে নিদারুণ অভিশাপ ও পন্নীবাসকে বনবাস মনে করিতে 
লাগিল ।-_ আবার তাহার বড় জাটিই বা কেমন ?--গায়ে একটা 
সেমিজ বা জাম! নাই, কস্তাপেড়ে ময়ল! শাড়ী পরা, হাতে শাখা, 
সাদাসিধে গড়ন-বিশিষ্ট মোট। সোটা একট! স্ত্রীলোক; হাতে না আছে 
ছুগাছ: বালা, গলায় না আছে বিনোদবেণী "নেকলেস, !-স্থৃকুমারী 
ভাবিল, তাহার মায়ের দাঁসী মুক্তশশী ইহা অপেক্ষা অনেক হুন্দরী 1 
এই জায়ের সঙ্গে একত্র বান করিতে হইবে ভাবিয়া স্থকুমারী আতঙ্কে 
শিহরিয়া উঠিল ।-_ন্থকুমারীর সঙ্গে যে ঝি আসিয়াছিল তাহার নাম 
ভবতারিণী। ভবতারিণী অনেক কালের বি, সকুমারীকে লে (কালে 


২৫৮ সাহিতা । ২৪শ বর্ধ, শুয় সংখা]। 


পিঠে করিয়া মানব করিয়াছিল; ভবতারিণীর হাতে তাগা, গলায় 
সোনার দানা, পরিধানে তপর ।- দেখিয়া মনে হয়, গুরুঠাকুরাণী প্রীপাঠ 
পরিত্যাগপূর্বক শিষ্কে কতার্থ করিবার জন্য তাহার গৃহে পদরজ দাঁন 
করিয়াছেন ।-স্থৃকুমারী ভবতারিণীর কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া 
ফেলিল । ভবতারিণী তাহাকে শান্ত করিবার জন্ত বলিল, “তোর 
বাপের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে, এমন সোনার সীতেকেও এমন 
বনে পাঠায় ! কোথায় সোনার অদ্রালিকে, আর কোথায় এই কু'ড়ে 
ঘর !” 

কথাটা তখনই শাঁখাপল্লবসমন্বিত হইয়। পাড়ায় পাড়ায় পল্লীবধূ- 
গণের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল ।-_গিরিবাল৷ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, 
“রাঙ্গা বৌর বি এ কথা কখনও বলেনি 1” গৌরীর মা বলিল, “কেন ? ঝিয়ে 
বৌয়ে যখন কথা হয়, তখন পি'ড়েয়ে বসে আমাদের নয়নতারা তা 
শুনে এসেছে | ঢাকেো। কেন ?” 


এ সকল প্রসঙ্গ নানের ঘাটে হইতেছিল । কালার্টাদের মা গামছার 
ভিতর হাঁত রাখিয়া আহ্রিক করিতে করিতে ঝলিলেন, “কোলে কি 
হবে বৌম। ! কাজট! কিন্তু তোমাদের ভাল হয় নি; তোমরা হ'লে 
*গেরভ্ত' মানুষ; জঙ্জ ম্যাজেষ্টরের মেয়ে ঘরে আনা কি তোমাদের মত 
লোকের দাজে ?; এই দেখ আমার 'ভগৃগিন্পোত" ডেপুটী হাকিম, সে 
যদি আমাদের ফণীর ( ভগিনীপুত্র ) বিয়ে কোনও সদরালার মেয়ের 
সঙ্গে দেয় ত সাজে ভাল । কেউ কোনও কথ বল্তে পারে না । 
কিন্ত তোমাদের হয়েছে হাত চেয়ে আম মোটা । এখন কত কথ। 
শুনতে হবে ।” 

দত্ত-গিন্নী গামছাকস মুখমাঞ্জনা করিতে করিতে বলিলেন, “পেটের, 
ছেলের মত দেওরটিকে মানুষ করেছ ।-_-হাকিমের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে 
দিলে, শেষটা সামলাতে পারবেত ? এ বৌ যদি তোমার সঙ্গে ঘর 
করে ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। তোমার আমও যাবে ছালাও 
যাবে । পরের মেয়ের স্থখের জন্যই কি দেওরকে এত বড়টা করে- 
ছিলে ?” গিরিবালা অক্ষুটস্বরে বলিল, “ঠাকুরপোর ত ভাল হবে । 
নিজের সুখের “পিত্যাশায়। এ কাজ করিনি ঠাক্রুণ 1” 

গিরিবালা এ কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে কি এক অব্যক্ত 


আহাদ, ১৩২০। দাদা । ২৫৯ 


বেদনা + অনুভব - করিল । তাহার নয়নকোণে অগ্রর সঞ্চার 
হইল | রমণী-্বদয়ের রহমত ছুর্ববোধ্য ! গিরিবাল। অন্ত দিকে মুখ ফিরা- 
ইয়া জলপুর্ণ কলস কক্ষে বাড়ী ফিরিল ।_-তখন ঘাটে খুব উৎসাহের 
সহিত সমালোচন। আরম্ভ হইল | দত্তগিশ্নী ঘড়ায় জল পুরিতে পুরিতে 
বলিলেন, ঢের ঢের দাসী বাদী দেখেছি বাবু! কিন্ত কলিকাঁতার এই 
ঝি যেন খড়দার মা ঠাক্রুণ, চোখে মুখে কথা 1” 

কালার্টাদের ম। আহ্বিক মুলতবী রাখিয়। বলিলেন, “আবার মাগীর 
গলায় সোনার দানা ! বুড়ো বয়সে চুড়ো কর্ম” 

ঠিক সেই সময়ে বকুলতলায় দীড়াইয়া তামাক টানিতে টানিতে 
লালমাধবের গ্রাম সম্পর্কের খুড়ো দেই বুড়ো চাটুয্যে মশায় লাল- 
মাধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, “বাপু হে, তখনই বলেছিলাম, 
ঘোড়া ভিঙ্গিয়ে খাস খেয়ো না । গরীবের ঘর থেকে খাস! টুক্টুকে 
বৌ আন্বে ; মন দিয়ে ঘরকন্না করবে, দুকথা জোর করে বল্লে 
ঘাড় হেট করে শুন্বে। তা নয়, ভায়ের বিয়ে দিলে এক সদর- 
ওয়ালার মেয়ের সঙ্গে! পেলে ত কচু, মধ্যে থেকে ভাইটি হাতছাড়। 
হলো, “লাভঃ পরম গোবধঃ |” 

লালমাধব বলিলেন, “লাভের জন্য ত একাজ করিনি । ছোড়ার 
ত একটা “হিন্তেে হলো |” 

গ্রামের পুরুষ ও রমণীসমাজ একমত হইয়া রায় প্রকাশ করিলেন,__ 
লালমাধব বুঝিতে না পারিয়া বড়ই অন্তাযম কাজ করিয়াছে ।-_-লাল- 
মাধবের ভবিষ্যৎ-চিস্তায় তীঁহারা অস্থির হইলেন | . 

পাপের প্রায়শ্চিতন্বব্ূপ লালমাধব সর্বস্ব ব্যয় করিয়া গ্রামের 'শৃত্র- 
ভন্ত্র সকলকে পাকম্পর্শের ভোজ দিলেন ।__গিরিবালা অন্থগত দাসীর 
ন্যায় পরম যত্বে নববধূর সেবা করিতে লাগিল । 

৪ £ 
স্থকুমারী পিতৃগৃহে ফিরিয়া হাঁফ, ছাড়িয়। স্বীচিল, যেন সে একটা 
বিকট ছুংস্বপ্রের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল । বিশেষতঃ দাসী 
ভবতারিণী খন লাঁলমাধবের গৃহস্থালী কথ! সালঙ্কারে সদরালা-গৃহি- 
ণীর গোচর করিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা! $ করিলেন, জীবনে তিনি 
কল্তাকে এমন কুস্থলে পাঠাইবেন না;"নব্টুল 'চার্করী, করিয়া ছ পয়সা 


৬ সাহিত্য ণ ২৪শ বর্ষ, ৩য় সংখা] 


সঞ্চয় করিলে কলিকাতাঁর কাঁশারীপাড়ার নিজের বাড়ীর কাছে একটি 
বাড়ী করিয়া দিবেন । নবীনকে দেখিয়াই তিনি তাহার হস্তে কন্ত। 
সম্পূদ্দান করিয়াছেন, পাড়াগেঁয়ে লালমাধবের সহিত তাহার মেয়ের 
সম্বন্ব কি? | | 

শ্বশ্তরের কাঁশারীপাড়ার বাড়ীতে থাকিয়া নবীনমাধব : প্রেনিডেন্দী 
কলেজে বি. এ. পড়িতে লাগিল ৷ বি. এ. পাশ করিয়াই সে মুরুব্বী 
শ্বশুরের চেষ্টায় ও মুরুববীর মুরুববীর অনুগ্রহে ভেপুটী ম্যাজিষ্রেটী লাভ 
করিল, এবং বর্ধমানে শিক্ষানবীশ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত 

ৰ | 

সদরালার কন্যাকে বিবাহ করিবার পূর্বেই নবীনের মেজাজ পরিবন্তিত 
হইয়াছিল। ডেপুটাগিরি লাভ করিয়৷ তাহার মাথা অত্যান্ত গরম হইয়া 
উঠিল । সে সদরলা কৈলাস বাবুর জামাতা, এবং বর্ধমানের 'প্রবেশ- 
নারী? ডেপুটী কালেক্টর, ইহাই এখন তাহার পরিচয় ।__কিন্তু স্থৃতি 
সহজে মানুষের মস্তিফ-কোটর ত্যাগ করে না। নবীনমাধবের যখনই 
মনে হইত, সে প্বীগ্রামের. এক নিঃন্ব কথকের পুত্র, অভাব ও দৈনো 
তাহার শৈশবজীবন অতিবাহিত হইয়াছে, তখন লঙ্জার ও ক্ষোভে 
তাহার হৃদয় পূর্ণ হইত । সে সযত্বে দুঃখময় শৈশবস্থৃতি মুছিয়া ফেলি- 
বার চেষ্টা করিত। বন্ধুসমাজে পল্লীগ্রামের প্রনঙ্গ উঠিলে, নবীন 
অধিক উৎসাহে আমাদের অনন্ত ন্বেহের আধার ন্নেহময়ী পল্লীজননীর 
নিন্দা করিত । 

নবীন ডেপুটী হইয়াছে শুনিয়া লালমাধব ও গিরিবাঁল। আনন্দে 
অভিভূত হইলেন, এবং মঙ্গলচণ্তীর পূজা পাঠাইয়৷ দিলেন ।-__-খুড়ো 
চাটুযো মহাশয় এই স্থসংবাদে ঈষৎ হাপিয়া বলিলেন, “বেল পাকলে 
কাকের কি?” 

অতঃপর ডেপুটী ভাইটিকে একবার বাড়ীতে আনিবার জন্য লাল- 
মাধব তাহাকে ছুই তিনখানি পত্র লিখিলেন। নবীন অনেক দিন হই- 
তেই দাদাকে পত্র লেখা এক রকম ছাড়িয়া দিয়াছিল, ক্রমাগত তিন- 
খানি পত্র পাইয়া যে উত্তর ন! দেওয়া তেমন সঙ্গত মনে করিল না 
সক্ষেপে দাদাকে জানাইল, এখন বাড়ী যাইবার তাহার অবকাশ নাই; 
পৃ্পী গ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখাও সে গৌরবজনক মনে করে না । বিশেষতঃ 


আধা, ১৩২০! | দার্দী। | ২৬১ 
ম্যালেরিয়ার বাস্তভিটা পল্লীগ্রামে যাইতে তাহার সাহসও হয় 
না। | 

লালমাধব ভ্রাতার পত্র পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুন্ধ হইলেন; গিরিবালার 
মর্বেদনার সীম। রহিল না ।--সে কশদিয়। স্বামীকে বলিল, “ঠাঁকুর- 
পোকে ছেলেবেলা থেকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, 
নিজে না খাইয়া খাওয়াইয়াছি, মায়ের অভাব কোন দিন তাহাকে 
জানিতে দিই নাই 1_-বড়লোকের ঘরে ঠাকুরপোর বিয়ে না দিলে 
আজ হয়ত সে আমাদের পর মনে করতো না 1” 

লালমাধব বলিলেন, “নবীন যাই মনে করুক, সে আমার ভাই, 
আমার ত পর নয়। সে যাতে স্থুখী হয়, তাই ভাল । তার সুখেই 
আমাদের স্থখ । আহা, ছেলেবেলায় সে কত কষ্ট পেয়েছে; সে 
কথা মনে করিয়া যদি তার দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সে 
নি এক মুহূর্তের জন্যও যেন তাকে অকৃতজ্ঞ মনে না 

৮ 

কনিষ্ঠের প্রতি তাহার মনের ভাব পরিবন্ধিত হইল না। এ দিকে 
নবীনমাধব অল্পদিনেই চাকরীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, এবং কয়েক 
বৎসরের মধ্যে মহকুমার শাসন-ভার পাইলেন । মহ্কুমাও পল্লী গ্রাম, 
বাধ্য হইয়া সেখানে তীহাকে যাইতে হইল ! কিন্তু জন্মভিটায় গিয়া 
একবার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিবার তিনি অবসর পাইলেন না 1 
কয়েক বৎসর পরে তিন মাসের “প্রভিলেজ. লিভ” লইয়৷ নবীন কলিকাতায় 
গিয়াছেন শুনিয়া লালমাধব আবার তাহাকে বাড়ী আসার জন্ত পত্র 
লিখিলেন, কিন্তু নবীনের সেই একই উত্তর; পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার 
দারুণ উপদ্রব, সেখানে স্থুপেয় জল নাই, বাস করিবার উপযুক্ত ঘর 
নাই; সেখানে তিনি কিবূপে বাম করিবেন ? 

কিন্ত অকুত্রিম স্সেহের নিকট কোনরকম কু বা বাচবিচার নাই । 
প্রাণাধিক ভাইটিকে দীর্ঘকাল না দেখিয়া লালমাধব অত্যন্ত কাতর 
হইয়। উঠিলেন; এবং কলিকাতায় একবার ্াইকে দেখিতে ' যাইবার 

জন্য উৎস্থৃকি হইয়া পত্বীর নিকট তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন ।_ 
'লালমাধবের পুত্র ইন্মুমাধব তখন একটু বড় হইয়াছিল, সে বলিল, 
“বাবা! আমি তোমার সঙ্গে কাকাকে .দেখ তে যাত্ু/ গ্িরিবালা একবার 


২৬২ গাহিত্য। ? ২৪শ ব্য, ৩য় সংখা! 


আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিকিল না! পুত্রকে সঙ্গে 
লইয়া লালমাধব কলিকাতায় যাইবার জন্ত প্রস্তত হইলেন । 

গিরিবাল। দেবরের জন্য এক হাঁড়ি সোন। মুগের ভাল, বাগানের 
আমের কয়েকখানি আমসত্ব, বাগানের নারিকেলের একহণড়ি নাঁড়, 
ও ঘরের ছুধের সর বাটীয়! এক ভাড় ঘি প্রস্তত করিয়া স্বামীর 
সঙ্গে দিলেন । 
লালমাধব বলিলেন, “কলিকাতা যায়গা, সেখানে কতরকম মেঠাই 
মণ্ডা, ছানাবড়া, পান্তুয়া, খাজা, গজা। পাওয়। যায__সেখানে তোমার 
এ নারকেলের নাড়, লইয়া! গিয়া কি করিব? লোকে দেখিয়৷ হাসিবে যে?” 
 গিরিবালা বলিল, “আমি নারিকেলের নাড়,গুলি চিনির রসে পাক 
করিয়া মশলা! দিয়া তৈয়ারী করেছি । ঠাকুরপো ছেলেবেলায় এই 
নাড় বড় ভালবাস্‌তো | কতদিন তাকে নিজের হান্তে খেতে দিইনি, 
ছুটো নাড়ও যদি ঠাকুরপে। মুখে দেয়, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক 
হবে । তুমি নিয়ে যাও 1” 

এই সকল উপহার-দ্রব্য সঙ্গে লইয়! শিশু পুজ ইন্দ্রমাধব সহ লাল- 
মাধব গরুর গাড়ীতে দীর্ঘ সাত ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্বক আলমডাঙ্গ। 
ষ্টেশনে ট্রণ ধরিলেন, এবং সন্ধ্যার পর শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিলেন । 
লালমাধব কার্য্যোপলক্ষে পূর্বে অনেকবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন, 
সুতরাং কলিকাতার পথ ঘাট তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না ।_ 
আযাঢ় মাস, বর্যার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, সন্ধ্যার পূর্বে এক পশলা 
বুষ্টি হইয়া গিয়াছে । কাদায় কলিকাতার পথে চল! দুঃসাধ্য | ষ্টেশন 
হইতে বাহির হইয়া লালমাধব একখানি তৃতীয় শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া 
করিবার চেষ্টা করিলেন; গাঁড়োয়ান সময় বুকিয়া হীাকিল, কণীশারী- 
পাড়ায় যাইতে দেড় টাক ভাড়। লাগিবে । 

লালমাঁধব পল্লীগ্রামের লোক, তাহার উপর সেকেলে লোক; 
দেড় টাকা গাঁড়ীভাড়া দিয়া এক ক্রোশ পথ যাওয়া তিনি ব্যয়বাহছুল্য 
মনে করিলেন । ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে ইন্দু, এক 
ক্রোশ পথ হেঁটে যেতে পারবি ?”--কাকাকে দেখিবার জন্ত- ইন্দৃ- 
মাধবের ভারি উৎসাহ হইয়াছিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "্থুব 
পারবে! ঘাবা১, চল, হেঁটেই ঘাই, গাড়ীতে কাজ নেই 1” | 


আঁাড়) ১৬২০। দাদা: ২৬৩ 


-তখন .মুটের মাথায় মোট তুলিয়া দিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া লাল- 
মাধব 'জীদুর্গা, স্মরণ করিয়া রাজপথে নামিয়া পড়িলেন। মুটে হীঁড়ি- 
গুলি ঝাকায় সাজাইয়! লইয়া ছুল্কীচালে আগে আগে চলিতে লাগিল। 
রাত্তি প্রায় আটটার সময় লালমাধৰ সদরাল! বাবুর দেউড়ীতে আসিমা 
মোট নামাইলেন 1--এক জন দ্বারবাঁন তখন সিদ্ধির নেশায় ভরপুর হই! 
দেউড়ীর পাঁশের একটা কুঠুরীতে চার-পাইর উপর শয়ন করিয়া মিহি 
স্বরে একটা ভজন গায্সিতেছিল । দেউড়ীতে কলরব শুনিয়া সে উঠিয়া 
আসিল; লালমাধবের পরিচয় লইয়া সে জানিতে পারিল, আগন্তক: 
জামাইবাবুর দাদা, ভাইকে দেখিবার জন্ত দেশ হইতে আসিয়াছেন । 

ডেপুটাবাবু তখন ছ্বিতলস্থ সুসজ্জিত আলোকিত বৈঠকথানায় বসিয়া 
বন্ধুগণের সহিত পাশা খেলিতেছিলেন। গড়গড়ার মাথায় প্রকাণ্ড কলি- 
কাতে স্থগন্ধি তামাকুর মিষ্টগন্ধ গৃহের বামুস্তর স্থরভিত করিতেছিল, এবং 
নবীনমাধবের “টেরিয়ার কুকুরটি পাপোশের উপর কুগুলী পাকাইয়। শুইয়। 
নিত্রান্থখ উপভোগ করিতেছিল। এমন সময় পুরাতন ঠন্ঠনের চটাপায়ে: 
এক পা কাদা ও মাথায় দোছুল্যমান টিকি লইয়া! লালমাধৰ পুত্রের হাত 
ধরিয়া! সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। 

লালমাধবকে দেখিয়া নবীনের বন্ধুগণ সবিম্ময়ে তাহার মুখের দিকে 
চাহিলেন $ তীহারদ্দের মনে হইল, লোৌকট? ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ; বোধ হয়, কিছু 
ভিক্ষার আশাম্ম অসময়ে এখানে অনধিকারপ্রবেশে করিয়াছে ।- কিন্ত 
নবীনমাঁধবের কথায় তাহাদের বিস্ময় কৌতৃহলে পরিণত হইল। নবীন- 
মাধব দীর্ঘকাল পরে দাদাকে দেখিলেও, তাহাকে চিনিতে পারিলেন ; তিনি 
মুহ্র্তকাল স্তস্ভিতভাবে চাহিয়া বলিলেন, “কি রকম ? আপনি হঠাৎ এখানে 1” 
উঠিয়া দাদাকে. প্রণাম করিতেও তীহার ভুল হইয়া গেল 

দাদ। বলিলেন, “অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই একবার 
তোমাকে দেখিতে আসিলাম 1” 

নবীন বলিলেন, “বিলক্ষণ, আগে একটা সংবাদ দিতে হয় ।--সঙ্জে 
এ ছেলেটি-_?” 

_., লাঁলমাধবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ওকে চিন্তে পারছো! ন৷ ?. চিন্বেই 
বাকি করে, বহুদিন দেখনি, ও ইন্দুমাধব, তোমার . ভাইপো ।-_আঁমি 
তোমাকে সংবাদ না দিয়েই এসেছি; ইন্দুঃ ত্র কাঁক্ষাকে প্রণাম কর।” 


 সা-৩৫. 


২৬৪ সাহ্জ্যি। ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখা । 


ইন্দুমাধব এত বড়. বাড়ীতে কখনও প্রবেশ করে নাই, ' গৃহসজ্জা 
দেখিয়া তাঁহার তাক লাগিয়। গেল। সে তাহার ছেঁড়া ভুত! খুলিয়া 
গালিচার উপর গেল, এবং কাকাকে প্রণাম করিল। লালমাধব-দীড়াইয়া 
আছেন দেখিয়। ভূত্য একখানি চেয়ার সরাইয়। দিয়! বসিতে ইঙ্গিত করিল । 

এক জন বন্ধু সকৌতুকে নবীনকে ইংরাজীতে জিজ্ঞানা৷ করিলেন, "কে 
হন তিনি ?” ৰ | 

নবীন কিছু অগ্রস্বত টি রী বলিলেন, “দাদা ।” 

খেল! ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধুগণ উঠিয়া স্ব স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। 
লালমাধব উপহারের জিনিসগুলি আনাইয়া, কোন্‌ হাঁড়িতে কি আছে, 
তাহা নবীনকে বলিলেন; নবীন হাসিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলেন, “এ সকল 
জিনিস কি জন্য এখানে বয়ে এনেছেন? আমার কি আঁর নারকেলের নাড়, 
খাবার বয়স আছে? আর এখানে দ্বারভাঙ্গার আমের উতকুষ্ই আমসত্ব, 
মাখন-গলানে। ঘি ষথেষ্ট পাওয়া যায়। কষ্ট করে এ সকল জিনিস বাড়ী 
থেকে বয়ে আন্বার কোনও দরকাঁর ছিল না ।” 

লাঁলমাধব কুষ্তিতভাবে বলিলেন, “তোঁমার কৌদি দিয়েছেন, আমার 
কোঁনও দোষ নাই ।” 

নবীন বলিলেন, “বৌদি বোধ হয় আমাকে এখনও তেমনই ছেলে- 
মানব মনে করেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন, আমি তাঁর কাছে 
রুতজ্ঞজ আছি। তিনি ভাল আছেন ত!” 

লাঁলমাধব বলিলেন, হ, আছে, একবার তোমাকে দেখবার জস্ক 
তারা বড় আগ্রহ ।” 

নবীন বলিলেন, “সেট! স্বাভাবিক, কিন্তু কি করে তার আগ্রহ মিটাই ? 
--আমার ভয়ানক “ডিস্পেপ.সিয়া” পাঁড়াগায়ে গিয়ে তাকে দেখবার মত 
আমার , অবস্থা নয়।” 

ইন্দুমাধব তীহার পিতার কানে কানে' বলিল, “কাঁকীমাকে একবাঁর 
দেখ বে। |” | 

নবীন জিজাস! করিলেন, “ও বলে কি? 

লালমাঁধব “বলিলেন; "ও বল্ছে-_কাকীমাকে একবার দেখবে”. 

নবীন বলিলেন, “তা কাল ধ্েখ। হবে; তার শরীর ভাল নয়, রোধ 
ই শুষে পড়েছে, রাজে. আঁর দেখ! করবার স্থবিধ! হবে না” 


আযা, ১৩২০ | দাক্া। ২৬৫ 

কাকার কথা শুনিয়া বালক ক্ষন হইল।--উভয় আ্বাতায় আর অধিক 
কথা হইল না। নবীনমাঁধবের মাথা ধরিয়াছিল, শনি দাদার নিকট 
বিদায় লইয়া শয়ন করিতে চলিলেন।-_-অধিক রাত্রে পাচক বাহিরের 
একটা কুঠুরীতে ছু জনের ভাত দিয়া গেল। লালমাধব সপুত্র আহার 
করিয়! বহির্বাটাতেই শয়ন করিলেন। বালক পথশ্রমে কাতর হইয়াছিন্র, 
সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল; কিন্তু লালমাধৰ অনেক রাত্রি পর্্যস্ত 
ঘুমাইতে পারিলেন না; তিনি দীর্ঘনিঃশ্বীস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “কেন 
আসিলাম? এ ত সে নবীন নহে ।__তবু।ত আমি তাহার দাদা !” 

অন্তঃপুরে স্থকুমারী পূর্বেই ভাম্ুর ও ভাস্থরপুত্রের আগমন-সংবাদ 
পাইয়াছিল। স্বামীকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
“তোমার দেশ' থেকে কার! নাকি এসেছে শুন্চি ?” 

নবীন বলিলেন, “হণ, দাদা ছেলে নিয়ে এখানে এসেছেন। বুড়ো 
হলে মাচ্ষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।” 

স্থকুমারী বলিল, “কেন ?.চাকরী বাঁক্রীর উমেদারীতে এলেন নাঁকি ? 

নবীন বলিলেন, “না, অনেক দিন আমাকে দেখেন নি, তাই শ্ুন্লুম, 
দেখতে এসেছেন |” 

স্বকূমারী বলিল, “তবু ভাল, আমি ভাবছিলুম--কিছু মতলব আছে । 
এসেছেন, আজ থাকুন; কাল খাইয়ে দাইয়ে ওদের বিদেয় করে দিও। 
তোমার দাদার পরিচয় পেলে তোমার উপর লোকের ভক্তি চটে যেতে 
পারে। “অজ পাড়া-গেঁয়েদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি ?--আমি ভাবছি, 
ছোড়াটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে ন। যান।” 

চিক সেই সময় লালমাধৰ করতলে মস্তক রাখিয়া ভাবিতেছিলেন, 
“এই কি আমার সেই ভাই! এতকাল পরে উপযাঁচক হইয়া 
দেখা করিতে আসিলাম, একটা কুশলবার্ভীও জিজ্ঞাসা করলে না ? 
আমি গরীব, আমি পল্লীবাসী মূর্খ, কিন্তু আমি যে তার দাঁদ? 1” 

হঠাৎ ধহুকাল পূর্ধের এমনই এক ঘনঘোর বাদলের রাজি তাহার 
মনে পড়িল-_যে রাত্রে তাহার পিতা শিশু নবীনকে তাহার হস্তে সমর্পণ 
করিয়া ইহলোঁক হইতে প্রস্থান করেন। সঙ্গে সঙ্গে জেহ্ময়ী জননীর 
কথ। মনে পড়িল, স্বামীস্্ীতে কত কষ্টে নবীনকে মান -করিয়াছেন--- 
তাহাও মনো্পড়িল | অক্রধারায় তাহার নর্ণ,গড পিক হুইল; এবং তাহার 


২৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৩য় সংখা! 


সহিত সহাম্গভূতি-প্রকাশের জন্তই বোধ হয়, আঘাড়ের দিগস্তব্যাপী 
মেঘ চরাচর অন্ধকার করিয়া! মুষলধারে অশ্রবর্ষণ. আরম্ভ করিল। 


র্ীনেজকুমার রায়। 


সহযোগী সাহিত্য | 
শিক্ষা-তত্ব 


আমাদের ভারতবধে উচ্চশ্িক্ষ/। বা [01015615160 12000020101এর বিস্তার 
লইয়। বিশেষ উ্‌যোগ-আয়োজন চলিতেছে। এই সময়ে বিলাতে তথ। ইউরোপে শিক্ষা- 
বিষয়ক আন্দোলনের একটু পরিচয় দিলে বুঝা যাইবে, সভা ইউরোপ কেমন দৃষ্টিতে 
শিক্ষ1 ব্যাপারট। দেখিয়। থাকেন, এ পক্ষে ইউরোপের আদর্শ কেমন | এই সঙ্গে 
ভারতের পুরাতন আর্ধা শিক্ষার আদর্শ জানিতে পারিলে, তুলনায় সমালোচন। অল্লায়াস- 
সাধা হইবে । লগ্ডন ইউনিভারসিটার শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা! করিবার জন্ত, উহার 
রীতির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটাইবার জন্তঃ মৃত রাজ! সপ্তম এডওয়ার্ড একটি কমিশন 
,বসাইয়া যান | লর্ড হালডেন এ কমিশনের সভাপতি হইয়াছিলেন । এই কমিশনের 
মন্তবা এতদিনে প্রকাশ কর! হইয়ান্ছে । ইহ! ছাড়া; ফ্রান্স, জর্দণী এবং হুইড়েনের শিক্ষা - 
পদ্ধতির বিবরণ-সমস্থিত একখানি পুস্তক ইংলণ্ে প্রচারিত হইয়াছে । শেষ, ডাক্তার 
পল মন্রোর (7901 11010796) 4 09010708019 01 7:00080101 বা শিক্ষা 
বিষয়ক বিশ্বকোষ নামক বিরাট গ্রন্থ প্রায় পরিসমাপ্ত হইয়া আসিল | উহাতেও শিক্ষা- 
বিষয়ক অনেক তত্বের সবিস্তর আলোচনা আছে । এই সকল গ্রন্থ ও. রিপোর্ট অব- 
লম্বনে 159 [10098 (120802010177] 91019771906) নীমক সাময়িক পত্রে 
কয়েকট। চিন্তা-পূর্ণ নন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা এই সকল স্দর্ভ অবলম্বনে 
আমাদের 'বক্তবা বাক্ত করিব। 

আমরা “শিক্ষাণ বলিলে বুঝি ফেবল লেখা আর পড়া যাহার সাহীধষো ভারতীয় 
ছাত্জগণ ইংরেজী ভাষা লিখিতে, পড়িতে এবং বলিতে পারে। এই লেখাপড়ায় পটুতা- 
লাভের পরিচায়বন্বরূপ গোটাকয়েক পরীক্ষা পাশ করিতে পারে-_উপাধিধারী হইতে 
পারে-তাহাই আমাদের দেশে "শিক্ষা বলিয্ন পরিচিত | ইংলণে তথা ইউরোপের অন্ত 
সবল সভ্য দেশে এবংবিধ শিক্ষার প্রচলন নাই। উহারা লেখীপড়াকে "শিক্ষা বলে 
না। যাহার “প্রভাবে দেহের পুষ্টি, মনের ক্ষতি সাধিত হয়। যাহা শিখিলে বিদ্যার্থী 


আধা, ১৬২৩ | _.. সহযোগী সাহিত্য । ২৬৭ 


জীবন-যাঁ্রায় একটা-না-একটা প্রশত্ত পন্থা! অবলক্বন করিতে পানে এবং *এই জীবিকা- 
অর্জনের প্রতিযোগিতায় স্বীয় জাতির ও সমাজের পুষ্টিসাধন করিতে পারে ইউরোপে 
তাহাকেই শিক্ষা বলে । এই শিক্ষা ধর্দশূনা নহে) এই শিক্ষার অন্তর্গত সঙ্গীত, 
« ৰায়াম, নৌচালন, সন্তরণ, নানাবিধ জীড়া, সমর-কৌশল প্রভৃতি বহু বিষয় নির্চি 
রহিয়াছে । সোজা! কথা এই--ইউরোপ বলিতেছেন, “তুমি সমাজের বাষ্টি ব বাক্তি, 
তোমাকে যে সমাজ বা! গবসেন্ট ফ্‌থষ্ট অর্থ বায় করিয়া শিক্ষা দিতেছেন ; সে খণ 
গরিশোধ করিতে তুমি কোন ভাবে প্রস্তুত আছ! তুমি কি ধর্দ-যাজক হইয়া! সমাজকে 
ধর্ের পথে রক্ষা করিতে চাও ?. তুমি কি সমর বা নৌবিভাগে প্রবেশ করিয়া দেশরক্ষা 
ও সমাজরক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত আছ? তুমি শীর্সন বা বিচার বিভাগে 
থাকিয়। সমাজের ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকার্যো সহায়তা করিতে উদযোগী ?” 
বিদ্যার্ধার প্রতি ইহাই সভা ইউরোপের জিজ্ঞাসা ; এই জিজ্ঞাসার যেমন উত্তর হইবে, 
তদনুসারে বিদ্যার্থীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে | ইউরোপ বলিতেছেন যে, 
অর্থোপার্জনের জন্য একাধিক বহু পন্থ। আমি খুলিয়। রাখিয়াছি । তোমার যেমন যোগাতা 
হইবে, তুমি তদনুসারে সেই পথ অবলম্বন করিবে; পরস্ত তোমার যোগাতা কেবল 
তোমারই বাক্তিগত তুষ্টি-পুষ্টির জন্ত বিনিযুক্ত হইবে না, সে ষোগাতার সাহাযধো সমাজকে, 
জাতিকে ধন্ত করিতেই হইবে | যে শিক্ষা এই 2008 বা! আম্ু- 
কুল্য করে, তাহাই ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা | 

জন্দ্মণী এবং ফান্স সর্বাগ্রে দেখে, বালক সবল কিংবা ক ভুর্বল হইলে 
বিজ্ঞানের সাহাযষো তাহাকে সর্বাগ্রে সবল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। জর্দনীতে 
দুর্বল শিশুদের পাঠশাল! গৃহের মধো অবস্থিত নহে ; বিপিনে, কাস্তারে, বা পর্ববত-সান্গু- 
দেশে এমন সকল পাঠশাল! প্রতিষ্ঠাপিত থাকে; এইখানে ছেলের! ছুটাছুটি করিয় 
বেড়ায় যখন ইচ্ছা তখন লেখা-পড়া করে, যখন ইচ্ছা তখন খেলা করে। ফ্রান্সে 
8০-০91087৩ বা শরীর-উদ্মেব নামক এক প্রকারের চিকিৎসা এবং শিক্ষা-পদ্ধতি 
আছে | এই পদ্ধতির সাহাযো বালকের দেহগঠনের ক্রটী সকলের সংস্কার কর! হয়। 
যাহার বুক সরু, ভাবী যক্া-সম্ভাবনার গ্যোতক, তাহার বুক ও পিঠ চওড়া করিয়া 
দেওয়া! হয়; যাহার কোমর মোটা, দেহ মেদবাহুলোর পরিচায়ক তাহার কোমর সরু 
করিয়া দেওয়া হয়। এই 73০/-০10919 ব। শরীর-উন্মেরীতি ইউরোপের সফল 
দেশেই অবলশ্ষিত হইয়াছে । সুইডেন এবং জর্দনীতে আমাদের প্রাণায়াম-পদ্ধতি গ্রহ্ণ 
করা হইয়াছে । ইহাকে ইংরেজী ভাষায় 11509005155 [)961500 একাগ্রপদ্ধতি 
বল। হয়। মানস-ক্রিয়ার ছারা শরীরের উন্নতিসাধন এই পদ্ধতির উদ্দেন্ত ; ইহ! 
বারসাধা নহে; তাই জঙ্দণী। সুইডেন প্রন্থৃতি অপেক্ষাকৃত দরি্ দেশে এই পদ্ধতির 
আদ্র অতিমাত্রায় বাড়িয্াছে। তবে ফ্রান্সের নৌবিভাগের লেফটেনান্ট হেবোর্ট 
(171. 775১০) ভারতে আসিয়া ভারবর্ষের ডন-কুস্তি পরশ্নুতি বায়াম-পদ্ধতি ' :দেখিয়। 
খ্বিয়াছেন । ভিনি বলেন, এপক্ষে ভ/রতবানীর পর্ছতি সর্ব ঠকারপ, তিনি বিজ্ঞানেক, 


২৬৮ _ জাহিত্য। ২৪শ বধ, শুয় সংখাঁ। 


সাহাযো সপ্রমাণ কর্তা দিয়াছেন যে, দেহরক্ষার জন্ত 217-১80) 200 21000173 
অর্থাৎ সর্ববাঙ্গে বায়ুসেবন বা সমীর-অবগাহ এবং শান অতি প্রয্বোজনীয় | তিনি বলেন, 
সর্বাঙ্গের পূর্ণ-স্ষ,ত্তি ঘটাইতে হইলে, যতদুর সম্ভব নগ্ন হইয়। বায়াম করিতে হইবে ; 
তবে. সে বায়াম ফলপ্রদ হয় । ভারতববের ডন-কুস্তি এই হেতু দেহপুটির পক্ষে, সর্বব ' 
শরীরের উদ্মেষসাধন পক্ষে বিশেষ উপযোগী | উঁহারই চেষ্টার ক্রান্পের বছ পাঠশালায় 
ভারতবধের রীতামুসারে ডন-কুস্তি অবলঘিত হইয়াছে | দেহপুির সঙ্গে সঙ্গে দ্গীত- 
চর্চা করিতে হয়; কণ্ঠসঙ্গীতচচ্চার ফলে ছাত্রের ফুস্ফুস্‌ ও 'ক্লোমের সকল রোগ 
দূর হয় | তাই জর্ধণীর প্রতোক বিস্যালয়ে সঙ্গীতচচ্চার বিশেষ বাবস্থা! আছে-। 

একটা কথা এই স্থানে বলিয়া রাখিতে হইবে | আমাদের এ দেশে সবই [0%)' 
9০1,০০1 বা! দিনের পাঠশালা; আফিস কাছারীর মতন ছাত্রের! দশট্রী' পাঁচট। লেখা- 
পড়! শিখিয়া আইসে | ইউরোপের কোনও দেশেই এই 08 911001 পদ্ধতি সাধা- 
রণ ভাবে প্রচলিত নাই | যাহার অতি দরিদ্রঃ তাহাদের বালকগণই €ডে-স্কুল' বা 
'নাইট-সুলে। লেখাপড়া শিখিয়া থাকে | অভিভাবক একটু অবস্থাপন্ন হইলে ছাত্রগণের 
খোর-পোষের খরচ দিতে পারিলে তাহাদিগকে ছাজ্জাবাসসমস্থিত বিদ্যালয়ে পাঠান 
হয়| সেখানে ছেলেদের ছাত্রাবাসে থাকিতে হয়, এবং চব্বিশ ঘণ্টা কাল শিক্ষক ব 
অধাপকের দৃষ্টির অধীন থাকিতে হয়। ফ্রান্সে এবং জন্দরণীতে দরিপ্রের ছেলেদেরও 
এই ভাবে শিক্ষা দিবার বাবস্থা করা হইয়াছে ; গবমে”্ট দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাজন্ত সকল 
বায়ভার বহন করেন । ইহাদ্িগকে পরে সমর ও নৌবিভাগে উপরূ্ঠাপরি তিন বৎসরের 
জন্ত কাজ করিতে হয়। মোট কথা এই, আমাদের (ই পুরাতন ও সনাতন গুরু- 
গুহে বাসের পদ্ধতি প্রকারান্তরে এখনও ইউরোপে প্রচলিত আছে | সংশিক্ষার উহাই 
প্রশস্ত, পদ্ধতি বলিয়া এখনও মান্য | 

পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে ইউরোপের নকল দেশে শিক্ষা ধর্দদের অঙ্সস্বরগ গ্রাহা ছিল । 
বড় বড় ধর্দযাজক শিক্ষকতা করিতেন | ধর্মশুন্ত শিক্ষা ইউরোপে ছিল না, এখনও 
নাই। তবে ফ্বান্দে রোমান কাথলিক ধর্ম রাজধন্দ বলিয়া আর গ্রান্থ হয় না, 
ইংলণ্ডে 2013-001601173150 খ্‌ ষ্টান সম্প্রদায়ের মাগ্য বাঁড়িয়াছে. তাই এই ছুই দেশে 
ধর্দশিক্ষা! এখন তেমন প্রবলভাবে প্রচলিত নহে । লর্ড হালডেন কিন্তু স্পষ্টই বলিয়া 
ছেন যেঃ,ধন্মণুন্ত লেখাপড়। হইতে পারে ; পরস্ত 0010016 বা শিক্ষা ধন্মহীন হইলে হুয় 
না। তিনি ইহাও হলিয়াছিলেন যে, সমাজের বদ্ধনই যখন ধর্ম। ধর্ম আছে বলিয়া 
সমাজ 'আছে, সমাজ আছে বলিয়া ধন্্স আছে, তখন ধর্মকে বাদ দিয়া সামাজিক 
শিক্ষা সম্ভবপর নহে । যে সমাজের ফে ,ধর্স, সেই সমাজের সামাজিকগণকে সেই 
ধর্পের অনুসরণ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। নতুব! সমাজের সমগ্টিশক্তি (0০1951 
12688 ) শিখিল হুইয়! যাইবে | লর্ড হাঁলডেনের এই অতিমতি শুনিয়। বিলাতের 
[০1000140189 দলের নেতৃবৃন্দ একটু বিচলিত হইয়াছেন | পরস্ত সমাজ্ধর্পোর দিক 
দিয়া দেখিলে, এ 'মতের বিরোধ নায়নুসারে কর! যায় না । ফলে, এই কথাটা লইয়। 


আমা, ১৩২০। সহযোগী লাহিত্য। ২৬৯ 


বিলাতে বেশ একটু আন্দোলন চলিতেছে | 010101) 009166119 1২6৮18% 
নামক সামুক়্িক পঞ্রে এই সিদ্ধান্ত ধরিয়া বেশ আলোচনা হইতেছে। বিলাতের ধর্সা- 
বাজকগণের মত এই যে; অধুনা বিলাতে ধর্দাশিক্ষা! বড়ই ভুর্বল হইয়া পড়িয়াছে; ঘন ঘন 
পরীক্ষার উৎপাতে এই দোষ ঘটিয়াছে। র 

এইবার “ইউনিভারসিটা শিক্ষাণ্র বিষয় বলিব | এই উচ্চশিক্ষার অর্থ কি? 
“টাইম্স্‌” বলিতেছেন-_ . 
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অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বলিলে আমরা কি বুঝিব এমন কেহ যে, কোনও বিশ্ব 
বিদালয়ের কোনও একট! উচ্চপরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিধারী হইয়াছে, এবং স্থীয় 
বিদাবত্তার পদক লইয়৷ সমাজে পরিচিত হইয়াছে ? অথবা এমন কেহ যে, সহতীর্থগণের 
সহিত বিদা। আরাধনা করিয়া, অধ্যাপক ও আচার্ধোর নিকট এই সাধনার উপদেশ লাভ 
করিয়া বিদার সাধক হইয়াছে---বাঁণীর সেবক হইয়াছে ? এবং এই আরাধনা ও সাধন- 
লিক্গা সংসারের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানভাগারকে পূর্ণ করিতেছে? যদি প্রথম 
সিদ্ধান্ত গ্রাহহ করিতে হয়, তাহা! হইলে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়াছে, উপাধিধারী হইয়াছে, 
তাহাকেই “শিক্ষিত'-পদবাচা করিতে হইবে । তাহা হুইলে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়ত৷ 
সকলকে গ্রান্থ করিতে হইবে | পরস্ত দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যদি গ্রাহা করিতে হয়ঃ তাহ! 
হইলে "পাশের মহিমা” থাকে না, পরীক্ষার আবগ্তকতা অনুভূত হয় না।' প্রথম সিদ্ধান্ত 
অগুসারে যে “পাশকরা” লেখা-পড়ার প্রচলন আছে, তাহাকে ইংরেজীতে “65061129] 
90080801077 বল! হইয়াছে | দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে যে বিদাচচ্চা করিতে হত). 
তাহাকে ইংরেজীতে “[00970781 90008010701 বলা হন | উহ। বাহ, ইহা আস্তরিক ; 
উহা। দেখাইবার, ইহা অনুভব করিবার শিক্ষা | জর্ড হ্যালভেনের কমিটা এই অনুতবী 
শিক্ষা-পদ্ধতির পক্ষপাতী | পরস্ত পরীক্ষারও একটা! উপযোগিত। আছে, ষধা-- 
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প্রতিযোগী পরীক্ষার পক্ষে এই তিনটা কথা বলা চলে । প্রথম, ছাত্রদের্‌ পরীক্ষার ফল 
হইতে অধাপকের পরিশ্রমের এবং ষোগাতার পরিমাণ করা যায়; দ্বিতীয়, পরীক্ষার 
সাহাষো ছাত্রদের বাক্তিগত যষোগাতা ও আপেক্ষিক পটুতার পরিচয় পাওয়া যায় ) 
তৃতীয়, পরীক্ষার ফলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই ক্রটাবিচাতি বুঝা! যায়। অনেকে 
বলেন যে, প্রতিযোগী পরীক্ষা কেবল মেধার পরিমাণ-চেষ্টা মাত্র | কিন্তু মেধা বাতীত 
লেখাপড়াই হয় না; কষ্ঠস্থ করিতে না পারিলে কিছুই শেখ! যায় না। শিশু যাহা 
দেখে, তাহীরই পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, এবং সেই সকল পরিচয়কথা! মেধার সাহাযো 
স্মৃতির কোটরে সঞ্চয় করিয়া রাখে | এই সঞ্চয় প্রকরণট। শিশুর পক্ষে যতই স্থখকর 
ও আমোদজনক করিয়। তুলিতে পারিবে, ততই অল্লায়াসে বালক অনেক বিষয় আয়ত্ত 
করিতে পারিবে । চরিত্রের ও ভাবের উন্মেষ শুনিতে শুনিতে, দেখিতে দেখিতে আপ- 
নিই হয় । ফেমন করিয়া কোনট! দেখাইলে বা শুনাইলে ছাত্রের মনের মধো--- 
চিত্তের ক্ষেত্রে ভাবের উন্মেষ ঘটিবে, এই গুঢ়তত্ব যে শিক্ষক জানেন, তিনিই ফ্দ্বি- 
আচাধা | জ্ঞানাঞ্জনশলাকার সাহাযো দিবা চক্ষু বা মানসচক্ষু যে গুরু ফুটাইয়৷ দিতে 
পারেন, তিনিই সার্থক গুরু । এমন গুরুর সংখা)? ইউরোপেও অল্প হইয়। পড়িয়্াছে, 
তাই ইউরোপের সকল দেশের শাসকসম্পরদায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন | উত্তমশিক্ষক 
সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ভাহারা জলের মতন অর্থবায় করিতেছেন ; কেন না, ষে দেশে 
রেষ্ট শিক্ষকের অতান্তাভাব ঘটে, সেই দেশের সামাজিক অধঃপতন অবগযন্াবী | 


এবংবিধ নানা কথায় লর্ড হ্যালডেনের বিবরণী পূর্ণ। এই প্রসঙে ডাক্তার 'মন্রে 
বলিয়াছেন, ধে, শিক্ষাবাপারে ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা (5০ %/1]1) নাই; সমাজের 
কলাণকর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া! যাহা! সমাজিকগণকে শিখান আবশক, তাহাই শিখা- 
ইতে হইবে । শিক্ষা লাভ করিলে প্রাজ্ঞতা অর্জন করিলে, তখন ইচ্ছাশক্তির কথা যদি 
কেহ কহে ত কহিতে পারে ; শিক্ষানবীশীর কালে সকলকেই নির্দিষ্ট পন্থা! অবলম্বন করিতে 
হইবে | কথাট! আমাদেরও শান্তসিদ্ধাস্ত-সম্মত | যখন হিন্দুসমাজ সজীব ছিল, তখন 
শান্তর রচিত হইয়াছিল | তাই এখনকার ইউরোপের সজীব সমাজের বাবস্থাপদ্ধতি ও 
সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের শান্তরসিদ্ধান্ত অনেকট! এক হইয়া যাইতেছে । সেই গুরুশৃহ, 
সেই সহতীর্ঘ-সাহচধো শান্ত্রালাপ, সেই গ্রামে তপোবনে বাস, ইউরোপে বিশেষত; জন্ম 
দেশে দেশকালপাত্র অনুসারে আকারাস্তরিত হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে | সজীব মনুষ্য- 
সমাজ অনেক ব্যাপারে, বিশেষতঃ শিক্ষাবিষয়ে স্ধর্মা; কেন না, উদেগ্ত যে সকল পক্ষেই সমান 
--পমাজ। ধর্ম, জাতি, বংশ; বংশৈর ধারার রক্ষা সকল সমাজেরই ঈঙ্সিত। লর্ড হাল.ডেনের 
রিপোর্টে এই তন্বটাই যেন চারি দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে | এই সিদ্ধান্তের উগর 
দির্ভর করিক্লা তিনি: লগ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপক্জতির দোষ দেখিয়াছেন ! ভিনি 


আধাট)১৬২১।  : মাসিক সাহিত্য সমালোচন! । ২৭১ 


াষ্টই বলিয়াছেন যে, কেবল “পাঁশকরা পণ্ডিত লইয়া জাতির পুষ্টিসাধন, হয় না, .সে 
শিক্ষা শিক্ষ। (০710915 ) নহে, হরবোল। কাকাতুয়ার বোল কর্পডান মাত্র. ।. 11৩17 
1191 বা আন্তরিক শিক্ষ! না হইলে, বিদ্যার্থার মনো-বুদ্ধি-চিত্তের “ন্বাস্থা” সাধন. করিতে 
না পারিলে তেমন বিদ্যার্ধার দলের দ্বার৷ জাতিরক্ষ। সম্ভবপর নহে! গবর্ষেটে যে বর্ষে 
বর্ধে এত অর্থবার করিয়া উচ্চশিক্ষার বিস্তার করিতেছেন, তাহার উদ্দেপ্ত কি? উদ্দেষ্ট)-_ 
সৎ ও সাধু সামাজিকগণের স্যষট ; উদ্দেশ্ট,_স্বজাতিকে মানবতার---মনুষাত্বের উচ্চতম স্তরে 
উন্নীত করিয়। রাখ। | এই উদ্দেগ্ট-সাধন করিতে পারিলে, জাতি উন্নত হয়, সমাজ 
উচ্চাদর্শযুক্ত হয় | অতএব লগুম-বিশ্ববিষ্যালয়কে কেবল পরাক্ষাগ্রাহী বিদ্যামন্দির কঙ্িয়া 
না রাখিয়া, ছাত্রবাসসমপ্থিত, সন্ভাবপ্রচারক, সংশিক্ষার আকরম্বর্ূপ করিতে হইবে। 
এই হেতু তিনি লওন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন খটাইবার জন্ত নানাবিধ 
, পরামর্শ দিয়াছেন | 

লর্ড হ্ালডেনের কমিটার এই রিপোর্ট লইয়। বিলাতে বিদ্জ্জনসমাজে বিশেষ আল্দো- 
লন উপস্থিত হইয়াছে । আমর! প্টাইমস্‌” পত্রের শিক্ষাবিষয়ক অতিরিক্ত কয়েক সংখ্যায় 
প্রকাশিত আন্দোলন অলোচনা অবলম্বনে এই সন্দর্ভ পত্রস্থ করিলাম | রিপোর্টে এমন 
অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে, যাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকগণের সাক্ষাতে বিশেষ কোনও 
সম্বন্ধ নাই, যেমন ধর্দশিক্ষা। খ্টান 'ধর্দের প্রচার প্রভৃতি | পরস্ত মূলতঃ শিক্ষা-সন্বদ্ধীর 
যে সকল সমাজ-সামান্ঘ সিদ্ধান্তের আলোচনা আছে, তাহার সহিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া আবপ্তক ॥ আমাদের মধো এখনও অনেকে ইংরেজী ০910875 
শব্দের গ্যোতন! ও অভিবাপ্রনা ভাল করিয়া বুঝেন নাই। বঙ্গদেশে এ বিষয়ে আলো- 
চনা হওয়। প্রয়োজন | লর্ড হ্যালডেনের রিপোর্ট এ দেশে প্রচারিত হইলে, শিক্ষার মূল 
হুত্র ধরিয়া ০01079 বিষয়ের আলোচনা কর্তব্য হইবে | আপাতত; বাহিরের গোটা. 
কয়েক মোট! কথ। বলিয়! রাখিলাম ; কেন না, অস্নুমানে বোধ হয় যে, লর্ড হ্বালডেনের 
সিদ্ধান্ত অবলম্বন ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতির আংশিক পরিবর্তন ঘটান হইবে | কাজেই 
এই বিষয়টা এখন হইতে সাধারণের বোধগমা করিয়া রাখিতে পারিলে, ভরিষাতে রূুফল 
ফলিতে পারে । ৃ 

্‌ ্রীপপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | : 


মানিক সাহিত্য সমালোচনা । 


স্বাস্থ্য-দমাচার। জোন্ঠ।_-প্রীধতীক্রমোহন মুখোপাধায়ের (শারীরিক পরিজ্রম ও 

বাস্থা' নামক প্রবঞ্চটি পাঠ করিলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন। লেখক এই প্রবন্ধে বহু 

জ্ঞাতব্য তথোর সমাবেশ করিক্নাছেন। 'শরীরমান্তং খল ধর্সসাধনম্--এই অমুলা সা 

আমরা যেন কখনও বিশ্বত ন! হুই। জীর্ণ দীর্ঘ আধারে আতর ক্ষতি হয় ন]। বর্তমান 
ৰ জারির 


কালের ভীষণ জীবন-ুদ্ধে 'বলহীন' কখনও বিজর় লাভ করিতে পারিবে না। আন্ধার 
স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়া আত্মবলে বলী হইতে না পারিলে, কোনও জাতি মুক্তি লাভ করিতে 
পারেনা । 'নায়মাক্সা বলহীনেন লভাঃ-_ইহাঁ সকল ক্ষেত্রেই সতা। অতএব শারীর-চার্া 
আমাদের পক্ষে অপরিহীর্ধ্য | 'আলোচা প্রবন্ধে লেখক যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহ 
সমীচীন ; প্রতোক বাঙ্গালীর পালনীয় ৷ 'মক্ষিক মানবের শক্ত উল্লেখযোগা । ম্থাস্থা- 
সমাচারের ক্রমোক্নতি দেখিয়। আমর! আনদ্দিত হইয়াছি । 
দেবালয় । জৈষ্ট।- প্রথমে জেনারল বুধের হাফটোন ছবি আছে। ছবিখানি 


মন্দ 'নহে। “কাহার উপাসনা; ঈশ্বর ন। সোনা, তিন পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লেখক বলেন।_- 
“ধনের উপাসনা! দি করিতে হয়, তবে সরল ভাবে তাহাই কর উপসংহারে বলি- 
য়াছেন, -'মাটার পুতুল অনেকে ভগ্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার স্থানে সোন। রূপার পুতুল 
স্থাপন করিয়াছেন | কাঞ্চন-পন্থী প্রাচীন ভারতে ছিল না। এই কুৎসিত আদর্শ প্রতীচী হইতে 
প্রাচ্যে আসিতেছে। ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও মনুষাত্ব হারাইয়া আমাদের সমাজ কাঞ্চনের ক্রীত- 
দাস হইতেছে। সর্ধজর্ী সাহিতাও এখন কাঞ্চনের উপাসক! স্থার্থই যাহাদের পরমার্থ, 
কাঞ্চনই যাহাদের ইষ্টদেবতা, দেশমাতৃকার উপাসন! তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। স্বার্ধসর্বন্থ 
তাক্তের মুখে মাতৃতক্কির খই ফুটিতে পারে, কিন্তু ম৷ তাহাদের মৌখিক পূজা গ্রহণ করেন 
নু'। আস্তরিকতাই মাতৃখুজার প্রধান উপাদান । যে দেশে স্বর্ণ সতাকে ক্রয় করিতে পারে, 
সে দেশের তবিষাৎ অতাস্ত অন্ধকার। 
“্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্যাতে । 
অন্ঠ দগ্ধোদরন্তার্থে কঃ কুর্যাৎ পাতকং মহৎ। 

ঘে দেশের আদর্শ ছিল, সে দেশের একি ভীষণ অধঃপাত ! মা! আবার এই পুণাভূমির 
অধিবাসীদিগকে নিষ্কাম-ধর্্ের পথ-_মুক্তির পথ. দেখাইয়। দাও। ভারতবাসী আবার কর্ণ 
ফল জরীকৃকে অর্পণ করিয়া জীবনের ব্রত পালন করিতে শিখুক,__মানব-জন্মের খণ-পরি- 
শোধে সমর্থ হউক। ই্রীকাশীচন্ত্র ঘোবালের 'বঙ্ষিমচন্ত্রের বাণী উল্লেখষোগা ৷ কিন্ত 
অতাস্ত সংক্ষিপ্ত ।__“দেবালয়ে ভাবার ছুর্দশ! দেখিয়া ছুখ হয়। সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে 
একটু অবহিত হইলে ভাল হয়। “কবিতা-গুচ্ছে'র পদ্ভগুলি কেন ছাপা হইল? এমনতর 
আবর্জন! কি দেবলয়ে ছড়াইতে আছে ? | 

স্বপ্রভাত। লোষ্ঠ।-্রীত্রিগুণানন্দ রায় “ভারতবর্ষের পথের গান” রচিয়াছেন। 
পথ বলিতেছে।_'আমারই বুকেতে হোঁটেছে ধন্ত বুদ্ধ, শ্রমপদল !”--তাহার পর মামুদ 
হইতে মাইকেল পর্যান্ত ধীহারা তারতের বুকে হাটিয়াছেন, তাহার একটি অসম্পূর্ণ কর্দ- 
দিয়া ভারতবর্ষের পধ বলিতেছে।--“তবু আমি ওরে পথই আছি--আছি-_-আমি সেই পথ!» 
বাস্তবিক, ছুঃখ হয় নাকি? এত মহাজনের পদধূলি পড়িল, তবু পথ পর্বত হইল না! কিন্ত 
আমাদের মনে হয়, ভারতের বহু পথ কান্তারে। কৃষিক্ষেত্রে, নদীগর্ভে,--সর্ধবোপরি-. কলির 
বিরাট রাজার গোন্টালায় পরিণত হইক়া গিয্াছে। তাহ! কাহার পায়ের ধুলার ফল, বল! 


আযাড়,১৩২০ মাসিক সাহিভা সমালোচন! | ' ২৭৩ 
হু্ষর। মহাকালের স্পর্শে এইরূপ বহু পরিবর্তন ঘটিয়া ধাকে | অতএব পথের, বিলাপ অহেতুক 
হইক্স। উঠিতেছে !-_কবি-বশ:-প্রার্থা ত্রিগুণানন্দ বাবু বিষয়-নির্বাচনে পটুতার পরিচয় দিয়াছেন, 
কিন্ত রচনায় বিফল হইয়াছেন। এমন কি; এতিহাসিক ঘটনার নির্দেশে পর্যায়ের ক্রমও 
তিনি রাখিতে পারেন নাই।. কাচা হাতে তালিকা ও ফর্দ মক করা বায়; কৰিতার 
প্রতিমায় প্রাণ-প্রতি্ঠা তত সহজ নহে। প্রতিভার অধিকারে চেষ্টার প্রবেশাধিকার নাই। 
ববভাবসিদ্ধ শক্তির সাধা ব্রত আরাম কখনও উদ্‌যাপন করিতে পারে না। এ দেশের, 
নবীন কবিষপ:প্রার্থারা এই সহজ সতাটুকু তুলিয়া যাইতেছেন। ্ীমতী বামিনী সেন 'মহিলা-পরি- 
বদে? যে পরামর্শ দিয়াছেন; আশ। কুরি, তাহাতে সুফল ফলিবে। লেখিকা রূপক, ও গল্পের 
সাহাধো আপদার বক্তবা বিশদ করিয়াছেন। ফলে শুষ্ক তথাগুলিও সরস ও হৃদয়গ্রাহী 
হইয়াছে। তিনি মহিলাদের লক্ষা করিয়া যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা এ দেশের পুকুষ- 
গণের পক্ষেও নুপথা ও চিন্তনীয় বলিয়! মনে করি। শ্রীমতী বিনোদিন দেবীর “ডেরাড়ুন- 
ভ্রমণ হুখপাঠা | | 

বিগগ়ান | ফেব্রুয়ারী ।-_ডাক্তার শ্রীঅনৃতলাল সরকার কর্তৃক সম্পার্দিত। “বিজ্ঞানে, 
নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ব প্রাপ্রল ভাষায় বিবৃত হয়| আলোচা সংখায় “ভারতীয় 
কাগজ”, 'জর্মন-অধিকার-ভুক্ত চীনরাজো: ভিদ্বের বাবসা”, “কারবাইড ; “প্রাচীন সিংহলের 
লৌহ ও ইস্পাত, “আফ্রিকাদেশের পিগীলিকা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি হৃখপাঠা ও শিক্ষাপ্রদ । 
ছানা, প্রবন্ধে কাজের কথা আছে। এ দেশের যুবক-সম্প্রদায় চাকরীর জন্ত লালারিত 
ন। হইয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছানা, মাখন প্রভৃতি প্রস্তত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়। 
জীবিকার সংস্থানে প্রবৃত্ত হইলে দেশের দারিভ্রা কমিতে পারে ; উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ খাস 
সুলভ ও স্থপ্রাপা হইলে বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তিও উপচিত হইতে পারে ।--বিজ্ঞানের 
ভাষা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হইলে আমর! আনন্দিত হইব । কাজের কথায় ভাষার আড়ম্বর সর্ধ্ধধা 
বর্জনীয়) তাহা সতা। শব্-সমৃদ্ধি না থাকিলে ও সহজ সরল শবের সাহাযো বাক্ত হইলে 
বৈজ্ঞানিক সতা অনায়াসে ন্ুপ্রকাশ হয়, তাহাও আমর! স্বীকার করি। বাঙ্গাল! ভাষার বর্তমান 
অবস্থায় বৈজ্ঞানিক বিষযরুর রচনায় পারিভাষিক ও ভাব-প্রকাশ্পের উপযোগী শব্দসস্ভারের 
অতান্ত অভাব, তাহ।ও আমরা জানি। কিন্তু যেক্ষেত্রে বিশুদ্ধ প্রাঞ্ল ভাষায় ভাব ও 
তথা সহজে বাক্ত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে অপতাষার প্রয়োগ করিয়া কোনও লাভ নাই। 
বৈজ্ঞানিক রচনায় বাঙ্গালার পাঠক এখনও অনতান্ত | ভাষার কদর্ধাতায় তাহার! বিমুখ 
না হন, তাহাও প্রষ্টবা। আমর! বৈজ্ঞানিক লেখকগণশকে 'খোসা লইয়াই বাস্ত হইতে 
বলি না। তাহারা 'দানা”্রই সন্ধান করুন।__আমাদের সবিনয়ে নিবেদন এই, ধাহাদের জন্ত 
লিখিতেছেন, প্রবন্ধগুলি ষেন তাহাদের উপযোগী ও উপভোগা হয়। 

অর্থ | জো জ্রীবীরেজ্রনাথ বহর “ভারত ও মিশর' এই সংখ্যায় সমাপ্ত 


হইল। কিছুকাল পূর্বে শ্ীরাজেজলাল আচার্ধা 'সাহিতো' ধারাবাহিক প্রবন্ধে মিশর ও ভারতের 
সদাজ। রাজতন্ত্র প্রসৃতির তুলনা করিদ্বাছিলেন! নিশর ও স্কারতের গ্ুন্বতত্ব এখন. আনেক 


২৭৪ সাহ্ত্যি। ২৪শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা. 


দুর অগ্রসর হইয়াছে। “মিশরে ভারতীয় অভিবানসমূহ” ও “ভারত হইতে বাদযগণের 
কুশস্বীপে গমন' প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি এ কালে এক 'পারা'য় লিখিলে চলিবে ন! | 
এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা, প্রমাণ প্রন্ৃতির প্রয়োগ, প্রচলিত সিদ্ধান্তসমূহের 
বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি-ক্রমে প্রতিপাস্য সতোর অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা না করিলে, এ যুগে 
কোনও নির্দেশই গ্রহণ-যোগা হইবে না । আশা করি, নবীন লেখকগণ। গ্রস্থবিশেষের মত- 
বিশেষের অনুবাদে, সংক্ষিপ্তসারে, বা মর্দোদ্ধারে পণ্ুশ্রম না! করিয়া, স্বাধীন চিন্তা ও 
গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন। তাহাতেই দেশের ও দশের ও সাহিতোর উপকারের আশ! 
করা যায়।-_নবাঁন লেখকগণ মাতৃভাষার উন্নতিকল্লে অগ্রসর হইয়াছেন, এই দারিদ্রাদগ্ধ 
দেশে কষ্টল্ষ অবসরটুকু প্রসন্নচিতে মার সেবায় অর্পণ করিতেছেন ।-_ইহা হুলক্ষণ ৷ 
নব-যুগের সাহিত্যে নবীন সম্প্রদায়ের নূতন চেষ্টা ও উৎসাহ দেখিয়া বুক দশ-হাত হয়, 
কিন্তু সেই শ্রমের অপবাবহার ও অপচয় দেখিয়া! ছুঃখের সীমা থাকে না। সাহিত্যপরিবৎ আত্মস্থ, 
কৃটস্থ"আপনার ভাবে আপনি বিভোর। এই যে নবীন-সন্প্রদায় মাতৃভাষাকে দেবতা 
বলিয়া বরণ করিতেছেন, কে তাহাদিগকে দীক্ষা! দিবে ?-- কেমন করিয়া! অনুন্ধান করিতে 
হয়, কি ভাবে এঁতিহাসিক সতোর উদ্ধার করিতে হয়, সতা-সন্জানের ও তুলনায় সমা- 
লোচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিরূপ, প্রমাণের প্রকৃতি কি, কাহাকে প্রমাণ বলে, এই 
সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীকে শিক্ষ। দিবার কোনও বাবস্থাই নাই। এই জন্ত বাঙ্গালীর বহু চেষ্টা 
ও প্রসৃত শ্রম ভন্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বার্থ হইতেছে। বাঙ্গ'লার উন্নতির প্রবাহ ক্ষু্জ হই- 
তেছে। বাঙ্গালার সাহিতা পঙ্গ,র স্তায় ্বল্পগতি হইতেছে! এই শ্রম, এই উদ্যম, এই 
চেষ্টা সুপ্রযুক্ত হইলে বাঙ্গাল! সাহিতা নবজীবন লাভ করিতে পারে । মহামহোপাধায় 
পুজাপাদ পণ্ডিত: হরপ্রসাদ প্রভৃতি বাঙ্গালার আশার তীর্থ, বাঙ্গালীর গোঁরব বরেন্্র-অনুসন্ধান- 
সমিতি শিক্ষানবীশদিগকে দীক্ষ। দিন। নতুঘ! ভাষার দুর্দশ। ঘুচিবে না, বাঙ্গালার ইতি- 
হাস মূর্ত হইয়া বাঙ্গালীকে বরাভয় প্রদান করিবে না, ভাহাদের আশার স্বপ্ন কখনও 
সক্লল হইবে না। ভবিষাতে কে তাহাদের উত্তরাধিকার আহবনীয় বহির ম্যায় অতিসস্তপ্পণে 
রক্ষা করিবে? উত্তরকালে তাহাদের এতিহাসিকতত্ব-সঞ্চয়ের এই পবিত্র ধার কোন খাত 
অবলম্বন করিয়া তেত্রিশ কোটা ভারতসস্তানের মুক্তির জন্য লক্ষা-সাগর-সঙ্গমের অভিমুখে 
ধাবিত হইবে? যে সংষম-হীন) বন্ধনহীন, লক্ষা-হীন। বিচ্ছিন্ন সাহিত্য-চেষ্টা এখন বার্থ 
হইতেছে,. তাহা যদি সংযত, প্রণালীবদ্ধ, এক লক্ষ্যে নুপ্রযুক্ত; এক সংঘে বন্ধ, এক মন্ত্রে 
দীক্ষিত ও এক নাধনায় ব্রতী হয়, তাহা হুইলে, বিন্দু-সঞ্চয়ে পরিপূর্ণ জলপ্রপাতের মত 
শক্তিশালী. হইয়। বাঙ্গালার ভবিধাৎ নূতন করিয়া গড়িতে পারে। সাহিতা-সমাজ, 
সাহিতা-সশ্মিলন, সাহিতা-রঘ্ী ও সাহিতোর উপাসকগণ আমাদের এই নিবেদনে অবহিত 
হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা ।--শ্রীহেমেন্্রকুমার রায়ের 'রঙগম্*' হত প্রবন্ধ, কিস্ত হুখপাঠ্য ও, 
'আলোচনার যোগা | "কু পরিসরে অনেক (অপ্রিয় তথোর সমাবেশ আছে। কিন্তু ভীষণ 
হইলেও সতোর সম্দুখীন হইতে হয়। নতুব! মানবের নিস্তার নাই।- রঙ্গমঞ্চেও আর ব- 
নিক! ফেলিয়। রাখিলে চলিবে না| যাহী' সতা। তাহা দেখিয়া, যাহা উপযোগী ও হিতকারী, 


আবাড়, ১৩২০। মাসিক সাহিত্য সমালোচন|। ২৭৫ 
তাহার সংস্থান করিতে হয়। লেখক ক্রমে ক্রমে রঙ্গমঞ্চ-স্বর্ধীয় বিবিধ নিষয়ের আলো- 
চনাক় প্রবৃত্ত হইবেন। আমর! সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব। ইউরোপে রঙ্গালয় “হেয় কি 
প্রেয়। তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমাদের রঙ্গমঞ্চ যাহাতে আমাদের 
প্রের হইতে পারে, লেখক তুলনায় সমালোচনা করিয়৷ আমাদিগকে তাহার পথ নির্দেশ 
করুন। কেবল শুচিবাই কোনও জাতিকে পবিত্র করিতে পারে না। শুচিতাই জাতীয় 
পবিত্রতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে ; শুচিতাই তাহার প্রাণরক্ষা করে। সেই মাড়ৃ-ও-ধাত্রী- 
শক্তির স্বরূপ বদি নির্ণাতি হয়, আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞ হইব । 


 মহথামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষ । 


মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তাত্্শাসন প্রকাশিত হইবার পর আলো 
চনার সুত্রপাত হইয়াছে । “জনৈক কায়স্থ* আপন নাম অপ্রকাশিত 
রাখিয়া, “অমৃতবাজার পত্রিকা” একটি আলোচনার স্থত্রপাত করিয়াছেন। 
তাহার মর এই যে, শ্রীধন্মমঙ্গলের ইছাই গোয়ালা এবং তাত্রশাসনের 
ঈশ্বর ঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি হইবার পক্ষে বাধা কি? শ্রীংর্শমঙ্গল প্রায় ছুই 
শত বৎসর পূর্বে রচিত পাঁচালী গ্রন্থ । যদিও কেহ কেহ তাহাকে 
ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, তথাপি তাহার আদৌ 'এঁতিহাঁসিক 
মূল্য আছে কি না, জানি না। তাহাতে যে ইছাই গোকালার আখ্যা্িকা 
আছে, সেই ইছাই ঘোষের পিতা সোমঘোষ [ পদোন্নতিলাভের পূর্বে ] 
রাজকর-পরিশোধে অসমর্থ হইয়া, রাজপুরুষগণের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া- 
ছিলেন। তাত্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষ রাজবংশ-প্রস্থত,_ধবল ঘোষের পুত্র, 
এবং তাহার পূর্বপুরুষ এক সময়ে “রাঢাধিপ' ছিলেন । স্থৃতরাং ইছাই' 
ঘোষকে . এবং ঈশ্বর ঘোষকে এক ব্যক্তি বলিতে হইলে, এই সকল 
অসামঞ্ধস্ের কথ! বিশ্বত হইতে হইবে; অথবা সামগ্রস্তবিধানের চেষ্টা 
করিতে হইবে। ধাহারা শ্রীধশ্শমঙ্গলকে এ্রতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস 
করেন, তীহাদের সহিত তর্ক চলিতে পারে ন11 বিশ্বাসে “কৃষ্ণ মিলে; 
ইতিহাসের সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। 
যাহা হউক, ঈশ্বর ঘোষের তাত্রশাসনের পাঠমুন্রাঙ্কনসময়ে, প্রচ 
হারাইয়া, মুস্তাকর অনেকগুলি ভরমপ্রমাদদে পতিত হইয়াছেন ।. নিয়ে 


২৭৬ . সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ওয় সংখা | 


কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। সহ্বদয় (পাঠক তজ্জন্ত ক্রটী গ্রহণ 
করিবেন ন1; ইহাই প্রার্থনা । 


পংক্কি অস্তুদ্ধ শুদ্ধ 
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ঢাকার ইতিহাস। 


ঢাকার ইতিহাস শ্রীযুক্ত বতীন্্রমোহন রায় প্রণীত। আমরা এই পুস্তকের প্রথম খও 
প্রাপ্ত হইয়াছি; এই খও ৫৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ | ইহাতে ঢাকা জেলার (১) উফ-উৎস নদ 
নদী, (২) নদনদীর গতি-পরিবর্তনে প্রাকৃতিক বিপধ্যয় ও তাহার কারণনির্দেশ, (৩) খাল, 
খিল ও বিল, প্রসিদ্ধ বন্্শও বন, (৪) কৃষি; ভেষজ, উদ্তিজ্জ, (৫) মস্ত, পশু, পক্ষী প্রস্ৃতি 
(৬) বিবিধ শিল্প, স্থাপত্য ও তাখ্বর্ব, (৭) বাঁণিজা, বন্দর, মেল1) (৮) সাধারণ স্বাস্থ্য 
ও জলবাযু। (১) প্রাকৃতিক বিপ্লব, (১০) তীর্থস্থান, প্রাচীনকীর্তি, প্রাচীন দেবমস্সির 
ও বিএরহাদিযুক্ত পলী, এঁতিহাসিক স্থান, প্রপতস্তিপরিচয়, প্রাচীন দীঘীনমূহের বিবরণ 
প্রন্ঠৃতি বহুবিধ প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই পুস্তকে তিনখানি রেনেলের মানচিত্রের 
প্রতিলিপি ও ৪১ খানি 'ুন্দর হাফটোদ ছবি আছে । হবিগুলির মধো আসরপপুরের 
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চৈতা, ধামরাই এর যশোমাধব, টাকেখরীর মন্দির, রমনার মাঠ, রাজবাড়ীর মঠ) তালতলার 
পুল, রাজবল্লভের একুশ-রত্ব। ঢাকার জন্মাক্টমীর চৌকী প্রভৃতি কয়েকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এই ইতিহাসখানির আত্ন্ত .বিবিধ মূলাবান্‌ উপকরণে পুর্ণ। গ্রন্থকার সর্ব্ব- 
ত্রই ঘে মৌলিক তধোর সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা নহে ;কিস্ত তিনি আমাদিগকে 
যাহ দিয়াছেন, ঢাক! সম্বন্ধে আর কোনও বঙ্গীয় ধ্রতিহাসিক এ পর্যাস্ত তাহ! দিতে 
পারেন নাই। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে আমর! তাহার গুপপণার পরিচয় পাইব, এইরূপ আশা 
করিতেছি । এই উপকরণরাশি অনেকটা বিশিষ্ট অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে । উদাহরণ. 
স্থলে বলা যাইতে ' পারে, অনেক মেলা; প্রাচীন উৎসব ও বিগ্রহাদির কথা আমরা 
পাইতেছি। অনেক শিল্পঃ ভাক্ষর্যা ও এঁতিহাসিক প্রবাদ উল্লিখিত হইয়াছে। লত৷ 
যেরূপ কোনও পাদপের আশ্রয় লাভ করিল ফলফুলে সমৃদ্ধ হইয়! উঠে, সেইরূপ প্রাচীন 
কীর্তিগুলিও বিশেষ বিশেষ নৃপতির সাহাধা অবলম্বন করিয়া প্রসম্পন্ন হইয়াছিল | 
রাজ-অস্তঃপুরের অবরোধ-ক্লীস্তা মহিলাগণের কৌতুহলনিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া; কোন্‌ 
কোন্‌ রাজা কার্তিকবারুণী ও লাঙ্গলবন্দ প্রসৃতি বঙ্গবিখাত মেলার প্রতিটা করিয়াছিলেন, 
এবং কোন্‌ নৃপতির প্রিয় মহিষীর কোমলকরদ্বয় সুশোভিত করিবার জন্ত ঢাকার শাখারা 
এইরূপ শখ গড়িতে শিখিয়াছিল, এবং দেই কমকণ্ঠ ও ভুজবন্লী বিভৃধিত করিবার 
 সংকল্পে তথাকার মেক্রা এরূপ বিচিত্র ভ্ষণরাশি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা 
ধ্রতিহাসিকের আলোচা বিষয় । এই সমস্ত উৎকৃষ্ট শিল্প, ভাক্ষর্যা, মপ্দির ও বিগ্রহ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠায় রাজশভির সহায়তা নিশ্চই কাধ করিয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগে আমরা 
শুধু উপকরণে পরিতৃপ্ত হইব না । এই সমস্ত খড়, কুটা, মাল মশ.লা দিয়! বঙ্গলগ্মীর 
প্রতিমা গড়িতে হইবে। এই কার্ধা অতিগুরুতর, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভক্ত ও প্রেমিকের 
নীরব সাধনায় মুকদেবতা তাহার অবগঠ্ঠন মোচন করিক্লা সেবকের নিকট স্বীয় তথা 
প্রকাশিত করিবেন, হীহাই আমাদের বিশ্বাস। ঢাকার শঙ্খবণিকগণ জানেন, তাহারা রাম- 
পাল হইতে আসিরাছিলেন। সেনবংশীয় রাজলক্প্ী মোগলদের বাহু আশ্রয় করিয়! জাহাঙ্গীর- 
নগ্ররকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। সপ্তগ্ামের এ্বর্যোর অস্োস্মুখ কিরণ নবোদিত ঢাকার ললাটে 
আসিয়া পড়িয়াছিল। বতীন বাবু লিখেন নাই, কিস্ত আমরা জানি, তাহার উল্লিখিত 
গাজিখালি . নদীর পূর্বব-নাম “কানাই, ছিল। কানাই ও বংশাই, ধলেশ্বরীর এই হুই' 
পুত্রের প্রথমটি কোন্‌ অভিসম্পাতে মুসলমানী নামে পরিচিত হইল, তাহার অনুষ্ধান 
করিতে হইবে । মুপলমানী নাম পরিগ্রহ করিয়া অনেক প্রাচীন হিন্দুপল্লী বললালনী  উপ- 
স্রবে উপবীত-বিচাত বৈদ্ভের স্তান্প হম্সবেশে আত্মরক্ষা করিয়া রহিয্নাছে। ইহাদের 
ধারাবাহিক বিবরণ-সংগ্রহের চেষ্টা করা উচিত। এখনকার রাজনীতিক হৃবিধা অনুসারে 
বেকপ প্রদেশ-বিভাগ হইয়াছে, তাহাতে ঢাকার বধাবখ তথ্যের নিরূপণ কর! সহজ 
নছে। ফরিদপুরের জনেকাংশ জুড়ি! বিক্রমপুরে বে হিস্গরাজা সংস্থাপিত ছিল, তাহার 
একাংশের কথা বিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থকার কিরপে কহিবেন্‌,? পুন্তর্কর নম "পূর্ববঙ্গ লিখিয়া 
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১ম) ২র খণ্ডে এক একটি বিশেষ বিশেষ রাজবংশের পরিচয়' দিলে, অনেকটা সঙ্গতি 
রক্ষিত হইত। কোনও বিশেষ রাজবংশের পরিচয় দিবার সময় ঢাকা জেল!” অভিধানটি 
্রশ্থবকারের লেখন্ার গতি অন্টায়ভাবে সীমাবদ্ধ করিবে। তিনি কি আধখানা গীত 

গায়িয়া ছাড়ির! দিবেন? এই সমন্তার মীমাংসা! তিনিই করুন। 
ঘতীনবাবুর মুখে সাভারের নিকটস্থ কোণ্ডীগ্রামবাসী রাজবংঙীয় মাহিযাগণের বৃত্ধান্ত 
অবগত হইয়া! আমি 'প্রবাসী”তে তাহাদিগকে হরিশ্চন্র রাজার বংশধর বলিয়া . নির্দেশ 
করিয়াছিলাম। আলোচা গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় গ্রস্থকার সে কথার উল্লেখ: করিয়াছেন । 
সম্প্রতি এই বিষয়টি লইয়া একটু সাহিতাক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পাল- 
রাজার! ও কাস্থোজিয়। নৃপতিগণ যে তাদৃশ উচ্চজ্জাতীয় ছিলেন না তাহা এ দেশের চির!- 
গত প্রবাদ। কিন্তু ব্রাহ্মণেতরজাতীয় বাক্তিগণ যখনই রাজতক্ে বসিয়াছেন, তখনই 
সাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয় আসিয়াছেন। অতি নীচ শবর ও চণ্ডালাদি 
জাতি পর্যান্ত রাঁজসিংহাসন লাভ করিয়। তান্রশীসনে আপনাদিগকে ক্ষজিয় বলিয়। পরি- 
চয় দিয়াছেন, তিহাসিকগণের তাহ। অবিদ্িত নাই। এখন ধাহারা আপনাদিগকে যে ষে 
জাতীয় বলিয়। পরিচয় দিতেছেন, সেঙ্গান্‌ রিপোর্টে ঠাহাদের সেই আবদার অনেক 
সময়েই অগ্রান্ত হ্ইয়। যাইতেছে । নিজেদের হাতে তাত্রশাসন থাকিলে সেই সব জাতি 
স্বীয় সামাজিক গোরব বাড়াইয়। লিখিতেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং তাত্রশাসনোক্ত 
জাতিপরিচয় আমরা শিরোপার সায় শিরোধাধা করিয়। লইব ন।| রাজার! সুন্দরী কন্তা 
পাইলে সমস্ত জাতি হইতেই গ্রহণ করিয়। তাহাদিগকে পরিণয়-হযত্রে 'বন্ধ করিয়। 
থাকেন। ত্রিপুরা রাজোর গত তিন শত বৎসরের ইতিহাসের পযালোচনা করিলেও তাহা 
জানা যাইতে পারে । পাল রাজারা কি জাতীয়, এবং তাহার! কোন্‌ কোন্‌ জাতীয়! কন্তার 
পাশি-পীড়ন করিতেন; তাহ জানিতে চাহিলে, মুল পঞ্চাননের কারিকা পাঠ কর! উচিত: 
নুলপঞ্চাননের স্তায় ম্পষ্টবক্তা ও বিশ্বস্ত ঘটক এ পর্ধানস্ত কেহ ব্রাহ্মণসমাজে আবির্ভ,ত 
হন নাই। তিনি সাড়ে তিন শত বৎসর পুর্বে বিচ্যামান ছিলেন। তখনও অস্তরমিত পাল- 
রাজঞ্জর আভা লোকের স্মৃতি হইতে তিরোহিত হয় নাই, ' তিনি পালরাজাদের 
প্রায় সমসাময়িক প্রাচীনতর কুলপপ্রিক|-কারগণের পদাঙ্ক অনুসরণ 'করিয়। শ্রস্থ লিখিয়া 
গিয্াছেন। কুতরাং এ সন্বদে তাহার ভ্রম কল্পনা করা অন্তায়। ডচ্চবর্ণের শিক্ষিত লেখক- 
গণই হন্তে লেখনী পাইয়! বিচিত্র প্রকারে আত্ম-গৌরব ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্ত 
অপেক্ষারত' অরশিক্ষিত নিয়্তর জীতির লোকেরা যে বংশাবলী উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহ! মুলত; অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ পাইতেছি না। আপাতত: খাইডাডোস্ক 
কোন্‌ জাতীয় ছিলেন, তাহা নিরূপণ করুন। যতীনবাবু আমাদিগকে ডাহা গ্রন্থের দ্বিতীয় 
থণ্ডে বিরাট এঁতিহাসিক ভোজের নিমন্ত্রর করিয়াছেন। আমরা পেট্ক ব্রাহ্মণের স্তায় 
আমস্তিত হইয়া প্রতীক্ষা করিয়! রহিলাম। | ৫ ২ 
শীদীনেশচন্ত্র সেন। - . 


হি রানী? ১৭ 


৷ কেশ-ঠতলের উৎকর্ষ কিসে ? 


.. কুস্তলকষৌসুদ্রী তৈল ন্বঙ্ছ, হুচ্দর, 
তরল, নির্ধল। ইহাতে জাঠা হয় না। 


টি *া রর রর 
রি সৌরতে অতুলনীয়, কেশবর্ধনের অমোঘ 
সান টি 
ঠা] উপায়। অথচ ইহার মুল্য যথেষ্ট 


সন্দেহ নাই। মৃল্য বার জনা । 
কবিরাজ শ্রাখালচন্জ সেন, এল্‌) এন, এস। 
২১৬ নং কর্ণওয়ালিস স্্রীট, কলিকাত।। 


বিদ্যাসাগর-জননী 
ভগবতী দেবী। 


' জীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রদীত। 


এই পুস্তকে হিম্ুরষণীর জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হুইয়াছে। 
তিনখানি হাফটোন চিব্রসংবলিত। উৎকষ্ট বাধান। মুল্য ৪০ চ ডাঃ মাঃ/১০। 
পুহ্তক সম্বন্ধে অভিমত । 
জুগ্রসিদ্ধ দার্শনিক পত্ডিত ও সাহিত্যসেবী নি রী ভি 
দত্ত মহোদয় লিখিয়াছেন $₹--“পৃজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুজনীয়া 
ঘামনী তগবতী দেবীর চিজ চির বাজালীর লন্ুখে উপস্থিত করিয়া! আপনি 
১ আপনার ভাষা প্রাঞ্জল ও জনাবিল,এবং ঘটনা-সংস্থান বেশ 
1” 
... সংস্কত কলেজের তুধোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাম্প্ শ্রীযুক্ত সতীশ্চত বিদ্যাতিষণ 
মহোদয় লিখিয়াছেন £--““ধাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, চরিতাগুত, পান 
করিতে-চােন, তাহারা তাহার মাতার জীবনচক্চিত পাঠ কক্ষন | জ্মাশী কারি, 
এই দার দমে ও পরচারলান্ত কািবে। 
. ছি সেন্টাল লাইবারী--১১ করিালিস ইট কলিকাতা। 








১৮ সাহিত্য-বিজাপনী। 


_ দিন্যাশানাল নর্শরী। 


আমর! পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান হইতে নানাপগ্রকার 'স্জী ও ফুলের 
বীজ আমদানী করিয়া! থাকি । আমাদিগেক প্রত্যেক বীজই উৎপার্দিক।-শক্ি- 
বিশিষ্ট, সেই জন্ত রাজ!, মহারাজা, ও জমীদারবর্গ পর্য্যন্ত আদরের সহিত 
সজী ও ফুলের বীজ কিনিয়া আশাতিরিকজ্জ ফলোৎপাদদন দেখিয়া অধাচিত 
প্রশংসাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 

গাছ! চার। ! কলম !!! 

তমা, লিচু, কলা, গ্রভৃতি বিবিধ প্রকার ফল, ফুল, লতা, পাতা-বাহার 
গাছ ও কলম অন্তত্র অর্ডার দিবার পূর্বে গ্রাহক মচোদয়গণ অক গ্রহপূর্ব্বক 
একবার আমাদের সচিত্র বৃহৎ বপন ও রোপণ প্রণালী সহ গাছ ও বীজের 
বৃলা-তালিকার প্রতি দৃষ্টি রাঁখিবেন। অর্ধ আনার ট্ট্যাম্প পাঠাইলে অতি 
৮৬ শা আগ্রহের সহিত মূল্য তালিক! -পাঠাইয়৷ থাকি। পরীক্ষা 
প্রার্থনীয়। 





প্রতি তোলার মূল্য জামেরিকান কুমড়া, ষ্যামথচিলি, প্রায় ছুই শত 
পাউণ্ড ওজনে পর্য্স্ত হয় বক্রধরণের ॥« এ হোয়ায়িট, ম্যারে। ॥* আমেরিকান 
লাউ ক্যান্ু পম্পকিন প্রায় ৬* হইতে ১** পাউও পর্য্যন্ত হয় &* এ মনষ্টার 
পীতবর্ণ প্রায় ১** হইতে ২০* পাউগু পর্য্যন্ত হয় ১২ এমেরিকার কাকুড় বা 
ফুটী কাগ্টালুপ ॥* কালীকফণ্ণিয়৷ ॥০ এমেরিকান লঙ্কা, ইহ! খুব বড়, দেখিতে 
সুন্দর ১২ এমেরিকান তরমুজ আরাকনসস, ট্রাভেলার দ* প্রাইজ অফ. 
জর্জিয়া ॥+ আমেরিকার মক পেনসিলভেনিয়। প্রতি সের ২২। 
£ বৈশাখ ও ষ্ঠ ষাসের বপনোপয়োগী ঢ্যাড়স, ধুন্মুল, বিঙ্গা, বেগুন, 
প্রভৃতি ২* রকম দেশী বীজ এক বাব ১২ কোন নির্ধিষ্ট বীজের প্যাকেট ** 
হইতে ।ৎ।. 
মায় এগ কোং। 
পোঃ বন্স ৪*, কলিকাতা! । 


বিজাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্কুগৃহীত হইব। 


পি 


সাহিত্য-বিজাপনী | | ১৯ 


শরীরমান্যং খলুধর্মসাধনম্‌ । 


চিন্তা, কার্ধযদক্ষতা, অঙ্গসঞ্চালন, সমস্তই মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে। 
বিস্তদ্ধ রক্তই মস্তিষ্কের সকল শক্তির মূল। অবসাদ, বুচছ?, হুর্ধ্লতা, অব- 
সন্নতা, জ্গায়ুর হূর্বলতাঃএবং সাধারণ রুগ্নাবস্থা। থাকিলে, জীবমীশকির হূর্বলতা 
উপস্থিত হয়, তাহাতে রক্তের দোষ জন্মে, দায় ক্ষরগাণ্ত হয়, 'অল্পকালের ' 
৬ মধ্যে মন্তিফও আক্রান্ত হইয়া] থাকে । সবল হইতে হইলে, সুস্থদেহে সবল 
. স্বৃতিশক্তিতে আনন্দের সঙ্গে কার্য পরিচালনা করিতে হইলে, বিশুদ্ধ রক্ত 
সঞ্চয় কর। আবশ্টক । তাহার গধান ওবধ এ, মৈজ্রের সুরাসম্পর্কশূন্য। 


০ 


ইছাতে শ্বাভাবিক সরল প্রক্রিয়ার রক্ত বিশুদ্ধ হন্, শরীয় সবল রক্ন, 
মন প্রফুল্ল হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। ইহাতে স্থস্থ ও সবল 
হইবার জানন্দ লাত করা যায়, _ইহাতে যুবকের ন্যায় উৎসাহ ও কার্যযঙক্ষতা 
লাত করা বার, ইহাতে জীবন আনন্দময় হয়, কার্ষেয সফঃ তা লাভ করা 
যায়। এই সকল উপকার লাভ করিবার প্রধান ওষধ-_ 
সুরাসম্পর্কশুন্য 
সারম্বত রসায়ন। 
মুল্যাদির বিবরণ ।--- 
প্রতি শিশি ১০ ম্বান্ত্ 
ডঞ্জন ১২৭ টাকা। 
প্রারণ্ডি-স্থান।_ 
সাক্কাল কারষেসী। 
ঘোড়ামারা--রাধসাহী। 


বিজ্ঞাপনাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিতে)'র উল্লেখ করিলে 


অন্গৃহীত হছইখ। 











২৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী | 
জী? সেবীর প্রধান সুহৃৎ। 


 হাফাদের মহান্ুগদ্ধি মভিক্ষ- 
সি্ধকর আযুর্ধেদীয় উপাদানে 
প্রস্তুত, কেশতৈল “কুস্তলবৃষ্য” 
এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গে যখন 
কোনও কেশ তৈলই ছিল না, তখন 
আমাদের “কুত্তলবব্য ছিল। এই 
জুদীর্থ চল্লিশ বৎসর কাল, আমা- 
দের মহা সুগন্ধি আঘুর্কেদীয় তৈ 
“কুস্তলবৃযব” জনসাধারণের শ্রন্ধ! 
ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়! টি । ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, মহর্ধি দেবেজ্নাথ 
ঠাকুর, কবিসআাট রবীন্দ্রনাথ, জজ স্তর চল্জমাধব, জজ ম্যর আশুতোষ, 
নাউ্রাচাধ্য গিরিশচন্দ্র, রহত্ত-নাট্যকার অমৃতলাল--সকলেই আমাদের এই 
কুম্তল-বৃষ্যের অবারিত প্রশংসা করিয়াছেন। আপনি বন্দি সাহিত্যসেবী 
হুম-_তাহা হইলে' নিত্য ন্নানকালে ইহা! ব্যবহার করুন। ইহা! ব্যবহারে 
মাথ। ঠাণ্ড! থাকে, মস্তিষ্ক সবল হয়, রাঝে স্ুনিদ্রা হয় । 


বুল্য- প্রতিশিশি এক টাক1। মায় ডাকব্যর ১// টাকা। তিন 
শিশি ২৭ ডজন ৯২ টাক!। 


মহাদৌর্বল্যের অব্যর্থ প্রতিকারক। 


আমাদের প্অশ্বগন্ধার শরস।” ইহা খবি প্রণীত মহোৌষধ।- সর্ববিধ 
দৌর্বধল্যে-_শারীরিক ও মানসিক শক্তিহ্থীনতায় ইহা মন্ত্রোৌবধির মত কার্য্য 
করে। বে কোনও কারণে এই রহোপকারী রসায়ন. সেবন কর! উচিত। 
ইহা! সেবনে দায়ুর শক্তি বৃদ্ধি হয়, মেধাবৃদ্ধি হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, আমু বৃদ্ধি হয়-_ 
দ্বেহ সম্পূর্ণরূপে বলিষ্ঠ থাকায় সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে পারে ন!। 
মূল্য প্রতিশিশি ১7০ টাক! ? মায় ডাকমাশুল ১৪৩/* টাক । 

অকৃত্রিম, ও বিশুদ্ধ মকরধ্বজ মানবের জীবনীশক্তি | 
খষি-প্রণীত মকরখবজ, অনুপান বিশেষে, সর্ববিধ রোগেই প্রযোজা। 
শিশুরোগে ও বন্ধাবস্থার রোগে যখন কোনও ওষধেই ফল হয় না, তখন 
মকরধবজই জীবন রক্ষা করে। আমাদের মকরধবজ অকৃত্রিম জন্ত ভারত 

বিখ্যাত। সাত পুরিয়া বৃর্ণা এক টাক।। মায় ভাকবায় ১৩, টাকা। 

| কবিরাজ- জাঙতোব সেন ও পুলিন বিহ্বারী সেন 
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, বালাখান!। 
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মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি-গ্রস্থাবলী | 
€ এজেপ্টস্‌,__চক্রবর্ভা চ্যাটার্জি এও কোং, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা) 

১। অনুসন্ধান (প্রবন্ধ-গুচ্ছ) _বিধুশেখর, হরিদাস, রাঁধাকুরুদ্,রাধেশচন্্র, 
কুমৃদমাথ প্রভৃতির রচনা হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ৯২ টাক1। ২. প্রীমরেজ- 
নাথ ঘোষ-_-ইতিহাস-শিক্ষাপ্রণালী, প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের জন্য । সৃল) %৪০। 

৩। শ্রীরাজেজ্নারায়ণ চৌধুরী,_€ ক) মালদহ জেলার ভৌগোলিক 
বিবরণ। মুল্য %০। ( খ) বস্ত-পরিচয় ও ইন্জিয়-পরীক্ষ।। 

৪। শ্রীহরিদাস পালিত- (ক) মালদহের গম্ভীরা__বাঙ্গালার ধর্ম ও 
সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায়। মুশ্য ২২ টাকা। (খ) মালদহের 
রাধেশচন্ত্র । মুল্য ।*। (গ) মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, ( ঘ) বাঙ্গা- 
লার প্রাচীন পু'থির বিবরণ। 

৫। ৬রাধেশচন্জ্র শেঠ বি এল্‌--( ক) এঁতিহাসিক প্রবন্ধ । 

(খ) মালদহ-বদ্বমাল। ( প্রাচীন গৌড় ও পৌু, দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি, 
সাধু ধর্মপ্রচারক, বণিক্‌ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ )। (গ) সেকগুভোদয়!] 
পাও্য়ার বড় দরগায় প্রাণ্ড শাহ জালালুদ্দিন তাত্রেজির জীবনবৃতাস্তমুলক 
সংস্কৃত গ্রন্থ, হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত । 

৬। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, বি এল-_মালদছে এঁতিহাসিক অন্ুসন্ধান- 
কার্য্ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: । 

৭। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ভূতপূর্বব “জান্মবী' ও “বসুুনা, সম্পাদ্দক-- 
কান্তকবি রজনীকান্ত (যন্্রস্থ )। 

৮। শ্রীভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভ্ভাভূষণ বি এ, বি এস সি, অধ্যাপক, 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্ষ্টিটিউট-- ক) 179 15001012010 730091)% ০1 
1101--২২ টাক1। (খ) অর্থকরী উত্ভিদৃৎবিস্কা। . 

৯। প্রীবিধুশেখর শান্্রী-(ক) সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোধ প্রণীত সংস্কৃত 
গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, (খ) মিলিন্দপঞ্ হ- দ্বিতীয় ভাগ, ( গ) ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ 

১০। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ_-(ক) অন্ন-সংস্থান (খ) ভারতের 
বৈষস্কিক তথ্যসংগ্রহ ৷ | 


শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়চঙ্জ সরকার “সাধনা” সম্বন্ধে বলেন-__“এষন গুরুতর রিষয়ে, 
এমন সর্বাজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এমন জাড়ন্বরপুন্ট, অলঙ্কারশূক্ত, নিরেট 
ভাষার, এত কথার আলোচনা, বোধ হয় বাঙ্গালার মার নাই। "বাহ্‌ বস্তর 
সহিত মানব-প্রক্কৃতির সম্বন্ধ-বিচারে” নাই-_-“অনুসীলনতথ্ে" নাই-_ভকিযোগে' 
নাই--বোধ করি আনন কোথাও নাই ।” 


_ বিজ্ঞাগনজাতাদদিগকে চিঠি লিখিবার সময়ে 'সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্সগৃহীত হইব।  + 


্ 


২২ পাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 


পধ্চপ্রদীপ 


শীযুক্ত সুবোধচজ মুমদদার বি.এ, গ্রদীত পাঁচটি ধর্শাযুলক গল্পের সমটি। 
খধিকর কাউণ্ট টলই্য়ের অন্ুমরণে লিখিত। শ্রীযুক্ত ঘিজেভ্ানাধ ঠাকুর, 
শ্রীযুক্ত রবীঙ্জনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্ুধীবৃন্দ এবং বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বেলী, 
সুলভসমাচার, প্রবাসী প্রভৃতি ঘার! বিশেষভাবে প্রশংসিত । পিত৷ পুত্রকে, 
ভাই চাই ও ভগিনীকে, শ্বাী স্ত্রীকে, পিত। পুত্রকে উপহার দিবার এমন 
অসাম্প্রদায়িক পুস্তক বাঙ্গলায় নূতন । কবিবর রবীজ্নাথের কথায়, “ইহার 
নির্মল শিখ! বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের জন্তঃপুরে পবিতঅর আলোক বিকীর্ণ কত্সিবে।” 
উৎকৃষ্ট বাধাই। মুল্য দশ আনা। 


আহোৌম-নতী 
জীযুক্ত প্রিয়কুষার চট্টোপাধ্যায় প্রদীত। ছুইখানি সুন্দর হ!কটোন চিত্র 
সম্ঘলিত। আহোম রাজবধূ জয়মতী কুযরীর অপূর্ব পাতিত্রত্য ধর্রক্ষার্থ 
জীবনদানের জলৌকিক কাহিনী। প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্ত পাঠ্য। শ্রীয়ুক্ত 
সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাইট, এয্‌-এ, ডি-এল্‌, মহাশয় বলেন-- 
«আহোম-সতীর ভাষ! অলঙ্কৃত অথচ সরল, ভাবগুলি প্রাঞ্জল 
অথচ গভীর 1১ বহু ক্ৃতবিদ্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্ুৃপ্রশংসিত। উপহার 


দিবার উৎকষ্ট গ্রন্থ। জমকালো! রেশমের কাপড়ে বাধাই, সোণার জলে নাম 
লেখা । মূল্য অত্যন্ত স্থুলত, আট আন! মাআ্। গ্রন্থকার প্রণীত 
«“গিরিকাহিনী”, (শিলং ও তন্নিকটবর্ভী স্থানের বিবরণ ) সিক্কের কাপড়ে 


বাধা ৪*। ঠাকুর 


শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্ভাঁ, বি-এ প্রণাত। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্বানন্দের 
মনোহারিণী জীবনকাহিনী। শিশুগণের সুখবোধ্য সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় 
উপক্তাসের ন্তায় মধুর তাবে জীবনবৃত্ত বর্ণিত । ইহা স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, 
বালক বালিক।, সকঞ্জগরই সুখপাঠ্য ও প্রীতিপ্রদ। চিক্রবিচিত্র নানা রঙ্গে 
নুরজজিত ছবি পহ সুন্দর এন্টিক কাগজে মুজ্রিত। মুল্য ছয় আনা। 

আমরা শিশুপাঠ্য, আীপাঠ্য, উপহারোপযোগী নাটক, গল্প, উপন্তাস, 
ইতিহাস, কাব্য ও কবিতা, সাহিত্য, জীবনী, ভ্রমণ-কাছিনী, ধর্্গ্রস্থ প্রভৃতি 
বাবতীয় 'বাঙ্গল। পুস্তক মফঃদ্বলে যথোচিত কমিশনে বথাসময়ে সরবরাহ করি। 


ভীব্রজেজমোহন দত্ত) 
উভেপ্টস্‌ লাইভ্রেরী--৬৭, কলেজ স্্রীট, কণিকাত1। 
 বিজ্ঞাপনদ্নাভাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উন্নেখ করিলে 
জন্গৃ্হীত হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । -ই৩ 


ছায়াদর্শন 


রায় বাহাস্থুর কালীপ্রসয় ঘোষ, বিভাসাগর, সি, জাই, ই, গ্রণীত। এই 
নৃততন গ্রন্থ ব্সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। মান্য মরিয়া কোথায় 
বাক্স, কি অবস্থায় কালবাপন. করে, এবং কিরূপেই বা পরিণাষে মুক্তির পথ 
প্রাপ্ত হইয়! থাকে, ছায়াদর্শনে এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ প্রবাণযুক্ত মীষাংসা আছে। 
লোকান্তরিত ব্যক্তির পুনরায় ছাত্ামুর্ধিতে দর্শন-দান বিষয়ে অনেকগুলি 
লুন্দর কাহিনী আছে, প্রত্যেকটিই সজীব সত্য--মামব-বুদ্ধির অগধ্য এবং 
বিশ্ময়াবহ। ভবল ক্রাউন ৩৬০ পৃষ্ঠ! । মুল্য ১৪০। 

্রন্থকার-প্রণীত প্রভাত-চিন্ত। ৪ নিভৃত-চিন্ত! ১. নিশাথ-চিস্তা ১, 
প্রমোদ-লহবী ১-২ ভ্রান্তি-বিনোদ ১২২ ভক্তির জয় ১1 জানকীর অস্গি- 
পত্রীক্ষা। ৪ যা না মহাশতি 8০ | 


নিত্যানন্দ-চরিত 


শ্রীযুক্ত বজেস্বর চট্টোপাধ্যায় বিভাবিনোদ প্রণীত। বঙ্গের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপক্র-সম্পাদদকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত । বহু দিন 
ষাবৎ বঙ্গীর পাঠকগণ যে অভাব বোধ করিয়া আসিতেছিলেন, জাজ তাহ! 
দুর হুইল। নিত্যানন্দ.প্রভুর বিশুদ্ধ জীবনচরিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নৃততন কলে- 
বরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহ! প্রেমের পবিত্র গ্রশ্রবণ, ভক্তির বিমল 
উৎস, জ্ঞানের অক্ষয় ভাগার | বল৷ বাহুল্য, এ প্রকার বিশ্বপ্রেমষের করুণ 
মুর্তি এ পর্য্যস্ত কোনও গ্রন্থে চিত্রিত হয় নাই। আকার ডবল ক্রাউন ২৫* 
পৃষ্ঠ।। ছাপা ও কাগজ মতি উৎকৃষ্ট । উত্তম কাপড়ে সোনার জলে বাধা, 
মূল্য এক টাকা । ৃ 


হিমালয়-ভ্রমণ 


পরিব্রাজক গ্রণুদ্ধানন্দ ব্রক্ষচানী প্রণীত । “ইহাতে বিবিধ তীর্থের 
অধিষ্ঠান-স্থান হিমালয়ের কথ! এবং তীর্ঘবান্রীর পর্যাটকের ও জ্ঞানপিপাস্থুর 
জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । যাহার] হিচ্মুর প্রধান 
তীর্ঘ বদরীনারায়ণ, কেছ্বার, গঙ্গোস্তরী ও বমুনোতরী দর্শনে গমন করিবেন, 
এই পুস্তকথানি তাহাদের অতি উৎরষ্ট পথপ্রদর্শক । মৃল্য এক টাকা। 


শ্ীবরকেজমোহন দত্ত) 
ই ডে্টস্‌ লাইত্রেরী-_-৬৭, কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতারদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
| অন্থপৃহীত ছুইব।. " / 


২৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র. মিত্র, বি-এ প্রণীত 


উচ্ছাস 


উচ্্বাসের পরিচয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব । ধিনি একবার পড়িয়া- 
ছেন, তিনিই এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। উদচ্্বাসের তৃলন৷ 'উচ্ছ্বাস? 
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ পুণ্ডক আর নাই! শোকতাপদঞ্ক হ্বদরয়কে শাস্তি দিতে 
এরাপ গ্রন্থ আর নাই। অত্যুৎকষ্ট ছাপা। ও বাধা, মৃল্য ৪০ । 


প্রতাপ নিংহ 


মহারাণার একখানি সুন্দর হাফটোন চিঅসংবলিত। ছাপ ও কাগজ 
সুনার । এ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে ষে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে সমস্তই উপন্তাস, ইতিহাস নহে। গ্রতাপসিংহের বিশুদ্ধ জীবনচরিত 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার ভাষা! সতেজ ও প্রাঞ্জল, বর্ণনা! সর্বক্রই 
হৃদয়গ্রাহিণী। লিপিচাতুধ্যে ইতিহাসগ কিনূপে উপশ্তাসের মত সরস হইতে 
পারে, এই পুস্তকে তাহা ' দেখিতে পাঃবেন। প্রতাপ সিংহ বীরচুড়ামণি! 
কিন্ত বীরত্ব অপেক্ষাও তাহার চরিত্রেরই গৌরবই অধিক। পড়িবার ও 
' পড়াইবার, উপসহ্থার ও পুরস্কার দিবার এমন উপবুক্ত পুস্তক ছুল্লভ। ডবল 
ক্রাউন ছর ফন্দী। মুল্য ।”%* ছয় আনা। 


ধম্মপদ 


প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধন্মপদের বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল পদ্ভান্নবাদ। কাগজ, ছাপা, 
বাধাই অতি উৎকণ্ট মুল্য ।%* ছয় আন]। 


সংস্কৃত নাটকীয় কথ। 


'শ্রীধুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রনীত। সংস্কতানভিজ্ঞ 
পাঠকের জন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সংস্কত নাঁটকসমূহের ভাষান্ববাদ । সুন্দর 
গল্লাকারে থণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে । ছাপা, কাগঞ্জ ও বাধাই 
উৎকৃষ্ট | মুল্য ॥* আনা। 


মেম্মেরিজম-শিক্ষা 
প্রসিদ্ধ মেস্মেরাইজার ডাক্তার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য, এফ,টি,এস্‌,প্রণীত | 


শিক্ষার্ধাদিগের বিশেষ উপযোগী । মেস্মেরিজম্‌ দ্বারা রোগ-চিকিৎস! 
এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল উৎপন্ন করিবার বিষয় অতি বিশদরূগে বর্ণিত 


হইয়াছে। বৃল্য এক টাক1। .. ্ 
উভেপ্টস্‌ লাইব্রেরী।-_-৬৭, কলেজ সীট, কলিকাতা । 


__ বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় *সাহিত্যে' বু উল্লেখ করিলে 
, অন্গৃহীত' হইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ২৫ 
ছেলেমেয়েদের নুতন সচিত্র যাসিকপত্জ . ..... 


শীযুক্ত উপেজ্রকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ সম্পারঙ্গিত। . 


এসন্দেশের” 


বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে 


এই সংখ্যায় সুন্দর কবিতা, পৌরাণিক আখ্যারিকা।, উচ্চকথা, গানঃ 
কথাবার্তা, খেলার কথা, ধাধণ, হেয়ালি প্রস্ভৃতি বিষয়, এবং পসন্দেশের” জন 
বিশেষ তাবে অক্ষিত সুন্দর রঙিন ছবি ও অনেকগুলি সুন্দর হাফটোন ছাঁষ 
আছে। 

ছেলেষেয়েদের হাতে একবার “সন্দেশ” দিয়! ০দখুন, তাহার আমোদের 


সঙ্গে শিক্ষ। ও পাইবে । 
অগ্রিম বাধিক মূল্য ভাকমাশুল সহ ১%* টাক1। 


ভিঃ পিঃ তে ১৮০ আন।। 


টাক কড়ি, চিঠি পঞ্জ, প্রবন্ধাদি, নিরলিখিত ঠিকানার পাঠাইবেন। 


ম্যানেজার, “সন্দেশ” কার্যালয় 
নং কিয়া সীট, কলিকাত। 1 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হইব। 


সাহ্ত্য-বিজাপন।। 


_বাজ্‌লীর বেগম 


নপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ব্জেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 
( পঞ্তিত শ্রীঅযূল্যচরণ ঘোষ বিভ্ভাভৃষণ লিখিত ভূষ্িকা সংবলিত ) 
ইহাতে ৭খানি সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিজ আছে। পুরু এন্টিক কাগজ, 
সুন্দর বাধাই। নবাবী আমলের নিখুঁত কটো, সাহিত্যের সমুজ্দল রত্ব। 
বহুবর্ণে মুত্রিত ঘসিটী বেগমের অপূর্ব্ব চিত্রে !! 
প্রসিদ্ধ ব্রতিহাসিক শ্ীঅক্ষয়কুষার সৈজ্রেয় ইহার পাঙ্লিপি পাঠ করিয়া 
পিথিকাছিলেন £-- 

"লেখকের বিষয়বিন্যাসকোশশল ভাল; রচনাশক্তিও বিকশিত হইতেছে। আমাকে 
সষয়ে সময়ে জনেক নবীন লেখকের গাঙুলিপি দেখিয়া দিতে হয়, কিন্তু এরূপ নবীন 
লেখকের পরিচয় ব় অধিক পাই নাই। 

বূল্য মাত্র ॥* আন] । 


শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
২০১ কর্ণওয়ালিস সীট, কলিকাতা । 


তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ! 
লব্প্রতিষ্ঠ প্রবীণ কৰি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত 


ও কীঞ্ন | 


গরিবন্ধিত ও আমূল পরিশোধিত । 
সাহিত্য-সম্পাঙ্গক পঙ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সুরেশচজ্জ সমাজপতি হহাশয় 

লিখিত ভূমিক! ও কবির প্রতিমৃষ্তিসহিত 
অতি সুলার মুদ্রণ নৃল্য ৪* আন!। 

জীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ই্রীট, কলিকাত|। 
বিজাপনঙতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
: অন্থগৃহী হইঘ। 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী । ১ 
ীযুক্ত দীনেক্দরকুমার রাক্ সম্পাদিত 
রহ্স্ালহরী উপন্যাসমালার 


প্রথম উপন্যাস 


বিধির বিধান । 


ৰালক বালিক! হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যযস্ত 
সকলেরই আনদ্দ্দায়ক ॥ 


ইন! বিংশ শতাব্দীর আরব্য উপন্যাস ; 
সেইরূপ অতি বিচিত্র, রহস্তপুর্ণ, 
স্থখপাঠ্য ও কৌতভূহলোদ্দীপক । 
অতি অল্পই অবশিষ$ আছে 
ছাঁপা, কাগজ, বাঁধাই অতি হ্ন্দর, 
মূল্য সুলভের চূড়ান্ত ৷ 
রাজসংস্করণ কেবল নয় আনায়। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র । 
কেবল নিন্গ ঠিকানায় পাওয়। যায়। 
ম্যানেজার-__রহম্য-লহরী, 
মেহেরপুর, নদীয়। | 


বিজ্ঞাপনদ্বাতাছিগকে চিঠি লিখিব্ার, সমর, 'সাহিতে'র উল্লেখ কাঁয়লে 


জন্ুগৃহীত.হুইব | - 


২৮ সাহিতা-বিজ্ঞাপনী - 
নৃতন বই 
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 


ছোট্র রামায়ণ 


( শিশুদিগের জন্য সরল পচ্ঠে লিখিত ) 
ব্হুমংখাক চিত্রে শ্রশোভিত, তন্মধ্যে 
মনেক গুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। 
মূল্য আট আনা _ভিঃ পিতে দশ আন! 


শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 
ুনটুনির বই 
১৬৭ পৃষ্ঠা গল্প, ৭০ খান! ছবি । 
চমৎকার রঙিন মলাট। 
মূল্য আট আনা, ভিঃ পিঃতে দশ আনা । 
“গ্রন্থকার গল্পগুলি এমন সরল, সহজ ও সরস করিয়! লিখিয়াছেন যে, 
বালকের তে! থাই নাই, অতি বড় বৃদ্ধও ইহা৷ পড়িয়া! মহানন্দানুভয় করিতে 


পারিবেন। লিপি-মাধুর্য্যে এ গ্রন্থ সাহিত্যের একট! সম্পদ । ছাপা, বাধ! ও 
ছবিগুলি বেষ সুন্দর ।”-_বঙ্গবাসী। 


প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিম্মলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য ৫-_- 


ইউ, বায় এও্ড পসম্স, 
২২ নং স্থকিয়! গ্রীট, কলিকাতা । 

বিজাগনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হইব। 








সাহিতা-বিজ্ঞাপনী ৷ ২৯ 
কাল-পরিণয়। 
ব্বচাতন-গশন্থিশীষ্জ । 
কাল-পরিণয়। 
( সামাজিক নাটক ) 
- শ্ীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশীত | 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 
উদ্কৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপ! -_-উৎুকৃষ্ট কভারিং । 
মুল্য ১২ টাকা । 


কাল-পরিণয় অরোরা, ইউনিক, মিনার্ভা, ষ্টার প্রভৃতি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ 
অভিনীত হইয়াছে, এবং হইতেছে । জার অপ্রকাণ্ঠ রঙ্গমঞ্চ ভারতবর্ষের যে 
যেখানে বাঙ্গালী আছে, বাঙ্গালীর রঙ্গঘ্* আছে-_সেই সেইখানেই 
কাল-পরিণয় অভিনীত হুইয়াছে এবং হইতেছে । | 
কাল-পরিণয় ধিনি অভিনীত দেখিক্াছেন অথবা পড়িয়াছেন, তিনিই 
স্বীকার করিয়াছেন এমন নাটক প্রকৃতপক্ষে ই বাঙ্গাল ভাষায় বিরল। 
কাল-পরিণয় হাসি কান্নার, আলে! ও ছায়ার ঠিক পাশাপাশী সঙ্িবেশে 
মনোরম । নাটকীয় সৌন্দর্যের এত উৎকর্ষ আর কোন নাটকে দেখ! যায় 
--এ কথ। স্গর্বে সর্ধসমক্ষে জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয় না। 
. প্রকাশক 
স্বীগুরদাস চট্টোপাধ্যায় । 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইবেরী, 
২*১নং কর্ণওয়ালিস্‌ গ্ীঠ, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবায় সময়এসাহিত্্েরণ উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব। 


৩০ সাহিত্য-বিজাপন। 


শিবাজি ও শারাট্রা জাতি: 


ভীশরৎকুমার খায় প্রণীত। মুলা আট আন স্থলে ছর জানা । কোলিল 
কবি রবীজ্বাবু এই পুস্তকের ভূমিক। লিখিয়। দিয়াছেন। ইতিহাসপ্রিয় পাঠক 
মান্জেই ইহা পাঠে অপার আনন্দ অন্ুতব করিলেন। উত্তম কাগজে 


০৪ সিরাজুদ্দোলা। 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার টৈত্রের প্রণীত । মুল্য (কাপড়ে বাধাই ) ছুই টাকা । 
বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষয় বাবুর মত লেখক জতি অল্লই আছেন। এমন 
সুন্দর ভাষাত অকাটা প্রমাণ প্রয়োগ সংবলিত ইতিহাস প্রায় দেখা বায় না। 
সিরাজদ্দোল! যে নরপিশাচ ছিলেন না-_মান্ুষ ছিলেন-__অন্ধকুপ-হত্যা যে 
কর্পনাপ্রস্থুত অলীক বর্ণনা, অক্ষয় বাবুর সর্ধবপ্রথমে এঁতিহাসিক প্রহ্গাণের 

দ্বার) তাহ! সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সরোজ নাথ ঘোষ প্রণীত। 
“মত্তকের মুল্য” 

বঙ্গের বহু লব্বপ্রতিষ্ঠ সংবাদ পত্রের দ্বার। বহুল প্রশংসিত । যে তন 
ভাবের বন্তায় বাঙ্গাল! প্লাধিত হইতেছে, সেই ভার-প্রবাহের তরঙ্গ গল্পে স্থির 
যুষ্ধি রারণ করিয়াছে । ন্েহঃ ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসার বিচিত্র লীলা, 

আত্মোৎসর্গের অপূর্ব চিত্র গ্রঃঙ্থ নিপুণভাবে, উজ্দবল বর্ণে চিত্রিত হুইয়াছে। 
' প্ধন্ুষতী বলেন «'সরোজবাবু সর্বত্র স্বভাবের অন্ুবর্তাঁ, তিনি সাহিত্যের 


তপোবনের সাধক ।” 
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উৎকৃষ্ট কাগজে উত্তম ছাপা, সুন্দর বাধাই । মূল্য পাঁচ সিক৷ মাত্র। 


উনিশ খানি উপাদেয় গ্রন্থ । 


(১) মহাবীর চরিত---১৮৫ পৃষ্ঠাঃ দেড় টাক! স্থলে চারি জান1। 

(২) বেণীসংহার ১৫৯ পৃষ্ঠা, এক টাক। ছয় আন। স্থলে চারি আন! । 
(৩) প্রবোধ চঙ্গোদবয়-_-১১৭ পৃষ্ঠা, এক টাকা স্থলে তিন আনা। 
(6) মালাধিকাগিমিজঅ--৯৫ পৃষ্ঠ বার আমা স্থলে দশ পয়সা! । 

(৫) রত্বাবলী--৯৫ পৃষ্ঠা বার আন স্থলে দশ পয়সা । * 

(৬) বিক্রমোর্বশী--৮৪ পৃষ্ঠা, বার আন স্থলে দশ পয়সা । 

(৭). চগুকৌপিক--৮৮ পৃষ্ঠা, বার জান। স্থলে দশ পয়স।। 


শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যার | সত্বধিকারী ও কাধ্যাধ্যক্ষ। 
৭এনং কলুটোলা দ্রীট, কলিকাতা । 


সাহ্ত্যি- বিজ্ঞাপনী । ৩১ 

(৮) নাগানন্দ--৮৭ পৃষ্ঠা, বার আন স্থলে দশ পয়সা । 

(৯) প্রিকদর্ণিকা--৫৪ পৃষ্ঠা, আট আন স্থলে ছুই আন। । 

(১৯) কর্পুরধণ্তরী--৬৫ পৃষ্ঠী, আট আন! স্থলে ছুই আন! । 

(১১) রিষ্কশালভজিক। নাট ক---৭০ পৃষ্ঠা, আট আন! স্থলে ছুই আনা 

(১৩) ধনঞ্র্ বিজয়--২৬ পৃষ্ঠা, চারি আন! স্থলে এক আন! । 

(১৩) রজতগির্সি-_৫২ পৃষ্ঠা, ছয় আনা স্থলে ছুই আনা । 

(১৪) স্বপ্রষয়ী নাটক --১৮৯ পৃষ্ঠা, দেড় টাক স্থলে চারি আন! । 

(১২) প্রবদ্ধষঞ্জরী _-৪৮৬ পৃষ্ঠা, দেড় টাকা স্থলে চারি আন! । 

(১৬) ভারতবর্ষে--৬/পৃষ্ঠা, আট আনা স্থলে ছুই আন!1। 

(১৭) এপিক্টেটসের উপদেশ-_৮* পৃষ্ঠ, আট আন স্থলে ছুই জন] 

(১৮) দায়ে পড়ে দারগ্রহ-_৯ পৃষ্ঠ, জাট আন। স্থলে ছুই আনা। 

(১৯) জুলীয়াস সীজর-_( বাধাই ) “৩৬ পৃষ্ঠা, এক টাক স্থলে চারি 

উনিশ খানি পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা ২১৬৯, সুলভ মূল্য তিন টাকা আড়াই 
আন! উত্ত উনিশ খানি পুস্তক একত্র লইলে তিনি টাকা আড়াই আন! স্থলে 
তিন টাকা! পাইবেন। 


ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষ। | 


শ্ীরবীজনাথ ঠাকুর প্রণীত। মৃল্য চারি আনা। দেশের সুকুমারমতি, 
বালক বালিকার! যাহাতে সহজে বিস্তার্জন করিতে পারে, ববি বাবু ইদানীং 
সেই বিষয়ে মনোধোদী হইয়াছেন । বালকদ্দিগের অন্ত ধাহার প্রাণ কাদে-_ 
দেশের ভবিষ্যৎ আশা তরসাস্থল বালকদিগের শিক্ষা সৌকব্যার্থ যিনি আক্রান্ত 
পরিশ্রম করেন. তাহার জন্ম সার্থক। তাহার প্রণীত পুস্তক যে সর্বাঙ্গসুন্দর 
হুখবে, তাহা বলাই বাহুল্য । 


পৌরাণিক কথা । 

জীপূর্ণে্গু নারারণ সিংহ এন এ, বি, এল, প্রনীচ। মৃগ্য দেড়'টাকা স্থলে 
দশ আন! মাত্র । ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে পৌরাঁপিক কথ লিখিত হুইল। 
ইহাতে পুরাণের কাল নির্ণর, পুরাণের বিবয়, সৃঙিয় উপক্রম, গুলের বিচার 
কারণ সৃতি ও গরচম পৃরুষ, শ্রীকষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবন-তত্ব রাসপঞ্চাধ্যা়, বর্তযান 
কলিবুগ পপ্রস্ৃতি গুরতর বিবয় প্রাঞ্জল ভাবায় নুন্দর যুক্ত সহকারে আলো চিত 
হইয়াছে? আমর! সাহস পূর্বক বলিতে পারি, এরপ সারগর্ভ উপাদেয় 
গ্ন্থরদ্ধ সাহিত্যভাগারে বিরল। বিনি হিদ্ুশান্ত্রে অনভিজ, হিন্দুশাক্তের গুড়- 
তত্ব জনবগত, তিনি এই'পুগ্তক পাঠে সনাতন ধর্মের ভি তন্বরূগ পুরাণগুলির 
গুড় রহ জানিতে পারিষেদ। জনসাধারণের সুবিধায় নিনিভ আমর! ইহার 


মুল্য বাস করিলাম। 
জীমনোরঞ্জম বন্দ্যোপাধ্যার' | সত্বধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ 
শ+্নং কলুটোলা প্রীট, কলিবত] | 


৩২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 
শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মজুমদার প্রশীত 
১। তপস্ঠার ফল (নুতন গ্রন্থ) ॥০ 


“অসাধারণ শক্তিশালী লেখক বিজয় বাবু বঙ্গসাহিত্যে স্পরিচিত। 
কি ভাষার পারিপাটো, ফি বলচনার নিপুণতায়, কি ভাবের সামঞ্জসে, কি 
বর্ণনার সরলতায় বিজয় বাবুর অমর লেখনীতে যেন ইন্দ্রাল ক্রীড়া করে। 
কবির হুস্দিষ্টি চিন্রিত চরিত্র সকলের প্রাণের অন্তরালে যাইয়া ঘটনার 
আবর্তনে আলে! ও ছায়ার ন্যায় পরিবর্তিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ও চিন্তাতর্গ 
গুলি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে ।* ( ণনব্যভা রত”) 

২। কথানিবন্ধ (গল্পের বই ) ২ 

এক * ক পদ্য কথা বা গল্পগুলির মধো প্রথম ছয়টি প্রাচীন ভারত 
সম্বন্ধীয় এবং শেধ দুটি বর্তমান বাঙ্গালী সমাজ বিষয়ক । সমুদ্র গল্পগুলিই 
অধিকস্ত প্রাচীন ভারত বিষয়ক গল্পগুলিতে তৎসময়ের সামাজিক 
বিশেবত্ব । পদ্য গল্পগুলিও যনোষ্ধ। ইংরাজী আইডিল (10511 ) জাতীয়। 
,** * সুনন্দা বৌদ্ধযুগের গল্প ) পবিত্র, নিঃস্বার্থ, নিরাশ! প্রেমের সুন্দর চিত্র । 
“মেল ও সোহেলা” একটি হৃদয়বিদারক কুলিকাহিনী ইত্যাদি । ( “প্রবাসী” ) 

৩। 'পঞ্চকমালা (কবিতা ) ১২ 

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন__-“আপনার কণ্বতার বিচিএ 
লীলাময়ী নৃত্য-গতি, সরস নবীনত| ও ললিত মধুর নূপুরবঙ্কার সগজেই মনকে 
আকর্ষণ করে । আপনার একদিকে প্রত্ব-তত-চিন্তা, আর ত্রকদিকে কবিত! 
--এই ছুই সপত্বী বেশ ত নির্বিবাদে আপনার সহিত ঘর করিতেছে !” 

.. **এই দেবোপম কবির হৃদয়খানি যদি...স্বদেশী কাগজে ফুটিয়া বাহির 
হইত, তযে কত সুখের হইত !...বিজ্য়চন্দ্র কোন্‌ শ্রেণীর কবি. তাহা] বিচারের 
এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই । ভক্তিরস, তাগছার প্রেমরস বুবিয়া সকলের 
সকল রসকে ঢাকিম্পা ফেলিয়াছে। গ্রস্থকাবের লেখনী ফুল চন্দনে ভূষিত 
হউক ।” ( “নব্যভাবত” ) 
1 ফুলশর (কবিতা) ১২ ৫। যজ্জভস্ম (কবিতা) ১-২ 
৬। কালিদাস (নুতন গ্রন্থ)।%০ ৭। থেরীগাথা (নৃতন গ্রস্থ) ১২ 
(ষুল পালি, বাঙ্গাল! টীক! ও পদ্যান্ুবাদ ) 
৮। উদানম্‌ (নৃতন গ্রন্থ ) %, 
(মূল পালি, বাঙাল! টিক1 ও পঞ্ভান্থবাদ ) 
৯। সচ্চিদানন্দ গ্রস্থাবলী ( কবিতা ) ॥০ 
১০॥ সোনাপুর (ইংরাজী ইতিণাস ) ১২২ 
১১। - গীতগোবিন্দ ( শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ) ৮৭ 


শ্বীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২৯১ কর্ণওয়ালিস '্রাট, কলিকাতা । 


পাঠাই হতে বাম উদ কারন 
প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক 
 স্রীঅনুকুলচন্দ্র মুখোপাণ্যানর প্রণীত গ্রস্থাবলী | 


১। বিধিপ্রসাদ। 


মনোরম সামাজিক উপন্যাস । 
২৬২ পৃষ্ঠায় সমাগত ।  ভিনথানি লুমন্ধর চিত্র শোভিত। এ্রতগ্থ্যতীভ 


' পপ্রিয়জনরে উপহার দিবার নিমিত্ত পুস্তকের ভিতর স্বতন্ত্র মুদ্রিত পর আছে । 


মূল্য এক টাকা, ঝকৃঝকে্‌ রেশমী বাধা দেড় টাকা মাত্র। ছাপা, কাগজ 
সমন্তই মনোহর । 

এই গ্রন্থে জন্মাস্তরবাদ, প্রেততব, টি পাঁপ পুণ্যের বিচার, এন” 
সংক্রান্ত হিন্দুশান্ সম্মত ব্যাখ্যা, আদর্শ হিন্দুর-ভীস্ত অজ্ঞান হিন্দুর, এবং 
পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, পাশ্চাত্য সভ্যতাদীগ্ড বাঙ্গালী-সাঁহেবের সমাঅচিহ্র 
- পাঁশাপাশি ভাবে প্রাঞ্জল ও ওজস্থিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে । আধ্য- 
খাধিগণ প্রবর্তিত সনাতন ধর্মের সরল ব্যাখ্য। ইহাতে আছে, অথচ তাহ! 
একদেশ-দর্শিতাপুর্ণ নহে--প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-শান্ত্রসম্থয়ে লিখিত । 
এই সকল জটিল বিষয় যাহাতে স্ুুকুমাবমতি বালক, এমন কি সামান্ 
শিক্ষিত মহিলা পর্য্যস্তও সহজে বুঝিতে পারেন, তন্তরপ ভাষায় ও ভাবে 
উপন্যাসের বর্ণনাচ্ছলে বিবৃত করা হইয়াছে । 

এইত গেল শাস্ত্রীয় কথার বিচার। এতম্যতীত আর কি কি আছে 
দেখুন । আনুষ্ঠানিক হিন্দু জীবনের আদর্শ চিত্র, পিশাচ-প্রক্লুতি মানবের ভীষণ 
'জিঘাংসা, হিন্দু বিধবা বালিকার প্রবল ধর্দভাব, পরহিতসাধনের অন্ত্রপম 
দৃষ্টান্ত | এক কথায় এমন শাস্ত্রোপদেশমূলক, গবেষণা পুর্ণ, সারগর্ভ, সর্ববান্ধ্‌- 
দুর উপন্াস বঙ্গ-সাহিত্য আর প্রকাশিত হয় নাই। 


২। বঙ্গলক্্মী। 


মূল্য বার আনা । যদি হিন্দু সমাজকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে 
চাহে, তাহ! হইলে বঙ্গলক্্ী পাঠ করুন। যদি সতীত্বের বআদর্শ দেখিতে 
 এচাহেন, তাহা হইলে গৃহলক্মীদিগকে : “বঙ্গলক্গ্মী” পঁঠি কন্জিতে দিউন।॥ . 


আধঃপতিত হিনু সমাজের চক্ষে সী আদর্শ কাই তুদিবার খত 
 শ্বজলগ্ষীপর স্থটি | : হিন্দু শান্তের ষহতী শিক্ষা হিন্দু রমণীর কর্তব্য নিষ্ঠা» 
বনদীয় সমাজের আদর্শ চিত্র, বঙ্গ ভাষার যনোহারিত্ব, ভাঁষের মৌলিকত। 
ও বৈচিজ্--একাধারে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে, "্বঙলক্্ী” পাঠ করুন। 
এমন স্ত্রীপাঠা-সামাজিক উপ্াস-বঙ্গসাহিত্যে বিরল) প্রিয়জনকে প্রীতি 
উপহার দিবার উপযুক্ত পুস্তক। বনিত| হৃহিতা, ভগিনী মাতা সকলে 
এত বসিয়া নিঃসক্কোচে পাঠ করিতে পারেন । কুলটাঁর কুছুকিনী মায়া, 
জমিদারের অত্যাচার, জত্তীর ধর্মনিষ্ঠ ও এীকীস্তিকী পতিভক্তি, দেবোপম 
খ্বামীর পদস্থলন ও সাঁধবী স্ত্রী কর্তৃক পুবরুত্ধার, পাপা! কুটিনীর লতী- 
লহ্বাঁসে ধর্দজীবন লাভ, মধুর ভাষা বর্ণিত হইয়াছে । ৃ 

জীবন-সংগ্রাম ও মানব-চিত্র প্রণেতা লব্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 
গাঁমপদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £--+*, % ক রী 
পুপ্য ও সত্যের প্রভাঁবে এবং সংসর্শে চরিক্রহীনাঁর হৃদয়ে কিরূপে বিবেকের 
উদ্নয় হইতে পারে, ভবদাঁসী বৈষ্ধীর চরিত্রে যেরূপ;উজ্জলভাবে গ্রস্থকাঁর 
তাহা দেখাইয়াছেন, অন্য পুস্তকে ইহা বিরল) হেমলতার চরিত্র 
পাঠে অশ্রু সম্বরণ করিতে পাঁরি না, আর একজনও পারে না। ভগবং 
বিশ্বাসের এরূপ জলন্ত বাক্য অতি অল্প পুস্তকেই দেখিতে পাঁই। প্রেমের হা 
হুতাঁশ হুইতে যাহার। এইরূপ ধর্মভাবপূর্ণ পুস্তকের সাহায্যে এই হততাগঃ 
দেশের যুবক যুবতীকে ধীরে ধীরে ধর্মের পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
তাঁহারা কেবল ধন্ত নহেন-নমন্ত ।৮ 


পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত চুর্গানাথ শর্খা শাস্ত্রী এম, এ, লিখিয়াছেন- 

“আপনার বঙ্গলক্ষমী পড়িলাঁম । লেখায় মীধুধ্য. আঁছে, সরলতা আঁছে। 
আর বেশ সরল প্রাগুল ভাষা । পড়িয়া মনে হয়ঃ ষেন কোন সত্য পারি- 
বাঁরিক বৃত্তান্ত পড়িতেছি। অশীস্তিপুর্ণ গৃহস্থলীর চিত্রটী অতি উজ্জল বর্ণে 
অহ্থিত হইয়াছে, অথচ অতিরঞ্তিত হয় নাই । সাঁধবী রমণীর ক্রেশ-মহিষুতা! 
কত গভীর, তাহা ভাঁবিলে বিশ্মিত হইতে হয়, নয়নে জল আপনিই গড়াইতে 
থাকে, ভাবি নারীহবদয়ের কাছে পুরুষহদয় নুজলা শ্যামল! সুফল! বনম্থ্ীর 
তুলনায় উত্তপ্ত মরুভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে । আশা করি, বঙ্গলক্বীগণ 

প্বজলক্মী্র নুধান্বাদে বঞ্চিত হইবেন না। যিনি প্রতিরেশপ্রাণ্তা সতীাধরী, 
তিনি এই মুকুরে নি প্রতিবি্ব দেখিতে পাইবেন) আর. এ 3 
ইহাতে শিক্ষালা, করিবেন। : 


বঙ্ষবাসী বলেন ১-* »-* গ্রস্থকারের "নিপুণ তুলিকাঁয় “বঙ্গলক্ষীর 
চিত্র চিআ্রাবনী ধথারাগে উদ্ভাসিত । তাঁধা মনোরম । এ উপস্তাঁস-প্লাবিত 
দেশে এ উপন্তাঁস সমাঁদরের সামগ্রী । এ গ্রন্থ পাঠে শিক্ষ| ও সম্তোষলাভ 
হয়। £বকবীর চরিত্র ডিজপটুতায় চিত্তাকর্ষক । 

অবসর বলেন :-স্বঙ্গলক্জ্মী উপন্তাস-- প্রতিভার দিখৌজ্দল আলোঁক- 
পাঁতে মনোরম । কেমন করিয়। অদৃষ্ট সম্তাঁড়নে মান্য পথভ্রষ্ট হয়, কেমন 
ফরিয়। বঙ্গলক্্ী বঙগকুল-কামিনী আপন ভুলিয়া, আপন মুছিয়া, গ্থামী 
দেবতাকে ভালবাসে, কেমন কিম্বা পাঁপ-মলিনতা পুণ্য-প্রতিভাকে 
কাঁদাইিতে গিসা কাদিয়া পড়ে, এ গ্রন্থে তাহাই লেখক নুনিপুণ হস্তে চিত্রিত 
করিস্াছেন। সর্বত্র ইহ! পঠিত হয়, আমাদের তাহাই প্রার্থনা । 


৩। পলাশী সুচনা । 


মূল্য আট আনা । পলাশী বুদ্ধের হচন। কিরূপে হইল, ইহাতে প্রাপ্তল 
/ভাঁষাষ এ্রতিহাসিক তত্বসহ লিখিত হইয়াছে । সিরাজদ্দৌলা, উদ্িটাদ, 
ইংরাঁজ বণিকদল প্রভৃত্ব চিত্র সুন্দরভাবে অস্কিত হইয়াছে । যাহারা 
একাধারে উপগ্তাস ও ইতিহীস পাঁঠ করিতে চাহেন, তাহারা বাঙ্গালাঁর শেফ 
ন্হাবের অনৃষ্টনেমীর পরিবর্ুনব্ষিয়ক এই উপন্তাস পাঠ করুন| স্তন্দর 
কাঁগজে মনোহর ছাপা, উতৎ্কষ্ বাঁধাই । 


৪। ভীষণ প্রতিশোধ 


সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । ইহাতে অভিনব কল্পনার 
স্ুমহাঁন্‌ চিত্র, নৃতন ভাঁবের অপূর্ব সমাবেশ পরিদৃষ্ট হইবে । সম্পূর্ণ নৃতন 
ধরণের পুস্তক । পড়িতে আঁরম্ত করিলে সমাপ্ত না করিয়া উঠিতে পারা. 
যায় না । পাঁঠকালে কখনও আনন্দে উন্মত্ত, কখনও বিদ্দে অবলন্ন, 
কখনও উৎসাহে উত্তেজিত, কখনও হতাঁশে মুহ্মান, হইতে হইবে 
মুসলমান রাজত্বের অবসানকাঁলে বাঙ্গালী দন্স্যবীর কিরূপ শৌর্ধ্য, বীধ্য, 
সৎসাহস ও আত্মনির্ভরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা পাঁঠে ভাঁহা উপলব্ধি 
হইবে ॥। বাঙ্গালী বীরের অপূর্ব চরিত্র াঁষার লুবণচ্ছিটা গ্রতিফলিত 
হইয়াছে ১৩* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য আট আনা! ৯ . 


চি ্ নে 
বস & লাই মা 
টি এটি সিরা 
স তর সি পু রশ 
৭ বাত নিও চন 


সিল? 
রে এ 2 ডি ক 2 
খু ধু ধা ঠতে নর এ ৯ 


৫ | অশ্রুধারা | 


সুখে ছঃখ, সম্পদে বিপদে অশ্রু মানবের চিরসহচর। যিনি কাঁদিতে 
জাঁনেন, তিনি মহাশোকেও অযুতজীবন লাঁভ করিয়৷ থাকেন। অশ্রধার! 
পাঁঠে ইহাঁর সার্থকতা উপলব্ধি হইবে । দেশের শ্রেষ্ঠ সংবাঁদ-পত্রাদিতে 
মক্তকঠে প্রশংসিত। ভাষা ও ভাব উচ্চ এবং মধুর । যদি শোঁক-তাপ- 
জর্জরিত দেহে অমৃত-শ্রোঁত প্রবাহিত করিতে চাহেন, চিতাগ্নিপুর্ণ শ্মশীনকে 
নন্দন-কাননসম জ্ঞান করিতে চা হেন---অশ্রুধারা। পাঠ করিয়া সে আকাঙ্ষা 
পরিতৃপ্ত করুন। প্রিয়জন বিয়োগে যখন শোকে চিত্ত অবসন্প--ছুঃখে প্রাণ আকুল 
হইয়া পড়ে, তখন “অশ্রধারা” পাঠ করিলে জদয়ের ভার লাঘব হয়, শাস্তিরসে, 
মনঃপ্রাণ আপ্লুত হয়। মূল্য বাঁধাই আট আনা, অ-বীধাই ছয় আনা। 

হয়বনগরের প্রথিতনাম। সাহিত্যিক ভূম্যথিকাঁরী শযুক্ত দেওয়ান আলি 
সদাত খান মহাঁশয় অশ্রধারা সম্বন্ধে হিতবাদীর পুস্তকালয়ের কাধ্যাধ্যক্ষ 
মহাঁশয়কে অযাচিত ভাঁবে যাহা লিথিয়া পাঁঠাইঘাঁছেন, এস্থলে তাহা! উদ্ধৃত 


না! করিয়া থাকিতে পারিঙাঁম না। 

“মহাশয়! গতকল্য ভিঃ পিঃ পোঁ্টে আপনার প্রেরিত ছুই খাঁন. 
পুস্তক পাইয়াছি। পুস্তক দুই খাঁনাই ভাল, পাঁঠ করিয়া প্রীত হইলাম । 
ক ক্* ক্ষ পুস্তকদ্ধয়ের মধ্যে অশ্রধারা অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য 
ভাবার লাঁলিত্যে ও ভাবের গভীরতাঁয় মনকে আঁনন্দরসে আত কছিয়! 
তুলিয়াছে । এই সময় গ্রন্থকারকে নিকটে পাইলে বোঁধ হয় আঁবেগভরে 
প্রীতিপুর্ণ আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের আগ্রহ জাঁনাইতাম । আঅশ্রুধারা, 
উদ্ভ্রান্ত প্রেম হইতে উতৎকর্ষলীভ করিয়াছে বলিয়া মনে হইল। গ্রন্থের 
হুলনায় মূল্য অতি অকিঞ্চিংকর, কাগজ উৎকষ্ট, বাঁধাইও সুন্বর। বইখান! 
পাইয়াও বাঁখিতে পাঁরিলাম না। উহা বাঁড়ীর ভিতরের লাইব্রেরীভুক্ত 
হইয়াছে । আমরা নিজের বহিব্পটীর লাইব্রেরীর জন্য আরো! ছুই খান! 
'মশ্ুধার। (অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যার প্রণীত ) পাঠাইয়া বাধিত করিবেন ।” 

প্রাপ্তিস্থান _ক্ীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণু অঞ্স, 


বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট ও 
হিতবাদীর পুস্তকবিভাগ ৭০ নং কলুটোলা স্ত্রী, কলিকাত৷ ॥ 


সল্প 





_ হিতবাদী ক্রীম মেশিন যঙ্ত্রে মুদ্রিত-কলিকাতা । 
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জয় করিবার বিশেষ হ্ববিধা-_ 
085 ০১০ 5ম, 
রঃ ), জরন সহজ শোখের বন্দোবস্ত আছে - 
গানের শ.সর্বপ্রকার' খেলার সরঞ্জাম, 
নর ৮ টেনিম, ব্যামিদ্টন। ইত্যাধির : 
চির ক্যাটিলগের জন পঞ্জ.লিগুম।: 


788. 0, 6. 688. 





রা যী | 
এটা 
৯. রি ফুলের রে 
৯৪ সম্পূর্ণ মাধুর্য ও 
কোমলত! যদি এসেন্সে পাইতে 
ইচ্ছা করেন) তবে আমাদের 


ব্যবহার করুন। এইগুলি বু 
পরীক্ষিত এবং দেশের সর্ববন্ত 
আদরের মহিত গৃহিত | নুবাসের 
মিষ্টতা কোমলতা ও স্ছাযীগণে 





| রি এ রা ) 


8] 18111 ।হাএগেজ। স্থিত 8 ২15. ।.1 1 51108 ২198 
খাদ এনাডহ। রমোরডি ও বাক বিডার সখ উবগ্ |71ই8 নও আন 
(বাগ ঢা), দা গজীহহরণে মো গান করি রাতধার হইতে ইরা) দরদ, কযা শি 


লিখিজ (কাদা এযমখান ক্ণ। 
কগোরেশন ইট । জীদুয়েজনাখ ঠাকুষ |.” 





শ্রাধ” ১৩২ ৪র্ঘ সংখ্যা 


শ পপি পাট 


২৪শ ভাগ। 












ইপ্ডিয় ইকুইটেবেল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেড । 
১নং লালবাজার ঠীট, কলিকাতা। 
গ্তের একটা অগ্রনী বীম! কোম্পানী । ইহা গবর্ণদেন্ট সিকিউরিটি দিয়াছেন। ইহা 
সর. এচারন অতি সমীচীষ এবং সর্বজনপ্রশংধিত। জীবমবীষা করিবার ইহ]. পের 
৭. শ্কাম্পানী ভারতবর্ষে নাই। হি বির পাদ ও 
লেখকগণের নাষ।--জীঅক্ষযকুমার সৈর্বেশধ ধাগোবি »জীপ্রযোধচন্্রে দে জীঅক্ষ় 
চন সয়কার, জীবসাপ্রসাদ চন্দ, ভীগাচকড়ি ০৯০ চৌধুরী, জনয 
ভল্র হটোপাধ্যায়, জদীনেপ্রাকূমীর রী, শীপ্রিয়নাথ সেন ও জীতজেন্রমাখ বন্যোপাধ্যায় | 


৯ হাগ্গিনা ৮৬৪৪ পৃ রৃ গজ ( কখিহা! ) 8৪৫ 

ই। জীভর-দেবের ভাঞশীসন ,১ ২৯৩ | ৮। বধিধ-প্রস্ ৫৮ রে 
দ্ী ইহিদের রহ ৬৫৪ চি ৯! জামস-মিলদ ডর টিক 
| উলাবানীরদগর ১৯ ৬৭৭ | ২০ সনেট্ট-পঞ্চানৎ ৮৫০ ৯৪7 


8 বিগ্বোধখ গড়ছে কাপ ৬১০ | ১১1 সহযোগী সাহিতা ৬৭৯ ওক 








বেল কেিকান এও 
্র্মািউটিকাল ওয়ার্কস নিমি্ে 
_.. কলিকাত। 


১। প্রায় বিংশ বৎসর পূর্বে এই কোম্পানি সামান্ ভাবে স্থাপিত হয়। 
এখন ইছার মূলধন ৫লক্ষ টাক এধং কার্ধ্যালয় ১১ বিঘ! জবির উপর 
অধস্থিত। শ্বমাহ খ্যাত ভাক্তার পি, শি, বায়, ভি, এস সি, পি, এচ. ভি, সি, 
জাই, ই, ডাক্তার যাসবিহারী ঘোষ ভি, এল, সি, জাই, ই; রায় বাহাছর 
ডাক্তার চুনীলাল বন্ধ এস্‌ বি প্রভৃতি এই কোম্পানির অংঈদার ও গরিচালক 
৫ জন উচ্চশিক্ষিত অভিজ্ঞ রাসায়ণিক সমস্ত বিষয়ের তথ্াবধান করিয়া 
থাকেন। ৫*জন কর্মচারী এবং ৩০৯ শ্রযজীবি সর্বদা নিযুক্ধ আছেন। 


২। হমানী, বাসক, গুল, মিম, অশোক, কালমেখ প্রভৃতি দেশীয় 
সবউপািনে ও, টনিক, ্রদানীতে রা নি কেমিক্যাল ঘ্বাপ 


প্রচলিত হইয়াছে। বিবিধ ৃ মা ঞ্ ' অতির্জ" স্মাসায়নিকের 
সাহার্যা ব্যতিরেকে এই সকল ওবধ প্রস্তত অসম্ভব । 

৩। উৎকৃষ্ট জব্য যাঞ্ধেরই জন্থকরণ হইয়া থাকে। গুতরাং বেল 
কেদিক্যালেয় ওধধেরও মকলের অঙাব নাই। সন্ভায় জগকারী এবং 
মিষ্ট ও পরীক্ষিত ধধধ যাবহারই বিষেচকের কার্ধয। 

৪। ব্ছেল কেহিকালের ঁ্ধ চাহিলে নেক দোকামঘায় অধিক 
জাতের জন বাজে খধধ দিয়! বুধাইবার চেষ্ট করেন য়ে ইহা! সমান 
ফলপ্রদ। একধ] বিধায় করিবেন ন1। 


প্র লিখিলে মূলাতা লিক পাঠাইঃ। থাকি 
আফিসের ঠিকানা ।--৯১ হং জগার নারহুলায় রো কলিফাত!। 








কেশবুগ্ুন স্ুগন্ধে বিশ্ব- 

জয়ী। পঁচিশ বৎসর পুর্বে 
কেশরপগ্রনের উপাদানে যে 
সবদ্দেবছুলভ দ্রব্যের সমা- 
বেশ ছিল, আও সেই 
সবই আছে । বরঞ্চ আরও 
দুই চারিটি নূতন উপাদান 
সংযোগিত হহয়াছে। দিন 
দিদ কেশরগ্তনের গুণবৃদ্ধি, 
খশোবৃদ্ধি ও আদরবুদি। 
হহতেছে। 

কেশরগুন ভারতের গুহে 
গহে। নিঙ্গের শক্তি 
বলে মহাপরীক্গায় বিজয়ী 
হইয়! কেশিরগ্ন ভারতের 
নিন? গুহে গুহ বিরাজমান 
কেন বলুন দোথ ?--গুণের জন্য: কেবল ঘোষণ।র জঙ্ত নহে। 

কেশরগুনের 'প্রতিদন্্ী নাঁই। কেন না, অনেকে মন্তকরণের চেষ্ছ। 
নরিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই । শকেশরঞজন” সগন্ধে অননু- 
করণীয়--গুণে অতুলনীয়। মগ্ডিক্ষ-রোগের আশ্তপ্রতীকারে মন্রশভি-সম্পনন। 

এক শিশি ১২ এক টান্ত। ১ মাশুণাদি1/০ পাচ আনা। 
(চাক উঠর কষ্ট। 

এ দারুণ গানে সমন্ত বিখ্ব-ব্রগ।গ যখন অগ্রিজ্জাণার সন্বস্ভ হইয়। উঠে, 
সেভ সময়ে নানাপিধ রোগ আসিয়া দেখা দেয়। বিশেষতঃ অক্ি-সন্বপ্ধায় 
রোগই এই সময়ে একটু ব্যাপক ভাবে উপস্থিত হয়। সাধারণতঃ-_বঙ্গদেশে 
চোক উঠ! রোগ, এই দারুণ নিদাঘে প্রাছভূতি হইয়। থাকে । চক্ষুঃপ্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, অক্ষিমগুলে কি শয়ানণক কষ্টই না! উপস্থিত হয়। চোক দিয়া 
জল পড়া, চক্ষুর লালিম! অবস্থা, উত্তেজনাময় প্রদাহ, নিপ্রার ব্যাঘাত প্রভৃতি 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হ্য়। প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসিত না হইলে, 
ইহা! ভয়ানক অবস্থা ধারণ করে । যদি প্রথম হইতেই আমাদের “নেব্রবিন্দু” 
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত স্পসর্গ বিদুরিত হইয়া চক্ষু 
স্বাভাবিক অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। একবিন্দু প্রয়োগে ১ক্ষু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়। 
পরীক্ষা প্রার্থনীয়। মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাকা । মাশুলাদি পাচ আন । 

গতর্ণমেপ্ট মেডিক্যাশ ভিপ্লোমাপ্রাপ্ত 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুণ্ড কবিরাজের আয়ুর্বেবদীষ ওষধালয় । 
১৮৯ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রো", কলিকাতা । 





২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
অভ্ডি আন্বস্প্যক্ীন্স তলএ্বাল ৫৫ 


সুপ্রমিদ্ধ স্মপরিচিত লেখক 
“উপেক্ষিত”, “সতসঙ্গ”, «গুরুঠাকুর” প্রতভৃতি গ্রস্থ-প্রণেতা 


শ্বীভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 


“বরবণিনী? 


অদ্ভুত-প্রহেপিকাময় অপূর্বব প্রণয়কাহিনী প্রকাশিত হুইয়াছে। 


““বরবণিনী”*-_“বরবণিনী”--“বরবণিনী” !! 


একাধারে উপন্থাস, জীবনরহন্ত, গোয়েন্দাকাহ্িনী ! ! পড়িতে পড়িতে 
দেহ রোমাঞ্চিত হইয়! উঠিবে! দশখানি নয়নমনোরগ্রন, সুন্দর, অতি 
সুন্দর হাফ টোন ছবি “বরবণিনীর” শোগ্তা লক্ষগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে । 
স্ুদ্দর ছাপা--উচ্চদরের আ্যান্টিক কাগজ-_ 
কাগজে বাধা-_মুল্য ১২ টাকা । 
কাপড়ে বাধা- মুল্য ১৭ পাঁচ সিক]1। 


প্রাপ্তিস্থান__ 
বেঙ্গল মেভিকেল লাইব্রেরা। 
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় 
১০১[নং কর্ণওয়ালিস, স্্রীট, 

কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদদগকে চিঠি লিখিধার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
জন্গগুহীত হইব। 


সাহ্ছিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 


শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ হায়গ্রাবাদ প্রদেশাধিপতি নিজাম বাহাছুর, 
শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহীশূর, বরছা। জরিবাক্কুরঃ যোধপুর, তররতপুর, 
পাতিয়াল। ও কাশ্মীরাধিপতি বাহাছরগণের এবং অন্তান্ত স্বাধীন 


২টি 










কিউ ০৮৭০০ 


ও ষ্ঠ ৬২ শ্ ্ 
২ রি এ পক হকার ২ ং 
ইততক। হই ২৩৬ 


র্‌ 


রাজন্যবর্গের অনুমোদিত বিশ্বস্ত পৃষ্ঠ 


প 
কবিরাজ চন্দ্রকিশোর মেন মহাশয়ের 


জবাকুস্থম তৈল 


শিরোরোগের মহোৌষধ। 
গুণে অদ্বিতীয়! গন্ধে অতুলনীয় ! 


জবাকুস্থম তৈল ব্যবহার করিলে মাথ! ঠাণ্ডা থাকে, অকালে চুল পাকেনা। 
মাথায় টাক পড়ে ন।। ধাহাদের বেশী রকম মাথ। খাটাইতে হয়, তাহাদ্িগের 
পক্ষে জবাকুস্থম তৈল নিত্য-বাবহার্যা বস্ত। ভারতের স্বাধীন মহারাজাধিরাজ 
হইতে সামান্ত কুঠীরবাসী পর্য্যন্ত সকলেই জবাকুম্থম তৈল ব্যবহার করেন, 
এবং সকলেই জবাকুস্ুম তৈলের গুণে মুগ্ধ । জবাকুম্বম তৈলে মাথার চুল 
বড়, নরম ও কুষ্চিত হুয় বলিয়! রাজরাণী হইতে সামান্য মহিলারা পর্যযস্ত আজ 
আদবের সহিত জবাকুন্থম তৈল ব্যবহার করেন। 
এক শিশির মূল্য ১২ টাকা। 
ডাকমাশুল।* চারি আনা । ভিঃ পিতে ১//* পাঁচ আন! । 
ডজন (১২ শিশি ) ৮৪০ আট টাকা বার আন]। 
শ্রীদেবেজনাধ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্্রনাথ সেন কবিরাজ । 
২৯ নং কলুটোল দ্রীট--কলিকাতা | 


্গ্রোপনদাতার্দিগকে 1চঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্গুহীত হুইব। 


৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 


গাছ! দি ন্যাশন্যাল নর্শরী !! বীজ 1! 


আবার নূতন আমদানী হইয়াছে, গ্রাহ ক সত্বর হউন, বিলম্বে নিরাশ 
হইবেম, সুগ্রসিদ্ধ আমেরিকার ল্যাণ্ডেথ ও রবার্টব্রিষ্ট, এবং ইংলগডের সটন ও 
কার্টার কোম্পানীর সর্বপ্রকার সী ও মরসুমী ফুলের বীজ প্রভৃতি সুলভ 


মুল্যে পাওয়! যায়, প্রত্যহ যেরূপ রাশি রাশি বিক্রয়, অগ্তই পত্র না লিখিলে 
এ স্বর্ণ-স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন, 


০৮২8০ ৭ ৯845 

নি এ / পর র্‌ ০ ইসর র্‌ তা চে 
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দির ক3157-5 
সির 
একা ৯ রায়ান * 
| 


২.৭ 
হ ৬ এটি এ 


7019171771১ 
৯২২ - ও “টুক | ২ ২. ১২৭ রি ৫ 1 





প্রতি তোলার মূল্যঃ£_বাধাকপি ড্রামহেড ১২ বিডল্যা্ ১২, ক্র্যাটভচ ১২ 
ফ্লারিজছেডার ২২, ফুলকপি নোবল সর্বোধ্কষ্ট ৬২, ইম্পিরিয়াল ২২, 
পাটনাই ॥/০, ওলকপি ১২, বীট ।/০, শালগম।”, গাজর।*, কীটাশৃন্ত 
/৬ সের! বেগুন ১৭, কুমড়া ম্যামথচিলি ১২, লাউ মনষ্টার ১২, টম্যাটো ১২ 
টাক।। এততিনন আরও ক্যাটালগে দ্রষ্টবা। অর্ধ আন! ই্্যাম্প সহ পত্র 
লিখিলে সচিত্র গাছ বীজের মুল্য তালিকা, বপন ও রোপণ প্রণালী সহ 
পাঠান হয়। . মান্না এণ্ড কোং 


দি ্াশন্তাল নর্শরী। ৬ এবং ৬১ নং রাঁমধন মিত্রের লেন, 
শামপুকুর, কলিকাতা । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৫ 
__ প্রাদেশিক ইতিহাসে ষুগাস্তর-_ 
বহুবর্ষের পরিশ্রম ও গবেষণার ফল । 
৪১ খানি চিত্র ও ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ সম্বলিঙ। 
(রেণেলের অঙ্কিত তিনখানা সমেত ) 
শ্রীযুক্ত যতীন্দরমোহন রায় প্রণীত 


বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী 
ভ্রোক্ষাম্র উভিজ্ঞাতল £ 


প্রথম খগু। 
(৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ) 
মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র। 
প্রতোক স্বদেশবাসী ইহার সফলতার বিচার করুন। 


বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী আশুতোষ লাইব্রেরী 
২০১ নং কর্ণওয়াপিস্‌ স্ীট, ৫০1১ নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা ৷ 
কণ্লকাতা৷। এবং পটুয়াটুলী, চাক! । 


অন্দরকিল্পা, চট্টগ্রাম। 
স্কল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তক-প্রকাঁশক ও বিক্রেত! 
এস, কে, লাহিডী এণ্ড কোম্পানি । 
৫৪ নং কলেজ গ্রীট-_-কলিকাত]। 

স্বর্ণলতা, হরিষে বিষাদ ও অন্বষ্ট ।--.৬ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। 
এ সকল পুস্তকের নুতন পরিচয় অনাবস্তক। প্রত্যেকখানির মুল্য ১০ মাত্র। 
শব্দার্থমঞ্জরী 1 পণ্ডিত শিবনারার়ণ শিরোমণি প্রণীত। ছাপ! বাধ! উত্তম, 
মূল্য ২২ টাক] মাত্র। তাস্করানন্দচরিত।-_কাশীধামের সুবিখ্যাত পরমযোগী 
ভাঙ্করানন্দের চরিত-পাঠে আনন্দের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হইবে। 
মূল্য ১২ টাক! মাত্র। জ্ঞান ও কর্ম _ শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রণীত-_মৃল্য ২২ টাক! মাত্র । রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।-_ 
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত-_মৃল্য ২1০ টাক! মাত্র। মানবজীবন।- শ্রীযুক্ত 
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত- মূল্য ৪ আন! মাঝ । সাধুচরিত।-__মূল্য 
॥* আন! মাত্র। গীতিমালিকা।-_মুল্য ৪* আন] মাত্রে। ছবির বই।-_সূল্য 
৮* আনা হইতে ১২ টাকা মাত্র । মিবার-গৌরবকথ! ।--যুল্য ॥* আন1। 
ইংরাজী পঞ্রলিখন প্রপালী। প্রেসিডেন্দী কলেজের ভূতপূর্র্বক অধ্যাপক 
ওয়েব সাহেব প্রণীত-_ূল্য ১* আনা । মৌনীবাব1।_ প্রীমতী নিঝ'রিণী 
ঘোষ প্রণীত ; বুল্য ॥* আন1। স্বীয় কবি রজনীকান্ত সেন প্রণীত অমৃত ।-_ 
মূল্য ॥* জান! । বিশ্রাম ।- ইহা পাঠে হান্ত সংবরণ কঠিন হুইবে-- মুল্য ।/*। 


৬. সাহ্ত্য-বিজ্ঞাপনী। 


ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বন্থ, এম-বি কৃত 
অভিনব আবিষ্কার 
তহুশ্বীজ্ো হলাম্শাম্প্তান্ত্িতল? 
রক্তদুষ্টি ও দৌর্ববল্যের মহৌষধ । 
ইহাই একমাত্র খোল। সালস। । 
সকল খতুতে 'ও সকল অবস্থায় সেবন করা ষায়। 
ইহাতে কি কি ওষধ আছে, দেখুন । 
জ্যামেক1 সালসা, অনন্তযূল, দারু হরিদ্।, অশ্বগন্ধ।, ছাতিম, গুলঞ্চ, শ্বেত 
আকন্দের ছাল, হষ্টি মধু সোডিয়ম, সিনামেট । 
ইহ! কি কি রোগে ব্যবহৃত হয় ? 
শারীরিক দৌর্বল্যে, চর্মরোগে, রজছুষ্টিতে, বাত ব্যাধিতে, পুরাতন 


আরে। 
৮ আউন্স শিশি ১:%* আনা। ডাকমাস্তল ও প্যাকিং 1৮/* আন।। 


এক পাউগ্ড বোতল ২ আনা । ডাকমাশুল ও প্যাকিং &৪* আনা। 


টাইকো-সোড] ট্যাবলেট 
অস্ন ও অজীর্ণ রোগের 
সুগঠিত, সুখ্যাত, সুখসেবা ও সুফলগ্রদ মহৌষধ । 
'আজীর্রোগের যাবতীয় উপসর্গ__-পেটক্কাপা, অরুচি, বুকজবালা আহারের 
পর বমন ব! পেটের ব্যথা, টাইকো- সোডা! ট্যাবলেটে অচিরে আরোগ্য করে। 
উদরাময়, গ্রহ্ণী ও স্থতিক1 রোগের অমোঘ ওষধ। জীবাণুনাশক-_সকল 
প্রকার পচন ক্রিয়! বন্ধ করে, এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত জীবাণু সকলকে বিনষ্ট করে 
বন্ধাবস্থায়-_সেবন করিলে বাযুবদ্ধি হইতে পারে না, এবং. বাসুরদ্ধিজনিত 
অনিদ্রা, অবসাদ ও শরীরের বেদন! সত্বর দুরীভূত হয়। ক্ষুধাবর্ধক-_-আহ1- 
রের পর সেবনে ভুক্ত দ্রব্য সহজে উত্তমরূপ পরিপাক হয়, এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। 
ক্রিমিনাশক--নিয়মমত বাবহারে অন্ত্রমধ্যে ক্রিমি কীট সকল বিনই হইয়! 
নির্গত হইয়া যায়, এবং পুনরায় জন্মাইতে পারে ন|। 
মূল্যাদি-__-৩২ বটিক11%* | ১০৯ বটিক ১২ টাকা । 
একমাত্র প্রস্ততকারক 


ডাক্তার বহর লেবরেটারী। 
৪৫ নং আমহাষ্ স্রীট, কলিকাতা । 


সাহ্ত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ | ৭ 
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বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 


অন্গৃহীত হুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


ই্ডয়ান ফৌর্স লিখিটেড । 


২৪৯ নং বহুবাজার প্রীট, কলিকাতা । 


হাতের তৈয়ারী 


৫ছল্লী ভ্ডুতড7 ॥ 


চামড়া ও গঠন ঠিক বিলাতীর ন্যায় । 
শ্বাস ৪ 


হিলের কাপড় € পয়স। লাভে বিক্রয় করায় আমাদ্দিগের বিস্তর 
পরিমাণে কাটতি বাড়িয়াছে। 
এ, সি, ব্যানাজ্জী এণ্ড সন্। 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌। 
খোন ও চুলকণার ওষধ 
নিম ও চাঁলমুগরার তৈল মিশ্রিত 
স্নল্স্ষল্ (গক্ন্ষ ) জলাম্রননন 
' ১। ভাঃ এস্‌, এম্, তরফদার, এল্‌, এম, এস্‌, বলেন £--“আপনাদের 
নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত সল্ফর ( গন্ধক ) সাবান তিনজন রোগীকে 


ব্যবহার করিতে দেওয়। হইয়াছিল। উহু! ব্যবহারে রোগীর বিশেষ উপকার 


হইয়াছে ।” 
২। জে,রায় (শ্রীমঙ্গল, আসাম )£--”হাসপাতালে ও সর্বসাধারণের 


নিকট আপনাদের নিম ও চালমুগরার তৈল মিশ্রিত সল্কর ( গন্ধক) সাবান 


বিশেষ জাত্বত হুইয়াছে।” 
৩। বাবু নিবারণ চন্দ্র ঘোষ (বরিশাল ):--”“আগনাদের নিম ও 


চালমুগরার তৈল মিশ্রিত সল্ফর ( গন্ধক ) সাবান ব্যবহারে বিশেষ উপকার 
পাইয়াছি। আশ! করি ভগবানের কৃপায় এই সাবান সর্বসাধারণের নিকট 
খোস্‌ পীচড়! ও চুলকণার একটা বিশিষ্ট পেটেন্ট ওবধরূপে আন্ত হইবে ।» 


ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাক্টুরী; 
কলিকাতা । 





& 


বস পপ লস জি পপ ০ ০৮ ও 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৯ 
কলিকাতায় 


আশুতোষ লাইব্রেরী | 


বাঙ্গালার শিক্ষকসমাজ, ছাত্রবন্দ ও শিক্ষা্ুরাগী মহোদয়গণের সহাঙ্ছ- 
ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা-আস্ততোষ লাইব্রেরীর নাম সর্বত্র সুপরিচিত। 
ভগবানের আশীর্বাদ এবং তাহাদের ন্মেহ ও কৃপাত্ৃষ্টির উপর নির্ভর কন্রিয়াট 
রাজধানী কলিকাতায়ও “আশুতোব লাইত্রেরী” নামে এক পুস্তকালয় 


স্বাপিত হুইল । 
এই পুস্তকালয়ে সর্বদা সর্ধগকার পুস্তকই পাওয়া] যাইবে । অনুগ্রহ 


করিয়। মুদ্রিত কাটালগের জন্য চিঠি লিখুন । 


আশুতোষ লাইব্রেরী, 
৫০।১ কলেজ স্রীট, কলিকাতা । 
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ধটলটাঙ্ক, ক্যাসবাক্স ও তালা ইত্যাদি 


ভারতে সর্ধোৎরু$। 
১০৭ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা । 
58. 80017555 :-_ রা 2018159 021017165, 


বিজ্ঞাপনদ্বাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিতোঃর উঞ্লেখ করিলে 
অন্ধগৃঙ্হীত হুইব। 


১৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


গছ! (বেঙ্গল নর্শরি বীজ! 


১২৪ ষাঁণিকতল। মেন রোড, কলিকাতা 
বদি ভান্র আশ্বিন মাসে কপি প্রস্তত করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহ! হইলে 
এই সময় পাটনাই ফুলকপি বীজের অর্ডার দিন। প্রতি তোল11%, 
দশ আন]।। 
এই সময়ের বপনোপযোগী ২৫ রকম দেশী-স্জীর বীজ ১২ এক টাকা 
ও ১৫ রকম ফুলের বীজ ১২ এক টাক1। 


ফল, ফুলের চারা ও কলম। 


সমস্তই আমাদের নিজ উদ্ভানেরু পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তত অকুত্রিম ও 
সুলতভ। বিশেষতঃ আমাদের আম লিচু ইত্যাদি ফলের কলম চিরপ্রসিদ্ধ। 
রোপণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত । অদ্যই ক্যাটাণগের জন্ঙ পক্র লিখুন । 

প্রোপ্রাইটার-__শ্রীঈশানচন্দ্র দাস এণ্ড সন্ন | 


সচিত্র সচিত্র 
প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পন্ভ্রিকা ও সমালোচনী 


[০০০ 


সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্‌। 


বর্তমান ফান্তন মাসে, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় অর্চন] সচিত্র হইয়। প্রকাশিত 
হইতেছে। এ চিত্রগুলি বিলাতী-মুদ্রিত চিত্রের সমান। গপ্রধিতনাম। 
নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যরথিবন্দের সমন্বয-ক্ষেত্র -অর্চন] | 

ইহাতেও কি অর্চন। গৃহ-পঞ্জিকার স্তায় গৃহে গৃহে বিরাজ করিবে না? 

গত বর্ষে অর্চনার কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু মূল্য বাড়ে নাই, 
ভাহাতেই অর্চনার এত গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কতকগুলি গ্রাহক আমর 
লইতে পারি নাই । কিন্তু এবারও মূল্য বাড়িল না পূর্বববৎ ১।* পাঁচ সিক। 
রলছিল। অর্চনার বার্ষিক মৃল্য ১০, নমুনা যূল্য।১০ আন] 


ম্যানেজার _অর্চনা । 
. ১৮ নং পার্ধতীচরণ খোষের লেন, অর্চন! পোষ্ট, কলিকাতা 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি দিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগুহীত হইব । 


সাইত্য-বিজ্ঞাপনী । ১১ 


জগত বিখ্যাত রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোংর ফারম্‌ কেবল 
ভারতবর্ষের পরিচিত নহে, সমস্ত জগতে পরিচিত । 


বহুদিন হইতে বেন্‌ নেভিন ওয়াচ কোং র ঘড়ি নিজগুণে 
জগতে সর্বেবোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । 
এম খরিদ করিয়া সন্তষ্ট না হইলে ছুই 
ৰ তরফের খরচা সমেত মুল্য 
ফেরত দিয়। থাকি। 


চাদিঃবূপার 
স্তাসন্টাল ওপন ফেস ২৮২১ হন্টিং 
৩০২, হাফি হন্টিং ৩৫. টাকা। 
প্রত্যেক ঘড়ির সহিত তিন খৎসরের 
গ্যারেন্টি দেওয়৷ হয় এবং প্রত্যেক 
ঘড়িতে শতকর! ১০২ টাকা 
হিসাবে কমিশন বা 
দেওয়া! হয়। 
আমাদের সো-রুমে সদ। সব্বদ! অতি অল্প মূল্য হইতে বহু মূল্যের ওয়াচ, 
ক্লক, স্বর্ণের অলঙ্কার এবং জহুরতের অলঙ্কার বিক্রয্নার্থে প্রস্তত থাকে এবং 
অর্ডার পাইলে স্বর্ণের ও জহরতাদির দ্রব্যাদি খরিদ্দারের পছন্দমত অতি 
অন সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দেওয়। হয়। 
আমর! সকলকে আমাদের সো-রুম দেখিবার ঞগ% অনুনোধ কপি, কারণ 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের জিনিস সকল কত উচ্চ শ্রেণার 
তৈয়ারি এবং মূল্য কত সুলভ। 


রায় ব্রাদার্ন এও কোং। 


ডায়মণ্ড এও প্রিসিয়স ক্টোন মারচেপ্টস্‌, ম্যান্ৃফ্যাকচাগ্সিং জুয়েলাস, 
ওয়াচ এগ রুক মেকাস। 
১৪ নং রাধাবাজার সীট, কলিকাত।। 
টেলিফোন নং ১৫০৫, টেলিগ্রামস্‌ "তিজিবেল”, পোঃ বক্স নং ৩৩৭, 
জি; প, ও১ কলিকাতা । 





বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সমর “সাহিত্যের উল্লেখ করিণে 


অনুগৃহহীত হইব। ও 


স্বামী বিবেকানন্দের শ্রস্থাবলী | 


সাধারণের পঙ্গে । 


ইংরাজী রাজযোগ (২য় সংস্করণ) ১২ 
"জ্ঞানযোগ (৯য় সংস্করণ ) যন্তস্থ 


” কম্মযোগ (২য় সংস্করণ ) ০ 


বাঙ্গাল ভক্তিযোগ (৪র্থ সংস্করণ) ॥%, 
্ কর্মযোগ (৩য় সংস্করণ ) 4৯ 
* চিকাগো বক্ত,তা (২য় সংস্করণ )1/* 


” ভভভিযোগ (২য় সংস্করণ) 1০ ” পত্রাবলী (২য় সংস্করণ) ॥* 
” চিক [গো বক্ত,তা (৪র্থ সংস্করণ)॥%০ ” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তয় সংস্করণ) ॥* 


1109 30161105 2110 01011030197 * ভাববার কথ ( ২য় সংস্করণ ) 1%০ 

011২6110101) ১২ ৮ বীরবাণী ( ৩য় সংস্করণ ) 15 
* 4৯ ১২109 011২6110101) ১২ ” মদীয় আচার্যযদেব 1৬ 
” [৩6112101) 011,0৮9 1%০ » পওহারী বাব! %/৩ 
” 11১ 019501 1০ ” ধর্্মবিজ্ঞান ১. 
৮:1১2১11211 1381)4. ৩/০ 
” 1,111105 01 ৮ ০%1112 ” বর্তমান ভারত (২য় সংস্করণ) 5 
* [8:11570101) 210 115 

[90709 ॥* ” ভক্তি-রহস্য 1, 

বাঙ্গা- | রাজযোগ ১ 


” গারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২২ 
সব্র্যাসীর গীতি (২য় গং, /০ "পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ ) ॥* 
উদ্বোধন - রামকুষ্জ-মঠ-পরিচালিত মাসিকপন্ত্র। অগ্রিম দেয় বাধিক 
মৃূল্য__দডাক ২২ টাকা । ইহাতে ধর্্ববিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া থাকে। রি ইহাতে স্বামী সারদানন্দ ভ্রিলোকপাবন তগবান 
শজ্ীরাষকষ্খদেবের পুণাময় চরিত্রের বিস্তারিত বিশ্লেষণ-সংবলিত একটী অপূর্ব 
প্রনদ্ধ প্রতি যাসে নিয়নিতরূপে লিখিতেছেন। 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইংরাজী রাজযোগ ॥৪* কর্মযোগ 1৬* চিকাগে! 
বন্ত ত11/* 111০ 3০101)06 2110 1১111990015 01161181018 4 ১০1০৮ 901 
[২]110101) 8০139110101) 011,0৮0 1০ 1151175211০ 25112013202 %০ 
[1011218507৬ ০091)19 ॥০ [২6৪115:)1101) 21015 11০1110051০ বাঙ্গাল 
ভক্তিযোগ ।%০ কর্মাযোগ ॥* চিকাগে। বক্ত ত1।০ ভাববার কথা ।* পত্রাবলী 
1৮০ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ।৮ৎ বীরবাণী।০ যদীয় আচাধ্যদ্দেব | পাওহাবী বাব1% 
ধর্মবিজ্ঞান ৮০ বর্তমান ভারত ।০ ভারতে বিবেকানন্দ ১৪০ পরিব্রাজক । 
প্রতাপচন্ত্র মন্্রমদার কৃত “পরমহংস রাষকৃঞ্” (ইংরাজী) মুল্য %* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে /০ 115 11231 পুস্তকথানি ॥* আনায় লইলে 
“পরুমহংস রামরুষ” বিনা যুল্যে একখানি পাইবেন। সকলের পোষ্টেজ স্বতন্ত্র । 
আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ; জীবনী ও তুলন! ২২ ভারতে শক্তিপুজ! ॥* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে 1৮০ | | 
প্রাপ্তিষ্কান £$- উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১২, ১৩ নং 
লেন, বাগবাজার পোঃ আঃ কলিকাত।। 


গোপালচন্জ নিয়োগীর 


গাহিতা-বিজ্ঞাপনী ৷ ১৩ 





ড্রাম / ও/১৯। বোরিক এণ্ড টেফেল হইতে মাসিক ইণ্ডটে, সমস্ত 
ওধধ টাটকা অথচ সুলভ। অভাবনীয় সুযোগ ইংরেজী ও বাঙ্গাল পুস্তক, 
বাক্স, শ্িশি, কর্ক গ্লোবিউলস্‌ ইত্যাদি নুলত মুল্যে পাওয়। যায়। কলের! 
ব গৃহ চিকিৎসার ওষধ ড্রপার ও পুস্তক সহু বাক্স ১২, ২৪, ৩০, ৪৮; 
৬০, ১৯০৪ শিশি ২, ৩, ৩8০, ৫৩/০) ৬।*, ১১॥০ টাক1। মাশুলাদি শ্বতন্ত্র। 


পত্র লিখিলে মূল্য তাণিক। পাঠাইয়। থাকি । 


_ নিনিক্রুট হারমোনিয়ম। 
অরগানবুরীড ! অরগান টিউন ! 
পছন্দ না হইলে মূল্য ফেরৎ ! 


যদ্দি মজবুত কল কবজ ও সুমিষ্ট 
স্বর বিশি্ হারমোনিয়ম চান্‌ 
তবে একজিবিসন্‌ হইতে সুবণ 
মেডেল প্রাপ্ত একমাস নিনিক্র ট 
ক্রয় করুন। অর্থের সার্থকতা 
হইবে, ভারতীয় সঙ্গীত ও জল 
বাসুর পক্ষে ইহাই উৎকষ্ট। 
গঠারাষ্টি ৩ওবৎসর | মুল্য ৩৫১৪০, 
ও তছুর্ধ অর্ডার সহ &২ অগ্রিষ 
পাঠাইবেন। পত্র লিখিলে ক্যাটা- 
লগ. পাঠান হয়। 


ভন এগ কোং 


ইগ্ডিয়ান মিউজিক্যাল ট্রোর, 
১০৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড তেন) 
চলিকাতা। 





১৪ সাহিত্য-বজ্ঞাপনী । 


কয়েকখানি উত্রুষ্ট পুস্তক। 


অশোক - শ্রয়ুজ চাঁরুচন্দ্র বসু প্রণীত-_-নরকুল-শ্রে্ঠ অশোকের 
এক্নপ স্থবিস্ৃত সুন্দর জীবনচরিত বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। মূল্য ১॥* টাকা । 


শ্বীগৌরাজ_ রম কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত-_-ভাষার মাধুষ্যে, 
বর্ণনার লালিত্যে এবং ভাবের গা্তীর্ষ্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি 
হইয়াছে । মূল্য ॥* আন|। 


ছেলেদের মহাভীরত- শ্রীতুক্ত উপেন্্রকশোর রায় 
চৌধুরী গ্রণীত-_-“মহাঁভারতের” মূল গল্প অবলম্বনে এই উৎকষ্ট পুস্তকখানি 
রচিত। ভাবার লালিত্যে ও চিত্রের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইতে হইবে । মুল্য ১ 
আনা। 


মহাভারতের গণ্প- শরীয়ত উপেন্রকিশোর রায় চৌধুরা 
প্রণীত _ইহাতে “মহাভারতে”র গন্পগুলি আছে। যেমন সুন্দর গল্প, তেমনই 
চমত্কার ছবি। মুল্য ১* আনা । 


চিডিয়াখ (ন1- _“জীবজন্ত” প্রণেত। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্জনাথ বস্থু 
প্রণীত যে সকল পশুপক্ষী দেখিবার জন্য ঘরের ছেলেমেয়েরা ব্যস্ত হইয়। 
আলীপুরে যায়ঃ এবং যাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হয়, 
ইহাতে সেই সকল পশুপক্ষীর কথা সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত 


হইয়াছে। 
দিটা বুক সোসাইটা, 
৬৪ নং কলেজ স্ত্বীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিণে 
অন্ধুগুহীত হুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ১৫ 


বিনামূল্যে ক্যাটলগ। 


বিবাহের ও স্রিঃ ণরের গহনা ৩ দিনে দিই। 
১৪৯ স্পীলবা 


।। 1 ॥ | ্ রী 0 





আসল টাদিরূপ! ও আইভরি শখার উপর গিনির পাতি 

মোড়া । কুল-ললনার হস্তে শখ! এযোতি ও মঙ্গলের চিহ্ন । 

শাখার পালিশে রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি। 
মূল্য ১ জোড়া ১৪২ টাঁকা। 


৪৬ রূপার নল 





এই নল ধুমপায়ীদের আদরের সৌখীন জিনিস। তিতর খোল! । ৫টি 
তারের ভিতর দিয়া! আশ্চর্য্য উপায়ে ধুম নির্গত হয়! গঠন কৌশলে আশ্চর্য্য 
ও মোহিত হইবেন। অর্ভার পাইলে গিনি স্বর্ণ দ্বারা নলের মুখ বাধাহয়! 
দিতে পারি। রূপার নলের মূল্য ১ নং ৪* টাকা ও ২ নং ৩০ টাকা। গিনি 
দ্বার! মুখ বাধিলে নলের মূল্য ৮২ হইতে ১৪২ টাকা। 


বিবাহের অলঙ্কার ও গিনি স্বর্ণের জিনিস সর্ববদ। 
প্রস্তুত থাকে ? 


মণিলাল এণ্ড কোং 


জুয়েলার্শ এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টেস:। 


৪* নং গরাপহাটা, চিৎপুর রোড, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অনুগুহীত হইব । 








১৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 
কাল-পরিণয়। 


কাল-পরিণয় । 


কাল-পরিণয়। 


(সামাজিক নাটক) 
শ্ীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 
উত্কুষট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা-_উৎকুষ্ট কভারিং | 
্‌ মুল্য ১২ টাক। | 


কাল-পরিণয় অরোর!।, ইউনিক, মিনার্ভা, ছ্টার প্রভৃতি প্রকাশ্য রঙ্গমধ্চে 
জঅতিনীত হইয়াছে, এবং হইতেছে । আর অপ্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ ভারতবর্ষের ষে 
যেখানে বাঙ্গালী আছে, বাঙ্গালীর রঙ্গমঞ্চ আছে-__সেই সেইখানেই 
কাল-পরিণয় অভিনীত হুইয়াছে এবং হইতেছে। 

কাল-পরিণয় ধিনি অভিনীত দেখিম্বাছেন অথবা পড়িয়াছেন, তিনিই 
স্বীকার করিয়াছেন এমন নাটক প্রকৃতপক্ষে ই বাঙ্গাল! ভাষায় বিরল। 

কাল-পরিণয় হাসি কান্নার, আলে! ও ছায়ার ঠিক পাশাপাশী সন্নিবেশ 
মনোরম । নাটকীয় সৌন্দর্য্যের এত উৎকর্ষ আর কোন নাটকে দেখা যায় 
-_-এ কথা সগর্বে সর্বসমক্ষে জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয় না। 

প্রকাশক 


জীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
বেঙ্গল মেডিকেল লাইবেরী, 
২০১নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা! । 


বিজ্ঞাপনদাতার্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
ীত হুইব। 


সাঁভিত্য 





চিত্রকর দি, রিশলার। 


চর 


১ 111-1160711 ১৯] 7115 12105 €15111015 


চে 


1১19৩1৭৯1১১ € 


্ ও পা 
সাহিতা, ২৪শ বর্ষ, ৪ধ সংখা]! 


সাগরিকা | 
চতুর্থ উচ্ছণস। 
কলিঙ্গ-কাহিনী | 


কলিঙ্গের ইতিহাস যথাযোগ্যভাবে সঙ্কলিত হইবার সময় উপস্থিত হয়, 
নাই । এ পর্য্যন্ত যাহ! কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে 
ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। তাহ। কলিঙ্গ-কাহিনীর উপাদান- 
মাত্র । অশোক-শাসন-সময় হইতে তাহার আরম্ভ । তাহার পূর্ববর্তী 
ঘটনাবলীর সমসাময়িক প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই | 

বিন্দুসারের পুত্র রাজাধিরাজ অশোক বিশ্ববিখ্যাত । তিনি অভিষিক্ত 
হইবার আট বৎসর পরে, কলিঙ্ক জয় করিয়াছিলেন ৷ * তোষালী . 
নামক স্থানে কলিঙ্গের এক প্রাদেশিক রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল । 
ভারতবষের অন্তান্ত প্রদেশের ন্যায় কলিঙ্গ প্রদেশেওত অশোকের উদার 
শাসন-নীতি প্রচারিত হইয়াছিল ৷ গিরিলিপিতে এইবূপ পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়। যায় | (১) ূ 

অশোক কোন পথে কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহ। অপরিজ্ঞাত। 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও অপরিজ্ঞাত । যুদ্ধের ফল 
কি হইয়াছিল, তাহাই কেবল গিরিলিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; এবং 
তাহাই চিরম্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছে । তাহা এক লোমহ্র্ষণ ব্যাপার | 

কলিঙ্গ সহজে ব। সহসা! পরাজয় স্বীকার করে নাই | বন্থন্ধর  নর- 
শোণিতে প্লাবিত হইয়৷ গিয়াছিল;_ হতাহতের সংখ্যা গণনার অসাধ্য 
হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ;_ অশোক অসাধারণ অধ্যবসায়ে এক মহাশ্মশানের 
উপর বিজর-পতাকা সংস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । কলিঙ্গ যে 
ভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল, সে পরাজয়-কাহিনী বনু বিজয়-কাহিনীর 


(১) ১৮৩৭ খষ্টাবে লেপ্টেনাপ্ট কিটে। কর্তৃক ধোলির গিরির্মিপি আবিষ্কু ত হয়। ডাক্তার 
বুলর যে পাঠ চ২০%০০ ০0115 419103910981051 ১৪1৮৬ ০ 901101১- 
07) 1110101 ৮০1, (18537) খ্রঞ্থে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ পাঠ 
বলিরা। পরিচিত | ্‌ 


২৮৬ রা গাহিতা | ২৪শ বর্ষ, ৪ধ সংখা|। 


তুলনায় অধিক গৌরবের সঙ্গে ইতিহীস উল্লিখিত হইবার যোগ্য । 
স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্ত কলিঙ্গের অধিবাসিগণ, অশোকের স্ায় 
প্রবল গ্রতাপশালী ভারত-সআ্াটের গতিরোধ করিতে গিয়া, যেরূপ অকা- 
তরে আত্মবিসঙ্জন করিয়াছিল, (২) তাহীতে: অন্তের কথা দূরে থাকুক ] 
বিজেতার শরীরও শিহুরিয়া উঠিয়াছিল।_ন্বদয় অবসন্ন হুইয়া পড়িয়া- 
ছিল,-_বিজয়োল্লাম গভীর অন্থুশোচনায় পর্যবসিত হইয়াছিল । 

অশোক ইহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন ৷ পৃথিবীতে এক 
অনন্তলাধারণ সাধু দৃষ্টান্তের অবতারণ। করিয়া, তিনি চিরজীবনের জন্ 
শোণিতাক্ত শাণিত খরলসান কোষবদ্ধ করিয়াছিলেন ; _স্থশাসন-বিতরণের 
জন্য প্রেমের দিথ্িজয় বিঘোধিত করিয়াছিলেন ৷ তাহার স্থসমাচার গিরি- 
লিপিতে উতৎকীর্ণ করাইয়া, রণবীর ধশ্মবীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন +_- 
ভারতবর্ষে এক ধর্শরাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল । নে গিরিলিপি রাজ- 
লিপি হইলেও দেবলিপি ।__-দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শা রাজার প্রাণপ্রিয় 
ধশ্মলিপি । রণছুশ্মদ দানব-হৃদয় তাহার প্ররৃত মধ্যাদার উপলব্ধি করিতে 
পারে না । কিন্তু মানব-সমাঁজ বখনই, হিংসান্বেষে জঙ্জবরিত হইয়া, নর- 
শোণিতপাতে শিহরিয়। উঠিবে,__-মানব-সভ্যতার দানব-পরিণামে ক্ষণকালের 
জন্তও অন্ুশোচনায় অশ্রুসিক্ত হইবে,_তখনই অক্ষরে অক্ষরে তাহার 
মাহাত্থ্য অন্থভব .করিতে পারিবে । 

অশোকের কলিঙ্গ-বিজয় মানব-সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া- 
ছিল । প্রেমের শাসন, পুণ্যের শাসন, করুণার শাসন, সমবেদনার 
শাসন, ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া, দ্রিগৃদ্দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল; 
প্রত্যন্ত নরপালগণের স্থ্দূর সাত্রাজ্য-সীমা পর্্যস্ত সমগ্র জীবজগতে শাস্তির 
কুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়াছিল । তাহার সহিত কলিঙ্গ-বিজয়ের সম্পর্ক 
থাকায়, কলিঙ্গের নামও প্রলঙ্গক্রমে জগদ্ধযাঞ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল | 

অশোঁক-বিজিত কলিঙ্গ-দেশ কোথায় ছিল, তাহা কিন্তু অতীতের 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হুইয়! পড়িয়াছে | তোষালী নগরী কোথায় সংস্থাপিত 


(২) [5,0000. +[9675005 ৮/95 ০৮111609727 (81901৮৩) 1০০১০০০ 
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+ শ্রাবণ, ১৩২০। সাগরিকা | ৭ ২৮১ 


হইফ্বাছিল, তাহারও স্থতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হই গিয়াছে । কখনও কখনও 
তাহার তথ্যান্গসন্ধানের প্রস্তাব উত্থাপিত- হইয়৷ থাকে; কিন্ত এখনও 
তাহার আবিষ্কার-সাধনের জঙ্য খনন-কাধ্যের নুত্রপাত হয় নাই । আধু 
নিক ওড়িষার অন্তর্গত, ভুবনেশ্বর তীর্ঘক্ষেত্রের চারি মাইল দক্ষিণ- ১-- 
বর্তমান দয়া নদীর দক্ষিণতীরে,_-ধৌলি নামে পরিচিত ক্ষুদ্র পল্লীর পার 
দেশে, ধবল গিরির মহ্থণীকত শৈলকলেবরে, অশোকের কলিঙ্গ-শাসন-লিপি 
উৎকীর্ণ রহিয়াছে । তোষালী তাহারই নিকটবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত 
হইয়! থাকিবে বলিয়া, অনেকে অনুমান করিয়া আসিতেছেন । (৩) 

উৎকল যে অশোক-বিদ্িত কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহাতে 
সংশয়-প্রকাশের উপায় নাই । দক্ষিণে অনেক দূর পধ্যন্ত তাহার অধি- 
কার বিস্তত ছিল । চিক্কাহরদের দক্ষিণে, মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম 
জেলায়, যৌগাভা-পর্বগাত্রের অশোক-লিপি তাহার পরিচয় প্রদ্ণন 
করিতেছে |; কিন্তু উত্তরে কলিঙ্গ-রাজ্যের সীমা! কোন্‌ স্থানে বর্তমান 
ছিল, তাহার কোনরূপ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। 

কতকগুলি কারণে মনে হয়, তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয় ত একটি 
যুক্ত-রাজারূপে পরিচিত ছিল । তজ্জন্ত অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ের 
কথাই উন্লিথিত আছে; প্রয়োজনাভাবে অঙ্গ-বঙ্গ-বিজয়ের কথা উল্লিখিত 
নাই । “গৌড়রাজমালা”র লেখক এইরূপ একটি সিদ্ধান্তের অবতারণ। 
করিয়াছেন । (৪) অশোক-শাসনের অধীন হইয়া, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এক 
অথণগ্ড শাসন-শৃঙ্খলার অন্তর্গত হইয়াছিল । কিন্তু তাহার পূর্ববাবস্থা! 
কিরূপ ছিল? দে কৌতুহল চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত অধিক প্রমাণ 
আবিৃত হয় নাই। | 

অশোকের পিতৃ-পিতামহের শাসন-সময়ে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিজের অবস্থ। 
কিরূপ ছিল, গ্রীক সাহিত্যে তাহার যৎসামান্য আভাস প্রাপ্ত হওয়। যায় । 
যৎ্সামান্ত হইলেও, বর্তমান অবস্থায়, তাহা একেবারে উপেক্ষিত হইতে 
পারে না । কারণ তাহ! পরবর্তী বিদেশীয় লেখকগণের গ্রস্থেও. উল্লি- 
খিত হইয়াছে । মেগাস্থিনিসের বর্ণনার অন্সরণ “করিয়া, প্রিনি লিখিয়া 


(6৩) 891287৭1 10180100 92290659215, ৮0281, 55, 249-25০, 
0৪) গোৌঁড়রাজমাল! ) ২-৩ পৃষ্ঠ । 


২৮ গাহিত্য। ২৪ন বর্ষ, ৪র্ধরংখা।। 


গিরাছেন, “গঙ্গা নদীর শেষভাগ গঞ্গারিভি-কলিঙ্গি রাজোর ভিতর দিয়া 
প্রবাহিত |” (৫) ইহাতে আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তৎকালে গঞঙ্গা- 
সাগরসঙ্গম পর্যাস্ত [বঙ্গভূমির দক্ষিণপশ্চিম অংশ] কলি-নামে, এবং 
“গঙ্গারিডি-কলিঙ্গি” একটি যুক্তরাজ্যক্ষপে পরিচিত ন৷ থাকিলে, এক্নপ 
জনশ্রুতি বিদেশীয় লেখকগণের গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইত না । ভ্রি-কলিঙ্গের 
জনশ্রুতির সঙ্গে ইহার সামধস্ত থাকায়, ইহাকে অমূলক কর়নামাত্র 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। 

অশোকের তিরোধাঁনের নঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশ্ববিখ্যাত লিও সাম্রাজ্য 
ছত্রতঙ্গ হইবার পর, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ হয ত আবার স্বাতন্ত্র-লাভের সুযোগ 
প্রাপ্ত হুইয়াছিল। কারণ, খৃষটপূর্বব দ্বিতীয় শতাবীতে আবার এক প্রবল 
নরপালের কীরন্তিকলাপ উৎকলের পর্বত্রগান্রে উৎকীর্ণ হইবার পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই নরপতির নাম মহামেঘবাহন খারবেল। তীহার 
গিরি-লিপি খণ্ডাচলের হন্তিগুন্ফ। নামক সুপরিচিত গহ্বরদ্বাবশীর্ষে দেখিতে 
পাওয়া যায় । (৬) 

খারবেলের অন্ত কোনও পরিচয় এ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই 
গিরিলিপি তাহার অস্তিত্বের একমান্ত্র প্রমাণ হইলেও, ইহাতে তাহার 
অনেক বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে । তিনি জৈনধর্খাস্নরক্ত ছিলেন । 
অশোকের ন্যায় তিনিও ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গিরি- 
লিপিতে তিনি “ক্ষেমরাজ” বলিযা উন্লিখিত। 

ধারবেল কৌমার-দশায় [ পঞ্চদশ বর্ষ বয়ংক্রমে ] যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত 
“হইয়া, নয় বৎসর পরে [ চতুর্বিংশতিবর্ধ বয়ঃক্রমে ] সিংহাসনে আরো" 
হণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাজবংশ অলম্কত করিয়াছিলেন, তাহ 
কলিঙ্গ-রাজবংশ। তিনি তাহার তৃতীয় রাজ! বলিয়া উল্লিখিত। তাহার 
রাজধানী কলিঙ্গনগরী নামে পরিচিত ছিল। খারবেলের সিংহাসমারোহণের 
পূর্বে ভাই! ধ্বংসদশায় নিপতিত হুইয়াছিল। তিনি তীহার বিজয়রাজ্যের 


সি সি পা উই  স্পীআ সস পিস | 


(৫) রানা টাক।। 

(*) ডাকার ল্ডাস কর্তৃক প্রকাশিত এই গিয়িলিপির সারাংগ [71111 
* [170162 ৮০| ্, 18০-)6$ উইবা।' ডাকার তগব্দলাল ইতারী ইহার পাঠোদ্ধার 
করিয়াছিলেদ রি 
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শ্রাবণ, ১৩২৩ সাগরিকা । ২৮৩ 


প্রথম বৎসরেই রাজধানীর 'জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। সে কলিঙ্গনগরী 
কোথায় ছিল, এখনও তাহার তথ্যান্ুসদ্ধানের স্ত্রপাত হয় নাই। 
খগ্ডাচল ভিন্ন অন্ত কোনও স্থানে জৈন প্রভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। তঞ্জন্ঃ কেহ কেহ অন্কমানমূলে ভুবনেশ্বরকেই খারবেলের 
কলিঙ্গনগরী বলিয়। লক্ষ্য করিয়। আমিতেছেন । 

খারবেল কলিঙ্গ লইয়াই পরিতৃপ্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 
গিরিলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়”_-তদীয় বিজয়রাঁজ্যের দ্বিতীয় বৎসরে, 
তিনি পশ্চিমাভিমুখে বিজয়যাত্র। করিয়াছিলেন; চতুর্থ বংসরে “বান্ত্রীকগণে”র 
আন্তরগতা লাভ করিয়া, তিনি উত্তরকালে মগধ পধ্াস্ত আক্রমণ করিয়া 
ছিলেন। এই দিগ্বিজয়ী নরপাল কি কলিঙ্গ-সীমা-সংলগ্ন বঙ্গভূমির প্রতি উদা- 
সীন ছিলেন? তৎকালে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ যুক্তরাজারপে বর্তমান থাকিলে, 
“রাষ্ীকগণে”র আন্গগতো অঙ্গ-বঙ্গেও তীহাঁর প্রভাব স্বীকৃত হইয়। থাকিতে 
পারে। কিন্ত অঙ্গ-বঙ্গে ইহার জনশ্রুতি বর্তমান নাই । পক্ষান্তরে, কলিঙ্গে 
যে জৈনপ্রভাবের কীন্তিচিহ্কের অপ্রাচুর্যা দেখিতে পাঁওয়! যায়, অঙ্গ-বঙ্গে 
তাহার নান! নিদর্শন এখনও বর্তমান আছে। খারবেলের শাসন-সময় 
অশোকের পরবস্তী কি না, তদ্দিষয়ে কেহ কেহ সংশয়প্রকাশ করিলে ৪, 
অধিকাংশ পণ্চিত খ।রবেলকে অশোকের পরবর্তী বলিয়াই অন্তমান করিয়। 
আমিতেছেন । 

খারবেলের বিজয়রাঁজ্যের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহার সন্ধানলাভের 
উপায় নাই। তাহার শাসন-সময়ের কলিঙ্গ শৌর্ধো ৪ বীর্য, এশ্বধ্যে ও 
কলানৈপুণ্যে সমুন্নত ছিল; গুহাবলীর মধ্যে এখনও তাহার স্থ্বতিচিহ্ন 
দেখিতে পাওয়া! যায় । তাহার কলিঙ্গরাজা হয় ত কালক্রমে আবার 
স্বাতন্ত্যবিচ্যত হইয়া, অন্য কোনও প্রবল সাত্রাজোর অস্তনিবিষ্ট হইয়া 
থাঁকিবে। খাষ্ীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, অন্ধ রাজগণের আশ্রয়ে, নাগাজ্ছবন 
মহায়ান-বৌদ্ধমতের প্রচারকাধ্যে ব্যাপূত হইয়াছিলেন । তীহাঁর চেষ্টায় 
ওড়িষায় বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল । তিব্বতীয় বৌদ্ধ-সাহিত্য-নিহিত 
এইরূপ একটি জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, কেহ কেহ মনে করেন, 
তৎকালের কলিঙ্গরাজ্য অন্ধ সাম্রাজ্যের অন্ততূক্ত ছিল, এবং অঙ্গ-বঙ্গেও 
তাহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এই সম্ত্রাজোর পরিণামই 
বা কি হইয়াছিল, তাহাঁও অন্ধকারে বিলীন হ্ইয়। কঁহিমুছে! 


২৮৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৪র্ধসংখা | 


অন্ধকারের মধো একখানিমাত্র শিলালিপির আকস্মিক আলোকপাঁতে 
দেপিতে পাওয়। যায়,_-থৃ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কলিঙ্গ কিয়ংকালের জন্য 
গৌড়াধিপ শশাঙ্কের করতলগত হ্ইয়াছিল। তখন৪ ইতিহাস-বিখ্যাত 
পালরাজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। তখনও প্রাচ্য- 
ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগের উষাঁকাল;_-উষার অরুণ-কিরণের ন্থায় 
সিপ্ধোজ্জল আশার অমৃতকিরণে প্রাচ্যভারত নবজাগরণের আয়োজন করিতে 
বাপৃত হইয়াছিল। আধ্যাবর্তের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় কাম্বকুব্জে ও বঙ্গ- 
দেশে এক উচ্চাঁভিলাষ যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । তাহা আঁধ্া।- 
বর্তব্যাপী সাশ্রাজ্য-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় উচ্চাভিলাম, কিন্তু পরিণামের 
পরিচয় অনুসারে তাহ। এখন স্বপ্ন বলিয়াই অভিহিত। শশান্কের স্বপ্ন 
সফল হয় নাঁই ; কেবল অল্পকালের জন্য হর্যবর্ধনের স্বপ্ন সফল হইয়াছিল ;_ 
শশান্কের কর্ণম্ববর্ণের নাম ডুবিয়া গিয়াছিল ; হর্ষবদ্ধনের কান্তকুব্জের নাঁম 
চিরন্মরণীয় হইয়াছিল। এই সময়ে চীন দেশের স্ুুবিখ্যাত বৌদ্ধ সন্যাসী 
ইয়ন্-চুয়ঙগ ভারত-ভ্রমণে ব্য/পৃত ছিলেন। তাহার জীবন-কাহিনী ও ভ্রমণকাহিনী 
এই সময়ের একখানি চিত্রপট অঙ্কিত করিয়! রাখিয়াছে ।__বৌদ্ষ-ধশ্মান্টরাগের 
তৃূলিকাপাতে তাহাতে বৌদ্ধগৌরব কিছু উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইলেও, 
সমসাময়িক বিবি ব্যাপার৪ তাহাতে 'স্থানলাভ করিয়াছে ; 'প্রাচাভারত 
থে তৎকালে জ্ঞানে ধর্মে শিল্পে বাণিজ্যে একটি সমুন্নত প্রদেশ বলিয়। 
পরিচিত ছিল, তাহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । 

মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়,__অজ্ভনের তীর্থযাত্রাকালে কলিঙগে 
দেবায়তনের অভাব ছিল না | অশোকের শাসন-সময়েও অশোক-সাহ্া- 
জোর সকল স্থানেই অসংখ্য “ধন্মরাঁজিকা” নিশ্মিত হইয়াছিল | খাঁর- 
বেল ক্রীহার বিজয়-রাজোর চতুর্থ সংবংসরে পূর্বতন কলিঙ্গাধিপতিগণের 
আরাধ্য দেবায়তনের প্রতি সমাঁদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন । ইয়ন্-চ্য়ঙ্গ 
অনেক বৌদ্ধমন্দির ও দেবমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন । এই সকল প্রাচীন 
কীষ্ঠি এখন আর কলিঙ্গের শোভাব্্ধন করে না। এখন খগ্ডাচলের, 
গিরিগুহাবলীই কলিঙ্গের প্রাচীন যুগের প্রধান কীহিচিহ | তত্তিন্ন 
যাহ! কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই মধ্যযুগের রচনারীতির পরিচয় 
প্রদান করে । যাহ! কলিঙ্গে উদ্ভাবিত প্রাদেশিক শিল্পরীতি বলিয়। কথিত 
হইতে পারে, এমন নিদর্শন কোনও স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। 


শাবণঃ ১৩২০ | সাগরিকা । ২৮৫ 


এরূপ একটি প্রাদেশিক শিল্পরীতি উদ্ভাবিত হইতে পারিত, নেরূপ 
সম্ভাবনাও কলিঙ্গের ইতিহাসে অপরিচিত | যাহা! উৎকল-শিক্পরীতি নামে 
কথিত হইতেছে, তাহ। প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ শিল্পরীতি, ইতিহাসকেই তাহার 
একমাত্র মীমাংসক বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । তাহা মধ্যযুগের 
কীন্তিচিহ্ু । স্তরাং কলিঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাসের তথ্যাুসন্ধান 
আবশ্তুক ৷ 

হর্ষবর্ধনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাম্রাজা-ন্বপ্রও তিরো- 
হিত হইয়। গিয়াছিল ' আধ্যাবর্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আবার স্বস্ব স্বয়ং 
হইয়া উঠিয়াছিল । এই সময়ে প্রাচ্য ভারতে “মবস্থন্তায়” পূর্ণ- 
মাত্রায় প্রচলিত হইয়াছিল । কেহ কাহাকেও মানিত ন। ;-_কেহ কাহ।- 
কেও ছাড়িত না;--বাহুবলই সকল তর্কের মীমাংসাসাধন করিত ! 
অশোকের ধর্শরাজ্য-সংস্থাপন-চেষ্ট। বিফল হইয়। গিয়াছিল ;__পরম্পরাগত 
শিক্ষা দীক্ষ/ বিফল হইয়। গিয়াছিল;--জনসমাজের নিকট পরলোক 
অপরিজ্ঞাঁত দূরবর্তী সংশয়পূর্ণ 'প্রহেলিকারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল ;_- 
ইহলোকের করতলগত সুখমৌভাগ্যসম্তোগই সকল নরনারীর লক্ষ্য হইয়। 
দাঁড়াইয়াছিল ! ইহার প্রভাবে আধ্যাবর্ত অবসন্ন, পূর্বকীর্ভিকলাপ জরা 
জীর্ণ) এবং প্রাচ্যভারত এক প্রচণ্ড তাগুবে উন্মত্ত হইয়। উঠিয়াছিল । 
কিন্তু প্রাচাভারত হইতেই এক নবশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং 
তাহার প্রভাবে, আবার এক সাত্রাজ্য-সংস্থাপনের স্থত্রপাত হইয়াছিল । 
তাহার বিস্তৃত বিবরণ “গোড়রাজমালা”য় দ্রষ্টব্য । তাহাতে দেখিতে 
পাওয়। যার, প্রাচ্যভারতে যে স্বাতন্ত্যলিপ্ন। প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াঁছিল, 
তাহা শিল্পে, সাহিত্যে, লোকাঁচারে, ধন্মীচরণেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। 
তাহার প্রভাব প্রাচ্যভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে অভিব্ক্ত ! তাহার 
সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাস এক স্তরে গ্রখিত হইয়। রহিয়াছে | 

প্রাচ্ভারতের এই প্রবল সাম্াজোর নাম গৌড়ীক্স সাম্রাজা | 
তাহার প্রথম সম্রাট ইতিহামে প্রথম গোপাঁলদেব নামে পরিচিত । 
প্রকৃতিপুগ্জ “মাতন্তন্যায়” দূরীভূত করিবার জন্য তাহাকে সিংহাঁসনে 
সংস্থাপিত করিয়াছিল । তিনিও করুণারত্বোপ্তাসিতবঙ্ষে প্রজাবর্গের 
মিজ্রত। ধারণ করিয়া, ুর্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্ষবেচ্ছাচারিগণের 
পরাক্রমসপ্তাত মাতস্য-ন্তায়ের প্রভাব পরাভূত করিষ্ক (শাতি-সংস্থাপনে 


৬৬ সাহিত্য । ২৪শ বর, ৪খ সংখা।| 


কৃতকাধ্য হইয়া, উত্তরকালে চিরকৃতজ্ঞ জনমমাজের নিকট বোধিসত্ব 
লোকনাথের অবতাররূপে পুজ। প্রাপ্ত হইয়াছিপেন। ত্বাহার পুত্র ও 
উত্তরাধিকারী ধর্মপালদেবের [খালিমপুরে আবিষ্কত] তাত্রশাসনে 
দেখিতে পাওয়। যায়,__পূর্ণিমারজনীর দিঙমগুলগ্রধাবিত জ্যোতন্ারাশির 
অতিমান্ত্র ধবলতাই গোপালদেবের স্থায়ী যশোরাশির অন্ককরণ করিতে 
পারিত । . 
এই রাজবংশের ছ্বিতীয্ন রাজ। মহারাজাধিরাজ বর্্মপাঁলদেব দিখিজয় 
মাধন করিয়া, সকল উত্তরাপথে দার্বভৌমন্ত্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন । 
যাঁহ। ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িয়াছিল, তাহা আবার এক অখণ্ড শাসনশৃঙ্খ- 
লার অধীনে আনীত হইয়াছিল ;__ প্রাচ্য ভারত আবার শৌর্যো, বীর্যে, 
জ্ঞানগাম্ভীষ্যে, শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়| উঠিয়াছিল । 
ধশ্মপালদেবের পুত্র দেবপাঁলদেবের [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাঅ- 
শাসনের সপ্তম শ্লোকে (59) দেখিতে পাওয়া যাক, -ধন্মপালদেবের 
বিজয়-বাহিনী কেদারে, গঙ্গাসাঁগরসঙ্গমে এবং গোকণাদি তীর্থে, [ছুষ্ট- 
দমন উপলক্ষে | ধশ্মাকশ্মের অনুষ্ঠানের অবসরলাভ করিয়া, ইহলোৌকিক 
সিদ্ধির সঙ্গে পঙ্গে পারলৌকিক সিদ্ধিও হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল | যথা ;_- 
কেদারে বিধিনোপযুক্জপয়সা” গঙ্গাসমে তাম্ব,ধো 
গোকর্ণ।দিনু চাপ নুষ্ঠিতবতা" তীথেপু ধর্ম কিয়: । 
ভ্বঁতাণ।ং সখমেব যদ সকলানুক্ধংতা হুষ্টানিমান্‌ 
লোকান্‌ নাধয়তোহ্নুষর্গজনিত। সিদ্ধি; পরক্রাপান্ভূৎ ॥ 
এই ক্লোকের ব্যাখ্যয়, পরলোকগত স্থপপ্ডিত অধ্যাপক কিল্হর্ণ 
গোকর্ণকে বোস্বাই-প্রদেশের স্থপরিচিত তীথকক্ষেত্র বলিয়া স্চিত করিয়। 
গিয়াছেন | (৮) বোম্বাই-প্রদ্দেশে গৌড়ীয় বিজয়-বাহিনীর দিখিজর়- 
কাহিনী 'অপরিচিত; এ দেশে তাহার স্বতিচিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় 
না। তথাপি, অধ্যাপক কিল্হর্ণের ব্যাথ্যা-প্রভাবে, “গৌড়লেখমালা”- 
সম্পাদন-সময়ে, গোকণ-সন্বদত্ধে তথ্যান্থুসন্ধানের প্রয়োজন অন্থভূত হয় 


(৭) গৌড়লেখমাল! ) ৩৬ পৃষ্ঠা | . 
(৮) 00171) £1700991 ৬০] 0201. 1505 2547 257, 
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নাই । “গৌড়লেখমালা” প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই, তাহার 
তথ্যান্ুসন্ধানের ত্যোগ উপস্থিত হইয়াছিল | সেই স্থুযোগে, [ কলিঙ- 
ভ্রমণে ব্যাপৃত হইয়। ] জানিতে পারা গিয়াছে, _ধর্শপালদেবের বিজয়- 
বাহিনী ঘষে গোকর্ণতীথে” উপনীত হইয়াছিল, তাহা বোশ্বাই-প্রদেশের 
অন্তর্গত নহে,-কলিঙ্গের অন্তর্গত,_মহেন্দ্রাচলের শিখরদেশে অবস্থিত ! 
্ৃতরাং ধর্্মপালদেব উতৎকল অতিক্রম করিয়া, আধুনিক কলিঙ্গের শেষ- 
সীমা পধ্যন্ত “ছুষ্টদমন” করিয়াছেন বলিয্াই প্রতিভাত হয় । 

তৎকালে উতৎকলে বা কলিঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ নরপতি বিদ্যমান 
ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়। যায় না। যাহারা ছিলেন, 
তাহার! হয় ত প্রজাপালক নামে কথিত হইবার যোগ্য ছিলেন ন। 
বলিয়াই, অবজ্ঞাস্থচক “ছুষ্টান্” শব্দ ব্যবহৃত হইয়। থাকিবে । ইহাতে 
মনে হয়+-ততৎকালে অঙ্গ-বঙ্গের ন্যায় কলিঙ্গেও “মাতন্যন্তায়” প্রচলিত 
ছিল | তারানাথের গ্রন্থেও (৯) সেইব্প পরিচয় প্রাঞ্ধ হওয়া যায়। 
ধন্মপালদেব তাহা দূরীভূত করিয়া নকল কলিঙ্গেই স্থশাসন সংস্থাপিত 
করিয়াছিলেন । 

এইব্ধপে অঙ্গ-বঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গের যে সম্পর্ক সংস্থাপিত হ্ইয়াছিল, 
তাহা! অনেক দিন পধ্যস্ত, নানা বিপ্রবের মধ্যেও, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের 
উন্নতিপাধন করিয়াছিল । ধন্মপালের তিরোভাবের পর, উতৎ্কল এক- 
বার স্বাতন্ত্-অবলম্বনের চেষ্ট। করিয়াছিল । সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 
ধন্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবও দিগ্বিজয়ী ছিলেন; তীহার বীর ভ্রাত। 
বিজয়ী জয়পাল বঙ্থন্ধরাকে “একাতপত্র।” করিয়াছিলেন |. নারায়ণপাল- 
দেবের [ ভাগলপুরে আবিষ্কৃত] তাত্রশাসনের ষষ্ঠ শ্লোকে (১০) 
দেখিতে পাওয়া যায়, _জয়পালের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, উতৎকলাধীশ 
অবসন্ন হইয়া রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া, পলায়নপর হইয়্াছিলেন । যথা,__ 

যশ্সিন ভ্রাতু নিদ্দেশান্বলবতি পরিতঃ প্রাস্থতে জেতুমাশাঃ 
সীদন্নাম্ৈব দৃরান্নিজপুরমজহাদ্ুথকলানামধীশঃ |  ** 


(৯) 00171711181)2179) 2100/1001065071 ১০758 [51০16 7 ০1. ৬, 
7, 148. 


(১০) গৌড়লেখদাল। ; ৫৮ পৃষ্ঠা ।, 
লাস - 


২৮ সাহিত্য। ২৪শ বর্ঝ, ৪ সখা।। 


ভট্ট গুরবের গকুড়ন্তস্ত-লিপিতেও ইহার আভাস প্রাপ্ত হওম। যায় । 
তাহাতে 'লিখিত আছে, দেবপালপদেব “উৎকল-কুলকে উতকিলিত 
করিয়াছিলেন 1৮ ধর্মপালদেবের ও দেবপালদেবের প্রায় শতবর্ধব্যাপী 
শাসনকাল গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য গৌরবের কাল । 
তংকালেই প্রাচ্য ভারতে শিক্ষা! দীক্ষা কলাকৌশল নবজীবনে সপ্ীবিত 
হইয়া উঠিয়াছিল । এই ছুই নরপালের সুদীর্ঘ শ!সনকালে উৎকলে বা 
কলিঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনত! বর্তমান থাকিবার সম্ভাবন| ছিল ন17-_ন্বাতস্ত্রের 
সামান্য সুচনাও দগ্ডনীতি-প্রভাবে দূরীভূত হইত | তজ্জন্য এই সময়ে কোনও 
উৎকলাধীশের ব। কলিঙ্গাধিপতির নামের ব। কীঠিকলাপের পরিচয় প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না | 
এই যুগের কলিঙগ্গের কথ। অঙ্গবঙ্গ-কথার সহিত মিশ্রিত হইয়। 

রহিয়াছে । গুঙ্জর-কথার সঙ্গেও তাহার কিছু সম্বন্ধ ছিল। 
 বৎসরাজপুত্র দ্বিতীয় নাগভটের কৌমারকালের প্রতাপাগ্নিতে কলিঙ্গাধি- 
পতির পতঙ্গবৎ প্ৃতিত হইবার এক কাহিনী নাগভটের পৌত্র মিহ্ির- 
ভোজের [ গোঁয়লিয়রে প্রাপ্ত ] প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত আছে | (১১) 
কিন্তু বরেন্দ্রভূমির গকুড়স্বন্ত-লিপিতে দেখিতে পাওয়। যাঁয়,__গৌড়েশ্বর 
[ দেবপালদেব ] দ্রবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্প খব্বীরৃত” করিয়া, দীর্ঘকাল 
পধ্যন্ত' সমুদ্রমেখলাভরপা বন্দ্ধর। উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন. দেবপালদেবের তাত্রশাদনেও (১২) দেখিতে পাওয়! যায়”_ 
এক দিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কী্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ ;__এক দিকে 
বরুণনিকেতন, অপর দিকে লম্্রীর জন্নিকেতন, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ 
সমগ্র ভূমণ্ডর সেই রাঙ্গ। নিঃসপত্বভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন । যথা; 

“আগঙ্গ।-গম-মহিতাৎ সপত্বশূন্ধ। 

মাসেতোঃ প্রখিত-দশানাকেতু-কার্ডে; | 

উব্বাঁ মাবরুণ-নিকেতনাচ্চ সিদ্ধো? 

রালক্্ীকুলতবন।চ্চ যে! বুভোজ ॥” ' 

এরূপ অবস্থায় নাগভটের কৌমারকালের প্রতাপবন্ধি যে অধিক দিন 
প্রজলিত থাকিতে পারিয়াছিল, তাহার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যাঁ় 


(১১) গৌঁড়রাজমালা ; ২৫ পৃষ্ঠা। 
(১২) গৌঁড়লেখমালা ; ৩৮ পৃষ্ঠ | 


শ্রাবণ) ১৩২৩ । সাগরিকা ৷ ২৮৯ 


না। কলিঙ্গ অঙ্গ-বঙ্গেরই কণ্ঠলগ্ল ছিল; গৌড়েশ্বরগণের প্রবলপ্রতাপ অঙ্গ- 
বঙ্গ-কপিঙ্গে তুল্যভাবেই বর্তমান ছিল; এবং অঙ্গ- বঙ্গ-কলিঙ তুলাভাবেই 
এই গৌরবধুগের শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ভাষায়, সাহিত্যে, 
শিল্পে তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়; কলিঙ্গের শেষ সীম! পর্যন্ত 
এখনও বাণিজ্যকুশল গৌড়ীয় বৈশ্যগণের বংশধরগণ পূর্বস্বতি সপ্ীবিত 
রাখিতেছে। র 

বাঙ্গালীর কনিঙ্গ-বিজয়ের জনক্রুতি বঙগদেশে একেবারে অপরিচিত 
ছিল না। তাহা এক সময়ে পন্ীতে পল্লীতে গীত হইত। 'নরামের 
বীধন্মমঙ্গলের লাউলেনের আখ্যায়িকায় তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের রাজাসীমা চিরদিন এক স্থানে সংস্থাপিত ছিল না । 
কালক্রমে পশ্চিমাঞ্চলে সে সীম! .অনেক দূর সঙ্কৃচিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
বরেন্্রভূমিও কখনও কখনও রিয়ংকালের জন্য পাঁলরাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু অঙ্গদেশে পালরাজগণের অধিকারে দীর্ঘকাল অক্ষুপ্রাবস্থায় 
বর্তমান ছিল; কলিঙ্গের সঙ্গেও পুরাতন সম্পর্ক সহসা বিচ্ছিন্ন হইতে 
পারে নাই । 

গৌড়ীয় সাত্রাজোর শাসন-শক্তি কিছু শিখিল হইলে, ওড়িযায় কেশরী 
রাজগণের কীন্তিকলাপ বিকশিত হইয়া! উঠিয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্্র- 
লালের মতে, খুণ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষপাদ হইতে ইহার আরম্ত | 
কিন্ত কোনও কোনও মনীষী কেশরী রাজবংশের অন্তিত্বমাত্রেও সংশয় প্রকা- 
শিত করেন । 

ওড়িযাঁর গঙ্গাবংশীয় নরপালগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে, কেশরাী 
রাজগণ বর্তমান ছিলেন, অনেক দিন হইতে এইরূপ একটি জনশ্রুতি 
প্রচলিত আছে । “মাদলা-পার্ধী”তে এবং [খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবীতে রচিত ] 
“ভক্তিভাগবতমহাকাব্যম” নাঁষক সংস্কৃত গ্রশ্থে এই জনশ্ষতি উল্লিখিত 
আছে। তাহা পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, উপেক্ষিত হইলেও, 
অন্ত প্রমাণের অসন্ভাব নাই। 

তৃবনেশ্বর-তীর্ঘক্ষেত্রের ত্রদ্ষেশ্বর-মন্দিরে যে প্রন্তরকলক সংযুক্ত ছিল, 
তাহাতে কেশরী রাজগণের কথা উল্লিখিত ছিল। ডাক্তার রাজেন্্লাল 
তাহার গ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়! গিয়াছেন। এখন আর সে প্রত্তর-ফলকের 
সন্ধান প্রাপ্ত 'হওয়। যায় না।. কেবল ডাক্তার রাল্্েন্রলান্পের গ্রন্থোন্কৃত 


২৯ ৃ সাহিত্য । | ২৪ বর্ষ, ৪ধ বখা।। 


 * জৌকাবনীতে মোহিত পাওয়! ষায়,_-উদ্যোতকেশরী নাষক রাজার মাতা 
*» 1 কোলীবতী ] ত্রশ্েশ্বর মন্দির নির্খা৭ করাইয়া দিয়াছিলেন। (১৩) 
 নির্শাণকাল এইরূপে উন্লিখিত ;-_ 


ক 


৯. পপরমমাহ্খের-মহারাজ।ধিরাজ-সোমবংশোস্তবন্ুপতি- 
এ ভরিনদাররালাদারহ বিজয়রাজো 
" সংবৎ ১৮। ফাল্গুন হদিত।” 
795 84- 
পারিত। কিন্তু প্রস্তরফলক বর্তমান না থাকিলেও তাহার ক্লোকাবলী 
থে ভাবে ডাক্তার রাজেন্্রলালের গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে, তত্প্রতি সংশয়- 
প্রকাশের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রশস্তি কবিবর পুরুষো- 
ত্বম-বিরচিত | যথা, 
“বেদবাকরণার্থ শান্ত্রক বিতাতর্কাদি-বিদাধরো 
্রন্মেবাবিতথ-প্রসন্নবিনয়োগ্দ্ধি বিশুদ্ধাপয়ঃ | 
তারা ধীঙ্বর-বংশজা বনিভূ্জাং শুল্রং বশ্তস্বতা- 
স্তটঃ জীপুরযোতম; কবিবরোতৎকাবাঁদিমাং বর্ণনাম্‌ ॥" 
ইহাতে কেশরী রাজবংশ “চন্দ্রবংশ"-সন্ভূত বলিয়া উল্লিখিত। সেই বংশের 
জনমেজয় নামক কলিঙ্কাধিপতি “কুস্তাগ্রে ওড.পতিকে নিহত করিয়া, 
তদীয় রাজলক্মী আকর্ষণ করিয়াছিলেন” এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া 
যার, _কলিঙ্গ ওডু হইতে স্বতঙ্ত্র ছিল, কলিঙ্গরাজবংশ ওডুদেশও অধিকার 
করিয়াছিল । এই কলিঙ্গ কোন্‌ কলিঙ্গ ? মুখলিঙ্গমের ধ্বংসাঁবশেষের 
মধ্যে এখনও “লোমেশ্বর-মন্দির? নামে একটি জীর্ণমন্দির দেখিতে পাওয়া 
ষায়। তাহীর সহিত এই কেশরী রাজগণের সম্পর্ক থাকিলে, মুখলিঙমের 
পাশ্খবস্তী কলিঙ্গনগরকেই তীহাদিগের আদিরাজধানী বলিয়াই মনে করা 
যাইতে পারে। কিন্তু তথায় সোমবংশীয় রাজাদিগের জনশ্রুতি আছে,-- 
কেশরী বংশের জনস্রুতি নাই। পুরুষোত্বম প্রশস্তিরচনাকালে উদ্যোত- 
কেশরীর পরিচয় দিয়াছেন, | 
, বালক্রীড়াভিরেব প্রতিভটমখিলং সি হলঞ্চেড়গৌড়ো 
যুদ্ধে সন্নদ্ধযৌধ-খিরদবলধটাসঙ্গরং যো বিজিতা | 


উদদাক্ষৌ হিপীপদৃগুরগতিযিনসন্তৃতরাকরানত-ক্্ে 
 ঝাজঃ কুবরশেবানবদতশিরদো বিড র্যা মলৈষীৎ ॥” 


(৮) ঘুর হ222 (01 20৫ 0. &, 3.0. ০1, খা... 558. 
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যে বৎসরে এই প্রন্তর-লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ঠিক সেই বৎসরোই 
খণ্ডাচলের নবমুনিগুহাঁয় আাচার্ধ্য শুত্রচন্্র এক লিপিতে উদ্যোসতকেখরীর 
নাম ও তীয় বিজয়রাজোর ১৮ সম্বৎ উতৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। এই 
লিপি অদ্যাপি বর্তমান আছে। স্থুভরাৎ উদ্যোতকেশরীর অন্তিত্থমানে 
সংশয় প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কেশরী রাজগণের এইক্প প্রমাণ 
ইতিহাসের পক্ষে প্রচুর না৷ হইলেও, তীাহাদিগের অস্তিত্বগ্রতিপাঁদনের 
পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। উদ্রোতকেশরীর সঙ্গে গৌড়ের 
সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল ;-_পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা! অপরিজাত। 

খ্ন্টীয় দশম শতাবীর শেষভাগে প্রাচ্যভারত বনু বিপ্রবে বিপধ্যন্ত হইয়া- 
ছিল। সে বিপ্লবে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের পুরাতন সম্পর্ক সকল সময়ে পূর্ববৎ 
অক্ষুপ্ীবস্থায় বর্তমান ছিল না। একাদশ শতাব্দীর প্রারন্ডে, চোলরাজ 
প্রথম রাজেন্ত্রচোলের তিরুমলয়-গিরিলিপিতে দেখিতে পাওয়। যায়, তিনি 
প্রবলযুদ্ধে দুর্গম ওডবিষয় পদ্ানত করিয়া, কোশলনাড়ু, তন্দবৃত্তি, তন্ধণ- 
লাড়ম্‌ ও বঙ্গালদেশ পর্য্যন্ত বিপর্ধাত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল 
প্রদেশে চোল-রাঙ্জা প্রতিষ্ঠাপিত হইবার উল্লেখ নাই, তাহার জনশ্রুতিও 
অপরিচিত। এই অভিযান তংকালম্থলভ দেশলুগ্ঠন বলিয়াই কথিত হুই- 
বার যোগ্য। 

ইহার পর [খৃষ্টীয় একাদশ শতার্বীর শেষ পাদে ] কলিঙ্গে সে রাজ- 
বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাই ইতিহাসবিখ্যাত গঙ্গাবংশ। কলিঙ্গ- 
নগর এই রাজবংশের আদি রাজধানী বলিয়াই পরিচিত । মুখলিঙগমে 
ইহাদিগের অনেক প্রন্তরলিপি বর্তমান আছে। (১৪) ইহারা দীর্ঘকাল 
কলিঙ্গের সঙ্গে উৎকল,_-কখনও কখনও বঙ্গভূমির দক্ষিণপশ্চিমাংশ অধি- 
কারতুক্ত করিয়। প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের স্থবতি 
,শিল্পগৌরবে চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে । 

ভারতদ্বীপপুঞ্জের নান স্থানে যে সকল ভারতীয় কীন্তিচিন্থের পরিচস় 
প্রাপ্ত হওয়াঁ যার, তৎসমস্ই মধ্যযুগের কীত্তিচিহ্ু তাহার সর্ধাঙ্গে ভার- 
তীয় প্রভাৰ দৃঢমুক্রিত। সে প্রভাব ভারতবর্ষের কৌন্‌ প্রদেশের প্রভাব, 
তাহার মুল প্রন্রবণ কোথায়, তাহাই সাগরিকার প্রধান কথ!। তাহার 


(১৪) মুখলিঙ্গমের বিদ্তৃত বিবরণ “কলিব-জরযগ” নামক পৃ্ক যাবে হিহৃভু হইবে 


২৯২ - সাহিত্য | ২৪শ বর্ধ, ৪ধ সংখা। 


আচুসরণ করিবার পূর্বে, মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
স্মরণ রাখা আবশ্তক বলিম্া, তাহা উল্লিখিত হইল | 

এই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যযুগে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই 
সাস্রাঙ্গা-সংস্থাপনের চেষ্ট। প্রচলিত হইয়াছিল। তাহা কেবল প্রাচ্যভারতেই 
সর্ধাপেক্ষ। দীর্ঘকালের জন্ত সফল হইতে পারিয়াছিল। সে সাম্রাজ্য পাল- 
রাঁজগণের গৌড়ীয় সাম্রাজা। তাহাঁর প্রভাঁবই মধ্যযুগের ভারতীয় 
প্রভাব। মধ্যযুগের ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা, ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প, সেই 
প্রভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সেই প্রভাব, ভারতবর্ষের বাহিরেও, 
জলে স্থলে তুল্যভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। স্থলপথে প্রভাব ব্যাপ্ত 
হইবার প্রত্রবণ বরেন্দ্রভূমিতে, এবং জ্লপথে প্রভাব ব্যাপ্ত হইবার প্রস্থ- 
বণ কলিঙ্গে অন্নন্ধান করিতে হইবে; এবং জলে স্থলে, [ সকল পথেই ] 
ভারতবর্ষের বাহিরে যে প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়! পড়িয়াছিল, পাঁলপরাজগণের 
গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের কেক্জ্রস্থলেই তাহার মূল প্রশ্রবণের অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। এই সকল স্থানে এখন৪ এ ভাবে তথ্যাঙ্সসন্ধানের সুত্রপাত হয় 
নাই। স্থৃতরাং সাগরিকার প্রধান কথ। নৃতন কথা বলিয়া প্রতিভাত 
হইতে পারে। নূতন হইলেও ভিত্তিহীন নহে। তাহা অধুনা-অধঃপতিত 
বাঙ্গালী সমাজের পুরাতন দিখ্িজয়ের কথা । সে কথা [ উপযুক্ত অন্গ- 
সন্ধানপ্রণালীর অভাবে ] তর্ক বিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছে । ভারত- 
স্বীপপুরগ্ের ভারতীয় উপনিবেশে ভারতবর্ষের প্রভাব সর্বত্র স্ব্যক্ত হইয়া 
রহিয়াছে । ইহা সর্ববাদিসম্মত পুরাতন কথ!। সে প্রভাব ভারতবর্ষের 
কোন্‌ প্রদেশের, কোন্‌ যুগের, কোন্‌ সমাঙ্গের প্রভাব, তাহা এখনও 
নিংসংশয়ে নির্ণাত হয় নাই। কোনও কোনও পাশ্চাত্য মনীষী এক্ষণে 
এতদ্বিষয়ক পূর্ববসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়। মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন,_-এ বিষয়ে 
এখনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়! গিয়াছে, স্থতরাং 'এ পর্যন্ত এ বিষয়ে 
কে কি লিখিযাছেন, তাহাতে পথভ্রান্ত ন। হইয়া, হ্থাধীনভাবে তথ্যাসন্ধান 
করাই কর্তবা । সাগরিকা তংপ্রতি বাক্ষাললীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে, 
সকল শ্রম সফল হইবে । | 

| 8 : আ্ীজক্ষয়কুমার, মৈজ্েয়। 


: ই 


শ্রীন্্-দেবের নবাবিষ্ক ত তাত্রশামন । .. 


[ বামপাল-লিপি। ] 
প্রশস্তি-পরিচয় ৷ 


বঙ্গের বর্মরাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর-অঞ্চলে ' মধ্য- 
যুগের বঙ্গেতিহাস-সঙ্কলনোপযোগী .তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োঞ্জন অনুভব করিয়া, 
বরেক্দ্-অন্সন্ধান-সমিতি আমাকে [ বর্তমান সালের গ্রীম্মাবকাশে ] পূর্ববঙ্গে 
পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন । সেই উপদেশ-ক্রমে আমি 
রাজসাহী হইতে জন্মভূমি ঢাকা নগরীতে আদিয়া, বিগত ২৯শে এপ্রেল 
[ ১৬ই বৈশাখ ] তারিখে, কতিপয় বন্ধু সহ তথ্যান্ুন্ধানে বহির্গত হই । 
ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্দীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার-গ্রামনিবাসী. 
র | শরন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রন্্র চট্টোপাধ্যায় ও তীয় 
আবিষ্কার-কাছিনী। অনুজ শ্রীযুক্ত হেমেন্্রন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ছয়ের 
নিকট শুনিতে পাই যে, সেই গ্রামনিবামী “যছুনাথ 
বণিক্যের বাড়ীতে বহুবংনর যাবৎ একখণ্ড তাত্রশাসন যত্ব-সহকারে রক্ষিত 
হইতেছে,_এ পর্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই ।” 
এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমর! বণিক্য-বাড়ীতে গিয়া, বরেন্দ্র-অনসন্ধান- 
সমিতির পক্ষ হইতে তাত্্রফলকখানি ক্রয় করিয়৷ আনিয়াছি । যছুনাথের 
নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর পূর্বে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল- 
নামক স্থানে কোনও এক মোসলমান মৃত্তিকা! খনন করিবার সময় এই 
তাত্্রপট্র প্রার্ধ হইয়া, যুদুনাথের পিতা স্বর্গীয় জগহন্ধু বণিক্কে প্রদান 
করিয়াছিল | জগঘন্ধু প্রায় ৪৫1৪৬ বৎসর ইহা নিজ-গৃহে সযদ্ে রক্ষা: 
করিয়া, পরলোক-প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র ষুনাথ বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ 
পিতৃদেবের উত্তরাধিকার-স্ত্রে প্রাপ্ত এই তাত্রশাসনখানি ভক্তি-সহকাঁরে 
রক্ষা করিয়া আনিতেছিল । ইহা এখন বরেজ্র-অন্ুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক: 
সবত্বে রক্ষিত হইতেছে । 
: বরেশ্্র-অনথসন্ধা ন-ম্নমিতি. আমার উপর এই তাত্রশাসনের ' পাঠোন্ধারের 
ভার ন্তত্ত করায়, মূল শাসন হইতে যেরূপ ভাবে 'পাঠোন্ধার করিতে লমর্খ 
হইয়াছি, তাহাই প্রতিরূতি সহ 'বিহৎসমাজের গোয়ার শুকালিত. হইল । 


৯৯৪ সাহিত্য ।' . হ৪শ বর্ষ, ৪ধসংখা। 
কাল-প্রভাবে তাফলকের কোনও অনিষ্ট না হইয়! 
গামেদ্ধার-কাছিনী।. থাকিলেও, , স্থানে স্থানে পাঠোন্ধারে অত্যন্ত কেশ 
পাইতে হইয়াছে । তাহার কারণ এই ষে, [প্রায় 
৩৪ বৎসর গু অঙরপাির সথবিধা হইবে মনে করিয়া,  যছুনাথ তানপ্রাব 
অর্থাৎ (11000 2০1৫ ) গ্রয়োগপূর্বক তাত্রফলকের উভয় পার্খ সংঘর্ষণ 
করিয়া কোনও কোনও স্থানের অক্ষর-বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল । 
পাঠোদ্ধারসাধন করিয়া, আমাকে ব্যাখ্যা-কার্যোও হস্তক্ষেপ করিতে 
হইয়াছে । এই শাসনে রাজ-বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক আটটি গ্লোক আছে। 
ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর-নিবাসী কোনও জমীদারের গৃহে 
অস্তাপি একখানি তাত্রশাসন অপঠিত অবস্থায় বর্তমান আছে । স্বীয় 
গঙ্গামাহন লক্কর এম. এ তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়! গিয়াছেন, 
তাহা “ঢাকা-রিভিউ” পত্রিকায় [ ১৯১২ সালের অক্টোবর সংখায় ] শ্রীযুত 
জে, টি. র্যাঙ্কিন্‌ মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । লম্কর মহাশয়ের 
ক্ষুদ্র টীকাকার প্রবন্ধ-পাঠে জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদ্দিলক্পুরের 
তাত্শাসনখানির ছাপ-মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড সত্বা- 
ধিকারীর নিকট হইতে কোনও প্রকারেই হস্তগত 
ব্যাখা-কাহিনী। করিতে পারেন নাই । ইদিলপুর-শাসনের প্রতি- 
গ্রহীতা ও উৎস্ষ্ট ভূমি পৃথক । এই উভয় শাসনের 
লিপি-পংক্তিও সম-সংখ্যক নহে | শ্লোকাঁবলী যদি উভয়ন্ত্র একরূপ হয়, তাহা 
হইলে, স্বর্গীয় গঙ্গামোহন ইদিলপুর-শীসনের শ্সোক-মর্খম নিজ প্রবন্ধে যে ভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্বাংশে শুদ্ধ হয় নাই | দানাদেশ-কারী 
রাঙ্জার নামোদ্ধারেও তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে । তিনি 
দ্প্রীচজ্দেবগকে “চন্দ্রদেব” বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন । বর্তমান তাত্রশাসনে 
রাঙ্জার নাম “ভ্রীচন্দ্র” বলিয়া তিনবার উল্লিখিত আছে,_্এবং রাজার পিত৷ 
"জ্ৈলোকাচন্দ্র»? পিতামহ “স্থবর্ণচন্ত্র” ও প্রপিতামহ "পূর্ণচন্দ্রেরে নামকরণ- 
প্রণীলীর আলোচনা করিলেই বুঝিতে পার! যায়,_রাঁজার নাঁম “চজ্্রদেব” 
না হইয়া, অন্ত কোনও শব্ধ উপপদরূপে লইয়াই গঠিত হইয়া থাকিবে | এই 
তাঅশাসনে যু সকল রাজপাদোপজীবীর নামোকেখ আছে,. তাহাদের 
আিকাংশের নিয়োগ. “ভোজবর্শ-দেবের বেলাব-লিণি” * ও প্বজালসেন- 


৯ রি রসি 
:, 4 % সাঁহিতা, আবণ ও থাজ.সংখা] |. ১০১১ ব্জাকা | | 


আবণ, ১০২৯ ্রীচন্র-দেবের নবাবিক্কত তান্রশীসন-। ২৯৫ 


দেবের নবাবিষ্কত তাত্রশাসন”* শীর্ষক প্রবন্ধ-হনে ব্যাখ্যাত হইন্বাছে |. বঙ্গ- 
রাজগণের প্রদত্ত তাত্রশাসনে উল্লিখিত অন্থান্ত রাজকর্দচারিগণের নামের 
সহিত তিনটি নূতন নামও পাওয়া গিয়াছে,__তন্মধ্যে "মগ্ুল-পতি” ও 
“সর্ববাধিকৃত” % শবঘ্বয় “মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের & এবং “হরিবর্দ-দেবের 
তাত্রশাসনে”ও & দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং “শৌক্ষিক” শবটিও পাঁপ- 
পৃর্থীপালগণের তাত্রশাসনে পরিদৃষ্ট হইয়াছে | যেস্থানে ভূমি উৎ্থষ্ট হুই- 
য়াছে বলিয্না তাত্রশাসনে উল্লিখিত আছে, সেই স্থানটির কোনও সন্ধান লাভ 
করিতে পারি নাই; এবং প্রতিগৃহীতার কোনও বংশধর অগ্যাঁপি বিদ্যমান 
আছেন কি না, তাহাও অবগত হইতে পারি নাই | ব্যাখ্যা-কাধ্যে যেখানে 
অন্তান্য শাসনাদির সাহায্য লইফ়াছি, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এই তাত্রশাসনের আয়তন ৯॥ ৮ ইঞ্চ । ইহার শীর্যদেশে ? মধ্যস্থলে ] 
একটি রাজনুদ্রা সংযুক্ত আছে । তন্মধ্যে “ভ্রী-শ্রীচজ্্রদেবঃ” এই নামটি 
উৎকীর্ণ রহিয়াছে । রাজার নামের উপর বৌদ্ব-মত-বিজ্ঞাপক “ধর্ম-চক্ত- 
মুদ্রা” $ ধর্্মচক্রের উভয় পার্খে সমাসীন দুইটি স্বগ-মৃদ্তি । রাজার নামের 
নিশ্নভাগে, [ মধ্যস্থলে ] অর্ধচন্দ্র-চিহ্ু ;_-তাহার উভয়-পার্খে ও নিয্মভাগে 
ফুল পাতার সাজ । এই রাজবংশ চজ্জবৎশীব্ষ ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রায় 
অর্ধচন্তরমৃত্তির লাঁঞচন সংযুক্ত হইয়া থাকিবে | বল| বাহুল্য, পাল-রাজগণের 
তাত্শাসনেও উভয় পার্খে ম্গ-ূত্তি-লাঞ্ছিত এই প্রকার “ধর্-চক্র-মৃদ্রা” 
সংযুক্ত আছে । এই তাত্রশাসনে প্রথম পৃষ্ঠায় 
লিপি-পরিচয় | ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে 
পদ্য-গদা-ময় সংস্কৃত-ভাষারচিত দান-লিপি উৎকীর্ণ 
আছে । প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংস্তি পর্য্যন্ত আটটি ক্লোকে রাজ-কবি নিজ প্রভুর 
বংশ-বর্ণনা করিয়াছেন ;₹_-তৎপর ৩৪ পংক্তি পর্যাস্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং 
সর্বশেষে ধর্মাচুশংসী গ্লোক-পঞ্চক ৷ তাত্রশাসন-সম্পাদন সম্বন্ধে যাজবন্য- 
সংহিতায় বে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহ! হইতে জান! যায় যে_ 
রাজ [ “ন্ব-হম্ত-কাঁল-সম্পন্নং শাঁসনং কারয়েৎ স্থিরম্” ] তান্রশাসনে নিজ- 
ক্ষয় ও সন-তারিখ সংযুক্ত করিবেন কিন্ত তাশ্রশাসনে সন তারিখ 


সস পাত জর 


%* সাহিতা, অগ্রহীয়ণ সংখা! ১৩২৮ সন ! 

1 সাহিতা, বৈশাখ ও জোন্ত সংখা | ১৩২৬ বঙ্ান্ধ ।. 

$ “বঙ্গের জাতীক্ ইতিহাস” ছিতীয়, ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা. 
সা-৬'. - 
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সঙ্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাহার কোনও প্রধান কর্মচারীর 
্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখ! যায় না । লিপিকরের ও শিল্পীর নামোযেখের 
অভাবও পরিদৃ্ হইতেছে । যে অক্ষরে এই তাঁ্রশ/নন উৎকী ৭ হইয়াছে, তাহা 
হবাদশ-শতান্দীর প্রথম ভাগের বঙ্গাক্ষর বলিয়। প্রতিভাত হয্স । “স্থকৌশলে 
উৎকীর্ণ হইলেও, স্থানে স্থানে লিপিকরের বা! শিল্পীর অনবধানতায় কিছু কিছু 
অ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে । সেইগুলি যথাস্থানে প্রশস্তিপাঠের পাদ- 
টাকায় প্রদর্শিত হইয়াছে । কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত 
হইয়াছে, [ ৪র্ঘ, ২১7 ৩১, পংক্তি ] কোনও কোনও স্থানে হয় নাই [ ১ম, ৭ম, 
৩*শ পংক্তি ] রেফ-সংযোগে য, হ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক 
. ব্যঞ্চন-বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে । এই তাত্রশাসন রামপাল নামক স্থানে 

আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়।, ইহা “রামপাল-লিপি” নামে অভিহিত হইল । 
বিক্রমপুর-সমাবাসিত আ্কন্ধাবার হইতে, ধর্মচক্র-ৃদ্র/-সংযুক্ত এই তাতর- 
শাসন সম্পাদিত করাইয়া, চন্দ্রবংশীয় পরম-সৌগত, মহারাজাধিরাজ 
শ্রীমব্রেলোক্যচন্ত্র দেব-পাদাহুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরম-ভট্টারক, মহারাজা- 
ধিরাজ শ্রমান্‌ শ্রীচন্দ্রদেব [. ১৫--১৬ পংক্তি ] মকর গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহ 
গুপ্তের পৌত্র, স্থমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, শ্রান্তিবারিক পীতবাস গুপ্ত শশ্মাকে, 
, [ ভগবান্‌ বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করির! ] মাতা-পিতার ও নিজের পুণা ও 
টির নিমিত্ত [ ২৬-৩১ পরক্তি ] সমস্ত রাজ-পাদোপজীবী ও অন্যান্য 
প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যাবচ্চন্দ্রস্ধয ও 
লিপিবিবরগ | ক্ষিতি-সমকাল পর্য্যন্ত যথাবিধি উদকম্পর্শ-পূর্ব্বক 
পৌগু-ভূক্কির অন্তঃপাতী নান্য-মগুল-স্থিত নেহকাষ্টি 

গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন |. 

এই নবাবিষৃত তাত্রশাসন হইতে আমরা কি কি এঁতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত 
হইতে ,পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্কক | লিপি-প্রারস্তে প্রথম 
ক্লোকে ] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধর্ম-সজ্ঘ-_-এই “অ্রিরত্বে”র-_উল্লেখ করিয়া, রাজ- 
বংশের বৌদ্ধমতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক 
দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চক্্রবংশে পূর্ণচন্জ নামক কোনও ন্মপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । চন্দ্রবংঘ্প জন্ম 
বলিয়া, .এঁই অভিনব রাজবংসঈীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,_-এইকপ অন্থমান করা 
যাইতে পারে ।' পুর্ণচন্্র কোনও স্থানের রাজ! ছিলেন বলিগ্৷া উল্লেখ নাই; 
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তিনি এক জন বীর-মাত ছিলেন; ইহাই দ্বিতীয় শ্লোকের জাভাঁস । তৃতীয় 
ও চতুর্থ ক্লোকে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্রের উৎপত্তি ও নামকক্সণ-কাহিনী 
সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে । পঞ্চম গ্লোকে কিছু এতিহাসিক তথ্যের সপ্ধান 
প্রাণ্ত হওয়া যাইতে পারে । স্থবর্ণচন্দ্রের পুত্র অশেষ-গুণ-বিভূষিত বলিয়। 
ব্লোক্যে ত্রলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন । তিনি “হব্িকেল'- 
রাজলক্মীর আধার-রূপে চন্দ্রত্বীপে “নৃপতি” হুইয়াছিলেন । এই “হরিকেল' 
শব্ঘটি বঙ্গদেশেরই নামাস্তর । “বঙ্গাস্ত হরিকেলীক়াঃ”__-হেমচন্দ্রের এই 
বাঁক্যই ইহার প্রমাণ । বর্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ-বিশেষ 
লইয়াই সেকালের *চন্দ্রঘীপ দক্ষিণে সাগর পর্যাজ্জ বিস্তৃত ছিল | এই স্থানই 
আবার পরবর্তী কালে [ মোগল-সাম্রাজযে ] বাক্লা-চন্রত্বীপ নামেও কথিত 
হইয়াছিল | “দিখ্িজয়-প্রকাঁশ-বিবৃতি” নামক গ্রন্থে বাকৃলা-চন্ত্রত্বীপের 
ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! যায় । চন্্ত্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়৷ এক 
শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কৌলীন্ত-মধ্যাদা লাভ করিতেছেন | যষ্ঠ ও সপ্তম 
ক্লোকে চন্ত্রঘীপাধিপতি ভ্রৈলোক্যচন্জের শ্রীকাঞ্চনা-নায়ী পত্বীর গর্ভে রাজ- 
যোগ-মুহূর্তে শ্রীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে ৷ ভ্রেলোক্যচন্দ্রের ভার্যাকে 
রাজকবি “প্রিয়া” মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, “মহিষী” বলেন নাই । এই 
কারণে এবং ত্রেলোক্যচন্দ্রের “নৃপতি'-মাত্র উপাধি-দর্শনে, মনে হয়,_তিনি 
কোনও প্রবল-পরাক্রম-শালী রাজাধিরাজের সামস্ত-শ্রেণী-ভূক্ত হইয়া, “নৃপতি? 
উপাধী লইয়াই চন্ত্রদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন । তাহার পুত্র শ্রীচন্ত্র 
ভবিষ্যতে “রাজা” হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিক-গণ তাঁহার জন্ম-সময়ে স্থচিত 
করিয়াছিলেন | অষ্টম ক্লোকেও আমরা কিছু এঁতিহাসিক তথ্যের সন্ধান 
প্রাপ্ত হইতে পারি । এই শ্রীচন্ত্র সতত বিবুধ-মণ্ডুল-পরিবেষ্িত থাকিয়া, এবং 
দেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যে বিভৃষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ 
করিয়া, আত্মঘশে দ্িউম্গুল সৌরভযুক্ত করিয়াছিলেন | বৌদ্ধ শ্রীচন্্ 
বিক্রমপুর্স্থিত রাজধানী হইতে ব্রাঙ্মণকে ভূমিদান করিয়র্ছিলেন | সর্ধ- 
বর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি, -সে কালের রাঁজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেৎ 
বৌদ্ধ-নরপতি ্রীচন্দ্র ক্রাঙ্গণকে, ভূমিদান করিবেন কেন ? বিক্রমপুরেই 
, শ্ীচঞ্জোর রাজধানী ছিল | ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে 
বল! .যাইতে' পারে । বিক্রমপুরে এ্রচন্্রই মধ্যযুগের বৌদ্ধ-নরপতি বলিয়া 
প্রতিভাত । শ্চন্ের পর তাহার বংশ-ধর অঙ্ক কে ব্দ-াজ ছিলেন 
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কি না, তাহ বর্তমান অবস্থায় [ অন্ত কোনও প্রমাণ না থাকায় ] নিঃসন্দেহে 
বলা যায় না। 

এখন জিজ্ঞান্ত-_ফোন্‌ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্তে, জৈলোকাচনর চজবীগে 
পতি” হুইয়াছিলেন, -কোন্‌ সময়ে, কিনূপ ঘটনাচক্রে, "চংপুজ শ্রীচন্্র বঙ্গে 
রাঞ্যস্থাপন করিয়। বিক্রমপুর হইতে শাসন-দুড পরিচালিত করিয়াছিলেন,_- 
এবং কোন্‌ সময়ে, কিরূপ ঘটনাচক্রেই ব। এই অভিনব চন্দ্রবংশীয়, বৌদ্ধ- 
নরপতির [ বা নরপতিগণের ? ] রাজ্যপতন সংঘটিত হইয়াছিল ? এই 
সকল প্রশ্ন এঁতিহাসিক সমস্যার আধার । লিপিকাল-বিচার ও সমসাময়িক 
অন্যান্ত ঘটনার সমালোচন! করিয়া এই সমস্তার যথাযোগ্য মীমাংসা করা 
যাইতে পারে না । অক্ষর-হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্বীর প্রথম- 
ভাগে । এই শাসনের “ত” "ন” ও “মাঃ বম্মবংশীয় ভোজবর্মদেবের বেলাব- 
লিপি ও হরিবশ্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবের প্রশন্তির “তি”, “ন” ও “ম"এর 
অন্থরূপ | কিন্ত আলোচ্য শানে প' এবং ঘ* কিছু বেশী আধুনিক । এর 
বিজ্বয়. সেনদেখেরপদদেবপাড়া-লিপির অনুরূপ | বেলাবলিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের 
ভূবনেশ্বর-প্রশত্তিতে অব্গ্রহ-চিহ্নু আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই | কিন্তু শ্রীচন্ছের 
শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ্চিন্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও 
স্থানে হয় নাই । এই সমস্ত কারণে এই লিপির কাল যেন বর্ধুা জগণের 
লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেনরাঞ্গগণের লিপিকালের অব্যবহিত 
পূর্বে নির্ধেশ করা যাইতে পারে; অর্থাৎ, সেনরাজ বিক্বয়সেনদেবের. রিক্রম- 
পুর-অধিকারের পুর্ববে এবং বশ্বরাজ হরিবন্মদেবের পুত্রের রাঙ্জা-নাশের 
পরেই কোনও স্থযোগে চন্্রত্বীপাধিপতি শ্েলোক্যচন্ত্রের পুত্র শ্রীচন্ত্র বিক্রমপুরে 
স্বাতন্ত্র অবলম্বন-পূর্বক কিছুকালের জন্ত এক অভিনব বৌদ্ধ-রাজ্য সংস্থা পিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমৃতি আবিষ্কত, 
হইতেছে, তাহা মধ্য-যুগের এই কালেরই পরিচয় প্রদান করে । গত বৎসর 
বেলাব-লিপির. সাহায্যে আমর বিক্রমপুরে বর্দরাজগণের অভ্যুখানের কথার 
কিঞিং আলোচনা করিয়! দেখাইয়াছি যে ভোজবর্মদেব এবং তত্রপব্তী 
বর্মবাজগণ শেষপাল-রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বন্ধে রাজ্য-শাসন 
করিতেন । এদিকে দ্বাদশ-শতাষীর প্রথম-ভাগে রামপাল-দেবের তত্ুস্গের 
শা * মারপান-দব বেরুতে মনতী-নার হইছে) 
ভিউ 02 


সপ সত জা শেপ ৬ ও তাপস 


: » গৌড়-রাজমালা-৫২-৫৩ পৃষ্ঠা । 


শ্াঘণ১০২১।  ্ীচন্জ-দেবের নষাবিক্কৃত তাত্রশাসন | ২৯৯ 
বন্ধন বিঘট্টিত হইয়া! আসিতেছিল | কুমারপালদেবের প্রধান সহাঁয় ছিলেন 
তাহার সচিব ও সেনাপতি বৈশষ্যদেব | এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইলে, বৈদ্যদেবই “অন্ুত্তর-বঙ্গে” অর্থাৎ দক্ষিণ-বজে, নৌ-বল লইয়। 
বিজ্োহ-দমনে সমর্থ হুইয়াছিলেন । এই এঁতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় 
[ কমৌলিতে প্রাপ্ত ] * তাশ্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই | বৈদ্যদেৰ 
কর্তৃক এই দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্ছি নির্বাপিত হইলেই হয় ত পাল-রান্জ 
সর্ধ-গুণ-বিমপ্ডিত বৌদ্ধ ভ্রৈলোকাচক্্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্্র- 
দ্বীপের সামন্ত-রূপে নিষুক্ত করিয়া, 'নৃপতি” উপাধিতে বিভূষিত করিয়। 
থাকিবেন । এই বিদ্রোহসময়েই হয় ত চন্দ্রত্ধীপ বঙ্গ-রাজা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হুইয়। পড়িয়াছিল; এবং এই সময় হইতেই হয় ত বশ্মরাজগণের দুর্দিন 
উপস্থিত হইয়। থাকিবে | পূর্ববেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকবি ভ্রেলোক্য- 
চন্দ্রকে হরিকেল-(বঙ্গ)-রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । এই 
সময়েই ভট্ট-ভবদেব-মন্ত্-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্া ব| তরাত্বজ [ অজঞ্ঠত-নাম। রাজার ] 
অধিকার হইতে বঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হতৃচ্যুত হইয়াছে । তৎপর 
বৈদ্যদেব যেমন " কামবূপে তিখাদেবকে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়। স্বাতন্ত্্যাবলম্বন 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ, বোঁধ হয়, পালরাজগণের ও বর্্মরাঁজগণের ছুর্বলাবস্থা 
অবলোকন করিয়া, জৈলোঁক্যচন্দ্র-পুজ শ্রীচন্দ্রও বন্মবংশীয় শেষ নরণতিকে 
কোনও কারণে সিংহাসন-ভ্ই করিয়া, স্বয়ং 'পরমেশ্বর-পরমভ্টারক মহারাজা- 
ধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়। বঙ্গে সার্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন 
অথবা, বম্মরাজ্য অন্ত কোনও কারণে উম্মূলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রা- 
ধিপত্য বিস্তৃত করিয়া, শক্রকুঙ্পকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে 
শাসন-পরিচালন করিয়াছিলেন | আলোচ্য শাসনের অষ্টম-ঙ্লোকে এইক্ধপ 
এঁতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সৃচিত হইয়া থাকিবে । অপর দিকে এই সময়েই 
বি্য়লেন পাল-সাম্াজ্যের ছুরবস্থ1 ও ছুর্ববলত! দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য 
পাঁতিবার উপক্রম করিতেছিলেন ; এবং পরে এই বিস্য়সেন কত্তৃকই হয় ত 
বৌন্ধ-ভ্রীচন্জ্রের ষংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হুইয়। থাকিবে | বিজয়সেন 
যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ বিশ্ব- 


গৌঁড়-লেখমালা--১৩০ পৃষ্ঠা | গৌড়-লেখমাল!, ১৩১ পুষ্ট! । 
প্রবাসী, আবণ-সংখা ১৩১৯ বাধ । 


৩৪৬ . সাহিত্য । . ২৪শ বর্ষ, ৪র্সংখা!। 


বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রীঘুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌, এ, মহাশয় এক 
প্রবন্ধে প্রকাশিত করিম়্াছিলেন । লিপিখানি বিজয়সেনদেবের একত্রিংশ 
হ্যায় লিপি বলিয়! শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । 

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ঘখন বরেন্দ্রীতে কুমার-পালদেব এবং 
বঙ্গে হরিবর্মদেব ও তীয় পুত্র সিংহাসনাকঢ় ছিলেন এবং বিজয়সেন 
গড়ে রাজ্যস্থাপনের স্থুযোগ অন্বেষণ ফরিতেছিলেন, এবং কুমার-পালদেবের 
দক্ষিণ-বাহু-র্ূগী প্রধান সচিব বৈদ্যদেৰ তিগ্মদেবকে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া 
কামরূপে স্বাতস্ত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্ত্র্ীপ-নৃপতি ভ্রেলোক্য- 
চন্দ্রের পুত্র শ্রচন্দ্রশ বর্শরাজকে বিতাড়িত করিয়া, অথব। অন্য কারণে বর্ধ- 
রাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতনত্যাবল্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর-রাঁজধানী 
হইতে দেশ-শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই সিদ্ধান্ত সর্বাংশে 
সমর্থিত হইবে কিনা, তাহ। 'নিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে না। যত 
চিদন অনুকূল ও প্রবল প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যাইবে, ততদিন এই ভাবে 
অঙ্থমানমূলক সিদ্ধান্ত প্রচারিত না করিয়া উপায় নাই | পরবর্তী পপ্রমাণ- 
বলে পূর্ববর্তী এইয়প সিদ্ধান্তনিচয় পরিবন্ধিত হইতেছে ও হইবেই | 

ক্রমশঃ | 


শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক । 


উদ্ভিদের রহন্তয 


উদ্যানের রঙ্গ' প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, মানুষের কৌশলে ও চেষ্টায় উত্তিদের 
বৃদ্ধি ও ফলন-ফুলন কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে দেখিব;-_ 
উদ্ভিদগণ আপন। হইতে কি উপায়ে নৃতন জাতির সৃষ্টি করে। বিশিষ্ট জাতীয় 
উদ্ভিদের বংশধারা অঙ্ষুঞ্জ রাখিবার জন্ত মানুষ কৌশলক্রমে গাছের কলম 
বাহির করিয়া লয়। এতত্ার। গাছের স্বকীয় পৈতৃকতা সংরক্ষিত হয়। আটা 
বা বীজ পুতিয়া চারা উৎপন্ করিলে অনেক স্থলে সেই সকল চারা ৈতৃকতা 
হারার ফেলে। "তাহার কাঁরণ পরে বলিব।. সচরাচর দেশবিশেধের : 
'স্মাপহাওয়। ও মৃত্তিকাঁর উর্ববরত্বা বা. উপকরণের ভেদে, কিংবা পাট-পরিচধ্যার 
তারে বার ঢাষার রকুতির মধ্য বৈষম্োর সংঘটন কত্যনত স্বাভাবিক | 


আবপ, ১৬২০। উদ্ভিদের রহস্য ৩৬০৬ 


নেই বৈষম্য হেতু উদ্ভিদের সমত্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে কোষাঁণুরাশি (০6113) 
থাকে, তাহাদিগের আকার ও কার্ধ্যপ্রপালীতে একটা বিপ্লব সংঘটিত-হয়, ইহা 
আমর! সহজ জানে বুঝিতে পারি। যে সকল কারণে উষ্ভিদের শরীরে. এইরূপ 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেই সকল কারণেই নবজাত উদ্ভিদ নূতন দেশে ও নৃতন 
মৃত্তিকায় নিজের উপযোগী, প্রয়োজন ও পরিমাণ মত সমস্ত আহাধ্য হয় তপা 
না, অথবা কোনও কোনও জিনিস অধিক, কোনও কোনও জিনিন অল্প পায়। 
আবার হয় ত কোনও কোনও জিনিস আঁদৌ পায় না, পক্ষান্তরে হয় ত কোনও 
অপূর্ব জিনিসও পাইয়! থাকে । এই জন্য উত্ভিদান্তর্গত কোষাণুগণ স্ফীত বা 
আকুঞ্চিত হইতে পারে, ভূমি বা আকাশ হইতে কোনও পদার্থ অধিক বা অল্প- 
পরিমাণেও পাইতে পারে, আবাঁর হয় ত কোনও আবশ্টক পদার্থের আহরণে 
অক্ষমও হইতে পারে । এই সকল ও আহ্ুষঙ্গিক কারণে ফলপুষ্পেও যে 
বৈষম্য ঘটিবে, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নাই। যদি, এইরূপে 
বিভিন্ন-অবস্থাপন্ন চারা পৈতৃক ধর্ম হইতে দূরে গিয়া! পড়ে, তাহা! হইলে উত্তিদের 
পুষ্পমধ্যবর্তী জননেক্দ্রিয়ে একটি বিশেষ পরিবর্তন সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবন৷ 
ন্ৃতরাং তাহ। হইতে জাত বীজ স্বধন্ম রক্ষা! করিতে না পারিয়া পৈতৃক ধর্ম হইতে 
অ্নাধিক ভ্রষ্ট হইয়! পড়ে । আর যে চাঁরাঁর কথা বলিয়াছি, তাহাতেও বিভিন্ন 
প্রকারের ফল জন্মিবে,_ইহা অনেকটা নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারা যাঁয়। 
কিন্তু ইহাতে বীজের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব নষ্ট না হইতে পারে। আর একটি , 
কথ। বলিয়! রাখি যে, কলম নাঁন। প্রকারের আছে । কলমের দ্বার! সংখ্যা-বৃদ্ধি--- 
কৃত্রিম প্রণালী ; বীজ হইতে চাঁরাঁর উৎপাঁদনই স্বাভাবিক প্রণালী । কলম বীঁধিয়। 
যে সকল চাঁর৷ উৎপন্ন কর যায, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে চার! ন! বলিয়৷ 
“বিভক্ত-উদ্ভিদ”', ব| থিগ্িত-উদ্ভিন' বলিলেই সঙ্গত হয়। বাস্তবিক কলমের 
গাঁছ তাহা ভিন্ন আর কি ? খণ্ডিত ব্লিয়াই ইহারা! আসল গাছ (0)001701 114110) 
হইতে নিজ নিজ বয়সের জের টানিয়। অল্প কালের মধ্যে ফল-ফুল প্রদান 
করিতে পারে; কিন্তু বীজ-জাত চারা তাহা পাঁরে না । কারণ, বীজের 
অস্ক,রোগ্দমের কাল হইতেই তাহার জন্মতিথি বা বয়সের নির্দেদ্শ করিতে হয়৷ 
এই জন্ত আমর! কলমের চারাগ্ন অতি অল্পদিনের মধ্যেই ফর্গী-ফুল দেখিতে পাই ; 
উহাদিগকে রোপণ করিবার পর বৎসর, অথবা তৎপর বৎসর হইতেই 
তাহাদিগের অঙ্গে ফল-ফুলের শোড। দেখিয়া আনন্দে বিভোর হই। একটা 
দৃষ্টান্ত দিই। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, আম, লিচু বাঞলেবুর সদ্যোবদ্ধ বা 


৩৯২ সাহিত্য । গণ বর্ষ, ৪খ সখা।। 


টাটকা কলমে মুকুল.বা ফল থাকে! একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা 
যায়, ইহাঁতে বিস্বপ়্ের বিষম আঁদৌ নাই । ইহারা খণ্ডিত শীখামাজ, 
এবং আসল গাছের বয়স ও শক্তির প্রভাবে ফলবান হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও 
হইবে ।.কিদ্ত ইহারা বীজ-জাত চারার ভ্তাঁয় দীর্ঘজীবী হয় না। . স্থৃতরাঁং ইহা" 
দিগের নিকট হইতে বীঙ্গজাত গাছের মত অধিক দিন ফল- 
ফুলের আশা" কর! যায় না। কেবল তাহাই নহে, বীর্জ-জাত গাছ যেরূপ 
সতেজ ও শাখাপল্লবী হয়, কলমের চারা তাহা হয় না। তবুও বীজের 
চারার একটা বিশেষত্ব আছে। মে কথাটা প্রসঙ্গক্রমে পরে আসিয়া 
পড়িবে। জীব হউক, বা উত্তিদ হউক, সকলেই স্ব স্ব বংশ বর্ধিত 
করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম । মান্তুষ হইতে মান্ষই জন্মে; শৃগাল, 
কুক্কুর, ব। বনমান্ষ জন্মে ন|) এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই । তবে 
যে কোনও কোনও স্থলে বিকৃত সন্তান জন্মে, তাহাকে [না215 ০ 
00019 অর্থাৎ প্রকৃতির উদ্ভটতা ব। প্ররুতির রঙ্গ ভিন্ন আর কিছু বল! 
যায় ন।। 

অনেক স্থলে' মাঁনব্সস্তানে পিতামাতার আকার বর্ণ গুণাগুণ উপেক্ষিত 
হইয়। তছুচ্চ পিতৃপুরুষদিগের সমগ্র বা কতকগুলি গুণাগ্ডণ প্রকাশ পায় । 
ইহাকে স্ববংশীয় বিবর্তন বলিতে পারা যায় । 

এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে গেলে ডারউইন প্রমূখ প্রতীচ্য ৈজিক- 
| তত্বাচসন্ধিৎকুদিগের মতের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত .হইতে হয় । 
এ ক্ষেত্রে তাহা অপ্রাসঙ্গিক | যাহা হউক, সহজজ্ঞানে ইহ। আমর! বুঝিতে 
পারি যে, পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষ শারীবিক ও প্রাকৃতিক - উভয় বিষয়ে 
সমতুলা হইলে, অপত্যে প্রায় কোনও স্বাতন্ত্য দেখা যায় না) আর যদি কিছু 
দেখ যায়, তাহ! পিতৃমাত পক্ষের উচ্চতর স্থান হইতে নিম্নতর- 
বংশীয়গণ মধ্য অকম্মাং বিকাশের ফলমাত্র। এই জন্যই ত আমরা 
উদ্ধাহের, জন্ত উচ্চ বা ঘরোয়ানা বংশের অন্বেষণ করি এক পুরুষের 
উচ্চতায় ব। নিম্নতায় কোনও বংশ মহান্‌ ব। হীন্‌ হয় না। আঁবার, এক-পুরুষ- 
অম্পকীপ় ফল দীর্ঘকাল স্থারী হইতে পারে না। সেই জন্ত যাহাতে 
পুরুধান্থক্রমে , বংশে উদ্চবংশের শোণিত সংক্রান্ত হয়, সে বিষয়ে হিন্দু 
সমাজ আবহমাঁনকাল ভীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়। . আদিতেছে। এই কারণেই 
আমরা বহু. বাধা, 'রিশ্ন ও বিশ্নব অতিক্রম: 'করিস! ব্যক্তিগত, . বংশগত 
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আবখ, ১৩২০। উদ্ভিদের রহচ্থা। ১৬৩ 


ও সমাঙ্গগত 'নিজত্বয অঙ্ষুঞধ রাখিতে পারিয়াছি,--রাশির মধ্যে 
মিশিয়! যাই নাই। পারিপার্থিক কারণে টচতন্তয়পী জীবাত্মা কখনও 
বিকাশ পান, আবার কখনও তমসাচ্ছাদিতভাবে অবস্থান করে। গঞ্জ" 
পালক ও উঁষ্ভানিকগণ এ তত্ব বিশেষ বুঝেন। তাহারা ইহাও জানেন খে, 
কোনও কূপে একটি সন্কর-বংস উৎপন্ন হুইলে তাহা স্থায়ী হয় না; তবে সেই 
সন্করতীকে বজায় রাখিবাঁর জন্য, সেই সম্করবৎসে পুনরায় বিভিন্ন শোপিতের 
সমাবেশ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে ছুই তিন পুরুষ অতিক্রান্ত হুইলে। 
তবে তাহাকে একট। স্বতন্ত্র জাতি-পর্ষ্য]ুয়ে পরিণত করা যায় । এরূপ দেখিয়াছি-- 
কতকগুলি বীজ বপন কর! গেল; যথাসময়ে চারা জন্সিল; কিন্তু তাহা” 
দিগের মধ্যে হয় ত একটি অপরাপর চার! হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইল। বিচক্ষণ, 
উদ্ভানক সেই বিশিষ্ট চারাঁটিকে স্বতন্ত্র করিয়! স্বতন্ত্রভাবে তাহার লালনপালন 
করেন, এবং যত শীত সম্ভব, তাহা হইতে ছুই চারিটি কলম বাহির করিয়। 
লয়েন । কলম বাহির করিয়া লইবাঁর পর ভেদপ্রাঙ্ধ আসল চাঁরাটির দশা 
যাহাঁই হউক, এই কলমটির প্রকৃতি পরিবর্িত হইবার বড় অধিক আশঙ্কা 
থাকে না । কিন্ত যতদিন সেই চার! ব। কলমের বীজ হুইতে অন্য চারা 
উৎপন্ন না হয়, ততদিন তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পার! 
যায় না। 

এক্ষণে আমর! দেখিব যে, একই উদ্ভিদ-জাত বহু বীজের মধ্যে কোনও 
কোনটি হইতে বিভিন্ন গাছ জন্মে কেন, কিংবা কোনও গাছের ফল বা 
ফুলের গড়ন, বর্ণ, আকার, স্বাদ গ্রভৃতিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় কেন? 
গৃহপালিত পস্তপক্ষীর জীবোৎ্পাদনচেষ্টা মানব পধ্যবেক্ষণ করিতে পারে । 
স্থতরাৎ আঁমরা জানিতে পারি, কোন্‌ গাভী কোন্‌ বৃষের সহিত, অখবা 
কোন্‌ কপোত কোন্‌ কপোতীর সহিত সম্মিলিত হইল, এবং সেই সপ্মিলনের 
ফলে, কিরূপ অপত্য উৎপন্ন হইবে, তাহাও আমর! পূর্বেই কতকটা নির্দেশ 
করিতে পারি । কিন্তু উত্ভিদের গর্ভসঞ্চার সম্বন্ধে আমরা আজি পর্যন্ত বুঝিবার 
কোনও উপায় পাই নাই । উদ্ভিদ-জগতে কোন্‌ পুম্পের সহিত কোন্‌ পুষ্টোর, 
অথবা কোন্‌ উদ্ভিদেরঞ্ঈপুস্পের সহিত তান উ্িদে?ী সুষ্পের যৌব- 
সংঘটন হয়, তাহা আমক্সা জানি না! । তবে ছা আমরা জাত আছি 
যে, পুংপুষ্পের রেণু খ্ পরুগ অী:পুষ্পের গর্তাশরে সারি: হইলে জী-পুষ্প 
গর্ভধারণ করে । এটুকু জানা থাকিলেও ইহার অন্বন্ত গুঁধুবহতট্কু জানা 

সা-”৪ 


৩০৩% সাহিত্য ও ২৪শ বধ, ৪ধ সংখা] 


হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দ্ি। একটি বাগানে ছুই দশটি বা বিশ-পঞ্চাশটি- 
আত্ম বৃক্ষ আছে । বসস্ককাল,__বৃক্ষরাজি মুকুলিত হইম্বাছে। পুশ্পের 
মৌরভে চারিদিক আমোদিত | রাশি রাশি মক্ষিকা দলে দলে আসিয়। পুস্পে 
পুশ্পে মধুপান করিতেছে ; আবার এক বৃক্ষ হইতে উড়িয়া অপব বৃক্ষের পুষ্পে 
পূর্ব চুমুক দিতেছে; সেই সঙ্গে তাহার ঘট্পদ পরাগে রঞ্জিত হইতেছে, 
এবং সেই পরাগ াবার বিভিন্ন পুষ্পে নীত হইতেছে । প্রবল বাতাসেও 
অগণিত পরাগরাশি স্থানীয় বায়মগ্ডলে ভাদিতে ভালিতে থ! তথা পতিত 
হইতেছে ।'পরাগ-সঞ্চালন ব্যাপারে মক্ষিক। বা! সমীরণের ইচ্ছাপ্রত কোনও 
ক্রিয়। নাই। স্থৃতরাং পরাগগ্ডলির কে কোথায় গিয়। পড়িতেছে, তাহা কে বলিতে 
পারে? হয় ত কৃতক ভূপৃষ্টে ব। নিকটস্থ ডোবায় কিংবা! পুঙ্ধরিণীতে বা নদী- 
নালায়, হর ত বা কতক গাছপালার শাখায় পাতায়, গিয়। স্থান পাইতেছে ; সেই 
সঙ্গে কতক স্ত্বীপুষ্পেও পড়িতেছে | চিরদিন ইহাই হইয়া আসিতেছে, 
এবং তাহাতেই মনে হয় যে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নিশ্চিতই কিছু নিশ্চ- 
যত্ত। আছে । সমীরগ-বিতাড়িত বা মক্ষিকা বাহিত যে রেণুকণ! দ্বার। স্ত্ীপুষ্পের 
গ্সঞ্চার হয়, সে' রেথুকণা কোন্‌ গাছের, তাহ। বির্দেশ করিবার উপায় 
নাই । অথচ পুশস্পের গর্ভসধার হইল ; ক্রমে' বীজ জন্সিল | .এই বীজ 
হইতে যে উদ্ভিদ জন্মিবে, তাঁহার মাতৃত্বগুণ-(79067091 260100ভ৯ )- 
সম্পন্ন হইবার যেরূপ সম্ভাবনা, না হইবারও সেইরূপ সম্ভাবনা । ফজলীর 
বীজজাত বৃক্ষ হইতে ঠিক ফ্জলী আত্ম জন্মিবে কি না, এই জন্য তাহাতে 
লন্দেহ থাকে । ফজলীর গর্ভে লেংড়া বা ভূতো-বোম্বাই গাছের পরাগ 
আনিয়া পড়িবার পর ফজলীর ফলে কোনও বৈষম্য ঘটে না বটে, কিন্ত 
তাহার আটীর মধ্যে যে ভ্রণ থাকে, তাহার প্রকৃতি যে উভভপ্রকৃতিক হইবে, 
এবং তজ্জাত বৃক্ষ ও. ফল তাদন্ুরূপ উভ-প্রকৃতির হইবে, নে বিষয়ে স্মন্মহ 
করিবার কোনও কারণ নাই | এইরূপে এক একটি জাতি (১০০55 ) 
হইতে স্নেক অনেক “কম? ( ৮217161৮) উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমরা 
অনেক রকমের আম দেখিতে পাই।, সই সকল “রকম, ষে প্রথম স্- 
কার'হইতে ছলিয়া; 'াসিতেছে: তাহ নহে | বিভিন্ন রকমের আম গাছের 
পরস্পর সম্মিলনের ফা 'এই. বৈচিত্রের মুল কারণ | আমাদিগের দেশে 
কি বা উদ্যানবিধফে, লোকের মধ বা উৎসাহ না. থাকাতেই ফলফুল তরি- 
তরকারী প্রভৃতির এক এক '্মৃতি'র বহু প্রকার” বড় একটা দেখা যায় 


অবশ, ১৩২০। উল্তিদের রহস্য । : ৩০৫ 


না। একটু চেষ্ট। করিলে আমরা অনায়াসে এক এক জাতি হইতে বহু রকমের 
ফলফুল ব! তরিতরকারী বা মেঠো ফসল উৎপন্ন করিতে পারি । ইহাতে 
রুতকাধ্য হইতে হইলে ছুইটি জিনিসের প্রয়োজন ) (১) ন্ট, (২) 
তিতিক্ষ। ৷ 

জাতি হইতে “রকমে'র সংখ্যা বন্ধিত করিবার অন্যতম উপায়_বীজ-নি্বা 
চন। ইহা এত সহজ, তথাপি আমাদিগের উদাসীনতা! ' হেতু কত নৃতন 
ক্িনিস আমর! প্রতি বৎসর হারাইয়। ফেলিতেছি । * একই গাছের 
সকল ফলই যে সমপ্রকারের হয়, তাহা নহে । তীক্ষুদৃত্টিসহকারে দেখিলে, 
তাহাদিগের মধ্যে অল্লাধিক বৈষম্য বুঝিতে পারি | অতঃপর ইহাঁও দেখিতে 
পাই, একই ' ক্ষেতে ২০।২৫টী_মনে কর। যাঁউক-_বেগুন গাছ আছে । 
যথানিয়মে তাহাদিগের পরিচর্যা করা যাইতেছে । অথচ কতকগুলি গাছ; 
আকার বা বৃদ্ধিতে অপরাপর গাছ হইতে অল্লাধিক স্বতন্ত্র আবার কোনও 
কোনও গাছের ফলের আকার ব। গড়ন স্বতত্ব হইয়াছে । সাধারণ বুক্ষ- 
সমৃহ হইতে এইবপ স্বতন্ত্রত।-প্রাপ্ত গাঁছগুলিকে, অন্য গাছের স্বতন্ত্রতাপ্রান্ত 
ফলগুলিকে চিহ্নিত করিয়া, বিশেষ যত্বসহকারে পাট-পরিচধ্য। করিলে, 
যথাসময়ে ফলগুলি পাকিয়া! উঠিবে। তখন ফলগুলিকে সংগ্রহ করিয়া 
বীজ বাহির করিয়া লইতে হয়। পরে বীক্গুলিকে স্বতন্ত্র রাখিয়। 
পরবর্তী খতুতে সেই নির্বাচিত বীজ হইতে চার! উৎপন্ন করিলে, সেই 
বীজজাত বৃক্ষসমূহে যে. ফল ফলিবে, তাহা” পূর্ববর্তী, গাছের ফলের 
সদৃশ হইবে, ইহাই বিশেষ সম্ভব | এই ত গেল বাহআকৃতি অন্গসারে : 
নির্বাচন । * স্বতস্ত্রীকৃুত ফলগুলির গুণাগুণ পরীক্ষা করাও আবশ্তক। কারণ, 
কেবল আকৃতিতে সকল আশ। মিটে না। এক্ষণে ফল হইতে বীজ পৃথক 
করিবার কালে ফল$লিকে কাঁটিতে হয়। এই সময়ে দেখিতে পাঁওয়! যায়, 
কোনও ফল সমধিক শাসাল, অপেক্ষাকৃত অল্প-বীজ, ছাল-পাতলা, ইতাদি। 
অতঃপর কণ্তিত ফল হইতে ছাল-পাঁত্লা, অল্পবীজ ৪ শাসাল ফলের বাঁজ- 
গুলিকে যত্রসহকারে পৃথক করিম কাই ্বতন্ত্রভীরে : রক্ষণ: কিন, হর । 
পরবর্তী আবাদকালে সেই বীর্জ ইইতে গাছ উৎপ, রিলে: অপেক্ষার 
উত্তম. ফল: পন্সিবে,. ইহা নিশ্চিত।+ : ২ 

ইউরোপ ও বকর আনেক বীবের/বাপনি ২: উর বাবসায়ী 
প্রতিনিয়ত এই চার্চায় নিযুক্ত । এই জন্ত তাঁহারা গ্রতিবৎসূর শু শত শ্রকার 


৩৩৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৪খ সংখা 


ফললফুলাদির নৃতন নৃতন প্রিকম' উৎপরধ করিয়। রাশি রাশি অর্থোপার্জন 
করিতেছেন । ব্যবসায় হিসাবে ইহাকে ব্যক্তিগত লাভ বলিতে পারা যাঁর, কিন্তু 
তাহ! ব্যতীত তাহারা প্রতি বৎসর 'নৃতন নৃতন জিনিসের প্রবর্তন করিয়া 
জগতের অশের্ধ কল্যানবিধান করিতেছেন, এবং এই জন্ত সমগ্র মানব 
জাতি' তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 
পূর্বেই বলিষ্নাছি ষে, বীজ-বপন ও কলম দ্বারা উদ্ভিদের. বংশবৃদ্ধি হইয়া 
থাকে । কিন্ত এতছুভয়বিধ গাছে অনেক বিষয়ে প্রভেদ ঘটে ৷ বীজজাত চার! 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়তন হয়, অপেক্ষাকৃত বিলম্ে ফলছুল প্রদান করে, কিন্তু" 
অধিক ফল দেয়, এবং দীর্ঘকাল ফল দেয় । এ সকল সত্বেও বীজের গাছে 
একটা ভয় বা সন্দেহ থাকে যে, যে গাছের ফল, সে গাছের মতন ফলফুল 
প্রদান করিবে কিনা? কতকগুলি ফলফুলের গাছে,_আম, কাঠাল, লিচু 
প্রভৃতি কতকগুলি ফলবৃক্ষের ও গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের-_বীজ্জের 
চাঁরায় সে সন্দেহ বড়ই থাকে। এই জন্য এসকল ফলের ও ফুলের 
গাছের কলমই লোকে রোপণ করে। কলমের চাঁরায় সে আশঙ্কা 
থাকে না । কলমের চারাঁয় শীত্র ফল দেখ! দেয়। কেন একরপ হয়, তাহা 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি ৷ ইহারা খগ্ডিত-উত্তিন বলিয়। দৈর্ঘ্যে বেশী উচ্চ হয় 
না; কারণ, ইহারা নিজেই উদ্ভিদের এক একটি অঙ্গমাত্র। উক্ত খণ্ডিত 
অংশ হইতে শাখা প্রশাখা উদগত হয়; মূলকাণ্ড তাদৃশ স্থল, সরল বা 
দীর্ঘ.হয় না। বীজের প্রকৃতি পরিবর্তনশীল ; তথ্বাতীত বীজের চারা 
ম্বত্িকা ও আবহাওয়ার ইতরবিশেষে পৈতৃকত। হুইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে; 
সময়ে সময়ে নিকষ্টতা প্রাপ্ত হয় । কলমের গাছ অন্ত চারার অঙ্গে 
দণ্ডায়মান থাকে, মির ৪ জাতি রনির হরিকি হ গান 
সম্পর্ক থাকে না। 


জীগ্রবোধচন্দ্র দে। 


৩৭ 


উল বা বীর 


১৮৪৬ সালের ২৭ শে' অগ্রহায়ণ যী বাটাতে আমার জন্স হয়, 
সেই সালের ২৬ শে মে হইতে পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে , কর্মু করিতেছিলেন। 
১৮৪৯ সালের ১৩ই জুন হুইতে, তিনি উলার মুনসেফ হন। তখন উলায় 
মুন্সেফি আদালত ছিল। এখন সেই মুন্সেফিই' রাণাঘাটে আছে । ১৮৫০ 
সালের মাঘ মাসেই আমরা উল্লায় যাই; অর্থাৎ পিতৃদেব উলায় পরিবার 
লইয়া যান। তাহার পর প্রতি বরই আমর! চারি মাস চু'চুড়ায় এবং 
আট মাঁদ উ্গায় থাকিতাম। ১৮৫৬ সালে উলায় মহামারী পড়িল; ঠিক 
পূজার পূর্বেই। সেইবার হইতে আর আমরা উলা বা রাণাঘাট যাই 
নাই। আমার বাল্যকালের ৭ বৎসর এঁ ভাবে উলায় কাটে , অর্থাৎ 
প্রতিবংদর ৭1৮ মীন করিয়| থাকিতাম। বাল্য অন্ুরাগবশত উলার উপর 
খানিকটা মমতা ছিল বা আছে। ৃ্‌ 

পূরা দশ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই উলা৷ ছাড়িয়া আসি, আর 
এই গত বৈশাখী পুর্নিমার দিন ৬ই জ্যষ্ঠ ৫৬ বৎসর পরে উলায় 
গিয়াছিলাম; বুঝুন আমার মমতার টান!! রাগাঘাটের শ্রীমান্‌ 
কুমুদনাথ মল্লিকের সহিত আজ কয় বৎসর যাবৎ আলাপ না হইলে, 
আর এবৎসর তিনি এঁ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে, বোধ হয় 
তাহাও হইত না! এই ৫৬ বৎসরের মাঝামাবি.অর্থাৎ ২৭1২৮ বৎসর পূর্বে 
পিতৃদেব বৈশাখী পৃণিমায় একবার উলায় গিয়াছিলেন, আমি তখন যাইতে 
পারি নাই-_-উলার অবস্থা শুনিয়াছিলাম-_-এখন তাহ। হইতেও হীনাবস্থা ॥, 

এই ৫৬ বখনর উলায় একবারও যাঁই নাই, তা'' বলিয়া উল দেখিবার 
ইচ্ছা ছিল লা, এমন কথা বলি না! তবে এতকাল “অজরামরবৎ” মনে+ 
করিয়াই চলিয়াছিলাম, এখন বয়সের দোষে বা গুণে "গৃহীত ইব কেশেষু 
সৃত্যুনা” ভাবিয়া ধর্দমমাচরেৎ মত করিতে হইল। 
এই. দীর্ঘকাল উলার অধিবানিগণের সহিত আমরা 'ঘমিষ্ঠ সন্দ্ধ, 
 বাখিয়াছিনাম। গুঁটকতক: ভুর্রলোকের সহিত $রেশ , আত্ীযতাই 'ছিল। 
. উলার দুর্দশার. কথ! প্রায়ই : শুনিতাম। মহামারীচ্চে উলা- ধ্বংস প্রাপ্ত 
“হইয়াছে, এটা ইতিহাসের কথা৷ হইয়্াছে। ইতিহাসের. সহিত কিশোর . 
বননলে আমি কাব্য মিশাইয়াছিলাম! কাব্য নাবাকস, ইংরাজি ক্ষাব্য! 


৩৭৮ ূ সাহিতা । ২৪শ বধ, ৪র্ধ সংখা | । 


বিধির বিধানে ক্রমাগত তিন বৎসর ১৮৬০, ১৮৬১, ১৮৬২ সাল কবি 
গোল্ডন্মিথের পপরিত্যক্ত-পল্পী” আমাদের পাঠ্য ছিল। : কাজেই সমূদবায় 
কাব্য আমার মুখস্থ . হইয়াছিল । উল্লার কথা পড়িলেই-. 1" প 
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-এই সকল পদ্য আওড়াইতাম। আর কত কি মাথামুণ্ড ভাবিতাম, 
তাহা এখন মনেও আনির্তে পারি না। একবার রাণাঘাট হইতে শাস্তিপুর 
যাইবান্ত হাঁটা পথে কামগাছীর মাঠে, আর একবার রেলপথে উলা ষ্টেশন 
হইয়া দেবগ্রাম যাইতে মনে বিষাদ ব! প্রপাদ প্রবল হইয়াছিল তাহ] ঠিক 
বলিতে পারি না- বিধ্বস্ত গ্রামের কথ। ভাবিতে গেলে বিষাদ ত মাসিতেই. 
পারে, কিন্তু *গই গে আমার সেই উল ছু'ইয়! যাইতেছি',-_-এ কথাতে একট, 
প্রসাদও যে আদে নাহ, এমন কথ! ধলিতে পারি ন|। 

 মহামারীর পূর্বে অর্থাৎ ঘাট বংসর পূর্বে উল্লা অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন সভ্য 
জনপদ ছিল। তেমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লীগ্রাম আমি আর কোথাও , দেখি 
নাই। ' সমৃদ্ধি বলিতে বে খুব গাড়ী-ঘোড়ার আড়ম্বর, তাহা নহে ক্রিয়া 
কর্ম, গান বাজন।, আনন্দ উৎসবে ভোরপুর ছিল । আর লোকসংখা! বিপুল-_ 
বাঙ্গলার একটি পল্ীগ্রামে পঞ্চাশ হাজার জোক-_সে কি কম কথ|! আর 
সেই, লোকই ব| কিরূপ ' কুলি-মঙ্জুর নহে -_রাট়ীয় ব্রাহ্ষণের সংখ্যাই বেশী। 

“উলার বামনদাস ( মুখোপাধায় ) বাবুর তখন প্রবল্প প্রতাপ। প্রতাপে 
বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্রিয্াবান্‌ পুরুষ : 
ছিলেন। তেমন ক্রিয়াবান্‌ লোক এখন আর নাই। বার মাসে তের পার্বণ 
এবং নিত্য নিয়মিত. অতিথিশালাও ছিল। ন্ানযাত্রা, রথ ও. জগন্ধাত্রী- - 
পূজায় মহা ধুমধাম হইত। রথের আট দিন দিবারাত্র এক দিকে নাচ গাওন! 
যাক্জা কবি. হইত, অন্ত দিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধারাজি পর্যন্ত 
দ্দীয়তাং ভূঙ্যতাম্‌ শবে , ভূর়ি ভোজন উলিত। নানধাত্রার সময় সত্য 
সত্যই অঙ্গ, বজ, কলিঙ্গ, কালী, কার্ধী; মহারাষই, ভ্রাবিড় হইতে নিমন্্রিত 
্রাঙ্গপপণ্ডিতগণের সমাগম হইত তখনূ রেল-হুয় নাই, ্ীম্মার চলাচল 


রাবণ, ১০২1 ১. - উলাৰা বীরনগর । ৩০৯ 


ছিল না; সেই সময়ে দূুরদেশাগভ এক এক” জন ত্রাঙ্মণপপ্ডিতের ঘন্য কত 
ষে পাথেয় ব্যয় হইত, তাহা অস্মান করাও ছুঃলাধ্য,।” 
»  শান্তিপুরের মতিবারু নাকি. উত্তরসীধক, হইয়। ' বামলঘাস: বাবুর বিরুদ্ধ 
একটি ঘরোয়৷ মোকদ্দামা৷ বাধান;  প্রিবিকৌন্সিল 'পধ্যন্ত গড়ায় । সেই 
মোকদ্দাম। “জিত” হইবার যেদিন সংবাদ আসিল, সেই. দিন উলাবাসীর- 
উল্লা দেখে কে? সমস্ত গ্রাম হলহলায় পুর্ণ; সকল বাড়ীতেই সিধা 
আসিল, আর রাজিতে বোমফাঁটার শব্দে উলা কম্পিত এবং খুপের 
আলোয় সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বলীকৃত। ূ 

বনুপূর্বব হইতেই উলায় সংস্কতচর্চা, ্বতি-দর্শনের চর্চা শী আর 
অনেকগুলি পাঠশালা. ছিল। বাঙ্গলায় আবার সমাঁস-কারক শিখাইতে 
হয়, তখন লোকের দে জ্ঞান, সবেমাত্র হইতে আত্ুস্ত হইয়াছে। . পিতৃ- 
দেব গ্রামমধ্যে বিশেষ চেষ্ট। করিয়া এবং কর্তুপক্ষের সাহায্য লইয়া, 
তিনটি পাড়ায় তিনটি বাঙ্গাল। স্কুল ও মাঝের পাড়ায় উপরন্ধ একটি 
ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠাপিত করেন । প্রায় ৬ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত।. 
হরিসন্থীর্তন, সাধারণ সঙ্গীত এবং কালোয়াতি গানের চচ্চাও বিশেষ ছিল। 
আমিযখন ছিলাম, তখন প্রসিদ্ধ গানবিলাস মহাশয়ের পুভ্ত্র হরচন্দ্র বিশেষ, 
সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ছুই জন ব্রজ মুখোপাধ্যায় পাখোয়াজি ছিলেন। ভাল, 
ঢুলী ছিল, ভাল সানাইদার ছিল। বোধ হয়, তাহাদের নাম দীনে ও তিনকড়ি 
হইবে। ভাল চিত্রকর ছিল, তাহাদের হাতের চিত্র এখনও ' আমাদের 
বাড়ীতে আছে। তাহারা উত্তম পুত্তলিকাও তৈয়ার করিত। উলার 
আচার্যদের ডাকের সাজ প্রলিদ্ধ। ঠাকুর-গড়া কুমার খুব উত্তমই ছিল-£- 
বাঁরুইয়ারির ঠাকুরগুি কলা-বিদ্চার চূড়ান্ত নিদর্শন। . কীসারীরা বাসন 
তৈয়ার করিত, তাহারা দক্ষিণপাড়ায় . থাকিত বলিয়া ভালরূপেই 
জানিতাম। উত্তম ময়রা ছিল; ভাল সন্দেশ হইত। সন্দেশের ঠোঙ্গীয় 
১ টাটিত। হতাগাজলা দাতা. রা টিটি ই 
মিলিত। 

পূর্বের্ব গঙ্গার খাদ. উলার নীচেই' ছিল, চটী কপি 
উলার তিন দিক প্লাধিত করিত ।* বৈকালে রাস্তার ধারে তিন' চারি শত 
লোক ছিপ ফেলিয়! মাছ ধরিত; সৈই এক অর্পর্ দৃস্া ! ষে মুহুর্তে যাইবে, 
তখনই দেখিবে, দশটা পাঁচটা ছিপে +মাছ গাধিয়ান্ে। | 


ডর 


৩১৬ *াহিত্য। 5. ই৪শ বা, ৪র্সংখা। 


সেকালের উলার কথ! লিখিত আমার শ্রান্তি বোধ হয় না; কিন্ত 
পাঠকের ত বিরক্তি আছে, -কার্জেই অদ্য আমাকে (এখনে খাছিতে হইল 


্অক্ষয়চজ্জ সরকার ?ি 


ত্রয়োদশ শতাব্দে পশ্চিম কামরূপ: 


*খৃঠীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রাকৃকালে মুললমান তুরুক্কগণ কর্তৃক রাঢ় .ও 
বরেজ্জ-অধিকার, এবং তাহার কিয়ৎকালন পরে আহোমগণ কর্তৃক 
, পূর্বোত্বর কামরূপ-(েধনকার আসাম )-অধিকার | সুতরাং অয়োদশ 
শতাবের হ্ত্রপাত হুইতেই, পশ্চিম কামরূপের (জলপাই গুড়ি, রজপুর . 
৪ গোয়ালপাড়। জেলার ) অধিবাঁসিগণকে দুইটি প্রবল পরাক্রান্ত 
পররৃষট্রলোলুপ প্রতিবেশীর সান্লিধো বাস করিতে হইয়াছে ।'-কিস্তু ছুই দিকে 
এইরূপ দুইটি প্রবল শক্রর সদা সম্মুখীন রহিয়াও পশ্চিমকামরূপবাসী 
যেড়াধে দীর্ঘকাল 'স্বাধীন্ত৷ রক্ষা 'করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার 
ইতিহাসের আলোচনা করিলে, ইতিহাঁসজ্ঞের নিকর্ট রাজপুত, মারাঠা ও 
র শি যেসব পূজা পাইয়া আসিতেছেন, পশ্চিমকামরূপিগণক্ষেও সেইরূপ 
পূজা দিতে প্রবৃত্তি হ্য়। “পশ্চিম কামরূপের প্রাচীন অধিবাঁপিগণের মধ্যে 
'খেন ও রাজবংশী, এই ছুই জাতি প্রধান । খেন জ্বাতি আকারে, আচারে 
“শু ভাষায় বাঙ্গালী । রাজবংশী জাতি ভাষায় বাঙ্গালী; 'আঁচারে& অনেকটা 
[বার্কানী। আকারে কিকিং তুটিয়া চক্ষের--সম্ভবত; মেচ, : +বুালীর 
মিশ্রপজাত। পশ্চিম কামরূপের অধিকাংশ ভাগ এখন বাঙ্গারর অষঠতি। / এবং 
উত্তর-বঙ্গের অংশরূপে গণা। স্থৃতরাঁং পশ্চিমকাঁমরূপবাসীর গৌরবে রাঢ় 
বরের ও বঙ্গদেশ-বাসীর. গৌরবাস্থিত হইবার যথেষ্ট. কারণ" আছে। 
অয়োদশ শতীবে..পশ্চিম কামরূপবাঁসী তুর. আক্রমণ হইত. ক্ষণে 
আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এই প্রন্তাবে তাহা বিবৃত হইবে ৮৮ ও 
,  আঙ্োদশ শতাবে রাটবরেন্্র-বিজয়ী তুরক্ষগণ্ণের সহিত কামক্সপীদিগের 
দুইবার মংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । প্রথমবার--১২*৬ খৃাবে, মহহ্মদ 
রখ্তিষ্বার খুলজের তিব্বত "হইতে ফিতরিযা "আমিবার সময় । দ্বিতীয়বার_ 
১২৫৭ ॥ খৃষ্টাব্দে, মালিক ইখ্তারুদ্দিন ইউজক তৃশ্রিল খা কর্তৃক কামরূপ 


আব, ১৭২০ জয়োদশ শতাফ্ে:পপ্টিদ কামরূপ |. ৩৯৯ 


আক্রমণের ফলে। উভয় ঘটনাই১মওর না মিনহাজ খিরচিত "ডাকাত 
ই-নাসিরী” গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে । « “নাসিরী” শেযোঁজ ঘটনার 
ভিন বৎসর পরে, ১২৬০. ধৃষ্টাব্ে, রচিত হইয়াছিল। রস্থকার' তখন দিল্লীর 
প্রধান কাজির গদে অধিরাঢ ছিলেন। সুতমদ্ছৌলা নামক মহন্ম বখ্তিয়ারের 
এক.জন অঙ্ছচরের মূখে শুনিষ্না মিনহাজ প্রথমোক্ত ঘটনার বিবরধ "লিপিবদ্ধ, 
করিয়। গ্রিয়াছেন। স্থতরাং মিনহাঁজের প্রদত্ত বিবরণ বিলেষ নির্ভবযৌগা। 
অবস্কই মিনহাজ যথাসাধ্য সুলমানের দিক টানিয়! লিখিয়। গিয়াছে 
কিন্তু পক্ষপাতপূন্য এতিহাঁসিক ' আধুনিক কালেই বা কয় জন দেখায়! 
লর্ড ' য়েকলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস: আস্োপাস্ত হুইগ (চাম-) পক্ষ টানিয়া (ধা । 
স্থৃতয়াং একআধটুকু পক্ষপাতিতায জন্ত কাজি মিনহাজকে দোষ দেও! যায 
না। পক্ষপাতিতার ক্ষীণ আবরণ উন্মোচন করি! মিমহাজের বিবরণ সকুটূতে 
সারসত্যের উদ্ধার কষ্টিন নহে। 
উঠ জারি রিনি: অধিকার করিয়াছিলেন। 
১২০৪ কি ১২০৬ খৃষ্টাব্ধে তিনি মহম্মদ সেরাঁন ও তাহার ভ্রাতাকে এক দল 
সেন। নূহ রাড়ের প্রধান নগর লাখ্‌নৌরের ও যাঁজনগরের ( উড়িষ্যার) দিকে 
প্রেরণ.করিয়। স্বয়ং দশ হাঁজা'র অশ্বারোহী লইয়া! তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন।. 
মহম্মদ বথ্তিয়ার কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত আলি নামক মেচ সারির 
তীহার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। যে পথ অবলম্বন : করিঝ্না] মহম্মদ বখ্তিয়ার . 
তিব্বত যাঁন্বা করিয়াছিলেন, মিনহাজ তাহার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে অনেক: হ্াঁগোলিক তথ্যু নিহিত আছে । মহম্মদ বখ্তিয়ায় হয় 
লক্মপারতী (বর্তমান গৌড় )' আর নদ হয় দেবকোট (বাণ নগরের নিকটবর্ভী 
দমদম) হষ্ইতে ভব যাত্র। করিয়াছিলেন। আলি প্রথমতঃ তাঁহাকে 
বর্ধন [ কোর্ট ]-নামক নগরের: সন্ষিধানে লইয়া গিয়াছিল। এই নগ্পের 
নমখতধাগ দিক (5. ১০70 ০01 0120 01705], 'বেগবতী, নামক ' আয়তনে 
গঙ্গার. তিনগুণ একটি বৃহৎ নদী: প্রবাহিত হুইত।" ব্র্কমান মিনহাঁজের 
বর্ধনকোঁটিকে : রজপুর জেলার অন্তর্গত গোবিল্দগঞ্জ থানার নিকটবর্তী 
“বর্ধন” গ্রাম ও “্বগবতীগকে করতোয়া ঈ্দী: বলিয়া , / অস্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন। * মিনহাঁজের “বেগবতী” যে করতোয়া, .এ বিষয়ে আর 
'সংশয় হইতে পারে না। কেনা, “মিনহাজ “বেগবতী” « নদীর বরে 
* [0615 প9290-5হল 0 60 5টি 1 7৮1--1766 
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(বরিন্দ) ও কামরূপের সীমান্ত বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, * এবং কালিকাপুরাঁপে 
ও ধোঁগিনীতন্ত্রে, করতোয়। নদীই কামরূপের পশ্চিম সীম! বলিয়া উল্লি- 
খিত হইয়াছে । কিন্তু বর্ধনকুটাকে বর্ধনকোট মনে করার বিশেষ অন্তরায় 
আছে। ব্লকমান বর্ধনকুটার ভগ্নাবশেষের [1819 ] উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত 
বর্ধনকুটাতে ধণহার। বাস করেন, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি, তথায় কোনও 
ভগ্রীবশেষ নাই; থাকার মধ্যে আছে এক ঘর প্রাচীন জমীদারের বাঁস- 
ভবন। করতোয়ার ঠিক ভীরবর্তী প্রাচীন নগরের একমাত্র ভর্রস্তপ 
বগুড়ার নিকবর্থী মহাস্থানগড় । সুতরাং মিনহীজের বর্ধনকোটকে মহাস্থান- 
গড় মনে না করিয়! উপায় নাই। কানিংহামের অনুমান যদি সত্য হয়- 
মহাস্থান্ই যদি পৌগু,বর্ধন নগরের ভগ্নাবশেষ হয়, তবে “বর্ধন” নামেরও 
মূল পাওয়া যাঁয়। “তাঁবাকাভ-ই-নাসিরী”র ইংরেজী অঙ্গবাদক রেভার্টি 
টাকায় লিখিয়াছেন, মূল “তাবাকাত-ই-নাসিরীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও 
সর্বোৎকষ্ট প.খিনিচয়ে স্থধু “বর্ধন পাঠ আছে; কেবল দুইখানি পুঘিতে 
“কোট” পদ যুক্ত হইয়াছে । মিনহাজ হয় ত পৌওু.বর্ধনের “বর্ধন” পর্য্যন্ত 
উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। আলি মহম্মদ বখ.তিয়ারকে যে নগরের 
সন্লিকটে লইয়। গিয়াছিল, উহ! প্রাচীন পৌগু বর্ধন নগরী। পালরাজ- 
বংশের .অধঃপতনের মজে সে পৌও,বর্ধন নগরের গৌরবরবি অস্তমিত 
হইয়াছিল। ৭ সেনরাজগণ পৌগুবর্ধন উপেক্ষা করিয়া বরেন্্রভূমিতে 
বিহয়পুরী ও লক্ষণাবতী নামক দুইটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 
মিনহাজ ঘে ভাবে বর্ধনকোটের উদ্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এ নগর 
আদৌ মহম্মদ বখ্তিম়ারের অধিরুত প্রদেশের বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল। 
তাই মহম্মদ বখ্তিয়ার ও তীহার অন্ুচরগণকে বর্ধনকোট যাইবার জন্ত 
পথপ্রর্শকের +হায়ত! লইতে হইয়াছিল । 

বর্ধন [একাট,] হইতে মহম্মদ বখতিয়ার করতোয়া গশ্চিষতীর দিয়া 
উত্তর দিকে ,চ়িলেন, 'এবং ক্রমান্বয়ে দশ দিন চলিয়! হিমালয় প্রদেশে উপ- 
স্থিত হইলেন। এইখানে তীহাঁকে সসৈন্ত নদীপার হইতে হইয়াছিল। এই 
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1 প্রামচরিত' কাবো, স্ধাকয নন্দী এবং "রাতরঙ্গিণীপতে ক্াণ পৌঁওবর্ধন 
নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। ০০০০০৪৫১ এই প্রাচীন নগরের উরে 
দেখ! যায়ুনা'। ' 


. ঠ ১ 
আবণ। ১৩২৪ ব্রয়োদশ শতাকে পশ্চিম কামরূপ । ৩১৩ 


নদী অবঞ্তই তিস্তা (অরিশ্রোতা)। করতোয়ার উৎপত্তিস্থান “বৈকুষঠপুরের 
জন্নল। তৎকাঁলে (১৭৮৭ সালের বস্তার পূর্ব পর্ধান্ত) তিস্তার জলরাশি 
করটতায়ার খাত দিয় প্রবাহিত হইত। এই জন্তই কবতোয়া আয়তনে 
এত বড় ছিল। মহম্মদ বখতিয়ার তিস্তার উপর পাধাঁণে নির্মিত একটি 
প্রাচীন সেতু দেখিতে পাঁইয়াছিলেন। এই সেতুর বিংশতির অধিক খিলাঁন 
ছিল [৪ 7080 ০01 106) 36০1) 8100 00133196100 ০1 18105 ০1 
(/67060 810)69 ] ব্লকমাল লিখিয়াছেন, এই পাষাণের সেতু নিশ্চয়ই 
দবার্জিলিংএর নিকটে (1)6101790001709৫ ) অবস্থিত ছিল।* কিন্তু দার্জিলিং 
হইতে তিস্তা অনেক (১৭ মাইল) ব্যবধানে, % এবং তিস্তার যে অংশ 
দাঁঞ্জিলিংএর নিকবর্তী, সেই অংশ হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ২০ মাঁইল 
ব্যবধাঁনে। আলি মেচ যে মহম্মদ বখতিয়ারের সহিত পার্বত্য, গ্রদেশে 
এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, মিনহাজের গ্রন্থ-পাঠে এরূপ মনে হয় না। 
যদিও মহম্মদ বখতিয়ারের তিব্বত-অভিমুখে গমনের বিবরণে মিনহাজ 
লিখিয়াছেন, আলি তাঁহাকে পার্বত্য প্রদেশে এমন স্থানে লইয়! গেলেন, 
যেখানে পাঁষাঁপের সেতু ছিল, কিন্তু মহম্মদ বখ্তিয়ারের তিবত হইতে 
প্রত্যাবর্তনের বিবরণে লিখিয়াছেন, মুসলমান সৈন্ভ তিব্বত হইতে যাত্তা 
করিয়। পার্বত্য পথে ১৫ দিন চলিয়া-_ ূ 


%1801 015) 01551817021 0116 107001110021135 1069 0100 00003015 রা 
109100180) 21015201161 1116 10670 ০01 6178 1)10৬,% 
"অবশেষে পর্বত্য গ্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, কামরূপ দেশে, সেতুর 
নিকটে উপস্থিত হইলেন ।” 
. এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, যে স্থানে তিস্ত| নদী হিমালয় হইতে বহির্গত - 
হইয়। কামনসপের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পতিত হইয়াছে, সেই স্থানে সেতু 
ছিল। যেস্থানে তিস্তা আমিয়৷ সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেই স্থান 
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৬১৪  সীর্জিতা। ০ ২৪শ বর্ধ। ৪র্ঘ সখা! । 


এখন. শিবক নামে পরিচিত । অনুমান হয়, শিবর্কেই মিনহাস্থ-বর্ধিত 
পাাণের সেতু অবস্থিত ছিল, এবং মহম্মদ বখ্তিয়ার এই সেতু পার হইয়া 
নিকটবর্তী কোনও “দুয়ার” বা গিরিপখ দিলা (হয় ত ডালিংকোটি ছুয়ার 
দিয়া) তির্যতে গমন করিয়াছিলেন । এই স্থানে তিস্তার শোত অত্যন্ত 
প্রবল, এবং জলও খুব গভীর | এই স্থানে কত ক্ষত্র প্রত্তরখণ্ড গণাধিয়া 
সেতুর নির্মাণ অসম্ভব বলিয়া! বিবেচিত হয় । শিবকের নিকটেই তিস্তার মধ্যে 
স্থবৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায় । শিবকের উত্তরে, ৪॥ মাইল 
ব্যবধানে, কালিঝোর! নামক স্থানে তিস্তার মধ্যে এইরূপ আর একথণ্ড প্রস্তর 
দেখিয়াছি । শিবকের দক্ষিণে ও এরূপ অনেক প্রস্তর দেখিতে পাওয়া 
যায়। অন্মান হয়। এইরূপ অনেকগুলি প্রত্তরখঙ্ পরম্পর সমস্ুত্রে 
স্থাপন করিয়া এবং তদুপরি শালকাঠ ফেলিয়া মিনহাজ-বর্দিত সেতু নিম্মিত 
হইয়াছিল । অন্তপ্রকারের পাষাণের সেতুর অস্তিত্ব এখানে অসম্ভব বলিয়! 
বিবেচিত হয় 1* | 

এই সেতু কামরপ রাজ্যের অন্তভূত ছিল। কামরূপের অধিপতি 
যখন শুনিতে পাইলেন, মুলমান সেন! সেতু পার হইয়াছে, তখন দুত-মুখে 
মহম্মদ বখতিয়ারকে বলিয়া পাঠাইলেন, “এ সময় তিব্বতে যাত্র! কর! উচিত 
নয়, ফিরিয়া! যাওয়া এবং যথোপযুক্ত আয়োজন করা আবশ্বক। কামরূপের 
“রাজ! আমি প্রতিজা করিতেছি, আগামী বংসর আমার সেনাবল সংগ্রহ 
করিয়া মুসলমান সেনার অগ্রে ধাত্রা করিব, এবং তিব্বত অধিকার করিয়া 
দিব।* মহম্মদ বখতিয়ার কামরূপাধিপের সছুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া 
তিব্বতে যাত্র! করিলেন ৷ ১৫ দিন ক্রমান্বয়ে চলিপ্ন। োল্‌ দিনের দিন তিব্ব- 
তের উপত্যকায় উপস্থিত হইলেন, এবং একটি দুর্গ. অবরোধ করিলেন, 





সপ্ত 


2 
শশিছ্ুধণ স্থানপতি ও শ্রীযুক্ত উপেম্রনাধ কর্মকারের সহিত শিলিগুড়ি হইয়া! শিবক গিয়া- 
ছিলাম | শিলিগুড়ির উকীল যুক্ত হুরেম্রনাথ ভট্টাচাধা ও মোক্তার আরীযুক্ত কার্তিকচন্্র 
দে আমাদের যান-বাহনাদির অতি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন | ীুত কুমার জগদীন্র দেব 
ায়কোট মিনহালুদ্দীনের বর্ণনা ওনিয়া আমাকে 'শিবক যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেম | শিব- 
কের ছুই মাইল দক্ষিণে তিস্তার পারে “চুমুকডাঙগ" নামক স্থানে জলপাইগুড়ির উকীল যুক্ত 
উনোকানাথ চবীর কোড আছে এই 'জোতের আশে পাশে জলে ৫৬ ধান বড় 
পাথর দুষ্ট হয়|, 


শাহ, ১৬২৯। : . ত্রয়োদশ 


রানিন্রগ্গরার না রানের অদিবাসীরা পথের 
পাশের গুকৃনা কাঠ ও ঘাস আগুনে পোড়াইয়। দিয়! - সরিয়া পড়িয়া- 
ছিল। সুতরাং ফিরিবার সময় মুদলমান সেনা আহারাভাবে বিশেষ কষ্ট - 
পাইয়াছিল, এবং ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হইন্বাছিল । পার্বত্য প্রদেশ 
হইতে বাহির হইয়। সেতুর নিকট আসিয়া মহম্মদ বখতিয়ার দেখিতে 
পাইবেন, তিনি যে ছুই জন আমীরকে সেতু-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া 
গিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পরের সহিত কলহ করিয়া চলিয়া গেয়া- 
ছেন।; এবং কামরূপের হিন্দুগণ আসিয়া সেতুর দুইটি খ্লান '(ভুইখণ্ড 
পাথর ) সরাইয়! দিয়া সেতুর ধ্বংস করিয়াছে । স্ৃতরাং মহম্মদ বখতিয়ার 
নদী পার হইবার কোনও উপায় করিতে পারিলেন না, এবং নৌকা 
জুটিল না। তখন নিকটবর্তী একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করা পরা- 
মর্শসিদ্ধ হইল । মিনহাজ লিখিয়াছেন,' এই মন্দিরটি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত 
দৃঢ়, এবং অত্যন্ত সুন্দর ছিল, এবং ইহার অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক সোনার 
ও রূপার দেবমৃত্তি ছিল । তন্মধ্যে একটি সোনার মুদ্তি নাকি ওজনে 
ছুই তিন হাঁজার মনেরও অধিক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। মহম্মদ 
বখতিয়ার এই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন, এবং নদী পার হইবার উপায়- 
উদ্ভীবনে সচেষ্ট রহিলেন | কামরূপের রাজা এই সংবাদ পাইয় বহুসৈম্ত সহ 
আসিয়া মন্দির অবরোধ করিলেন, এবং মন্দিরের চারি দিকে বাঁশের' বেড়া: 
দেওয়াইতে লাগিলেন। বেগতিক দেখিয়া মহম্মদ বখতিয়ার সমুদয় সেনা 
লইয়া বেড়ার এক দিক ভাঙ্গিয়। বাহির হইয়া নদীর তীরের দিকে 
ছুটিলেন; কামর্প-সেন] তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। নদীতীরে উপস্থিত হ্ইয়! 
মুসলমানগণ নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জন কয়েক ঘোড়। 
' লইয়া জলে নামিয়। পড়িল, এবং কিছু দূর পধ্যস্ত (৪1,০4৮ 21) 210৬/- 
(181, ). ঘোড়া হাঁটিয়া যাইতে সমর্থ হইল। নদী হাটিয়া গার হওয়া 
যাইতে পারে, এক্প স্থান আবিষ্কত হইয়াছে বলিয়া! মুললমান সেনার 
মধ্যে কোলাহল উঠিল। তখন সকলেই জলে নামিয়া পড়িল, এবং হিচ্দুর! 
আসিয়। নদীর পার দখল. করিল। নদীর মধ্যড়াগে আঠাই জল ছিল। 
সেইখানে উপস্থিত হুইবামান্্র সমস্ত মুসলমান সেনা ভূবিয়! গেল। কেবল : 
মহম্মদ বধৃতিয়ার ন্যনাধিক শত অস্বারোহী লা অপর পারে পছছিতে । 
সমর্থ হইলেন । 





৩১৬ ৃ্‌ 'পীহিত্য। ২৪শ বর) ৪র্ঘ সখ 

মিনহাজের বিবরণে কামনূপী সেম্বগণকে বেড় দেওয়া, পশ্চাৎধাবন 
ও নদীর পার অধিকার ভিন্ন আর কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখা 
যায় না। তীহ়ারা ঘি এই পর্্স্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, হাতিয়ার নাড়া" 
চাড়া না করিতেন, তবে আর মুসলমানগণ সদলবলে জলে নামিয়! পড়িতেন 
না, যোগাড়যন্তর করিবার অবসর পাইতেন। স্তরাং যুসলমানসেনার 
ধ্বংল কাধ্যে কামরূপী সেনার বাহুবল তিস্তার প্রবল শ্রোতের সহায় 
হইয়াছিল, এক্সপ মনে করিতে হইবে। তবে মিনহাজের বর্ণনা-পাঠে 
স্পষ্ট বুঝা যায়, কামরূপ-রাজ সেনাচালনে স্থপণ্তিত ছিলেন, এবং অধথ 
সেনাক্ষয় না করিয়া স্থযোগমত কৌশলে শক্রনাশ করিতে জানিতেন। 
মিনহাজ এই কামরূপ-রাজের নাম করেন নাই । আসামে প্রাপ্ত ১১০৭ 
শক সংবতের (১১৮৪ -- ৮৫ থ্‌ষ্টাবের ) একখানি তাত্রশাননে কামরূপের 
ভাক্কর-বংশীয় নৃপতিগণের পরিচয় পাওয়া যাঁয় | * মহম্মদ বধ তিয়ারের অভি- 
যানের সময়ে এই ভাস্কর-বংশীয় কোনও নৃপতিই হয় ত পশ্চিম কামরূপের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । আসাম-বুরঞ্ির মতে, উত্তর কামরূপ তখন 
চুটিক্া জাতীয় নৃপতিগণের অধিকৃত | 

মহম্মদ বখ.তিয়ারের প্রথম ছুই জন উত্তরাধিকারী, সেরাঁনের ও আলি- 
মার্দনের সময় লক্ষ্ণীবতী মুলুকে গোলমাল ছিল, স্থৃতরাং তীহার! কাঁমরূপ- 
আক্রমণের অবসর পান নাই । কিন্তু হুসামুদ্দীনা আইবজ (ঘিয়াহ্দ্দীন ), 
খিনি দেবকোটি হইতে লাখনোর খধ্যস্ত রাস্তা প্রস্তত করিয়া বরেন্ছে 
ও রাট়ে মুমলমান শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন, তিনি 
কামরূপে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তৃত করিতে যত্ব করিয়াছিলেন । মিনহাজ 
লিখিয়াছেন_ 
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“উড়িষ্যা [ যাজনগর ], বঙ্গ, কামরূপ ও ব্রিহ্ত, লক্্ধাবতী রাজ্যের 


 চতুষ্পাঙ্থস্থ এই নকল খগ্ুরাজ্য তাঁহাকে কর প্রেরণ করিয়াছিল) এবং 
গৌড় নামক সমত্ত ভূভাঁগ তাঁহার অধীন হইয়াঁচিল | 
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আবগ, ১৩২৯ জ্রয়োদশ শতাকে পণ্চিম কামরূপ ।' ৩১৭ 
'.. এখানে কর-প্রদানের অর্থ, বেধ হয়,. উপহার-্রব্যের বিনিময় ।...কামক্বপ 

ও বজজ যদি প্ররুতপ্রত্তাবে হুসামৃন্দীনকে রীতিমত 'কর: প্রধীর্.' করিত, 
তাহা হইলে তিনি আর কামরূপ ও বঙ্গ আক্রমণ করিতে গা নিজের 
সর্বনাঁশের হুত্রপাত করিতেন না। মিসহা্জ লিখিয়াছেন, হিজরী 
৬২৪ সালে (১২২৭ খু্টাবে ) হসামুদ্দীন লক্ষণাবতী প্রহরিহীন করিয়া: 
সপৈষ্ঠ কামরূপের ও বঙ্গের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। ' এমন : সময় 
হবলতান হয়ান্ডিমিসের. পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদ সাহ অসিয়। লক্ষণীবতী 
অধিকার করিলেন। সংবাদ পাইয়া হুসামুদ্দীন ফিরিয়া আসিলেন, এব: 
মামুদ সাহর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া ধৃত ও নিহিত হইয়াছিলেন । 

ইহার পর ৩* বৎসর কাল লক্ষপাবতীর আর কোনও শাসনকর্তা কাম, 
. রূপ আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই, বা অবসর পান নাই। ১২৫৭. 
টবে মালিক ইখ্তাক্ুদ্দীন ইউজবক বিশাল বেগবতী [ করতোয়া ] পার 
হইয়া কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন । ৭ পশ্চিম কামরূপের অধীশ্বর " 
পরাক্রাস্ত রাঢ়-বরেজ্্-মগধাধীশের বিশাল সেনাবলের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত 
বোধ করিলেন না, রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন । সতরাং রাজ. 
পানী নির্ব্বিবাদে ইউজবকের হস্তগত হইল, এবং তিনি কামরূপ-রাজ- 
কোষের অপরিমেয় ধনরাশি লাভ করিলেন। ইউজবক নিজ নামে খোদ্‌ব 
পড়ায়! কামরূপেশ্বর বলিয়া আত্মঘোষণ| করিলেন। এ দিকে কাম: 
রূপের অধিপতি পুনঃপুনঃ দূতমুখে অঙ্থরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "আপনি 
এখন স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাউন; আমি প্রতিবৎসর আপনার নিকট কর- 
স্বরূপ নির্দিষ্টসংখ্যক স্বর্ণ ও হস্তী পাঠাইব, এবং আপনার নামে 
খোদবা ও আপনার নামাহ্বিত মূদ্রা প্রচলিত রাখিব ।” - ইউজবক এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কামরূপপতি তাহার অহুচরগণকে ইউ. 


জবকের অনুমতি লইয়া রাজধানীর ও তর্লিকটবর্তা প্রদেশের সঞ্চিত. . 


ধান্তাদি খরিদ করিতে আদেশ দিলেন। ইউজবক কিছুমাত্র ধান চাউল 
সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। যখন চৈতালী ( ফসল) সংগ্রহ করিবার 
সময় উপস্থিত হইল, তখন কামরূপ-রাজ স্রেনাদল প্ইয়া আসমা রাজ- ' 
ধানী অবরোধ করিলেন; চারি দিকের বাঁধ কাটিয়া দিয়া জলপ্লাবন খটাইলেন । 
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রায় গতাবে দুললযান-সেনা মৃতকল্ তুইল। তখন পৃঠতদ দেওয়াই 
স্িরীরূত হইল। বিদ্ক সমতল ক্ষেত্রের পথ জলময়, এবং কাময়গের লেনার 
জধিকত হিস । তখন ইউজবক এক জন পথপ্রদর্শকের সাহায্যে পর্বতের 
পাদদেশে পছছিবার জনক যত্ববান হইলেন । কিন্তুকিছু দূর অগ্রসর হইয়াই 
পার্ধতা সন্কীর্পথে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সম্মুখ ও পশ্চা উভয় দিক 
হিম্বুদেন। ধিরিয়া ফেলিল। উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইউ- 
জবক হস্তিপৃষঠে আরূঢচ ছিলেন। একটি তীর আসিয়! সহসা তাহার ' 
বুকে বিধিল। তিনি ভূপতিত ও ধৃত কইলেন। তাহার স্্রীগুত্রগণ ও 
অন্ভুচরগণ সকলেই ধৃত হইল। আহত ইউজবক বিজ্নয়ী কামরকপাধিপের 
নিকট নীত হইলে, স্বীয় পুত্রকে দেখিবাব প্রার্থনা করিলেন, এবং পুত্র 
নিকটে আসিফে তাহার মুখে মুখ বাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । 

এ ক্ষেত্রেও মিনহাজ কামবপাধিপতির নাম, এমন কি, পশ্চিম কামরূপের 
রাজধানীর নাম পর্ধ্যস্ত কবেন নাই। এই কামক্পাধিপেখ নাম যাহাই 
হউক, ইনি ষে এক জন অপাধারণ বণপপ্ডিত ছিলেন, সে বিষযে আর সংশঘ 
হইতে পারে না। যখন ইউজবক আলিয! বাজধানীব ভ্বাবে উপনীত হুই- 
লেন, নগররক্ষিগণ বাজ্পুত হইলে তখন তীহার। হয় ত “জৌহার” বা 
আত্মনাশ করিতেন। কিন্তু কামরূপাধিপ ও কামরপী লেনা যেমনই 
সাহম্ী, তেমনই কৌশলী ছিলেন। উনবিংশ শতাবীতে রুস সন্ত যে 
মমবনীতি অবলম্বন করিয! প্রথম নেপোলিযনেব হস্ত হইতে ইউরোপ রক্ষা 
করিয়াছিলেন, কামরূপরাজও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া ইউজবককে 
সদলবলে নাশ কবিষাছিলেন। ইহাব ফলে, বোধ হয়, পশ্চিম কামক্ধপ প্রায় 
সার্ধ ছুই শতাব কাল মুসলমীনেব আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। কেন না, 
ইউজবকের পরে ও হুসেন সাহ করুক ১৪৯৮ খ্রীষ্টাকে কমতাপুর-অধি- 
কারেব পূর্বে আর কখনও মুসলমান সেন। পশ্চিমকামক্বপ আক্রমণ করি- 
স্বাছিল বলিয়া,জান। যায় না। 

মিনহাজ ইউজবক-অধিকৃত কামরূপের রাজধানীর নাম না করিয়া 
খাফিলেও, 'তাহা অনুমান করা কঠিন নহে । পশ্চিম কামন্ধপের ধ্বংসা- 
বশেষমিচয়ের মধ্যে কুচবিহারের 'অবর্গত কমতাপুরই সর্ব্বাপেক্ষ। বৃহৎ 
ও প্রাচীন সমৃদ্ধির' চিহরাশিতে পরিপূর্ণ । ইহাই উপকণ্ঠে নরকাহর- 
জনয় ডগাত্বের তখাকধিত কব খা গোখানীারীর মঙ্গির। এই নিষিত্ব 
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আবদ, ৯৯২৯ ২ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ। ৩১৯ 


ধাহারা পশ্চিম ,কামরূপে বাস করেন, তীহান্না মনে করেন, ফামর়পের 
প্রাচীন রাজধানীর ভর়ম্তপের উপর খেনরাজ নীলধ্বজ কমার নির্াণ 
করিয়াছিলেন । * 


শ্রীরমাগ্রসাদ চন । 


আচার্য শহর ও রামানুজ |+7 


ইহা! একখানি বিরাট প্রস্থ; চারি শত একানব্বই পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তক, ছাপা ও বাধাই 
তাল। ভগবান শঙ্করাচাা এবং রামানুজাচাযা, ভারতের মধাযুগের এই হই আচার্যোর 
জীবনকথা! এই পুস্তকে অতি সাবধানে লিখিত হইয়াছে | এই ছুই আচার্যোর ধর্প- 
প্রচার ও উপনিষদেব তাষা-প্রচার কাযোর তুলনায সমালোচনাও, ইউরোপীয় 011030171- 
এর পদ্ধতি অন্ুমরণ করিয়া, ইহাতে সন্িবিষ্ট কর! হইয়াছে | অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টা- 
স্বৈতবাদেব তুলনা/-_শঙ্করাচা এব" রামানুজাচাযোর জীবনেৰ তুলনা,-অনেক পঞ্ডিতে 
হয় ত এই সমাচার শুনিধা শিহরিয়। উঠিবেন ; শিহরিবার কথাও বটে | এই শিহরণের 
হেতু বুঝাইয়। তবে আমর! এই পুস্তকের গুণাগুণের বিচাব কবিব | 

প্রবাদ এই যে, কলিকালে খবিমুনি প্রকট হন না, তাহাদের কার্যা আচাধাগণ) যুগে 
যুগে অবতীর্ণ হইয়। সম্পন্ন কবিয়া থাকেন | গাযত্রী-ন্ত্রদাতা ধিনি, তিনিই আচার্যা ; 
সাধন-পথের প্রদর্শক বিনি, তিনিও আচাধা | কলিকাল-সমাজেব পাতিতোর কাল, 
সমাজধর্পের অপচয়ের কাল | কলিকালে ধর্ বাস্টিগত--সমষ্টিগত নহে । সমক্টিগত ধর্দ 
বা সমাজধর্প-প্রবল থাকিলে জাতিব ও সমাজের পাতিতা ঘটে না। যখন সমাজ 
পতিত, তখন বুঝিতে হইবে, সমাজধন্ম হীনপ্রত । এ গপাতিতা দৈবাধীন ; বাষ্টির পুরুষ. 
কারের আয়ত্ত নহে । অতএব এই কলিকালে বাষ্টির বা বান্ধির ধর্শরক্ষা বা! ধর্ম- 


* জীযুঙ কুমার গিরীন্র দেব রায়কোট এইবখ মনে করেন। তাহার, জলপাইগুড়ি 
মিউনিসিপালিটার ভাইস-চেয়ারমান শ্ীধুত যোগেশচন্ত্র ঘোষের ও তিতরগড়ের জোত- 
দার জীবুত মন্মধদাখ গা্গুলীর সহিত ১১ই লৈষ্ঠ ভিতরগড় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রবাদ 
সারে ভিতরগড় পৃথ্থী নামীয় ক্ষত্রিয় রাজার বাড়ী ছিল । ভিতরগড়ের অন্থগ্গত মহলগড়ে 
বিশেষ কোনঞজ সমৃদ্ধির চিন্ণ দাই | হুতরাং ভিতরগড় কোন কালে পচ্চিম কামরূপের 
স্বীজধানী ছিল বলয়! মমে হয় না, সীদান্তেপ একটি হুবিশাল নেনানিবাসমাত্র ছিল | + 

1 প্রীরাজেজদাধ ধোঁষ প্রণীত ৷ ১৯৪১৩ গোপাল নেউগীয় লেৰ, বাগবাঁজার, কলিকাতা, 
উদ্বোধন কার্ধ্যালয়ে প্রাব্য। 


০০ 


'তাষের উন্মেষ-সাধন আচার্যাগণের কর্তবা | এই বাস্টির ধর্শাকে। তস্ত্রের হিসাবে এবং তক্তি- 
শাস্ত্রের হিসাবে সাধন-ধর্প বলিব | এই সাধন-ধর্পের ধীহার! ব্যাখাতা। তাহারাই 
জাচার্ধা-নামধের | শঙ্ষরাচার্যা ভারতের প্রথম আচার্যা। ভাহার পূর্ববগামী কুমারিল। 
মণ্ডনষিত্র প্রভৃতি মহাত্বগণ যতী মুনি প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতেন । এমন কি, 
রামামুজের পূর্ব্গামী অশেবশীস্্বিষ্ঠ এবং সাঁধকচূড়ামণি যাসুন, “মুনি বলিয়াই দাক্ষিপাতো 
বিখাত |, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে সাধন-ধর্পের প্রচার হইয়া! থাকে ; কাজেই শঙ্করাচার্যোর 
কালের প্রচারিত ধর্া এবং রামানুজ আচাধোর কৈ্বর্ধা ও সেবার ধর্ম তুলনায় সমালোচিত 
হইতে পারে না । আমে ও কাঠালে তুলন। হয় না ; উভয়েই ফল বটে; কিন্তু উভয়ের মধো 
উদ সাধ কি নাই। ইহা ছাড়া আর একটা কথ। আছে । উভয়শ্রেগীর গুরুপরম্পরার 
তিতর দি এমন একট! একনিষ্ঠার ধারা বহির়া আসিতেছে, বাহার প্রভাবে উভয়েই 
উত্তয়ফে দূরে রাখিয়া থাকে ; কাজেই এমন তুলনার সমালোচনায় উভয়পক্ষের অনেকেই 
শিহুরিয়া উঠিবেই । প্রেমিক যেমন প্রণযিনীকে প্রণয়ের দৃষ্টিতে অতি নুন দেখে 
জগতে তাহার তুলা আর কাহাকেও তেমন স্বন্দর দেখিতে পায় না; তেমনই সাধক 
স্বীক্ষ সাধন-পন্ধতিকে জগতে অতুলা এবং অনুপম বলিয়। গ্রাহ্ত করে | শঙ্বর-সগ্গরদায় 
অদ্বৈতবাদকে অপরাজেয় বলিয়া মনে করেন; শ্রী-সম্প্রদায়ের ভক্তগণ রামামুজাচার্ধোর 
বাখানকে আক্রান্ত কুলিয়া মনে করেন,_বিশ্বাস করেন । উভয় পক্ষের এই বিশ্বাসের 
মূলে দৈববল নিহিত আছে । শঞ্চর-সন্প্রদায় বলেন,-_- 
শঙ্ষর:; শক্করে। সাক্ষাৎ 
বাসে নারায়ণ: ফ্রবম্‌ ॥ 

পীসপ্প্রদায়ের ভক্জগণ বলেন, রামানুজ রামামুজই বর্টেন---অনস্তের অবতার---সাক্ষাৎ 
লক্ষণ | এমন বিশ্বাসের সম্মুখে তুলনার সমালোচনা, কি সম্ভবপর ? 

এইবার যুগধর্সের বিষয়টাও একটু ভাবিয়! দেখিতে হইবে । শক্ষরাচার্ধোর কাল 
লইয়। এখনও অনেক গণ্ডগোল রহিয়াছে । মঠের অধিষ্ঠাতা সন্লাসিমাত্রই শঙ্করাচার্ধা 
এই নামধারী | কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণে এক নৃসিংহাচার্ধা খশ্থীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
, উদ্ভূত হইয়াছিলেন; তিনি দিশ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন ; তাহারও উপাধি শঙ্করাচার্যা ছিল; 
এই শত্বরাচার্যোর কীর্তিকলাপ পূর্বব্বামী আসল শঙ্ষরাচার্যোর কীর্তির সহিত খিচুড়ী পাকাইয়া 
ইংরেজীনবীশ প্রত্বতত্ববিদৃগণ অতাস্ত গোল ঘটাইয়াছেন | আসল ও প্রথম শঙকরাচাধা 
নৃসিংহাচার্যোর বনুপূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | ্রীমান নিখিলনাথ রায় সারদা-মঠের শক্ষরা- 
: চার্ধোর নিকট হইতে এক গুরু-তালিকা। পাইয়া, প্রথম শঙ্করাচার্যোর য় করিতে 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন । ডাহার সঙ্র্ড এই "দাহিতা” গজে প্রকাশিত হয়|, যাহা হউক, 
আমর! এই বিতগ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিব ন।) কেবল ধরিয়া লইব সী, খায় চতুর 
শ্ানধী হইতে সপ্ত শতাঁষী পর্যাপ্ত, এই তিন শত বৎসর কাল ভারতে অধৈত-ধ- 
প্রচারের কাল | এ যুগটা বৌদ্ধতগ্রপ্রধান, যুগ--বীরাচার, কুলাচার ও অধোর গঞ্ধের 
যুগ । নাত্তিকতী! এই যুগের প্রধান: ভূষণ ) ধর্সের . নামে যড়গ্রিপূর সেবা, বিশেষত; 


আবণ। ১৩২০ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ | ৩২$' 


কাদের সনুক্ষণ এই ধুগের কর্ধা | শবরাচার্ধা অইৈতবাদের প্রচার করিয়া, লীবে-শিবে একা, 
সপ্রমাণ করিলেন | জীব শিবের মতদ নিতাবুদ্ধপিদ্ববষতাষ না হইতে পান্ধিলে শিব 
লাভ করিতে পারিবে না| সে নিতাবোধ বৈদিক আচার, মংযম-সরাঈস। শম-দম 
উপরতি-তিতিক্ষার সাধন এবং অবলম্বন ন। করিতে পারিলে আর়ত হইবে না । যৌন্ধ--হীন- 
যান ও বগ্রধান-- উততপন সপ্পরদীরই জাবাধের আত্ম! লইয়াই বাস্ত ছিলেন । শঙ্ষরাচার্যা 
বঙ্সিলেন, ইহ! ছাড়া একট! পরমাত্মা আছেন । তিনি সাগর, আমরা বুদবুদধ ; তিনি 
সম, আমর! বাষ্টি। তবে অনস্তের অংশ ধখন অনস্তই হয়, তখন শাহার অংশ 
আমর! সবাই অনন্ত | মায়াউপহিত বলিয়া 'আমরা মনে করি যে, আমর! সাত ও 
সীমাবদ্ধ | সাধনার সাহাযো এই মায়ার আবরপ ছি করিতে হইবে | এই সাধনার 
যে সিদ্ধ হয়। সে বলে-_ এ 
“অহং নির্ধ্বিকল্পো। নিরাকাররূগঃ :1 

বিভুর্বাপী সর্বত্র সর্বেম্তরিয়াণাম্‌। 

নব! বদ্ধনং নৈব মুজি ন ভীতি; 

চিদানন্দরূপঃ শিবোংহদ্‌ শিবোইহম্‌॥ 
এই অদ্বৈতবাদের পথ দিয়া ঘুরাইপ৷ আনিয়া! শঙ্কর বৌদ্ধ ভারতবাসীকে আস্তিক সংবমী 
ও সদ্চারী করিয়াছিলেন--শৃনাবাদের গুঞ্ণতাকে পরিহা'র করিয়। ভক্তিভাবের মধুর রস তিনি 
ভারতবৰে ছড়াইতে পারিয়াছিলেন | তিনি ভারতবাসীর নয়নের সম্মুখে ভক্তির প্রথম স্তর 
গুলিয়। দিয়াছিলেন | বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও কর্পবাদ যখন ভারতবষকে শুদ্ধ করিয়া তুলিতে ছিল, 
তখন বুদ্ধ, অবতার-রূপে নীতি ধর্মের প্রচার করিয়া, অন্তঃগুদ্ধির উপদেশ দিয়া ভারতে 
ধর্ম রক্ষ। করিয়াছিলেন । যখন এই অন্তঃশ্ুদ্ধি নান্তিকতায় পরিণত হইল, ধর্মের 
নামে বিলাস সমাজ-শরীরে প্রবেশ লাভ করিল, পাপ ধর্দের আবরণে সমাজে বিচরণ 
করিতে লাগিল, তখনই শক্করাচাবা শুনাবাদের খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈতবাদের প্রচার করেন 
দেহী আন্ত! ছাড়া একট! বিদেহ শাক্নার অবস্থিতি যুক্তিজালেব সাহাযে তিনি প্রতিষ্ঠাপিত 
করেন । চারি শত বৎমর পরে বধন এই অদ্বৈতবাদ মলিন হইয়। গেল, উহাকে প্রচ্ছন্ 
বৌদ্ধমত বলিয়! অনেকে অবধারণ করিতে বাধা হইল ; অথচ যখন এই অদ্বৈতবাদের 
প্রেরপার নারদ ও শার্ডিলাকৃত ভক্তিহ্ত্র সকলের পঠন-পাঠন সমাজে আরব হইয়াছিল, যখন 
পিপাস্থ সাধক অ্বৈতবাদের চর্চায় প্রবৃত্তির প্পান। মিটাইতে পারিতেছিলেন না, তখন 
রামান্থুজাচাধা ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রানাহুজের পূর্ববর্তী গুরুপরষ্পরার ইতিহাস 
জানিতে পারিলে বুঝ। যাইবে, রামাম্দদ একাএক এই সংসারে অবতীর্ণ হন নাই; আসক্তির 
দ্বৈতবাদী ভক্ত ধক তিনি গুরুপরস্পরার ভাবের ধার! রক্ষা করিয়৷ পূর্বগামী সাধকগণের 
মাধনাসিদ্ব সকলের ব্যাখাত! ছিলেন ; এই হেতু ভির্নি”বিশিষ্টাৈতবাদের ব্যাখা! 
করিলেন-.. র কিকবরতার মহিম! প্রচার করিলেন | তাহাঁর বাখ্যাত কৈধরধা। সাধনধর্দের 
' দ্বিতীয় স্তর। তাহার পর বরতভাচার্যোর বাৎসলোর ক্ষরণ-_সাতৃভাব।সক্তিঃ প্রচার-_রেগবানকে 
পুরূপে গ্রহণ করির। ঠাহার ছলালীর সহিষার বিকাশ 7 এবং শেষে জচৈভক্টের ধর রসে... 


৩২২, | রা সাহিত্য | - .. ২৪শ বর্ষ) ৪ সংখা1।:. 


১ এ 
খবিকুজ সুরলাঁধরের্‌ সথিত্বের অপূর্ব মহিমার প্রচার। হাহা মূল, তাহীর সহিত পত্রপ্পব, 
পৃষ্পফলের 'তুলন! হয় কি? 

ভারতবর্ষের সাধনকাঁণ্ডে তিনটি ধারা প্রবাহিত আছে--তক্তি, প্রেম ও জ্ঞান | ভক্তি 
গঙ্গাপ্রবাহ। প্রেম বমুনা-তরঙ্গ। জ্ঞান গুপ্তনলিল। নরম্বতী। তাস্সিক ও রাসসেবকগণ তক্ি 
লইয়া মজিয়া আছেন ; ভগবানকে পিতামাতা গুরু রক্ষাকর্ত। বলিয়া পুজা করিয়া 
থাকেন | শঙ্করাচার্যধা এই খণাটা ভক্তির প্রচারক 7; জানের আবরণে তিনি ভক্তি- 
সীধনা এ দেশে চালা ইয়াছিলেন | কারণ. তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধগণ শুক জ্ঞানের 
চর্চ। *করিয়। সাম্মুজিক হিসাবে ঠকিয়াছিলেন । শুক্ধ নীতি ধর্মের নবীনত যখন কমিয়। 
গেল, নিরীখূর জা মোহ যখন দুর হইল, ৩খন বৌদ্ধ সাধনার ধন খু'জিয়া না পাইয়া 
বিঙ্াসী হইয়াছিল. ক্করাচার্যা এই বিলাসের প্রভাব-সক্ষোচ করিতে প্রয়াসী হইঙ্লাছিলেন। 
রাসামুজাচার্বা$ ভর্তী এবং জ্ঞানী; পরস্ত তাহার ভক্তির মূলে একটু প্রেম আছে, একটু 
মধুর রসের বিস্তাস আছে। প্রমাণ তীহার প্রীবৈকৃ্ঠ গদ্ভ গ্রন্থ । এই প্রেমের ভাবকে 
শতদল-কগল-রূপে ফুটাইয়াছেন বাঙ্গালার গ্চৈতন্ত মহাপ্রভু । তিনিই ভগবছ্ভন্কিকে 
পূর্ণতাবে মধুর রসে পরিণত করিয়াছিলেন | গুরুপরম্পরা৷ হিসাবে প্রীটৈতন্ত- ্সস্প্র- 
দায়দুত্ত। এবং সেই সম্প্রদায়ের ভাবপারম্পর্যোর ' পরাকাষ্টা-সাধন তিনিই করিয়াছিলেন । 
হিন্গু-তাস্ত্রিক ভক্তি ধর্টের বিভ্তারের কথা এখানে বলিব না, সে এক ্বতন্ত্র বাপার। 
ষে পারিজাতের মূল " শঙ্করাচার্যা সেই পারিজাতের শাখা কাণ্ড পত্রপল্পৰব হইলেন 
রামামুজ সম্প্রদায় প্রমুখ ভারতীয় বৈধব সম্প্রদায় সকল | উহার কুহম হইল ্চৈতন্তের 
ভাবষধুর দ্বিডুজমুরলীধর-সেব। | ভারতের এই ভক্তিপ্রধান সাধনা-পদ্ধতি উদ্মেষের 
পদ্ধতি, বিরোধের নহে-_বিভিন্নতার নহে-_বিদ্বেষের নহে | আমাদের ভাগাদোষে__ 
বুদ্ধির দোষে আমর! এই সকল পদ্ধতি হইতে কেবল বিরোধ-বিদ্বেব-বিতণ্ড বাহির করিয়াছি; 

একনিষ্ঠার অবনতি ঘটাইয়া, উহ্ারই দোহাই দিয়া হীনবৃত্তির পোষণ করিয়াছি। এ 
সমাচার) যদি কখনও অবসর হয় ত; পরে শুনাইব । 

ইহাই আমাদের মাপ-কাঠী | এই মাপ-কাঠী অনুসারে শ্রীমান রাজেন্্রনাথের 
পুস্তকের পরিমাণ করিতে কইলে, মাপে কম পড়িবেই । তিনি ইংরেজী 0106এর 
হিসাষে বেশ বহি লিখিয়াছেন । এ বহির ভাবা ভাল, বিবয়-বিস্তাস ভাল) বিচার- 
পদ্ধতি নঙ্গ নহে । অনুসদ্ধিৎমদিগের পক্ষে এ পুস্তক অনেক কাজে লাগিবে ; ইংরেলী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটা ঈক্ষণবনত্বরূপ হইবে; ইংরেজীভাববিহৃল 
সাহিতোর পুীসাধম করিবে | পরস্ত আমরা যে ভাবের ভাবী, সে ভাবের মাপ- 
কািতে মাপিলে এ পুস্তকে অনেক নুনত! রহিয়। গিয়াছে, বলিতে হইবে | অতি- 
প্রাকৃত ঘটনা সকল বাদ দিলে শঙ্কর এবং রামাগুজের জীবদে থাকে কি? ্ীকে কেবল 
বাাখ্া, ভাষা, এবং টাক | সেই বাখা, ভাবা ও টীকার বিসিরোগ প্রভাব বুধিতে হইলে 
অতি ঘটনা .সকলের ই্িত বুঝিতে হইবে । সে ইঙ্গিত, স্বামী রামতৃষাদন্য 
তাহার স্থগিত , রামারুজ-উয়িকে . সাধকের: ভাবে) অথচ বডটুকু রহে-লহে, সেই: 


আাধণ। ১০২০ ।. : আচার্য শক্কয় ও রাসানুজ | হত 


। পরিষ্কার বুঝাইয়। দিয়াছেন । তাই তাহার পুস্তকের আমর! তুরসী' প্রশংসা 
বাধা হইয়াছিলাম | লেখক ঞীযুত রাজেস্রনাথ বদি সাধনতন্থ ুদ্ধিতেন,, বাসে 
দি€ট। খুলিক্স! দিতে পারিতেন, তাহ! হইলে তিনি আরও একটু পটুতার সহিত 
তুগনার সমালোচন। করিতে পারিতেন । তিনি গুরু গোতীপূর্ণের ককৃত গীতার "সর্ধ- 
ধন্মান্‌ পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ”--এই  প্লোকটির ব্যাখা -প্রচার-বাপদেশে ছাট 
বিরোধ-পরিতাগের কথার উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ এই বিরোধের মাপ-কাঠীতে 
উভয়ের কণ্মম ও জীবন মাপিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। পারিলে তুলনায় সমা- 
লোচনার কালে উভয় পক্ষের চতুরতা, ভর, রোগ, মূর্থত৷ প্রন্থৃতির “উল্লেখ. এই পুস্তকে 
সম্ভবপর হইত না| ।_-পারিলে, সপ্প্রদায়-বিস্তাসের বিষয়ট। খুব: কীভাবে: লিখিতে 
পার্লিতেন | ভক্তি ও প্রেম মজার বাপার ; শঠতাঃ কপটতা, তা? তয়, মৈত্রী, 
ভোগ। ত্রাস, শঞ্ষা। চপলতা-_সর্ববন্বই শ্রীকষে ব৷ প্রীভগবানে সমপ্পণ করিতে হয়| যখন 
আমি তোমার-তোমার দাসামুদাস, কিন্কর, কৃতদাস, সখাসহ্চর, তখন আমার সর্ধবন্থ 
তোমার | ভাল হউক, মন্দ হউক, পাপ হউক; পুণা হউক, আমার যাহ! কিছু আছে; 
তাহ। তোমার) সে সকলই তোমার কার্ধো বিনিযুক্ত হুইবে | শঞ্করের 'অস্বৈতবাদে, 
সন্তাস-সংঘমে এ সকলের বিকাশ-অবসর নাই | তাই তাহার জীবনে এ সকলের স্কুরণও 
নাই | রামানুজ দাসানুদাস হইয়। সর্বস্ব প্রভগবানকে সমর্পণ করিয়।ছিলেন ; তাই ভগবৎ- 
কার্ধো সে সকলের তিনি প্রয়োগ করিবার অধসর,পাইয়াছিলেন | তাই তাহার জীবনে অনেক 
বাঁপার ফুটিয়া উঠিয়াছিল | রামানুজের ভক্তি-বাখায় ও উপাসনাতত্বে এ সকলের 
ত পূর্ণ প্রাপ্তল বিবরণ আছে | শঙ্করের সময়ে প্রবৃত্তিধলক. আত্মনিবেদনের 
ভক্তি ফুটিয়। উঠে নাই । তিনি নিষ্ষান ধর্দদ বুঝিয়াছিলেন। নিষ্কাম ধর্টের প্রচার 
করিয়াছিলেন | উভয়ের কৃত গীতার ভাষোর তুলনায় সমালোচনা করিলে এই কথাট। 
বেশ পরিষ্কার বুঝা! 'যাইবে | গ্রস্থকার এই দিক্‌ দিয়া উভয়ের মতের বিচার করিতে, 
পারিতেন। আর এক কথ; এত বড় পু'ধিতে চরিতের সমালোচনা আছে, কর্মের 
তুলনা নাই কেন? বিশিষ্টান্বতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিচার নাই কেন ? ্রীভাষা ও 
্বর-তাষোর উৎকধাপকর্ধের আলোচৰা দেখিলাম ন! কেন? টরিত আছে; অথচ 
তক্তি শাস্ত্রের মানদণ্ডে অতিপ্রাকৃত ব। দৈবাধীন ঘটনা সকলের বিশ্লেষণ নাই) উভয়ের 
এরতিষ্িত সম্প্রদায়ের "সানা ও বৈষমোর বিচার নাই; সম্প্রদায়-বিস্তাস হেতু ভারত- 
বধের হিনু সমাজের উপর উচ্থাদের প্রভাবের তুলনায় সমালোচনা নাই । আর নাই 
০০770418055 1015601--শাকর যুগের ও রামানুজ যুগের ভারতের. সাঙাজ্ক 
ইতিহাসের বিগার | কোন্‌ শক্তির প্রেরণায় শঞ্করের উত্তব, একান্‌ কোন্‌ শক্তি সমবায়ে 
রামানুজ অবতার, তাহ। ত এত বড় পুখি পড়িয়। জানিতে পারিলাম ন!। আশা করি, 
তত্বিবাৎ নস্করণে এই ইতিহাস-কখ। দেখিতে পাইব । যাহা হউক, তথাপি বলিব যে, রাজের 
নাখের এই পু-খিখানি হুন্দর হইয়াছে ।, বিছজ্জনসদাজে ইহা. ওচাঁয়িত হইলে, অনি 
টেক করিবে, সন্কাবের রত বাঙগালীকে পরিচালিত 'বাীবে । এই হেড. আমর 


৬২৪ | সাহিত্য | 0 হশ বর, ৪ সংখ্যা): 


রস্থকারকে ধর 'ধন্ক করিতেছি | তিনি উদৃযোগী ও অনগুসন্ধিতহ পুরুষ; তিনি হ- 
ল্লেখক ও সভাপয়াযণ | আমর! তাহার পুস্তকখানি আগাগোড়া পড়িয়াছি। পড়িয়। 
একছিসাবে সুখবোধ করিয়াছি 1 তবে আমরা যে গুরুমুখ করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়াছি, 
ভিনি যে সপ্প্র্দায়ডুভ। সেই সপ্পপায়ের ছাপ. আমাদের মন হইতে মুছিয়া যাইবার 
নহে। তাই রাজেঙ্্রনাথের পুস্তক অবলম্বনে আমর! গোটাকয়েফ কথা ইঙ্গিতে বলিয়া 
লইলীম | তিনি ' আমাদের প্রগল ভত! ক্ষমা! করিবেন । 

ঈ্ঈপাচকড়ি বন্দোপাধায়। 


পত্র। 
স্লীযুক্ত “সাহিতা” সম্পাদক মহাশয় 
স্ুকরকমলেম 


বলি ঞ্ঞন নম্ধুবর, নুণ-ধরা বীশে “র 
দেয়া ভব মিছে 
জীবনের ভিন ভাগ, "ার শ্নুর দার রাগ 
পাড়ে আছে পিছে ॥ 
সিকি যাহা শাছে বাকি, দিচে নাহি চাহি ফাকি, 
--অথচ নাঁচার। এ 
সার অর্থ নামি খ.জি। ভাল কর নাহি বঝি.-_- 
কি করি প্রচার? 
এ ছেন লেখক নিয়ে পিক! চালান্তে গিয়ে, 
ঠেকে যাবে দায়ে । 
কল্পনা কাম্বোজ ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া, 
চলে ভিন পায়ে। 
ভোত। হল পঞ্চবাণ, প্রোমের উজান বান 
নাহি ডাকে মনে। রি 
সমাজের পোষা পাখী, সমাজ খীচায় থাকি, 
ভুলে গেছি বনে । 
এখন দিনে বায় ধু মি লাগে গায়, ১ 
২ সথাড়েতে লাগে না| 
মলয়ের মঙ্গ ফুয়ে .  হাদয় গেলেও ছুয়ে. 
হয় জাগে না। | 


শা 


আবণ, ১৩২৩ 1 


'পাপিয়ার কলতান, আজো গুমি পাতি কাঁন-... 


অথবা, জাওর় কাটি, খেয়ে আমি পরিপাটা 


পত্র! . - -. ২৫ 


করি শ্বীকার। 
অশরীরী তার গানে জাজিকে আনে না প্রীণে 
তরুণ বিকার । | 
বসন্তে কুহূম ফোটে, নিশ্চয় ভ্রমর ছোটে 
তার গন্ধ পেয়ে। রি 
মুখ দিয়ে ফুলে ফুলে, কি যে করে অলিকুলে- 
'_ দেখিনাকে। চেয়ে ॥ | 
আজিও পুণিমানিশি চেলে দেয় দিশি দিশি 
কিরণ শীতল । 
কিন্ত তার দিবাবর্ণ পারে না করিতে শর্ণ 
মর্ভোর পিতল ॥ 


কপালেতে ছিল লেখা, তাই আজ লিখি লেখা, 
অবসর পেলে । 
কথার নেশায় মাতি; কথায় কথার গাখি, 
স্মতি-বাতি শ্রেলে ॥ 
লেখাপড়া মোর পেশা, লেখাপড়া মোর নেশা, 
কাজ আর খেলা। 


দেই কাজ, সেই খেলা, করিয়াছি অবহেলা 


যবে ছিল বেল ॥ 

এখন চারিটি দিকে রঙ যবে হল ফিকে, 
রচি গদ্য পদ্য । 

তাহার পোনেরে৷ আনা, সবাকারি আছে জানা, 

মোটে নয় সন্ত ॥ 

যে কথ হয়েছে বলা, সেই কথ! সেধে গলা, 
বলি আর বার। 

মনের পুরোণে। মাল: মেঙ্গে ঘসে করি লাল, 
করিকারবার॥ &% 

হয় ত বা পুরোপুরি, না জেনে করেছি চুরি, 

,  গর-মনোভাব। ৫ 


বর টা 


৩২৬ 


সাহিত্য ৷ ২৪শ বধ, ৪খ" সংখা! | 


গুনিতে আমার কথা, কার হবে মাথা -বাথা.. 
ভাবিয়া ন। পাই | 
মানুষে কাবোর গায় আগুন পোরাতে চায়, 
__নাহি চায় ছাই ॥ 
আমি চাহি সতা বলি, সতা মোরে যায় ছলি, 
মিথা। রেখে হাতে! 
কাবে' চলে মিছে কথ।,_- কাবোর এ মিছে কথ। 
লেখা পাতে পাতে ॥ 
ভাবকে তরল করা, ভাষাকে সরল করা. 
নয় সোজা কাজ । 
মনকে উলঙ্গ করি, এত না সাহস ধরি. 
সেটা জানি আজ ॥ 
তাইতে বাহিরে আনি, ঢেকে তার দেহখানি 
-কিওখাবে | 
বলি. হের পেশোয়াজ। হেন চারু কারুকাজ 
আর কোথ। পাবে ॥ 
আটসাট ছন্দোবঙ্গ দিয়ে রচি কটিবনী 
মোর কবিতার । 
দেখিলে পরখ করি, দেখিসে হয় তজরি 
ঝু'টো সবি তার ॥ 
কবি চাহে নব ধাচে মনের পুতুল নাচে, 
সাহিতা-আসরে। 
বাহব। পরের কাছে নর্তকীর মত ষাচে, 
প্রামোদ-বামরে ॥ 
তাব। ভাব এলে! কর!" কবিতাকে খেলে। কর! 
হয় তাহে জানি। 
তাই বলে শুধু রঙ্গ, কাবো করা অঙ্গতঙ্গ, 
ভাল নাহি মানি ॥ 
হলে ভাবেতে ফতুর, হই ভাষায় চতুর-_ 
এটি নাহি ভুলি। 
কেহ দেয় করতালি, ' কেহদের ধর গালি, 
কানে নাহি তুলি॥ * 


শ্রাবণ, ১৩২৩। 


এবে চাই গল! পুলে, ছলাকল! গিয়ে ভূলে. 
সাদ! কথ! বলি। 
তাজি সব অহঙ্কার, খুলি বন্ত্র অলঙ্কার, 
রাজপথে চলি ॥ 
কিন্তু সে হবার নয়, চলিতে পাই গো ভয় 
সেই পথ ধরে? । 
সে পথের কোথা শেষ, নাহি জানি সবিশেষ, 
নাজানে অপরে॥ 
যা না দেখি, যা না জানি, আই নিয়ে হানাহানি, 
গুরুতে গুরুতে ূ 
সষ্টির আসল মানে. কেহ কিছু নাহি জানে. 
শেখায় পুক্কতে ॥ 
জলে। ধন্ম, জলে। নীতি. বেচা কেনা হয় নিতি, 
সাহিতা-বাজারে ৷ 
তত্ব, তথা, তন্ত্রঃ মন্ত্র, জন্ম দের মুগ্রাধন্ত্র, 
হাজারে হাজারে । 
হয় জ্ঞানী কাটা ঘুড়ি, নয় দেয় হামাগুড়ি, 
ভয়ে মুখ গুজে । ৃ 
মুখে বলে “মানি আবি”, অন্ধকারে খায় খাবি, 
| ভয়ে চোখ বুজে ॥ 
অথব! টানিয়ে কষ্ষি বলে বিশ মহা! ভেক্ষি, 
জ্ঞানে যাবে উড়ে। 
এ দিকে কান্নার রোল, উঠিতেছে অবিরল, 
দশ দিক জুড়ে ॥ 
মানবের মশ্রুবারি যাহে না যুছান্তে পারি, 
সেই জ্ঞান ফাকি । 
দর্শন বিজ্ঞান তাই, উড়িয়ে কথার ছাই. 
কানা করে আখি ॥ রে 
তাই কথ। বড় বড় একত্র করিতে জড়, 
ভাল নাহি বাসি। 
নাহি লাগে কারও কাজে;--- বড় কথ! বড় বাজে, 
নয় বড় বাসি ॥ 
টা 


২৮ 


সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪খ সংখা।। 


ঢের ভাল তার চেয়ে চলে' যাওয়া গান গেয়ে 
আপনার মনে। 
পলে পলে যাহু। ফুটে? দলে দলে যায় টুটে, 
হৃদয়ের বনে ॥ 


মান্ুষেতে কিবা! চায়, কেন করে হায় হায়, 
কফি তার অভাব ? 

কেবা জানে। কেবা বলে, এইমাত্র বল! চলে, 

এ তার স্বভাব ॥ 
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব বুক নাহি জোড়ে, 
ফাঁক থেকে যায়! 

শূঙ্ক মনে বুঝাইতে, শৃঙ্ত হিয়। বুজাইতে, 

আনে দেবতায় ॥ 


, সে শুধু অনন্ত ধোয়া, নাহি দেয় ধর! ছোয়া, 


নাহি যায় সরি । 
সেই ভয়, সেই আশা'' নাহি কোন জান।-ভাষ। 
যাহে রাখি ধরি ॥ 
অতৃপ্ঠ হৃদয় কাদে, পড়িতে প্রেমের ফ্কাদে, 
ফিরে বার বার। 
এইমাত্র আমি জানি, এইমাত্র আমি মানি 
জগতের সার ॥ 
“জানি মোরা খাঁটী সতা, ছোট বড় গু তত্ত, 
সকল সৃষ্টির |” 
বলে' যার করে সোর, জানে তারা কত জোর 
কথার বৃষ্টির ॥ 
আমি চাহি শুধু আলো, ভাল নাহি বাসি কালো, 
অন্তরের ঘরে। 
আর জানি এক খাঁটা, , পায়ের নীচেতে মাটা 
আছে সবে ধরে? ॥ 


মাটী আর জালো নিয়ে, দিতে, চাই ছুয়ে বিয়ে, 


সসীমে অসীম 
বত কিছু লেখা পড়া) . তার অর্থগুধু গড়া 
মাটার পিদীম। 
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আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে খিল, 
চলে না কলম। 
মন্ন্ঞ্গ কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায় 
ঘুমের মলম ॥ 


শ্রীপ্রমথ চৌধুরী । 


বহ্কিম-প্রসঙ্গ | 


বঙ্কিম্ন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষাঁয় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল । শেষ বয়সেও তাহার 
এ আগ্রহ দেখিয়াছিলাম | একদ। তিনি ' কিছু শিখিবার জন্য আচাধ্য 
সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ; সঙ্গে 
প্রাতঃম্মরণীয় ভূদেববাবু ছিলেন । পুজ্যপাদ আচাধ্যের নাম অনেকেই হয় ত 
শুনিয়া থাঁকিবেন। এ দেশের লোক তাহাকে যতটা না চিনিত, বিস্তার : 
লীলাভূমি যুরোপ তাহাকে তদধিক চিনিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আচাধ্য 
মহাশয়ের পূর্বে আলাপ পরিচয় ছিল না। পরে উভয়ের মধ্যে একটু 
কুটুম্বিতা সংস্থাপিত হয় । সেই সুত্র ধরিয়া পরস্পর যাঁতায়াত আস্ত 
করেন। যে দিনের ঘটন! বলিতেছি, সেদিনের পৃবেব বঙ্কিমচন্দ্র বা ভূদেব 
বাবু কেহই আচার্ধা মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন নাই। 

বাড়ীটি ক্ষুদ্র, সন্কীর্-_কলিকাতার একটি গলির মধ্যে অবস্থিত। 
ছুই জনে-_বঙ্ষিমচন্র ও ভূদেবচন্দ্র_দ্বারে দাড়াইয়। দ্বিতলের সিড়ির 
পানে চাহিয়া দেখিয়া আচার্ধযা মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার 
বাসনা পরিত্যাগ করিলেন । সিঁড়িটি কাঠের_একটা মই বলিলেও' 
অততযুক্তি হয় না। সম্মানিত অতিথিঘ্ধয় দ্বারে আসিয়। দ্াড়াইয়াছেন শুনিয়। 
পৃজনীয় আচার্ধা মহাঁশয় সিঁড়ির মাথায় আসিয়। দাড়াইলেন ; এবং উভয়কে 
সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । ভূদেববাবু ও বস্কিমবাবু উভয়েই বিষনবদনে 
উর্ধদৃষ্টিতে আচাধ্য মহাশয়ের প্রতি চাহিয়। রহিলেন। আচান্ তখন 
নামিয়া আসিয়া উভয়কে উপরে উঠিতে অনুরোধ প্করিলেন। বঙ্ষিমচন্দ্ 
ভূদেববাবুর পশ্চাতে সরিয়া দাড়াইলেন। ভয় সংক্রামক। ভূদেববাবুর যে- 
টুকু সাহ্‌স ছিল, তাহা অন্তহ্িত হইল। তিনি কাতরভাবে রলিলেন, “আচাঁ্য 
মহাশয়, এ টোঙ্গায় ত উঠিতে পারিব না।” পুজ্যপা আচাধ্য মহাশয় 


৩৩5 সাহিতা। ২৪শ বধ) ৪ সংখা? 


পিড়িতে কিরূপে উঠিতে  নামিতে হয়, তাহার একটু *মহল! দিলেন) 
কিন্ত তাহাতেও বিশেষ কোনও ফল হইল না। 

আর একদিন বঙ্কিমচন্দ্র, মহারথী রমেশচন্দ্র দত্ব মহাশয়কে সঙ্গে 
লইয়া, আচার্য-দর্শনে আসিয়াছিলেন | সে দিন বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়সংকল্প-_ 
বুকের ভিতর কি হুইতেছিল, জানি না; কিন্তু গাড়ী ছাড়িয়া গলির 
ভিতর' আসিতে না আসিতে তিনি রমেশবাবুর হাত জড়াইয়া ধরিলেন। 
বুঝিলাম, সাহসটুকু লোপ পাইয়াছে। অতঃপর সি'ড়ির নীচে যখন উভয়ে 
আসিয়। ্াড়াইলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বদনে ভয়ের চিহ্ন প্রকটিত হই- 
মাছে । তিনি কেঁচো, কেনো, আশুলা প্রভৃতিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, 
জানিতাম। কিন্তু যিনি উত্তালতরঙ্গমধ্যে, দস্থ্যসম্মূথে নিভীকচিত্ব, তিনি 
যে একটা সিঁড়িতে উঠিতে এতটা ভীত হইবেন, তাহ! কখনও ভাবি 
নাই | অবশেষে নির্ভীকনৃদয় বলিষ্টদেহ রমেশবাবু বঙ্িমচন্ত্রকে জড়াইয় 
ধরিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । তীহার তখনকার কাঁতর মুখ 
আমার কিছুদিন মনে ছিল । রমেশবাবু কোনও গতিকে বন্ধিমচন্দ্রকে 
টানিয়া উপরে তুলিলেন।. বঙ্কিমচন্দ্র নিরাপদ স্থানে পুছিয়া চক্ষু খুলিলেন, 
বং বলিলেন, "ভাই রমেশ, উপরে তুল্বার সময় এই রকম করে আমায় 
তুলো। 
_ বঙ্কিমচন্দ্র আরও কয়েকবার সামশ্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছিলেন । তখন তিনি “ধশ্মতত্ব” লিখিতেছিলেন | শেষ আসিয়াছিলেন, 
১৮৯৩ খ্রীষ্টাবকে ৷ সেবার শিক্ষার জন্য নয়__আচার্ধ্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠী 
পরিদর্শন করিবার জন্য । 

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


আনন্দ-মিলন | 


ঘরথ দেখা ও কলাবেচা”_-এই উভয় উদ্দেশ্টে প্রণোদিত হইয়। বিগত 
অক্ষয়-তৃতীয়াঁর পূর্ধব দিন কুমারখালী রুয়াছিলাম । বঙ্গ-সাহিত্যে আজকাল 
চীন-ভ্রম্ণ' “জাঁপান-ভ্রমণ' প্রভৃতি প্রকাশিত ফইকেছে। আমার নিলি 
ভ্রমণ কি এ বাজারে বিকাইবে / ষ্ক, : 

অক্ষয়তৃতীয়ায় কুমারখালীতে কাঙ্গালের বন্ধু সাধকগ্রবর স্বর্গীয় 


শ্রাবণ, ১৩২৪। আনন্দ-মিলন। - ৩৩১ 


হরিনাথ মন্ুষ্ার মহাশয় নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সে, আজ 
সতের বৎসরের কথা । এবার এই সপ্তদশ বার্ষিক উৎসবে "ষেগিরান 
করিবার জন্য নিমন্ত্রিতি হইয়াছিলাম | নিমন্ত্রণকর্তা আমাদের অরদ্ধেয় 
বন্ধু শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও কাঙ্গালের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার । 
সাহিত্য-সেবাঁয় জলধর বাবু কাঙ্গালের শিষ্য; কাঙ্গালের স্থপবিজ্র স্মৃতির 
প্রতি সম্ানপ্রদর্শনের জন্ত তিনি প্রতিবৎসর এই সময় কুমারখালীতে 
গমন করিয়া থাকেন; আমিও ইতিপূর্বে কয়েকবার এই উপলক্ষে 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু' “বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি”-_- 
ইহাই এখন আমার. মূল মন্ত্র। এ পধ্যন্ত গৃহ-বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়। 
কাঙ্গালের উৎসবে যোগদান করিতে পারি নাই । কিন্তু এবার যখন 
শুনিলাম_-এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে কয়েক জন সাহিত্যিক বন্ধু 
কুমারধালীতে পদার্পণ করিবেন,_তখন তাহাদের সহিত মিলনের জন্য 
হৃদয় ব্যাকুল হইয়া! উঠিল । সমাঁজপতি মহাশয়কে লিখিলাম, আমি 
কুমারখালী যাইতেছি, তিনি যেন পদবেদনায় উপেক্ষা করিয়া খোঁড়া প| 
লইয়াই কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ইহাতে তাহার পদমর্ধ্যাদা 
ক্ষুপ্ণী হইবার আশঙ্কা নাই,_কুমারখালী ষ্টেশনে অনেক পান্ধী পাওম। 
যায়। তবে সেই নকল ণডিকৃস্ট এডিসনের পাল্কী তিন চারিখানি 
যোঁড়। না দিলে সমাজপতি মহাশয়ের বর বপুর স্থান সন্কুলান হইবার 
সম্ভাবনা নাই ! ক্বুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহা- 
শয়ের সহিতও অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নাই। এই উপলক্ষে তাঁহারও 
দর্শনলাভ ঘটিতে পারে__জলধর বাবুর পত্রে এ আশা পাইয়াও যথেষ্ট 
উৎ্ফুন্থ হইয়াছিলাম । বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম বথী - শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র 
সেনের স্থ্পবিত্র সম্মাঞ্জনীর আক্রমণ হইতে কবিশ্রেষ্ঠ দাশরথী রায়কে 
উদ্ধার করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু আমাদের ন্যায় অকৃতী সাহিত্য-সেবক- 
গণের যেবধপ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, দেই রুতজ্ঞতা-জাপনের জন্য ও 
তাহার সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হইয়াছিল । 

আমাদের বাঁসগ্রাম মেহেরপুর হইতে কৃর্জারখালী যাইতে হইলে 
পূর্ববঙ্গ রেলপথের চুয়াডাঙ্গা ঠ্েঁশনে ট্রেগে চড়িতে হয় । মেহেরপুর 
চুয়াডাঙ্গা স্টেশনের নয় ফ্রোশ প্টিমে অবস্থিত) এই দীর্ঘ পথ সাধারপতঃ 
সনাতন গরুর গাঁড়ীতেই 'পাড়ী” দিতে হয়; ঘোড়ার গাড়ীও ছুই এক- 


৩২ | মাহিত্য । ৃ ২৪শ বর্ষ, ৪ধ সংগা! 


খানা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু “ঢাকের কড়িতে মনসা ব্লিকায় 1--তবে 
ষাহায়ী এই নয় ক্রোশ পথ যাতায়াতে দশ টাকা খরচ করিতে কষ্ট বোধ 
না করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র । 

গরুর গাড়ীতে নয় ক্রোশ যাইতে হয়, শুনিয়া সহর জঞ্চলের 
পন্লী-ভ্রমণবিমূখ যান-বিলাসী পাঠকসমাজের স্বংকম্প উপস্থিত হইবে; 
কিন্তু আমরা পল্লীগ্রামের লোক, গো-যাঁন আমাদের প্ররুতির সঙ্গে 
বেশ খাপ খায় । গরুর গাড়ীর “ছৈ' দেখিতে মন্দ নয়। বাখারীর 
সাঞ্জের উপর ফরামী ছিটু বা লালু বিস্তৃত; তাহার উপর ছু পুরু চাটাই ; 
তাহার উপর চট, আলকাতরায় অন্যরঞ্জিত ;_“ছৈ'-এর মধ্যে বসিয়া রৌল্ে 
পুড়িবার ব! বৃষ্টিতে ভিজিবার আশঙ্কা নাই । তাহার পর ছৈএর মধ্যে 
পুর করিয়। বিচালী বিছাইয়া, তুক্থক পাতিয়া, বালিশে মাথ! রাখিয়া, 
লম্ব। হইয়। শয়ন করিলে, এই নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে কোনও 
কষ্ট হয় না! শয়নের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষণ হয়; চুয়াডাঙ্গার প্রাস্ত- 
বাহিনী পূর্ণ নদীর তীরে আসিয়া গাড়ী থামিবার পূর্বে নিদ্রাভঙ্গের 
সম্ভাবন! অল্প । তবে রাত্রিকালে যাত্রা করিয়া কখনও কখনও ট্রেণ ধর! 
কঠিন হয় বটে; কারণ, গাড়ীতে উঠিয়া শয়ন করিবার পরই আরোহীর 
নাসিকাগঞ্জন আরম্ভ হয়; তাহার পর দুই এক ক্রোশ যাইতে ন! 
যাইতে "ছ?-এর সম্মূথে উপবিষ্ট গাঁড়োয়ান মহাশয়ের তৈলচচ্চিত মস্তক 
বুকের উপর ঝুঁকিয়। পড়ে, শিথিল মুষ্টি হইতে পাচন” খসিয়া পড়ে; 
তখন বলদ ছুটিও 'জোঁয়াল, ঘাড়ে লইঘ দাঁড়াইয়। দীড়াইয়া ঘুমায়! 
কিন্ত বাম্পীয় শকটের চক্ষৃতে ঘুম নাই; সে বায়ুবেগে যথাসময়ে ষ্টেশনে 
আসে, এবং পাঁচ মিনিট থামিয়া। বাশী বাজাইয়! গন্তব্য পথে ছুিয়া 
চলে । নিজ্রীভঙ্গে গাড়োয়ান বলদছয়ের লেজ মলিয়া স্উড়ে চ, বাবা- 
ধন ডা" বলিয়! তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইতে আরম্ভ করিয়াও টেণ 
ধরিতে পারে না! অগত্যা নিভ্রোখিত ক্রুদ্ধ আরোহী গাড়োয়ান বেচা 
রাকে 'মনের স্থথে গালি দিয়! শাস্তিলাভ করে । 

নদীয়ার পোষ্টাল ন্বপারিশ্টেন্ডেণ্ট সম্ধদয় শ্রীযুক্ত রমধীমোহন 
ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে এই অন্থবিধা কতকট। দূর হইয়াছে। তিনি 
মেহেরপুর হইতে চুর্াড়াক্গা পর্যন্ত ভাফগাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া স্থানীয় 
জনসাধারণের .. ধন্বাদভাজন হইয়াছেন । ডাকগাড়ী প্রভাহ রাজ 
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চুচ্াভাক্গা! পর্যন্ত একবার ডাক লইয়া! যাতায়াত করে। গাড়ীর .ছাদে 
ডাফের ব্যাগ, কোচবঝ্ে? বিউগিল-ধারী কোচম্যান, তাহার এক হস্তে 
পক্ষিরাজের রঙ্জনিশ্মিত লাগাম, অন্য হন্তে বিউগিল। গাড়ীর 
ভতর চারি জন আরোহীর স্থান । প্রত্যেক আরোহীর টিকিটের মূলা 
এক টাক! চারি আনা । আরোহিগণকে লটবহর্‌ লইয়! স্থানীয় ডাক- 
₹রের বারান্দায় ছারপোকা-কণ্টকিত আমকাঠের বেঞ্চিতে বসিয়া ঝিমাইতে হয়, 
এবং কদাচিৎ ভাকমুন্দী মহাশয়ের গড়গড়ার শীর্বস্থিত অন্থুরী তামাকের 
মষ্টগন্ধ তাহাদিগকে উদ্প্রান্ত করিয়া তোলে ৷ যে দিনচায়ি জন আরোহী 
না জোটে, সে দিন কোচম্যান ঘন ঘন বিউগিল ধ্যনি করে; অভিপ্রায় 
এই যে, চুয়াডাঙ্গায় যানেওয়ালা কেহ থাকো তো ছুটিয়া এস, ডাক- 
গাড়ী ছাঁড়িবার আর বড় দেরী নাই 1--পথের ধারে যাহাদের বাড়ী, 
তাহাদের ডাকঘর পধ্যন্ত গিয়া ধরণ! দিবার প্রয়োজন হয় না? তাহারা 
পথ হইতেই গাড়ীতে উঠে । 

আমার বাড়ী পথের ধারে হইলেও সন্ধ্যার পর আহায়াদি শেষ 
করিয়া ডাঁকঘরে উপস্থিত হইলাম। ডাক বাঁধিবার অধিক বিলম্ব ছিল না; 
গাড়ীতে উঠিয়া! দেখিলাম__আমিই একমেবাদিতীয়ম্‌; সেদিন অন্ত আরোহী 
জোটে নাই।- রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় বিউগিল বাজাইয় 
গাড়ী ছাড়িয়া দিল।__বাড়ীর কাছে আসিয়া! আমি একবার সতৃষ্ণনয়নে 
আমার ঘরের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, আমার তিন বৎসরের ছেলেটি 
তাহার দিদির হাত ধরিয়া পৈঠায় দাড়াইয়া আছে; আমি গাড়ীতে আছি 
বুঝিয়া সে ছুই হাত তুলিয়! করুণম্বরে “বাব! বাবা” বলিয়৷ ডাকিল। বাব! 
যে তাহাকে ছাড়িয়। কোথাও যাইতে পারে, ইহ তাহার কল্পনাতীত 
অন্যদিন এতক্ষণ সেশয়ন করে- আজ অন্ধকার রাত্রে গাড়ীখানি দেখি- 
বার জন্ত সে বাহিরে আপিয়৷ দীড়াইয়াছে। ঘাত্রার পূর্বে সে কতবার 
বলিয়াছিল, “তোমাকে যেতে দেবন। বাব! 1”- কিন্ত “তবু যেতে দিতে হয় |” 
আকাশে মেঘ করিয়াছিল; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দারুণ 
গ্রীষ্মের দিনে সেই বৃষ্টি বড় তৃত্তিকর বোধ হুইল । গাড়ী ক্রমে গ্রাম্য- 
পথ অতিক্রম করিয়। মাঠে পড়িল। কোচম্যানের সঘন তৃর্ধানাদ ব্যর্থ হইল, 
আর কোনও যাআী জুটিল না।--চুয়াভাক্ষা পর্য্যন্ত পথ ইঠ্টক-বদ্ধ, পথের 
কোনও স্থানে গর্ত, কোনও স্থানে ইষ্টকের পঞ্জর বাহির হইয়৷ পড়িয়ছে। 


৩৩৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪ধসংখা। 


অসমান পথে গাড়ী ভয়ানক ছুলিতে লাগিল; আমি নির্বিিক্ষারচিত্তে গাড়ীর 
ভিত বসিয়া পন্নী-গ্রকৃতির নৈশ শোভা! নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম । 
মাঠের পর মাঠ, লোকালয়ের চিহ্ব নাই, চষা মাঠের মধ্যে মধ্যে দুই 
চারিটা কুল, বাবল! বা খেজুর গাছ দীড়াইয়া আছে; পথের ছুই পাশে 
সেগুণ, কাঠাল ও জাম গাছের সারি; তাহাদের পত্রান্তরালে লক্ষ লক্ষ 
জোনাকী মিট মিট করিয়। জলিতেছে ; গর্তের মধ্যে ঝি'ঝি'র দল অবিশ্রান্ত 
বঙ্কার করিতেছে । একটি মাঠে এক জন রাখাল গরু চরাইতেছিল ; দ্দিব- 
সের প্রচণ্ড রৌদ্রে গরু চরাইতে পারে নাই? রাজ্ে মাঠের মধ্যে গরু- 
গুলিকে ছাড়িয়! দিয়া পথের প্রান্তব্তী একটি ক্ষুদ্র সাকোর পিল্পার উপর 
বসিয়া সে মেঠো স্বরে গায়িতেছিল,__ 
"আর ত 'ত্রেজে' যাবে! না ভাই, যেতে মন নাহি চায়. 
ব্রেজের থাল। ফুরিয়েছে রে, তাই এসেছি মথুরায় ।” 

এমন মথুরায় সে প্রত্যহ আসে, এবং গরু চরাইয়। “ত্রেজে' ফিরিয়া 
যায়। কিন্ত তাহার শামলী ধবলী তখন কাহার ক্ষেতে পড়িয়া ফসল 
খাইতেছিল, দে দ্দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। 

গাড়ী ক্রমে কাজলা নদীর ক্ষুদ্র পুল অতিক্রম করিয়। ামঝুপির 
ডাকঘরের কাছে থামিল। পথের ছুই ধারে কয়েকখানি দোকান । কোনও 
দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, ভিতরে কেরোমিনের ডিবা হইতে অল্প আলো ও 
প্রচুর ধূম নির্গত হইতেছিল। দোকানী দোকানে বসিয়া নিয়স্বরে 
কাহার 'মহিত গল্প করিতেছিল। কোনও দোকানে তখনও ক্রয় বিক্রয় 
চলিতেছিল। আবার কোনও দোকানে পাটের পাশে একখানি জল- 
চৌকীর উপর বসিয়া এক জন লোক 'স্থুর করিয়া কৃত্তিবাসের রাঁমায়ণ পাঠ 
করিতেছিল; আর এক দল শ্রোতা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া সেই স্থধাময় 
পুণ্যগাথা গশুনিতেছিল, এবং দোকানী অদূরে টুলের উপর বসিয়। গম্ভীর- 
ভাবে স্বকা, টানিতেছিল। 

ভাকগাড়ীর বিউগিল শুনিয়া এক জন হরকরা একট। ব্যাগ আনিয়া 
কোচম্যানের হাতে. দিল । কোচম্যান তাহা যথাস্থানে রাখিয়! ঘোড়ার 
পিঠে চাবুক দিল; পক্ষিরাজদ্ব় আবার ছুটিতে আরস্ত করিল |" 

মিনিট পনেরে। পরে আমরা দীনদতের ঘাটে আসিয়া “ইজিকেল 
ব্রিজ+ দিয়া নদী পার হইলাম | জেলাবোর্ডের ঘাট, পারাণী না ধিলে 





শ্রীধুৃত ভবানীচরণ লাহা। 
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সাকো। পরার হইবার উপায় নাই সাধারখে এই পাঁকোনির্থাণের আনত 
কতক টাকা চাদ! দিয়াছিল) জেলাবোর্ড কতক টাকা দিয়াছিগেন । কথা 
ছিল--ঘাটের ডাক ঘদি নিলামে হাজার টাকার উর্ধে না উঠে, তাহ! 
হইলে পারপণ্য না লইয়া লোক জনকে সীঁকে। পার হুইতে দেওয়া 
হুইবে। কিন্তু কয়েক জন “ফড়ে জিদ করিয়া ভাক চড়াইতে জাশিল, : 


' বারঃশ টাকায় ঘাট ডাক হইল | কাজেই যাত্রীদের পারাণী লাগিতেছে ! 


স্থানীয় জনসাধারণ তৃতপূর্বব কালেক্টরকে ধরিয়া! বসিলেন, “আমরা চাদ 
দিগ্লা্ছি; এখন আবার পারাণী দিব কেন ?--ঘাট যখন নিলাম. কর! 
হইয়াছে, তখন আমাদের চীদার টাকা! ফেরত দেওয়া হউক ।”-_কালেক্টর : 
বলিলেন, “তোমরা খেয়ার কড়ি দিয়! ভাঙ্গ৷ নৌকায় ডুবিয়! পার হইতেছিলে, 
সাঁকে। করিয়। দিলাম, এখন চাদ ফেরত চাঁও 1” সুতরাং আমরা এখন 
গরুর গাড়ীর যাতায়াতে নয় পন্নস। ও ঘোড়ার গাড়ীর যাতায়াতে পাঁচ সিকা 
পারাণী দিতেছি । গরুর গাড়ীর পারাণী নয় পয়স! হইলে ষে ঘোড়ার 
গাড়ীর পারাণী পাঁচ সিকা হয়, জেলাবোর্ডের কোন্‌ শুভস্করের মন্তকে 
এই 'দ্রৈরাশিকের উতন্তব হইয়াছিল? সখের বিষয়, ভাকগাড়ীর পারাণী নাই, 
ডাকগাড়ীর আরোহিগণের পারাণী নগদ এক পয়সা । 

পাছে কেহ চুরী করিয়া! সাঁকো! পার হয়, এই ভয়ে ঘাটের ( বা! পুলের ) 
"ইজারদার পুলের মধ্যস্থলে একটি বাঁশের বেড়া দিয়া তালাবন্দী করিয়! 
রাখিয়াছে। স্থন্দর লৌহসেতুর উপর বাঁশের বেড়া-_যেন ুদৃষ্ত তেতা- 
লাঁর ছাদে গোলপাতার াটি' ! পুল পার হইয়া গাড়ী খন্খন্‌ ঝন্বন্‌ 
শবে চুয়াডাঙ্গার দিকে ছুটিল। নিকটে কোনও গ্রাম নাই, মাঠের পর 
মাঠ, কর্ষধিত কৃষিক্ষেন্্র। নিশীখিনীর কৃষ্ণ অন্ধকার অবগুঞ্ঠনে সমস্ত প্রকৃতি 
সমাচ্ছন্ন। নিকটে কোনও দ্দিকে মন্ষ্যের সাড়াঁশব্দ নাই ; মধ্যে মধ্যে বহু- : 
দূরবর্তী গ্রামের অধিবাঁনিগণের হরিনাঁম-সংকীর্তন ও ম্ৃদক্ষধ্বনি অব্যাহত 


সমীরণ-্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল । পথের 


ছুই খাঁরে ভোবা, গর্ভ, নয়ঞলি। পূর্ববদিন প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল) সেই সক 
ভোবা ও গর্জে. যথেষ্টপরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়াছে ; আর ভেকের দল নানান্বরে 
সঙ্গীতালাপ করিতেছে; একটা গর্ভের উপর বাঁশবনের মধ্যে বলিয়া: 
একটা ডাক বিদীর্ষ্ঠে দী্ষকার করিতেছে। : এই মেখমা্িত অন্ধকার 
রাজি, /৮৪৮৮০৪৪ ডাকের. হতার্গ 'আূর্ভনাঁণ, আশ্রবাযুর 


৩৩৬ সাহ্ত্য। ূ ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা] । 


তীত্রপ্রবাহথ আর ফিস্‌ ফিস্‌ বুট্টি--সকলে মিলিয়া আমার চারি দিকে 
ঘনঘোর! শ্রাবণনিশার স্বরূপ ঘনাইয়া তুলিল। আমি মুগ্ধনেজ্রে নৈশ- 
প্রকৃতির উন্মাদিনী মুষ্তি নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় একটা আমবাগা- 
নের ভিতরে দলবদ্ধ হইয়া কতকগুলি শৃগাল “হুয়া হুয়া” করিয়া উঠিল। 
বোধ হয় ঘোষণ! করিল, একপ্রহর রাত্রি হুয়া! 

একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত ডাকগাড়ীর বাতি জলিবে, ইহা আশ! কর! 
বাতুলতামাত্র। ডাকগাড়ীর এক দিকে একটি লগ্ঠন, তিনখানা কাচের 
দেড়খানা নাই, মধুঅভাবে গুড়ের মত কাগজের পটা দিয়া কাচের অভাব 
দুর করা হইয়াছে !_এই এক লঠন জাঁলাইয়া একচস্ষ ভূতের মৃত 
গাড়ীখানি এতক্ষণ ঘণ্টায় ছয় মাইল বেগে ছুটিতেছিল | এখন বাঁতিটি 
নিবিয়া গিয়াছে । “কুলপালা'র অরণ্যের কাছে আসিয়া ভয় হইল, যদি 
এক দল ডাকাত হঠাৎ গাড়ী ঘেরাও করিয়া আমার ঘড়ী-চেন ও পাথেয় 
তিন টাক! সাড়ে তের আন কাঁড়িয়। লইয়। যায়, তাহা হইলে আনন্দ-মিলন 
বিষম ব্যসনে পরিণত হইবে। কিন্তু ইতরাজের ডাকগাড়ীর উপর চড়াও 
করে, এত সাহস এ অঞ্চলের দস্থ্যদের নাই। ধন্য বুটাশ-মহিমা, একটিমাত্র 
কোচম্যান হাজার হাজার টাকার নোট-বোঝাই ডাকের ব্যাগ লইয়া এই 
অরণ্যসমাচ্ছন্ন নির্জন পথে গাড়ী হাকাইয়। চলিতেছে-_অস্ত্রের মধ্যে তাহার 
হাতে এক বিউগিল, আর আমার হাতে এক ছড়ি। 
,  ব্বাত্রি দশটার সময গাড়ী গৌকুলখালী গ্রামের ডাঁকঘরের সম্মুখে 
আসিয়। "বিউগিল্ দিল । ডাকঘরটি জেলাবোর্ডের রান্তা হইতে গচিশ 
জিশ হাত দুরে, খড়ের ঘর। ডাকঘরের বাবুর তখন মধ্যরাত্রি। পাঁচ 
সাত বাঁর বিউগিল-ধ্বনির পর এক জন পিয়ন ডাকের ব্যাগ আনিয়৷ 
কোচম্যানের হাতে দিল | পিয়নের চক্ষু নিদ্রাভারাবনত; নিতান্ত দায়ে 
পড়িয়া নে ব্যাগটা গাড়ীতে দিতে আসিয়াছিল; পাছে ঘুমের নেশা 
ছুটিয়া যায়, এই ভয়ে সে চক্ষু মেলিতে সাহস করিতেছিল না। কিন্ত 
তাহার অবস্থা দেখিয়া কোচমম্যানের দয়া হইল না, সে বলিল, “একটু 
তামাক খাওয়াতে পারিস্‌ ভাই, ঠাগ্ডিতে হা! পা “কালিয়ে দিলে!” পিয়ন 
হাই তুলিয়া' তুড়ি দিয়া বলিল, “আঁধারে কল্কে খুজে পাব না।” 
কোচম্যান, বলিল, “কোল্‌্কে আমার কাছেই আছে, মেচবাক্সও আছে ।” 
পিয়ন বলিল, “তবে তামাক সেজে খাও।” কোচম্যান বলিল, “তামাকই ষে 
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নেই।” পিয়ন বলিল, “তবেই হয়েছে! আমাদের যে তামাক্টুকু ছিল, তা 
মধুর হাঁলদান। সাজের বেলা “সাবাড় করে গিয়েছে ।” * কোচ ম্যান 
বিরক্ত হইয়। বলিল, “দূর মিন্সে! তামাক রাখে না, ডাকঘরে চাকরী 
করে!” পিয়ন হাঁসিল। ডাকঘরে চাকরী করিয়া টেবিলের দেরাজে, তামাক 
না রাখা গুরুতর অপরাধ ! সে অপরাধীর মৃত অবনতমন্তকে সরিয়া 
পড়িল। কিন্তু কোচ ম্যান নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নহে, নতুবা সাত টাকা 
বেতনে সেকি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ডাকের গাড়ী চালায় ? সে কলিক। 
লইয়া! তাত্রকুট নামক মহান্রব্যের সন্ধানে মুদীর দোকানের দিকে চলিল। 
ঘোড়া ছুটি বল্গার লৌহদও চর্ববণ করিয়। ক্ষু্নিবারণ করিতে লাগিল । আমি 
পথপ্রান্তবস্তী দোকানগুলির দিকে চাহিয়া রহিলাম। 

আমার সম্মুখেই একটা ময়রার দোকান । দোকানী উনানের কাছে 
বসিম্রা তখনও খোলায় “তাড়,”, নাড়িতেছিল। বোধ হয়, বাঙ্গালী-চিত্রহারী 
রসগোল্লার ভিয়েন করিতেছিল। আহা! রসগোল্লা ! তোমার রসে যাঁহাঁর 
বঞ্চিত, তাহাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই। তুমি এই শ্রীভষ্টা 
বাঙ্গলায় অতিথির মান রাখিয়াছ । তোমার কৃপায় শ্টালক-সম্প্রদায় ভগিনী- 
পতির গৃহে এখনও সসম্মানে বিরাজ করিতেছে । তোমার কত গুণ হে 
অখণ্মগ্ুলাকার 1-_ 

এই প্রকার রসগোল্লার ধ্যানে নিমগ্ন আছি, এমন সময় অন্ত দিকে 
একটি স্বর্ণকারের দোকানে হাতুড়ীর শব হইল, আমারও ধ্যান্ভঙ্গ হইল; 
চাহিয়া দেখি-ন্বর্ণকার মৃত্প্রদীপের আলোকে হাতুড়ীর সাহায্যে স্বর্ণ বা 
রৌপ্যের ঘাতসহত্ব পরীক্ষা করিতেছে । তাহার অদূরে কয়েক জন লোক 
বসিয়া জটলা করিতেছে । তাহার! গল্প করিতেছিল, গল্পে রাজ বাদশ৷ 
মারিতেছিল, আর এক জন একটা “থেলো” ছ'কায় তামাক টানিতেছিল। 
ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সে পুরুষ নহে, স্ত্রীলোক; বর্ষীয়সীয় কথায় 
বুঝিলাম, সে অনেক পুরুষের অভিভাবক হইবার যোগ্য । সে এখানকার 
হোটেলওয়ালী ৷ সে চাল ভাঁল তেল ম্বুন কাঠ দেয়, পথিকেরা তাহার ঘরে 
ভাত রীধিয়া খায়, ঘরভাড়। দিয়া যায়, তাহাচ্চেই তাহার চলে । কথায় 
বোধ হইল, সে পুরুষজাতিকে ভেড়ার সমান মনে করে !--হোটেলগুয়ালী 
হঁকাটা। একটি যুবকের হস্তে প্রদান করিয়। বলিল, “উম্‌সৌ১তুই যে ভারি “মগরা, 
হয়ে গেলি, বয়স ত ছু কুড়ি তিন কুড়ি হলো, বিয়ে খাওয়া করবি নে নাকি ?” 


৩৩৮ | সাহিত্য । ২৪শ বর্, ৪র্থ সখ্া।। 


এই উমেশ জমীদারের গোমত্তা মহাশয়ের পত্বীর ভগিনীপতির ভ্রাতু- 
শ্পুত্জ। সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট; সে গোমস্তা মহাশয়ের গোক্ুবাছুর রাখে ও. 
তামাক সাজে ।--এমন যোগ্য ব্যক্তিকে এত বয্নস পধ্যন্ত বিবাহ করিতে 
না দেখিয়া হোটেলওয়ালী ছুঃখিতা ।_উমেশ তামাকে দম্‌ দিয়া হতাশভাবে 
বলিল, “হু, নিজের পেটের ভাত জোটে না, তা৷ আবার বিয়ে 1” হোটেল- 
ওয়ালী বলিল, “বাপঠাকৃবাবা জলগণ্ডষের “পিত্যেশ' রাখে তো। বিষে করবি 
নে কি ণনিব্বংশ' হবি ?” 

উমেশ বলিল, “বিয়ে করব যে, খেতে দেব কি?” 

হোটেলওয়ালী হাত নাড়িয়া বলিল, “যে খেতে দিতে পারে, সে ত বিয়ে 
করবেই; যে খেতে দিতে ন| পারে, তারই ত বিয়ে কর! সার্ঘক। তা, তোর 
এ কথা বল্তে লক্ষ হচ্ছে না? আমি এই বুড়ো মাগী, এখনও মাস্‌ গেলে 
দশ টাকা রোজগার করি।--মার তুই জোয়ান মরদ মিন্সে, ছুরেলা 
দেড় সের চালের ভাত মারিস্‌, তুই কাজ দেখে ডরাস্‌ ।” 

উমেশ বলিল, “তোমার যদি এত সখ হয়ে থাকে, তবে তুমিই 
একটা বিয়ে করে ফেল। আমি খেতেও দিতে পারব না, বিয়েও করবে 
না।--খাট্‌্তে যে বল্ছো,_এখানে কাজ কোথায় ?” 

হোটেলওয়ালী বলিল, “কাজের অভাঁব কি? এখানে কাজ না মেলে, 
কলকাতায় য1।৮ 

উমেশ কাতরম্বরে বলিল, “দিদি বলেছে, ধমামি কলকাতায় গেলে 
হারিয়ে যাব ।” 

“মরণ আর কি?” হোটেলওয়ালীর এই ধিক্কারবাণী শুনিয়া উমেশ 
উৎসাহের সহিত তামাক টানিতে লাঁগিল। কোচ ম্যানও গাড়ী ছাড়িয়া 
দিল 1_আর আড়াই ক্রোশ দূরে চুয়াডাঙ্গার ঘাট । 

মেঘ কাটিয়। গেল। আকাশে নক্ষত্র দেখা দিল। নক্ষত্রের অস্ফুট 
আলোকে পথের ছুই ধারের বটগাছ, বীশ-ঝাড়, শ্টাগড়ার জঙ্গল নিস্তব্ধ 
ভূতের মত দেখাইতে লাগিল | পথের ধারে দসমুদ্দিয়া? -গ্রাম। গ্রাম্যপথের 
ধারে কৃষকের কুটার, কলুদের ঘানিঘর। ঘানিঘরে বলদ পধশনন চোখে 
কুলি, আঁটিয়! ঘানিগাছের চারি দিকে ঘুরিতেছে, অবিশ্রান্ত কাা-কো শব 
হইতেছে, আর কলু ঘানিগাছের 'পিড়ের উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় 
: উচ্চৈঃস্বরে গায়িতেছে--“মা আমায় ঘুরোবি কত,__চোকঢাকা বলদের মত, 


আবণ৮ ১৩২০ | আনন্দ-মিলন। ৩৩৯ 


সংসার-ঘানিতে জুড়ে দিয়ে মাঁ, পাক দিতেছ অবিরত1” বেচারার অবস্থা 
অতি সঙ্কটজনক। আসল ঘানিতে উঠিয়া ঘুরপাক খাইতে তাহার কষ্ট 
নাই, সংসার-ঘানির পাঁকটাই তাহার ছুঃসহ বোধ হইতেছে । 

ছুই ধারের কুটারগুলি অন্ধকারে গাছের ছায়ায় ঘুমাইতেছে। অশ্বখ 
গাছের ডালে বাছুড় রূট-পট করিয়া উঠিল । একটা কুকুর পথের 
পাশে কুগুলী পাকাইয়া৷ শুইয়াছিল, সে গাড়ী দেখিয়া উঠিয়া সোরগোল 
আরম্ভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অনেক কুকুর গৃহস্থের বাড়ীর ভিতর 
হইতে তাহার সঙ্গীতে “কোরান” দিতে লাগিল। ঘোড়া ছুটি ঘন্দাপুতদেহে 
ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল। একটা ঘোড়া কিছু দুষ্ট ছিল, সে ক্ষেপিয়া 
গাড়ীথানি নয়গ্ুলির দ্রকে টানিয়া লইয়া গেল। কোচম্যান বেগতিক 
দেখিয়া “বাবু নামুন বলিয়াই ঝুপ করিয়া নামিয়া পড়িল, এবং ঘোড়ার 
মুখরজ্ছু ধরিয়। নয়গ্ুলির দিক হইতে গাড়ী টানিয়া আনিল; তাহার পর 
ঘোড়াটাকে ধরিয়। রীতিমত চাব্কাইয়া দিল । 

রাত্রি সাড়ে দশটার সমম্ম গাড়ী চুয়াডাঙ্গার নীচে চূর্ণা নদীর ঘাটের 
ধারে আসিয়া! থামিল । মাঝি নৌকায় পড়িয়া! ঘৃমাইতেছিল। নৌকার 
এক পাশে গরুর গাড়ীর ছাউনীর মত একটু “ই” তাহার ভিতর একখান 
ছেঁড়া কাথা; সেই কীথায় শয়ন করিয়া পাটনী লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছিল। 
বিউগিলের শব্দে তাহার স্বপ্ন ছুটিয়া গেল, ডাক আসিয়াছে বুঝিয়া সে তীরে 
নৌকা বাধিল | কোৌঁচম্যান ডাকের বোঝা ছুই তিন বারে নৌকায় 
আনিয়৷ ফেলিল । আঁমি নৌকায় উঠিয়! কয়েক মিনিটেই নদী পার হইলাম । 

অপর পারে আর একখানি গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিঙ্। কোচ ম্যান 
তাহার ছাদে ডাক তুলিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম ।-_ডাঁক- 
গাড়ীর মালিক আমার টিকিট লইয়! গেল; যাঁইবার সময় গাড়ীর ভিত- 
রের দিকে চাহিয়া বলিল, “আজ মোটে এক জন সৌোয়ার ।__বেশী 
বিগল, দিস্নি বুঝি ?” কোচম্যান রাগ করিয়! বলিল, “তোমার স্থবিধে 
বুঝ ত আর সৌয়ার আস্বে না 1” 

ষ্টেশনে আনিয়াই দেখি- প্লাটফর্মে ট্রেণ !-কি সর্বনাশ । স'এগারটা 
বাঙ্জিয়াছে । তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়া প্লাটফর্মে পা দিয়াছি, এমন 
লময় বংশীধ্বনি করিয়! ট্রেণ ছাড়রা দিল ।- সম্মুখে যে গাড়ী পাইলাম, 
তাহাতেই উঠিয়া! পড়িলাম 


৩৪ সাহিত্য । : ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘসংখা]। 


_ দেখিলাম, এক্ধাঁনি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়াছি।-_উপরে 
ছুই ধারে ছুটি আলো! জ্বলিতেছে, আঁর ষাট জনের স্থানে জন কুড়ি 
যাত্রী বেঞ্িগুলি দখল করিয়া কেহ নিদ্রা যাইতেছে; কেহ বসিয়া বসিয়া 
ঢুলিতেছে; কেহ তামাক টানিতেছে, কেহ বা শ্থামাবিষয়ক গান 
করিতেছে । এক জন গাড়ীর জানাল! দিয়া মাথা বোহির করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিল, “সিগারেট, এ ষ্টেশনে সিগারেট পাঁওয়া যায় না ?”-_-এক জন 
খালাসী চলন্ত গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়৷ বলিল,__“যায়, আগে ।” 

ধূলিধৃ্সরিত ময়লা বেঞ্চিতে বলিয়া পড়িলাম | ট্রেণ মাঠের উপর 
দিয়া ছুটিল যে লোঁকট। হুঁকা টানিতেছিল, সে এক মুখ ধৃম উদিগ- 
রণ করিয়। কলকেছ! হাত হইতে নামাইয়া আমার দিকে প্রসারিত 
করিল, বলিল, “আজ্ঞে তামাক ইচ্ছে করবেন কি?” আমি “তামীক 
ইচ্ছে” করিলাম না দেখিয়া সে পুনর্বার তাহা হুঁকায় চড়াইয়া নিরু- 
ছ্বেগে টানিতে লাগিল । তামাক খাওয়। শেষ হইলে সে জিজ্ঞাসা 
করিল, “আজ্ঞে, কত দূর যাবেন” আমি বলিলাম, “কুমারখালী; 
তুমি ? তামাক-ইচ্ছে বলিল, “আজ্ঞে আমি কুষ্টে যাব, সেখানে 
আমার জামাইবাড়ী,_-আমার জামাঁই”_সে এক প্রকাণ্ড গল্প ফাদিল। 
. কিন্তু গল্প শেষ হইল না; কারণ, পাশের বেঞ্চিতে এক জন শুইয়া, আর 
এক জন বসিয়া ছিল: যে শুইয়াছিল, সে নিদ্রাঘোরে তাহার ধুলিধৃমরিত 
শ্রীচরণকমল প্রসারিত করিল; যে বসিয়াছিল, তাহার অঙ্গে শ্রীপদস্পর্শ 
হইল। আর কোথায় যাবে 1--সে গর্জন করিয়া বলিল, “বাহারে মজা ! 
তুমি হাত গিল্তে গিল্তে ষে বাহু গিলে ফেব্লে? ছিলে বসে, তার 
পর কাত হলে, এখন একেবারে লম্বা! ? আমার গায়ে পা? ওঠ বেটা 
বৈরাগী !”» যে শয়ন করিয়াছিল, সে ষে একজন পরম বৈরাগী-_তাহ! 
জানিতাম না । বৈরাগী প্রভু গালি খাইয়! উঠিলে তীহার স্থল চৈতন্য 
দর্শন করিয়া চক্ষু সফল করিলাম । শক্তি ও চৈতন্যে তখন মহাযুদ্ধ 
বাঁধিয়া গেল । ইতিমধ্যে ট্রণ মুন্সীগঞ্জে থামিল। বাবাজীও তাহার 
ঝুলি ও লাঠী লইয়া নামিয়া পড়িলেন | নামিবার সময় বলিলেন, 
"বেটার চৌদ্দ পুরুষের গাড়ী! শুতে দেবেন না, ভাড়া! দিয়ে গাড়ীতে 
উঠে দীড়িয়ে থাকৃতে হবে? 

পোড়াদহে আতিয়া দেখি, এক" ভদ্রলোক সজীব নিজ্জাব' অনেকগুলি 
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পু্টুলি লইয়া! আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন ) দুইটি অবগু&নবতীর 
পশ্চাতে চারি পাঁচটি ছেলে মেয়ে, তিন চারিটি ট্রঙ্ক, ছুইটি বিছানার 
মোট । গাড়ী বোঝাই হুইয়া গেল । আমি কাতরম্বরে জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, “মহাশয় ! পা ছুখানি কোথায় রাখি 1” ভদ্রলোকটি বলিলেন, “আমার 
এই বিছানার বাগণ্ডিলের উপর রাখুন ৷ মেয়েদের কম্পার্টমেন্ট অনেক 
দুরে-_আর এই রাত্রিকাল, সকলকে নিয়ে এই গাড়ীতেই উঠৃছি ” আমি 
জিজ্ঞাস করিলাম, “কত দূর যাবেন ?” ভদ্রুলোকটি একটি তিন বৎসরের 
ছেলেকে বেঞ্চির উপর শয়ন করাইয়া! বলিলেন, “যাব গোয়ালন্দ |» 

আঁগম্তকের সঙ্গে এক আটা আখ ছিল। এক একখানি ইক্ষু 
যেন নিরেট বাঁশ ! এত মোট। আখ কখনও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ । 
আমি ভদ্রলোৌককে বলিলাম, “এতগুলি মারাত্মক অস্ত্র (1)62010/ ৪৪- 
[9035 ) লইয়া যাইতেছেন, পাশ লইয়াছেন ?” তিনি বলিলেন, “আমি 
রেলের কর্মচারী, আমার পাশ আছে 1” আমি বলিলাম, “সে পাশ নয়, 
অন্ত্রের পাশ লইয়াছেন ?” ভদ্রলোক সবিশ্ময়ে বলিলেন, “অস্ত্র কোথায় ?” 
আমি বলিলাম, “এ আখ এক একখানি আখ যে বংশলোচন ! পাকা 
বাশের লাঠী উহার কাছে হারি মানে । মারাত্মক অস্ত্র নয় কি?” 
ভদ্রলোকটি হো হো৷ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন । 

তাহার পর তিনি এক অদ্ভূত কাধ্য আরম্ভ করিলেন ৷ সেই রাত্রি 
একটার সমূয় গো্টাকত কমল! লেবু ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিলেন । ছেলে 
মেয়ের হাতেও দুই একখানা দ্রিলেন। লেবু-ভক্ষণের পর একথানি 
ছুরি বাহির করিয়া ইক্ষুদণ্ড-কর্তনে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু সে 
আখ কাটিতে কুঠার আবশ্তক; ছুরিতে তাহা কাটিল না। কিন্তু ভদ্র- 
লোকটির উৎসাহ বালকের অপেক্ষা অধিক; তিনি একটি মোট খুলিয়। 
পানের বাটার ভিতর হইতে একখানি অর্ধহত্ত দীর্ঘ জাতি বাহির 
করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে ইক্ষুদণ্ড খণ্ড থণ্ড করিয়! কতক ্বয়ং 
চর্বণ করিলেন, কতব বিতরণ করিলেন; আমাকেও কয়েক খণ্ড দিতে 
আদিলেন, আমি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিলাম । 'তখন তিনি ক্ষুলের 
মত লম্বা একখানি আখ আমাকে দিয়া বলিলেন, “আপনার সঙ্গে ত 
মোট। লাঠী নাই, কাছে রাখুন, রাত্রে 'লাীর' কাঁজ করিবে. ।” 

রাত্রি প্রায় ছুইটার সময় টেপ কুমারখালী” টেনে থামিলে আমি 


সেই ইস্ষ্দণ্ড লইয়! প্ল্যাটফর্ধে নামিলাম । কথ৷ ছিল, আমার আত্মীয় 
আলে! পাঠাইবেন, কিন্তু “কা কন্ত পরিবেদনা !” 

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া একাকী অন্ধকারপূর্ণ পথ দিয় বাজার 
অতিক্রম করিলাম । তত রাত্রেও এক জন লোক একটা দোকানের খোল। 
বারান্দায় শুইয়। উচ্চকণ্ঠে একটা দেহতত্ব-বিষয়ক গান গাহিতেছিল। ইহা 
ভিন্ন কোনও দ্বিকে অন্ত কোনও শখ ছিল না।- প্রায় এক মাইল 
দূরে গৌরী নদীর চরের উপর আমার আত্মীয়ের বাড়ী ।- আমি 
কোনও রকমে সেখানে উপস্থিত হইয়। মশারীর ভিতর আশ্রয় 
লইলাম । 

পর দিন বেল! নয়টার সময় কলিকাতার বন্ধুগণ কুমারখালী 
ষ্টেশনে নামিলেন। আমি জলধর বাবুর সঙ্গে তীহাদের অভ্যর্থনা করিতে 
গিয়াছিলাম। ভগ্নপদ সমাজপতি মহাশয়ের জন্য একখানি পাস্থী-সংগ্রহের 
চেষ্টা হইল। কিন্তু সে বিরাট দেহ বালখিল্যগণের উপযোগী পাক্কীতে 
ধরিবে কেন 1-_অগত্যা তাঁহাকে পদব্রজেই জলধর-ভবনাভিমুখে যাত্রা 
করিতে হইল । জলধর বাবু তৎপূর্কে সাড়ে পাঁচ টাকা মুল্যের এক 
বিরাট রোহিত মৎম্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মধ্যান্থে আহারের ' আয়োজন 
কিরূপ গুরুতর, তাহা! তখনই বুঝিতে পারিলাম | 

মধ্যাঞ্ছে স্সানান্তে বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইলাম । জলধরবাবু 
জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন । এমন আয়োজনে শ্রীযুক্ত চন্ত্র- 
শেখর কর ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় বোগদান করিলেই সর্বাজস্থন্দর 
হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ যাত্রা! তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না । 
অগত্যা ঘোলের সরবতে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। ' আধখানা ইটের মত 
চতুষ্ষোণ একটি মিষ্ট পদার্থ ভক্ষণ করিয়। কলিকাতার বন্ধুগণ বড়ই আনন্দ 
লাভ করিলেন; এই মিষ্টাক্পের নাম “মচম্‌ বরফী” । একখানির পর আর 
একখানি, অগত্যা আমাদের সকলকে রণেভঙ্গ দিতে হইল, কিন্তু গল্প-লেখক 
শ্রীযুক্ত ফকীরবাবু আর “না” বলেন না৷ ! আমর৷ বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে 
চাহিলাম ; সমাঁজপতি মহাশয় বলিলেন, “ফকীরে কখনও না বলে না|» একটি 
রূসিক বন্ধু ফকীরবাবু্ চাদরে কিছু মিষ্টান্ন বাধিয়া দিলেন। . শুনিলাম, 
কলিকাতার বন্ধুগণ পোড়াদহ ষ্টেশনে বালিসের মত স্থূল লম্বা পাঁউরুটা 
ও জালা-গ্রমাণ মাখন. ছার! প্রাতরাশ শেষ করিয়াছিলেন। তাহার পর 
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এই রকম ক্ষধা! কলিকাতার লোক, বিশেষতঃ সাহিত্যসেবীরা অন্পভোজী, 
এ ছুর্নামের কারণ কি? 

সাড়ে পাঁচ টাকা মূল্যের রোহিত মৎ্সা পাকে তিনটা বাকিরা গেল। 
গানে, খোসগল্পে সময় কাটিতে লাগিল। স্বর্গীয় বাবু পূর্ণানন্দ সাহার 
প্রকাণ্ড দ্বিতল বৈঠকখানায় অতিথিগণের বাসের ব্যবস্থ। হইয়াছিল । স্থবিস্তৃত 
ফরাঁসে আমর! গড়াইতে লাগিলাম । জলযৌগের পর মানলীর কবিবর শ্রীধুত 
যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের অবস্থা নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া! উঠি | 
রাজে ট্রেণে ভাল নিত্র। হয় নাই। তাহার উপর এই জলযোগ। তিনি 
উপাধানে মাথ। রাখিয়া নাপিকাগঞ্ছন আরম্ভ করিলেন । স্ুরসিক এটর্দী 
জ্ঞানপ্রিয়বাবু সমাঁজপতি মহাশয়ের নস্যদানী হইতে খানিক নম্ত-* একটি 
কাগজের ঠোঙ্গায় রাখিয়া! ঠোঙ্গাটি বাগচী কবির নাসারদ্ধষের কাছে ধরিলেন, 
ঠোঙ্গার নশ্ত একটানে কবিকরের মন্তিক্ষে প্রবেশ করিল ' তাহাকে স্থনিজ্ঞার 
আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। 

বেলা চারিটার পর আমাদের আহারাদি শেষ হইল। জানপ্রিয়বাবু তখন 
লাঁউর ঘণ্টের তৃতীয় সংস্করণ আরম্ভ করিয়াছিলেন । আমর! বাগচী 
কবিকে মাথায় তুলিয়া বৈঠকখানায় লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতে- 
ছিলাম, কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। এই গ্ররুতর ভোজনের পর 
তিনি আর লঙ্জার মাথা খাইতে পারিলেন না, অগত্যা অতিকষ্টে 
লাঠীতে ভর দিয়া বৈঠকখাঁনায় উপস্থিত হইলেন। 

পাঁচটার 'সময় কাঙ্গাল হরিনাথের গৃহপ্রাঙ্গণে সভা বসিল। জ্ঞানপ্রিয় 
বাবুর সঙ্গীতে ও সভাপতি মহাশয়ের হৃদয়স্পশিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ 
হইয়াছির্লপেন। সাড়ে পাঁচটার সময় বৃত্তি আসিয়। . সভার কার্যে একটু 
বিশৃঙ্খল! ঘটাইয়াছিল। অগত্যা আমরা এক জন ভন্রলোকের খড়ের ঘরে 
আশ্রয় লইলাম। অদূরে একটি ভাব গাছ দেখিয়া বাগচী কবির পিপাদার 
উদ্রেক হইল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে হীঁকিলেন, “ডাব আনো” । তৎক্ষণাৎ ছুটি 
ডাব আসিল, কিন্তু তাহার জল গরম, কবিবর তাহা! স্পর্শ করিতে পারি- 
লেন না। অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিলে আবার* সভার কার্য আরন্ধ হইল। 
শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণৰ মহাশয় কাঙ্গালের গুণকীর্তন করিলেন; তাহার 
মুখে কাঙ্গালের কথা সকলেরই গ্রীতিকর হইয়াছিল । 

গোধূলির সময় কলিকাতার ফটোগ্রাফার হগ্রুমিং কোম্পানীর অধ্যক্ষ 

: সাত. 


৩৪৪ সাহিত্য। ২৪শ বর্ধ, ৪র্থসংখা। 


মহাশয় সভাস্থলে ক্যামেরা খাটাইয়া সভার ফটো তুলিলেন। কাক্গালের 
অয়েলপেন্টিং-এরও একখানি ফটো লওয়! হইল। সন্ধ্যার পর দলে দলে 
সন্কীর্তন বাহির হইল। সঙ্বীর্তনকারীর! কাঙ্গালের ছবি স্বন্ধে লইয়া নাচিতে 
নাঁচিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। পল্লীবধূরা গৃহবাতায়ন হইতে 
সেই মধুর দৃশ্ত দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের পথ উৎসবমুখর হইয়। 
উঠিল। আমরা বৈঠকথানায় ফিরিলাম । মেখানে আবার গান গল্প 
আরম্ভ হইল। দেখিলাম, স্থক জ্ঞানপ্রিয় বাবুর নিকট সঙ্গীতে তীহাঁর 
ওঘ্তাদকেও হারি মানিতে হয়!__রাজি এগারটা পধ্যন্ত তীহাঁর সঙ্গীত 
চলিল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণের সময় হইয়। আসিল । 

জঙগধরবাবু অতিথিসৎকারের জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। বাত্রে 
আবার গুরুতর ভোজন। এবার “অখগুমগ্ডলাকার' লুচি, তাহার উপর 
নান উপকরণ! বন্ধুগণ প্রমারদ গণিলেন। মেলট্রেণে ঢাকাই আরোহিগণের 
ভিড়ে স্থানাভাবের আশঙ্কায় বন্ধুগণ মিক্সড্ট্রেণে কলিকাতা-যাত্রাই সঙ্গত 
মনে করিলেন। আশা! করিলেন, তাহারা হাত পা মেলিয়! শুইয়া যাইতে 
পারিবেন । | 

আমার আর সে রাত্রে যাওয়া হইল না । মধ্যপথে বন্ধুগণকে বিদায় 
দিয়া ক্ষুপ্মনে আত্মীয়ের গৃহে ফিরিলাম। এই কয়েক ঘণ্টার আনন্দ- 
মিলন বহুকাল স্মরণ থাকিবে । 

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। 


(0 আরে হাটি ০ হাই 


সনেট-পঞ্চাশৎ | & 


আজ আমরা এক জন নূতন কবির পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
চৌধুরীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে একেবারে অপরিচিত না হইলেও, তিনি 
ঘে প্ররুত কবি, তাহ। আঁজ আমরা তীহার এই অভিনব “সনেট-পঞ্চাখৎ” 
পুক্তিকাপাঠে জানিলাম। '্ররুত কাব্যা্গরাগীর পক্ষে আর একটি 
আনন্দের বিষয় এই যে, প্রমথবাবুর কবি-প্রতিভ। যে শ্রেণীরই হউক 
না কেন, অহাঁর এই প্রথম পুস্তকেই তিনি নিজের বিশিষ্ট স্বাতস্ত্র বা 


* জীগ্রম চৌধুরী বিরচিত। 


আবণ, ১৩২০। সনেটপঞ্চাশৎ । | ৩৪৫ 
.মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। ইহার ক নৃতন, ভদীও নৃতন।, ূর্বপরিচিত 
কোনও কবির ক ও ভঙ্গীর প্রতিধ্বনি বা ছায়া তাহার কষিতাঁর মধ্যে, 
দেখিলাম ন1। সাহিতো এই স্থাতন্ত্র অমৃল্য-_বৈচিত্র্ের কারণ এবং ভিন্ন 
ভিন্ন সৌন্দরধ্যাভিব্যক্তির মূল। .প্রকৃত কবির স্বাতন্ত্র ও মৌলিকতা 
থাকিবেই। তীহার শক্তি যেরূপই হউক না কেন, তাহার নিজের বজিরার 
কথাও আছে, বলিবার ভঙ্গীও.আছে। ইহা! অনিবার্ধা। এই অনন্যসাধারণ- 
তাতেই তীহার মর্ধ্যাদা--এমন কি, তাহার অমরত্ব । তুমি তাহার কবিতায় 
যে রস-_যে মাধুরধ্য বা সৌন্বরধ্য অন্থুভব করিবে, অপর কোনও কবির কাব্যে 
ঠিক তাহা পাইবে না। এবং সে রস মনে পড়িলেই সেই কবিকেও 
মনে পড়িবে । দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথার্টি বুঝাইতে হইলে ইংরেজী সাহিতা 
হইতে প্রভূত উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। “আমরা বড়লোক” 
হইলেও ইহ। স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজী সাহিত্যে যেরূপ পুত 
পুগ্গ প্রকৃত কবি আছে, সংস্কৃত বা আধুনিক ভারতীয় কোন সাহিত্যে তেমন 
নাই | ইংরেজী কবিদিগের মধ্যে ১৪0] 1১:০1০কে কেহ কোন দিন 
প্রথম শ্রেণীর কবি বলে নাই |, কিন্ত তাঁহার বিশেষত্ব সকলেই স্বীকার 
করিয়াছে । তাহার কবিতার মধ্যে এমন একটি অনন্যসাধারণ অমায়িক 
সরল হান্য পরিহাসের মধুর বিকাশ আছে, যাহা! 7১721০:এর অপেক্ষা উচ্চ 
বা নিম্ন শ্রেণীর কোনও কবির রচনায় দেখিতে পাইবে না । ভাষা এবং 
ভাবে কোনও . অভাবও উপলক্ষিত হইবে না। পাঁঠে তোমার রসানভববৃত্তি 
চরিতার্থ হইবে । এবং যখনই সেই রসের, কথা মনে পড়িবে, সঙ্গে 
সঙ্গে [১1০.কেও মনে পড়িবে। ছোট কবি হইলেও 7710এর নিজের 
র্য্যাদা আছে | 1১০" অমর। আমার বিবেচনায় আমাদের .সমালোচ্য 
কবি প্রমথ চৌধুরীরও নিজের মর্যাদ। আছে, এবং এই প্রবন্ধে সেই মর্যাদা 
যে কি, তাহা৷ দেখাইতে চেষ্টা করিব।' 

প্রমথবাবু ত্বাহার কবি-কল্পন। ও চিন্তা সনেট্আকারে প্রকাশ ছি 
যাছেন, এবং “ম্বদেশী”র ভয় না রাখিয়া পুস্তকের নাম “সনেট্পঞ্চাশৎ” 
দিয়াছেন। এই কবির একটি বিশেষ ও প্রধান গুণ- -ম্বাধীনতা ও নির্তী- 
কতা। গ্রস্থের 'নামকরণেই তাহার পরিচয়।  সনেট্‌. জিনিসটাই : যখন 
বিদেশী, তখন. তাহার বিদেশী" নাম বাঙ্গালায় চালাইলে ক্ষতি কি? +. 
ইউরোপীয় -পাহিত্যে “সনেট কবির ভাবপুকাশেরী একটি পনি রি খ্বং 





ৰ ৫৩ 8 সাহিত্য । ২৪শ বধ, ৪র্সংখা!। 


(বিশেষ র্ধ্যাদাপ্রাপ্ত প্রণালী । .সম্ভবত: ইতালী ইহার জন্মস্থান। অন্ততঃ 
ইতালীয় কবিদিগের হন্ডেই সনেট ষে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, সে। 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল সাহিত্যেই ভাবপ্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ছাচে 
ঢালা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। ইউরোপীয় সাহিত্য সনেট্‌ ছাড়া 9৫০, 
7381180 প্রভৃতি; পারসীক সাহিত্যে “রুবাই”, “গজল” ইত্যাদি। কেহু 
' থেন মনে না করেন, এই গঠন-প্রণালীর ভিত্তি রচয়িতার খেয়ালের উপর 
প্রতিষ্তিত। ভাবপ্রকাশের কোনও প্রণালী যখন বিশেষ একটি আকার 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, সেই আকার তৎপক্ষে বিশেষ উপ- 
যোগী । সনেটের ইতিহাস-পাঠে স্পষ্ট দেখ! যায় যে, ইহার আয়তন, 
আকার ও মিলনপন্ধতি শ্রেণীবিশেষের ভাবপ্রকাশে বিশেষ উপযোগী 
বলিয়াই সাহিত্যে ইহার প্রতিষ্টা | 

এখন দেখা যাক, কোন শ্রেণীর ভাবপ্রকাশে নেটের পটুত|। 
আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে গ্রলি্ধ কবি 70876 09015] 1২০99: 
সনেট-রচনায় সিদ্ধহত্ত, এমন কি, কোনও হিসাবে তীহার সমকক্ষ নাই। 
তিনি সনেট সম্বদ্ধে যে অতুলনীয় সনেট্‌ রচনা! করিয়াছেন, তাহাতে সনে- 
টের ভাবগত প্রকৃতি, তাহার প্রাণ যে কি-_তাহা৷ বিশদ ও মনোজ ভাষায় 
বুঝাইয়াছেন। সেইস্ুন্দর কবিতাটি একাধারে সনেটের বিজ্ঞান ও আদর্শ। 
অপূর্ব প্রতিভাবলে অস্থপম. ভাব ও ভাষার মন্ত্রশক্তিতে, কবি যেন সনেটের 
অধিষ্ঠাত্রী বাণীকে তাহার রচিত এই কবিতাটির ছন্দোময় মন্দির-মধ্যে প্রাতি- 
দভ্িত করিয়াছেন। পাঠককে আমরা এই স্থুন্দর কবিতাটির পরিচয় চিন 
অন্থরোধ করি-_ 


4৯ 50101761015 2. 171011)21165 18010111701) 
61701121010) 076 5015 ০66 01165 
পৃ0 06 06986111655 15001. 


যখন কোনও মুহূর্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবিহৃদয় সৌন্ধ্যের 
দৈঘ আবির্ভীবে জাগ্রত হইয়। উঠে, সনেট্‌ ভাষায় ও ছন্দে সেই ছুন্ত্ভ 
মুহূর্তের চিত্ম। ইহা হইতে বুঝ! যায়, সনেটের রচনার মূলে প্রবল ভাবের. 
প্রণোদনা চাই! সেই ভাব যেন আবার বন্ধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত বিস্তা 
গ্লিত হইয়া তাহীর ঘনীভূত আবেশ ন| হারায় কোনও কোনও সনেট 
আবার পরীর চিন্তাশি-প্রন্থত-21121:6976876 যাহাকে “0667-771517650% 


আবণ+ ১৩২০1 সনেট-পঞ্চাশৎ। চা গণ 


সনেট বলিয়াছেন | স্থতরাং ভাব ও রসের. একাগ্রতা ও, -.সমগ্রতাই : 
সনেটের জীবন। তৎপক্ষে ভাষ। ও ছন্দের যুগপৎ সং ও সৃতি 
আবশ্তক | বাহুল্যহীন পরিমিত কথায় ভাবকে পরিপূর্ণ, পরিণত. অবয়ব 
দিবার জন্ম, ভাষার প্রকাশ-শক্তির উপর নিরবচ্ছিন্ন জোরজবরাদন্তি হুকুম 
তামিল করিতে হইবে, অথচ ভাঁষ/শিল্পের সুক্ষতম লৌন্দরধ্য-বিকার্গেও 
দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে গীতিকবিতার উন্মাদনা! থাকিবে, অথচ মির্জীনীতবৎ, 
প্রাচুধ্য জন্য যে বঙ্কার-বাছল্য ও আড়ম্বর গীতিকবিতার- গোঁরব, তাহা 
হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। এক দিকে দেখিতে হইবে, ইহা! 
যেন চৃতুষ্পদী, ষট.পদী, বা অষ্টপদীর ন্তায় চুট্কি ভাষার. বলে নিতান্ত 
বল্লায়তন হইয়া! ন! পড়ে__অপর দিকে গীতিকবিতার ভাবপ্রবাহের উচ্ছাসে' 
অনির্ধারিত সীমায় বিস্তারিত ন। হয়। খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় 
ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিবাক্তির 
পক্ষে চতুর্দশ-পদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া 
আসিয়াছে । 

এদিকে আবাঁর এই চতুদ্দশপদ আদৌ, অন্ততঃ ইতালীয় সনেটে, ছুই 
পৃথক ভাগে বিভক্ত ; প্রথম, আট পদ্-_-0০£/০---অষ্টক; অবশিষ্ট ছয় পদ 
--58969(-_ষষ্টক | এই বিভাগও রচয়িতার খেয়াল-প্রন্থত নহ্বে। জীবিত 
ইংরেজ সমালোচকদিগের অগ্রগণ্য, লক্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ সনেট-রচ- 
য়িত। ড/205-9010620 এই সনেট -বিভাগের নিগুঢ় রহন্তের উদ্ভাবন করি- 
যাছেন। ইনি বলেন-_সমৃদ্রতরঙ্গের উচ্ছাস ও পতন যেমন তাললয়ব্যবচ্ছিনন, 
ননেটের ভাবতরঙ্গের উচ্ছাস ও পতনও সেইরূপ তাললয়-ব্যবচ্ছিন্ন । ফেনি- 
লোচ্ছল সাগর-তরঙ্গ যেমন ক্রমশঃ স্কীত ও বদ্ধিতকায় হইয়া বেলাভূমির উপর 
উৎপতিত হয়, এবং নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া আবার উঞ্জান-বেগে সাগর-. 
গর্ভে অপসারিত হয়, সেইরূপ ভাবের তরঙ্গ ছন্দোময়ী শব্ধধারায় অষ্টকে 
উচ্ছলিত হইয়। বিপরীত আবর্তনে ষষ্টকে অবসান প্রাপ্ত হয় । যে স্থন্দর 
সনেটে কবি, দিবালোকের ম্যায় উজ্জ্বল এবং চন্দ্রীলোকের স্তায় মধুর 
ভাষায়, এই কথাটি বুঝাইয়াছেন, তাহা পাঠ “করিলে পাঠক যে কেবল 
উল্লিখিত সন্টে-বিভাগের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিবেন, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে. . 
সাহিত্যজগতের একটি উৎকৃষ্ট কবিতা-পাঠের ,আনন্দ উপভোর্গ করিবেন। 
: পূর্বেই . বলিগ্াছি, এই চতুর্দাশপদমাত্াত্মক লচনায় বতিকৃষিভার শব্দ- 


৩৪৮ সাহিতা। ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সখা । 


বাহুল্য ও বঙ্কার-্রীচ্র্ধ্য পরিহর্তব্য-_তাহাতে ভাব ও ভাষায় শিথিলতা! 
আমিতে পারে। সঙ্থীর্ণ' প্রণালীর মধ্যে রুছ্ব-আ্োতব্বিনীর ম্যায় ভাবপ্রবাহ 
যাহাতে গভীর ও প্রধর-গতি হয়, তক্জন্ত ইহার আয়তন চৌক্ষটিমাত্র 
পদে পরিমিত। ইহার মিত্রাক্ষর-বিধানও--সংখ্যায় ও স্থাপনায়-__সেইবপ 
দৃঢ় নিয়মে আবন্ধ। অষ্টকের আটটি পদে ছুইটিমাত্র বিভিন্ন স্বরাত্মক মিল 
নিষ্নলিখিতরূপে বিন্বান্ত হইবে £- প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পদের 
মিল একস্বরাত্বক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদের মিল আর এক 
স্বরাকআমক। যথা ;:--ক- খ খ-ক-ক খখবকে। 

ষষ্ঠকে মিলের একটু স্বাধীনত। আছে ।-১রতিনটি বিভিন্ন স্বরাত্মক মিলও 
ব্যবন্হত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে 'আদিম ইতালীয় সনেটের 
নিয়ম, এবং আধুনিক কালের অধিকাংশ ইংরেজী সনেট-লেখকের। এই 
নিয়মেই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু ১1)9:০51১৪1৫এর সময় এবং তাঁহার 
অব্যবহিত পূর্ববে যখন ইতালীয় সাহিত্য হইতে ইংরেজী সাহিত্যে সনেট 
প্রথম আনীত হম্ব, তখন ৬৮১৭) ১৪176% এবং ১1১০0)1961" প্রভৃতি কবিগণ 
কিআকাঁরে ইংরেজী ভাষায় ইহ! বেশ খাপ খাইতে পারে, তৎবিষয়ে 
নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন । পরে তীহাঁদের হাতে এবং পরবর্তী কালে 
১1791 91৯0916 প্রমুখ কবিদিগের হাতে সনেট যে আকৃতি লাভ করিয়া- 
ছিল, তাহাই সাহিত্যে সেক্সপীরীম্-সনেট বলিয়! প্রসিদ্ধ। ইহা! পেত্রাকীয় 
সনেটের ন্যায় বীধাবাধি নিয়মে অষ্টক এবং যষ্টকে বিভক্ত নয়-__যদিও 
অষ্টম চরণে প্রায়ই ভাবের বিরাম দেখ! যাঁয়। ইহাঁর প্রথম দ্বাদশ 
চরণে তিনটি চতুষ্পদী গঠিত | উহাদের মিল বা মিত্রাক্ষর-সংস্থান 
একছত্রান্তর-পর্যায়ে বিন্তন্ত, এবং প্রত্যেক চতৃষ্পদীতে দুইটি বিভিন্ন স্বরা- 
স্মক মিল থাকে--শেষ ছুটি চরণ মিত্রাক্ষর পয়ার, এবং এই শেষ দুই 
চরণেই সেক্সপীরীয় সনেটের বিশেষত্ব । হয় এ ছুটি পদে পূর্বগত তিনটি 
চতুষ্পুদীর সমুদ্ধয় ভাব ও রদ সমহ্ি-আকারে চরমমাত্রা লাভ করিবে-_ন। 
হয় বিপরীত ভাবের সমাবেশ-সংঘর্ষণে পদ দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। 

116০1. সেক্সপীরীয় নেটের মিত্রাক্ষর-সংস্থাপন-বিধির পরিবর্তে 
পেত্রার্কার বিধির পুনঃগ্রচলন এবং অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিস্তু পেত্রা- 
কার .অষ্টক ও. বষ্ঠক বিধান রক্ষা করেন নাই। কোনও কোনও সমালো- 
চকের মতে. 81110 .এ বিষয়ে গেত্রাকাঁয় পদ্ধতির অর্থ ও উদ্দেশ্ব 


আ্রাবগ-১৩২০। - সনেট:পঞ্চাশু। : - আও 


আদেট বুঝিতে গায়েন নই বনিযাইি তাহা অবশ সেননাই, গছ বাজরা 
সাহার সনেটগুলিও চরমোতৎকর্ধ লাঁভ করে নাই । 

সনেট সম্বন্ধে আরও অবশ্-জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে । তাহার 
উল্লেখ বা আলোচনা. এ প্রবন্ধে অনাবশ্তক | যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা 
প্রমথবাবুর পুস্তকের সমালোচনার প্রয়োজনীয় উপক্রমণিকা-্বরূপ । 

এখন আর একটি বিষয়ের আলো!চন! করিয়৷ উপক্রমণিকার শেষ করিব । 
আমর! দেখাইয়াছি, সনেট-রচন। কঠিন নিয়মে আবদ্ধ । অনেকই বলিতে 
পারেন যে, এমন একটি ক্ষুত্র রচনায় এত কঠোর নিয়ম কেন? 
তাহার বিশ্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করেন, যখন ভাব লইয়াই আমাদের 
কাধ, তখন ভাব্প্রকাশে পারিভাষিক কোনও নিয়মের ব্যতিক্রমে কি 
আসিয়! যায়? যখন কবিতা-পাঁঠে কবির ভাব স্পষ্ট জানা গেল, তখন 
ভাঁষ! বা ভঙ্গীতে, ছন্দ ব! মিত্রাক্ষর-বিস্তাসে, আকার বা আয়তনে যদি 
কোনও ব্যতায় দৃষ্ট হয়, “তাহা ধর্তব্য নহে” । তাহার! বুঝেন না যে, সাহিত্যে 
--এবং কেবলমাত্র সাহিত্যেই বা কেন ?-_-ললিত কলার সমস্ত বিভাগেই-_ 
ভাব ও ভাবপ্রকাশের উপকরণ ছুটি পৃথক বা পরস্পর স্বাধীন বস্ত নয়, 
পরস্ত এক--অন্ততঃ একাঙ্গ। চিত্রকলাম দেখ না _বর্ণ-বিকাশ, রেখাপাত, 
বন্্সংস্থান প্রভৃতি ভাব্প্রকাশে চিত্রকরের প্রধান উপকরণ--এবং যে 
পরিমাণে এই উপকরণে দোষ ব1 অভাব থাকিবে, সেই পরিমাণেই ভাবেও 
দোষ ও অভাঁব পরিলক্ষিত হইবে । ভাষা ও ভঙ্গী ছাড়িয়া ভাবের 
অস্তিত্বই কল্পনা কর! যায় না । ভাব ও ভঙ্গী, বাক্য ও অর্থ, হর-পার্ধতী 
মুদ্তির ন্যায় পরম্পর “সম্প্‌ক্ত”। 

সাহিত্য-কলাঁয্ আবার গঠনের স্থান (যাহীকে ইংরেজীতে চা) 
বলে) মৌলিক। গঠন ভিন্ন ভাবগৌরব প্রকাশিত হয় না । ইহা বাহির 
হইতে আমদানী করা পদার্থ নয়, ভাবের নিজেরই অঙ্গ । গঠনের অভাঁকে 
কত কবিতা ও কাবা সাহিত্যে স্থান পাঁয় নাই। উচ্চশ্রেণীর কবিদিগের 
রচনায় কিন্তু গঠন. ও উপকরণের উৎকর্ষ জাজ্জল্যমান। ' তাহাদের ভাব 
ও ভঙ্গী, কল্পনা ও গঠন-রচনা এক সুত্রে গ্রধিত, এবং 'সমান ' উতৎকর্ষ- 
প্রাপ্ত। নিয়মের কাঠিন্ত নিপুণ শিল্পীর পক্ষে বন্ধন বা বিক্প নয়, বরং, 
উৎকর্ষ-প্রকাশের সহায়। সমালোচ্য পুস্তকে প্রমথবাবু নিজেই ২ লিখি- 
যাছেন,- ' 


৩৫৯ গাহ্ত্য | ২৪শ বর্ধ, ৪র্থ সংখা! / 
ভালবাসি সনেটের কঠিন বঙ্গন, 
-শিল্পী যাহে মুক্তি লতে, অপরে ক্রন্দন | 
যেখানে প্রতিভার বল ও তেজ আছে, নিয়মের শৃঙ্খল যতই তাহাঁকে 
বাঁধিতে যাইবে, ততই তাহার বল ও তেজ স্ফপ্তি পাইবে! চাঁলন-নিপুণ 
উপযুক্ত আরোহী বিক্রমশালী ছুর্দমনীয় অশ্বই চায়। 

' সনেট-রচনায় সিদ্ধহস্ব বিখ্যাত ফরাসী কবি 9০18: সনেট: সম্বন্ধে 
যে একটি অপূর্ব সনেট লিখিয়াছেন, তাহাতে সনেটের স্বরূপ ও 
কঠিন বিধিবাহুল্য সত্ত্বেও, নেটের ভাবপ্রকাশ-পটুত। কবিহ্বলভ-কল্পনা- 
কৌশলে অতি স্থন্দরক্ূপে বুঝাইয়াছেন। ফরাসী-অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের 
জন্য আমাকে তাহার একটি নিতান্ত অন্পযুক্ত অন্ববাদ করিয়া দিবার 
ধৃষ্টত। স্বীকার করিতে হইল, _ 

“ঢুকিষে ন1 কাযা” বলে মুদ্ধ। হাসি-মুখ 

'ছিড়িবে যে ছোট জামা দেহপরিসর 

বাঁকাইয়া কটিতট-_ফুলাইয়া বুক. 

বাড়াইল প্রতিকূল পথে রমা কর । 

ধার আমি, ভালবাসি এ মিষ্ট সংগ্রাম 

হুম্ববাসে সাজা ইনু দেহ্যাষ্ট তার 

কোথাও বীধন দিয়া কোথাও বিরাম-_ 

শির-ক্ষদ্দ-বক্ষ পরে ক'রে দিমু পার। 

উত্ভিন্ন দেখ বাদে-_-কলার কৌশলে 

উচ্ছল দেহলতা-_প্রতি অঙ্গ-রেখ। 

হাসিছে লক্ষ্মীটি বাহ্‌ সামানা সম্বলে, 

ঠিক বসিয়াছে বাস ! শোভ। তাহে লেখ। | 

হাদয়ে অভাব নাই-_বাগুলা শরীরে, 

এমনি নারীরে চাই, এমনি বাণীরে | 
বাঙ্গাল! ভাষায় মাইকেল মধুন্দন দত্ত সর্বধপ্রথমে সনেট রচনা করেন, 
এবং তাহার “চতু্দশপদ্দী কবিতাবলী'” গ্রন্থের ম্ঙ্গলাচরণ-স্বক্ূপে যে উপ- 
ক্রম লিখিয়াছেন, তাহাতে পেত্রার্কার যশোগান গায়িয়াছেন। প্রমথবাবুও 
সাহার পুস্তকের মুখবদ্ধে পেত্রার্কাকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পেতআর্কার 
আদর্শে সনেট্ট রচনা করিবার সঙ্কক্প প্রকাশ করিয়াছেন ।- 
““পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দৌবন্ধ, 
ধাহার প্রতিতা মর্তো সনেটে নাকার 1 


শ্রাবণ, ১৬২০1 সনেট-পঞ্চাশত। ৩৫১ 

একমাল্স ভারে গুরু,করেছি স্বীকার, ূ 

| ধরুশিযো নাহি কিন্ত সাক্ষাৎ স্ন্ধ 1” 
স্থগুরাং তাহার রচিত সনেটগুলি আদর্শের অগ্থরূপ হইয়াছে কি না, ইহার 
পরীক্ষা লইবার অধিকার তিনি তাহার পাঠকবর্গকে নিজেই 'দিয়াছেন। 
তাহার কবিত্বশক্তি ও রচনা-শিল্লের বহুবিধ উচ্চতর গুণে মুগ্ধ হইলেও 
আমাকে বলিতে হইবে যে, এক বিষয়ে তিনি তাহার গুরুর শাসন আদৌ 
মানিয়া চলেন নাই। তীঁহার অনেকগুলি সনেটে পেত্রার্কার অষ্টক ও 
যষ্টক বিভাগ রক্ষিত হয় নাই। একাধিক সনেটের দশম চরণে আমর। 
দেখিতে পাই, তাহার ভাবতরঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়। বিরাম লাভ করি- 
যাছে। প্রায়ই তাহার প্রত্যেক সনেটে নবম ও দশম চরণ একটি সম্পূর্ণ 
মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার-প্রাপ্ত, এবং অনেক স্থলে স্ক্েগীরীয় সনেটের 
অন্তিম পয়ারেরই অন্ুরূপ। দৃষ্টাস্তন্বর্ূপ "পন্তরলেখা” নামক - অপরপক্ষে 
স্থন্দর সনেটটির উল্লেখ করা যাঁইতে পারে। যদিও কোনও কোনও 
ফরাসী কবির রচিত সনেটে নবম দশম চরণ মিত্রাক্ষর পয়ারের আকার- 
প্রাপ্ত, কিন্ত দশম চরণে ভাবের ছেদ কোথাও দেখি নাই। ইহার স্ুল্য 
বা ইহার অপেক্ষা আরও গুরুতর বিশৃঙ্খলা আমরা 7111:০৮রচিত 
একটি ইংরেজী সনেটে দেখিতে পাই | 1£1)0/)5515, নামক স্থন্দর 
সনেটে 81110] সপ্তম চরণের মধ্যাংশেই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবেরও 
যতি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু 711160) অপরাপর বিষয়ে পেত্রাকার 
অন্যাত্রী হইলেও, যে কারণেই হউক, সনেটের ভাবপ্রবাহের বিভাগ 
সম্বন্ধে তাহার অনুসরণ করেন নাঁই। তাহার রচিত অপর সকল সনে- 
টেই আমর! দেখিতে পাই, ভাবশ্োত কোনও স্থানে বিভক্ত না হৃইয়। 

নিরবচ্ছিন্ন গতিতে পূর্ণ গোঁলকের আকার ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। 

৬০71217০ নামক এক'জন আধুনিক প্রপিদ্ধ ফরাদী কবি অনিয়ন্ত্রিততার 
পরাকাষ্টা দেখাইয়াছেন। তীহাঁর রচিত ছু একটি সনেটে বষ্টকাষ্টক বিভাগ 

একেবারে বিপরীত । ষষ্টক আরস্ভে--অষ্টক শেষে । 
. প্রমথবাবুর এই "পত্রলেখ।” সনেটে আরও গতর দোষ দেখা! যায়। 
ইহার অঞ্টকের শেষ চরণে ভাবের বৈধ বিরাম হইলেও, নবম চরণে 
নবপ্রবর্ঠিত ভাবতরগ্গ সনেটের অবশিষ্ট অংশে ব্যাপ্ত না হুইয়। দশম 
চরণেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়। শেষ হইয়াছে । একাদশ চরণে আবার ভাবের নৃতন 

লা++১০ 


৩৫২ সাহিত্য । : ২৪শ বধ, ৪র্ঘ সংখ্যা । 


আবর্তন। ইহাতে ভাবক্োত ত্রিধা বিভক্ত হইয়া প্রখরতা ও গভীরতা 
হাঁরাইয়াছে। সনেটটিও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া না মিলটনীয় সনেটের 
পূর্ণ নিটোল গোঁলকত্ব লাঁভ করিয়াছে--ন। পেত্রাকীঁয় সনেটের তাললয়- 
ব্যবচ্ছিন্ন উত্বান-পতনের বিচিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে । 

ইহা। ছাড়া। মিত্রাক্ষর-বিন্তাসে কতকগুলি দোষ দেখ যায়। কোনও 
কোনও সনেটে একই কথা একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন চরণের অন্তে স্থাপিত 
হইয়াছে। কোথাও কোথাও শবের মিল, সমধ্বনি ছুটি ভিন্ন শব্দের 
সহিত নিম্পন্ন না হইয়া, সেই শব্দেরই পুনরুক্তির দ্বার! নিষ্পন্ন হইয়াছে । 
এ দোঁষ সর্ববদ। সর্বত্র পরিহর্তব্য-_বিশেষতঃ সনেটে। রজনীগন্ধা” নামক 
সনেটে রজনীগন্ধা কথার পুন:পুনঃ আবৃত্তি সনেটের ভাব ও রচনা-গৌর- 
বের উপযুক্ত ' নয়-_গীতিকবিতাতেই ইহা! শোঁভ। পায়। বস্তবতঃ না ভাবের 
সমাবেশে, না গঠন-ভঙীতে, এই কবিতাটিকে সনেট বল যাইতে পারে। 

এখানে একটি কথা উঠচিতে পারে--কবিতার উতকর্ষই সর্বাগ্রে দ্রষ্টব্য, 
নিয়মপরতন্ত্রত। পরে । রচনার নিয়ম ত আর আগে হইতে উদ্ভূত হয় 
না। কবিতা-বিশেষের স্বন্দর গঠন-প্রণালী, ও শিল্প-সৌষ্টবের আলোচনা 
হইতেই রচনার নিয়মাবলী নিরূপিত ও নিদ্দিষ্ট হয়। এবং নিদিষ্ট 
কোনও একটি নিয়মের ব্যতিক্রম সত্বেও যদি কোনও কবিতা 
সর্বাঙ্গ-স্ন্দর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা সে নিয়মের মর্যাদা 
রাখিতে বাধ্য নই। বরং নে নিয়মের ব্যতিক্রমই নৃতন নিয়ম হইয়া 
দাড়ায় । প্রমথ বাবুর কিন্তু এ কথ! বলিবায় অধিকার নাই। কারণ, তিনি 
গোড়া হইতেই পেত্রার্কার আদর্শ ও নিয়মের অনুসরণ করিবার প্রকাশ্ঠ 
সন্কল্পে সনেট লিখিতে বসিরাছেন। এবং যেখানেই তিনি তীহার আদর্শ 
ও নিয়ম হইতে ব্চ্যিত হইয়াছেন__-সেইখানেই তাহার সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে, 
এবং রচনায় ও নান! দোষ দেখা দিয়াছে । 

এইথানেই সমালোচা পুস্তকের ক্রটার তালিকা শেষ হইল। এখন 
আমরা পাঠকের সহিত প্রমথবাবুর কবিত।-পাঠের আনন্দ উপভোগ করিব। 
প্রবন্ধের গোড়াতেই আমরা প্রমথবাবুর স্বতন্ত্র বা বিশেষত্বের উল্লেখ 
করিয়াছি । প্রধানতঃ এই বিশেষত্ব তাঁহার মানসিক দৃষ্টিতে । তিনি যে 
কোনও বিষয়ের আলোচন। করেন, তাহার বর্ণনায় বা রহস্য-উদ্ভতাবনে তই কেন 
চিন্তার গভীরতা ব। প্রগাঢ়তা থাক্‌, তাহার ভিতর হাসির একটু আভাস, 


শ্রাবণ ১৩২০ । - সনেট-পথশশত । ৩৫৩ 


পরিহাসের একটু জাল! দেখ! যায়।--তিনি জীবনের কোনও বিষয়কেই এত 
বড় মনে করেন না__এত প্রাধান্য দেন না যে, তাহার খাতিরে জীবনের 
অপর সকল বিষয়কে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। সমাজ-সংসার, পাপ- 
পুণ্য, সুখ-দুঃখ, সকলই জীবনের অংশমাত্র, কোনটাই সমগ্র জীবন নয়। 
একের জন্য অপর কোনটিকে তুমি উড়াইয়৷ দিতে পার ন1। তুমি যাহাকে 
এত বড় করিয়৷ দেখিতেছ, তাহার ভিতরেও ক্ষুত্রত্বের উপাদান আছে । 
তাই তাহার অনেক সনেটেই তিনি গুরু বিষয় সকলকে লঘুভাঁবে এবং 
লঘু বিষয় সকলকে গুরুভাবে দেখিয়াছেন, এবং তীহার লেখনীর স্পর্শ 
এমনই লঘু-_তীহার ভাব ও ভাষার এমন একটি স্পর্শাতীত অনির্দেশ-ভঙ্গী 
আছে যে, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কোন কথাটি তিনি প্রশংসাকল্লে 
এবং কোন কথাটিই বা অপ্রশংসাককল্পে বলিতেছেন । বিখ্যাত সমসাময়িক 
ফরামী-লেখক /১786016 77%706-এর মনের প্রকৃতি অনেকটা এই ধরণের । 

এই ভাব ও মনোভঙ্গীর উপযুক্ত সহায় তদুপযোগিনী ভাষ!। প্রবন্ধের 
প্রারস্তেই আমর! প্রমথবাবুর স্বাধীনতা এবং নির্ভীকতার বিশেষ উল্লেখ 
করিয়াছি । উপরের কথিত মনোদৃষ্টি ইহার স্পষ্ট এবং যথেষ্ট 'প্রমাণ। 
সমাজ ও ধশ্মমন্দিরের “আপনি-মোড়ল” প্রহরীদিগের ভয় তাহার হৃদয়ে 
কিছুমাত্র থাকিলেও তিনি তাহাদের অন্ততঃ মুখে স্বীরুত, অশেষ ভক্তি ও 
শ্রদ্ধার বিষয় সকল সম্বন্ধে তীত্র বিদ্রপের সহিত লঘ্ুভাবে লিখিতে সাহস 
করিতেন না। এবং সাহিত্যের এ শ্রেণীরই অন্র্ূপ রথীর্দিগের “দরকারী 
ভাব আর সরকারী ভাষাঁ”র উপর তাহার সামান্তমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলে, 
তীহার অভিধান ও শব্দভাঁগার এত উদার ও বিস্তৃত হইত না। তিনি কোনও 
শ্রেণীর শব্দকেই নির্বাসিত করেন নাই। অভঙ্গকুলীন “সাধৃ” শব্দের সঙ্গে 
তিনি জাতিহীন “ইতর” শব্দকেও এক পংক্তিতে বসাইয়াছেন। তাহাতে যে 
ভাষাঁর শক্তি বাড়িয়াছে, কে তাহ। অস্বীকার করিবে ?__ভাষার জীবন শব্দে । 
যখন দেখিবে, শব্দ-সংখ্যায় গণ্ভী পড়িয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে, ভাষার 
জীবনীশক্তিরও হাঁস হইতেছে । এ 

কবির যে মনোধর্দের কথা আমি উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহ! তাহার 
“বিশ্বরূপ”, “বিশ্বকোষ, “বিশ্বব্যাকরণ” ও “আত্মপ্রকাশ” নামক কয়েকটি 
সনেটে বেশ স্থপ্রকাশ। বিশ্বরহম্থু লইয়া এক শ্রেণীর লোক এত উন্মত 
যে, তাহারা, জীবনকে জীবন বলিয়া উপভোগ, করিষ্টে প্রারে না-_তাহারা 


৩৫৪ সাহিত্য । এ ই৪শ বর্ষ, ৪ধ সংখ্যা ! 


অন্ক্ষণ তর্ক রিতর্কে মত্ত। কবিকিন্ত বিজ্ের ন্যায় কর্পনা-স্থখে তীহার 

গুল্কপ্রান্তে লঘু আকর্ষণ দিয়! ঈষং হান্য-রঞ্জিত-অপাঙ্গে বলিতেছেন,_ 
“বিশ্ব সনে দিনরাত শুধু বোঝ। পড়া, 
মে ত নয় ঘর করা, কর! সে ঝগড়া !” 

“তার চেয়ে” এস এই বিপুল বিশ্বে ছড়ান প্রক্ষি্ধ সকল টানিয়া লইয়া, 
“প্রতীক রচন! করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত, 
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক । 

কিন্ত মাঁনব-প্রকূতি এমন নয় যে, গোলকধাধার ভিতর মাচ্ষ নিশ্টেষ্ 

হইয়া বসিয়। থাকিবে । “অন্বেষণ” নামক সুন্দর সনেটে কবি বলিতেছেন £__ 
আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই! 
কখনো রূপেতে গৃ'জি নয়ন-উৎসব, 
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব. 
কু বসি যোগাসনে, জঙ্গে মেথে ছাই ॥ 
কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি বাচাই, 
পুজি তারে যার গর্ভে জগৎপ্রসব, 

' পুজা করি নির্বিচারে শিব কি কেশব. 
আজিও জানিনে আমি তাহে কিব| পাই ॥ 
রূপের মাঝারে চ'হি অরূপ দর্শন | 
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গম্পর্শন ॥ 
খোঁজ! জানি নষ্ট কর! সময় বৃথায়। 
দূর তবে কাছে অ+সে, কাছে যবে দূর । 
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায় 
অবিশ্রান্ত খু'জি তাই অনাহত-হুর ॥ 
নবম দশম চরণে সহজ অথচ অর্থপূর্ণ স্বশ্নকথায় ভাবগ্রকাশে কবির 
অসামান্য ক্ষমতা পাঁঠকগণ লক্ষ্য করিবেন । “অনাহত-স্থর” 1₹5৪1১এর 
10101)6010 17716100165” অপেক্ষা সুন্দর | 
নিয়ে উদ্ধত “শিব” নামক সনেটে দেখিবেন, কবির “অন্বেষণ” ব্যর্থ 
হয় নাই :₹_ 
রজতগিরিতে হেরি তব শুত্রকায়া, 
চক্র তব ললাটের চারু আভরণ, 
তব কণ্ঠে ঘনীভূত সিন্ধুর বরগ।-_ 
বিশ্বল্পপ জানি আমি তব দৃশ্ঠমায়। ॥ 


। শ্রাবণ, ১৩২০| সনেট-পঞ্চাশ | ৩৫৫ 


যার ক্ষস্তি চরাচর, সে ত তব জায়া। 
নিজদেহে করিয়াছ বিশ্ব আহরণ, 
তাই হেরি কৃত্তি তন চিত্র-আবরণ,-_ 
জীবনের আলোমিষ্ট মরণের ছায়া ! 
তোমার দর্শন পাই মুর্তিমান সন্ত 
যন্লদ্ধে বাধা যাহা হৃদয়ের তস্ত্ে ॥ 
সেইরূপ রেখে দেব ভরিয়া নয়নে, 
শিবশুত্তি হেরি বিশ্বে) দেহ এ ক্ষমতা | 
বরিতে পারি না আমি নেত্রে কিবা মনে, 
আকারবিহীন কোন বিশের দেবতা ॥ 

যে দেশের শান্বশিক্ষা হইতেছে-_ 
“যেনোপায়েন দেবেশি লোক; শ্রের সমশ্বতে। 
দেব কাধাং ব্রদ্ধাজ্ছে, রিদঃ ধর্ম, সনাতনম্‌, 1” 


সে দেশের কবি যে বিশ্বতরষ্টার স্ৃপ্টিববিশাল বিরাট শিবমৃদ্ঠি বিশ্বময় দেখি. 
বেন, তাহ! আশ্চর্য্য নগ্ব_না দেখাই আশ্চর্য । 
“মৃস্কিল-আসান” সনেটে কৰি দেখাইয়াছেন, শিবদর্শন সার্থক হইয়াছে £-_ 
আজিও নিরাশ। বুকে চাপালে পাষাণ 
কানেতে ন। পশে মোর দুনিয়ার হালা । 
হৃদয়ে ফকির জপে “লা-আল্ল।-ইলাল্লা”, 
আকাশেতে শুনি বাণী “মুক্ষিল-আসান” । 
কিন্তু লগ্ন হারাইলে ভাক্তও জন্মিবে না, এবং দেবদর্শনের ফল- 
লাভও হইবে না। 
“কতদিন, কত দেশে, কত শত ভোরে, 
অস'থা ফুলেতে ভর৷ কন্ত ফুলবনে ' 
ফিরেছি অলসভাবে__একা৷ আনমনে; 
তুলিনি পুজার লাগি কিন্ত সাজি ভরে ॥ 
কতদিন, কত দেশে--সার। নিশি'ধরে? 
থেকোছ বলিয়া! আমি মন্দিরের কোণে. 
শি দৃষ্টি কত শত দেবতার সুনে; 
করিনি প্রণাম কিন্তু জুড়ি' ঢুই করে| 
াগে শুধু ক'রে গেছি এই ঈব ভুল। 
এখন দেবত। কোথা, কোথা সেই ফুল। 


৩৫৬ সাহিত্য। _ ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা। 


নিয়লিখিত সনেট মানব-জীবনের একটি পরিচিত নিষ্ঠর বিড়ম্বনার 
মর্্স্পর্শা করুণ চিত্র £__ 
“প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করি। 
আধারে আবৃত কত পুজে গুপ্ত খনি, 
এনেছি তারার মত জোতিশ্য় মণি ;-- 
রত্ব দিয়ে দেবীমুত্তি গড়িবার তরে | 
স্মটিকে গড়েছি অক্ষ নিশিদিন ধরে. 
পরায়েছি শ্যাম শাটা মরকতে বুনি, 
রক্তবিন্দু পার! ছুটি হলোহিত চুনি 
বিনাস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে ॥ 
প্রজ্বলিত উন্জ্রনঃলে খচিত নয়ন। 
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ, 
নুকৃতা-নিশ্মিত যুগ্ম ঘন-গীন-স্তন। 
ক্কঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ । 
অপুব্ব ঈনদর মুর্তি কিস্ত অচেতন. 
ন| পারি পুজিভে কি"ব! দিতে বিসর্জন । | 
আমর! আমাদের যথাসর্ধবন্ব দিয়া, দেহপাঁত প্রাণপাত করিয়া, কত যত্ব 
৪ আদরে আমাদের সাধ এ আঁশাকে গড়িয়! তুলি_কিন্ত হায়! যখন 
চেষ্টার শেষ অস্কে উপস্থিত হই, তখন যাঁহ। চাহিয়াছিলাম, তাহ। কোথায় ? 
যেজন বা যে বস্ত পাইবার জন্য প্রাণাস্ত প্রয়াসে__জীবনসর্বম্বণান, তাহাকে 
ত পাইলাম নাঁ_অথচ যাহাকে সর্বন্য দিয়াছি, তাঁহার চিন্তাই বা কি 
করিয়া ত্যাগ করি । 
প্রায় সমস্ত সনেটগুলি এমন সুন্দর যে, উদ্ধত করিতে গেলে সমস্ত 
পুস্তক উদ্ধৃত করিতে হয়। ইহাতে কেবল একমাত্র আপত্তি, স্থানাভাব। 
সনেট্গুলি কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত । আমরা তাহাদের শরেণী- 
নির্দেশ, করিয়া এবং অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হইব। 
গ্রন্থের. প্রারস্তে চারিটি সনেট্‌ সংস্কৃত সাহিত্যের চারি জন খ্যাতনাম। কবির 
উপর লিখিত। যদিও তাহাদের অর্থসংগ্রহ এবং পসৌন্দর্ধয-উপভোগের 
জন্ত সেই সকল কবিদের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে পাঠকের পূর্ববপরিচয় কিয়ং- 
পরিমাণে আবশ্তক, কিন্তু তাহার এমন সরল সাধারণভাবে লিখিত যে, 
পাঠে সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইবেন। “ভাস” ও “জয়দেবে”র উপর ছুটি সনেটে 


শ্রাবণ, ১৩২০ । সনেট-পঞ্চাশত । | ৩৫৭ 


পরম্পরের কাব্য-প্রক্কৃতির বিভিন্নতা দেখান হইয়াছে। এতদিন আমরা ' 
ভামের নামমাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম, সম্প্রতি. তাহার কাব্যাবলী 
আবিষ্কৃত হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে | ভাস সম্বন্ধে কবি বলেন £_ 

শুদ্ধ নুরে গেয়েছিলে প্রসন্ন বিভাস, 

পরিষদ ছিল তব মহা প্রাণ আর্না | 

সে যুগের কবিমুখে ছিল ন উঠচার্মা 

বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাব ॥ 

্বাধায়-পবিত্র তব শূর-মুখ-বাণী। 
সরাগিণী অরোগিণী তব বীণাপাণি ॥ 
“চোঁর কবি” নামক সনেট্টি সমুদয় ন! তৃলিলে গ্রস্থকারের উপর অন্থায় 
করা হয়। কিন্তু স্থানাভীবে যষ্টকর্টিমাত্র উদ্ধৃত হইল £-_- 

সেই রক্তপুপ্পে করি শক্তি-আরা ধনা, 

করেছিলে মশানেতে নায়িকা-সাধন! ! 

দিয়েছিল দেখ! বিশ বিচ্যা-রূপ ধরি ; 

কনকচম্পকদামে সর্ববাঙ্গ আবরি, 

গুপ্তো খিত|. শিখিলাঙ্গী, বিলৌলকবরা. 

প্রমাদের রাশি সম অবিদ্যা-সন্দরী ' 

কোনও চিত্রকরের তূলিকায় এমন হ্ন্দর লেখা কি সম্ভবপর ? তুমি 
সপ্টোখিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরীর ছবি ফলাইতে পাঁর। কিন্ত কোন 
বর্ণের অজানিত মহিমা! দ্বারা_কোন দেহভঙ্গী এবং দৃষ্টিভঙ্গীর নাট্য- 
কৌশলময় রেখ।পাঁতে পপ্রমাঁদের রাশি সম অবিদ্যা-নুন্দরী”কে অশকিবে ? 
মিল্টনের 40021707655 ৬151016” মন্শ্চক্ষে যে ছবি আকিয়া দেয়, কোন্‌ 
বর্ণে তাহা প্রতিফলিত করিবে ?_বর্ণ ও রেখার অপেক্ষা শবের ব্ঞ্জনা- 
শক্তি অশেষ গুণে অধিক। শব্দের শক্তি অসীম | “শব ত্রঙ্গ” | প্বসন্ত- 
সেনা” ও “পত্রলেখা”র পুর্ণ রসাম্বাদনের পক্ষে, পুর্বে “মবচ্ছকটিক” এবং 
“কাদস্বরী”র পরিচয় আবশ্তক । এই দুই সনেটে উক্ত ছুইটি সুন্দর কাব্যের 
মধুময়ী ছুটি পাত্রী, কবির স্থতিময়ী কল্পনাম্পর্শে মধুরতররূপে প্রতিভাত। 
“বসন্তসেনা”য় কিন্ক সনেটের কোনও নিয়মই রুক্ষিত হয় নাই। “*পত্র- 
লেখা” আরস্তেই চিত্ত আকর্ষণ করে। 
“অষ্টাদশ বর্যদেশে আছে! পঞজ্জলেখ।”-__ 

আমরা  যখম তাহাকে প্রথম দেখি, তখন তাহার অষ্টাদশবর্ধপরিমিত 


৩৫৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪ধসংখা। | 


যৌবন। তার পর আর কোনও সংবাদই পাই না। সুতরাং ষখনই তাহা 
কে মনে পড়ে, তখনই তাহার সেই অষ্টাদশ বর্ষের উজ্জ্বল যৌবন-মাধুরী 
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। যে ভূভাগে অষ্টাদশবর্ষ নিত্য বিরাজিত-_-“যৌবনাস্তং 
বয়ো। যন্মিন্চ__“পত্রলেখা” সেই দেশের নিত্য অধিবাসিনী। 

“রজনী-গন্ধা” ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ফুলের উপর লিখিত সনেট্গুলি বিচিত্র 
কল্পনার বর্ণগৌরবে এবং অভিনব ভাবের অকৃত্রিম সৌরভে ফুলেরই মৃত 
স্থন্দর। সকলগুলিই কবির সুন্দর রসাঁচভবশক্তির পরিচায়ক তা! “ফুলের 
নবাব” এবং «নবাবের ফুল” গোলাপেরই উপর, বা “রতিভর তম” কাঠ 
মল্লিকারই উপর লিখিত হউক! 'তন্মধ্যে “ধুতুরার ফুল” বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । এমন অনেক বন্ত বা বিষয় আছে, যাহাদের ভিতর আমর! 
সাধারণতঃ: উপভোগ্য কিছুই দেখিতে পাই না, কেবল বিশেষ মনোধর্শ- 
বিশিষ্ট কবিগণ--1১০০ ব। 18100618170 অসাধারণ কম্মনাবলে এবং সুজ্জ 
অন্থভবশক্তির প্রভাবে তাহাদের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্যা দেখিতে পান, এবং সেই 
সকল বস্ত বা বিষয়কে আমাদের পরিচিত উপভোগ্য বস্তু বা বিষয়ের 
সহিত অচিস্তাপূর্ব্ব ভাবস্থত্রে গাখিয়৷ দিয়া সাধারণ মাঁনবচ'ক্ষে এই লুকান 
মৌন্দধ্যকে বিকশিত করিয়। দেন, এবং একটি অভিনব আনন্দের সৃষ্টি 
করেন। ধুতুরার ফুলের “গন্ধ হলাহল” নূতন উপভোগের বিষয়। 

রাগরাগিণীর উপর লিখিত সনেট্গুলিও ফুলের সনেট্সমূহের ন্তায় 
সমান উৎকর্ষপ্রাপ্ত। তন্মধ্যে “পুরবী”, বিশেষত্বে “ধুতুরার ফুলে”র তুলা- 
প্রকৃতি । 

“পরিচয়ে” প্রকৃত প্রেমের একটি বিশেষ ধশ্ম বণিত হইয়াছে । প্রেমের 
গভীর এবং প্রগাঢ় অশ্থুভব হৃদয়ের অত্তস্তল হইতে পূর্বস্বতি আহরণ 
করিয়া প্রেমপাত্রকে পূর্বাজন্মের সহিত গাখিয় দেয়। প্রেমিক কোনও মতেই 
বিশ্বাস করিতে পারে ন! ষে, প্রেমের পান্রের সহিত এই জন্মেই তাহার 
প্রথম পদ্বিচয়। যে প্রেম এখন সমস্ত জীবন--সমন্ত অন্তিত্বকে ব্যাপ্ত এবং 
পূর্ণ করিয়া! রািয়াছে, তাহ! যে পূর্বে একেবারে ছিল না, তাহার কল্পনাই অস- 
ভ্ভব। প্রেমিক হৃদয় তাই গভীর এবং প্রগাঢ় অনুভবের উন্মাদনায় 
গািয়। উঠিয়াছে 


তোমা সনে ছিল জানি পূর্বপরিচয়-_ 
মন কিস্তু বুগশ্মৃতি করে না সঞ্চয় । 


শ্রাবণ, ১৬২৪। সনেট-পঞ্চাশৎ | ৩৫৯. 
রবীন্দ্রনাথ গার়িয়াছেন-_ 


তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার 
জনসে জনমে, যুগে যুগে অনিবার | 
এবং পূর্বজন্মে অবিশ্বাসী খ্রীষ্টান কবিও গায়িয়াছেন £__ 
| 1105 1115 10561 0105 06199 2 
4100 91021] 106 61005 (110167550051125 0151) 
১11 7161) 90115০52170. 10৮8 1596079 
[0 099.05+ 06516) 
4১710 025 25001712116 71910 01700115176 01100. 101. 
“উপদেশ” নামক সনেটে প্রমথবাবু “প্রিয়কবি” এবং “বড়কবি” হইবার 
ছুবাশায় “উদ্বাহ-বামন”দিগকে তীব্র বিদ্রপের কশাঘাঁতে চিহ্নিত-পৃষ্ঠ করিয়া 
দেখাইয়া দিতেছেন £-_ 
কবিতার জন্মস্থান কল্পনার দেশ, 
সে দেশ জানে ন! কিন্ত মোদের ভূগোল।- 
সতোর সেখানে নেই কোন গণ্ডগোল, 
দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ । 
পরবর্তী সনেটের বর্ণিত “ন্বর্ণলক্কা” সেইরূপ একটি কল্পনার দেশ । সেইখানে, 
লীন হঃয়ে প্রিয়া-অস্কে। স্বর্ণ পালক্কে, 
কলঙ্কের মত রই জড়ায়ে শশাঙ্কে ! 
পব্যর্থজীবন” নামক বিদ্রপাত্মক সনেট টি সাধারণ বাঙ্গালীবাবুর সুন্দর ছায়।-. 
চিত্র, ১]1100০. 
আমরা “রজনীগন্ধ/” সনেটের অপ্রশংসা করিয়াছি । অনেকটা সেইব্প 
ভঙ্গী এবং ধরণে লিখিত হইলেও “ভুল” নামক সনেটটি ভাব ও রসের 
মহিমা ও মোহিনীতে অতুলনীয় ঃ 
ভাল তোমা বেসেছিচ্ু, মিছে কথা নয় । 
যে দিন একেল! তুমি ছিলে মোর সাথী, 
বকুলের তলে বসি, মনে মন গাথি ।-_ 
বকুলের গন্ধ বল কতদিন রয় ? 
সে দিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়? 
মন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি, 
সে তিমির চিরেছিল বিছ্যাৎ-করাতি 1-. 
বিদ্াতের আলো! কিস্ত কতক্ষণ রয় ? 
সা--১১ 





৩৬৪ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ;) ৪থ সংখ্যা । 


: স্বপ্ন মোর! ভূলে বাই নিদ্রা গেলে টুটে, 
সাদ। চোখে সব দেখি নেশ! গেলে ছুটে ॥ 
নিভানো আগুন জানি হলিবে না আর, 
মনে কিন্ত থেকে যায় স্থতিরেখা তার; 
হৃদিলপ্ন আমরণ পারিজাত-হার । 
হায়ের ভূল শুধু জীবনের সার ! 
প্রবন্ধ নিতান্ত দীর্ঘ হইস্লা পড়িতেছে। এখন মোটের উপর প্রমথ- 
বাবুর কবিতা ও রচনা-শক্তির সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিয়া সমালোচনার 
উপসংহার করিব। তৎপূর্ধে আমাদের একটি নিবেদন আছে। এই প্রবন্ধে 
অনেক সনেটের বিশেষ উল্লেখ হইল না, তাহাতে পাঁঠকগণ এমন ভাবিবেন 
না, তাহারা কোনও অংশে উদ্ধৃতগুলির অপেক্ষ। হীনগৌরব । 
কবিতার যে তিনটি লক্ষণ মহাঁকবি 1111697. চিরকাঁলের জন্য অভ্্ান্ত- 
রূপে নির্বাচন করিয়াছেন--১:11১1০ ( সরল )--১13০৪5 ( বস্বতন্ত্ব) এবং 
111719899101750 ( আবেগময় ), এই তিনটি লক্ষণই প্রমথ বাবুর সনেট- 
গুলির মধ্যে দেখিতে পাই। তাহার ভাষ। এবং ভঙ্গী যারপরনাই সরল 
এবং সহজ । তাহার ভাব যেমন অরুত্রিম, পুর্ণ এবং পরিণত, তাহার 
ভাষাও সেইরূপ সরল, প্রাঞ্জল, এবং বাহুল্যহীন। তাহার সনেটগুলির ভিতর 
অস্পষ্ট বা জটিল কিছুই নাই। দিবালোকের ন্যায় সকলই স্পষ্ট_প্রত্যক্ষ ৷ 
তাহার কবিতা 56054০॥5 অর্থাৎ: শরীরী, রূপ-রস-বিশিষ্ট, ধরিবার এবং ছই- 
বার-_-কেবল অপরিণত ভাবের কুজ ঝটিকা নয়। এবং 10179935101700- সমস্তই 
প্রবল ভাবের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত । পাঠক দেখিবেন, প্রমথবাবুর এমন কোনও 
কবিত! নাই--তিনি এমন কোনও শব্ই ব্যধহার করেন নাই, যাহা বূপ- 
রস-হীন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন :_ 
হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অ্কুর 
উঠে না তাহার ফুল শুন্কেতে ভুলিয়ে ।” 
“নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন ।” 
“বাণী যার মনশ্চক্ষে ন। ধরে আকার 
' তাহার কবিতা শুধু মনের বিকার । 
এ কথা পণ্ডিতে বুঝে, ঘুর্থে লাগে ধন্ধ |” 
শুধু পণ্তিতে নক্ব-_-উদ্লেখযঘোগ্য সকল-কবিই-_[ 108. হইতে ১৬/11)1)011) 
পর্য্যন্ত এবং বাল্মীকি হইতে অক্ষয়কুমার পর্য্যন্ত কার্ধ্যতঃ তাহাদের কাব্যে 


আবপ, ১৩২০ .. সনেট-পঞ্চাশত । | ৩৬ 


এ কথার সমর্থন করিয়াছেন । এই "অশরীরী মনংস্পন্দনেপ্র আভিশয্য হেতুই 
রূপ-রস অর্থাৎ 5617590451)555এর অভাবে 10767507;এর কবিতা সাহিত্যে 
আদর পায় নাই। রহস্তের বিষয় এই যে, সম্প্রতি আমাদের দেশে এমন 
এক সম্প্রদায় আবিভূতি হইয়াছেন, যাহারা! এতই নিরাকার-পরায়ণ এবং অবূ- 
পের পক্ষপাতী যে, তাহারা! সাহিত্যে 561790901831693 কেন, 56158 এর 
গন্ধ পাইলেই ক্ষেপিয়। উঠেন। বোধ হয়, এই সাধু-সম্প্রদায 96189870115 এবং 
১১৪7)5091) এই দুই কথার অর্থ-বিভিন্নতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 

কবির কাধ্য শব্দ এবং বাক্য লইয়া। এখন দেখা যাক, প্রমথবাবুর এ 
বিষয়ে সৌভাগ্য কিরূপ। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কবি এবং মনীষী 
00161108565 বলেন,-00900 [১1096 15 1১701967 ৮৮০:05 1]. 0511 
1১7০1১০ 1১190057 £০০০ ৮০150 19---0]76 17051 1১01961 ৮/০:৫5 11 
(1161 13006 1970০-5.--উপযোগী শবের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল গগ্য-_ 
সর্ববাপেক্ষ। উপযোগী শব্দের যথাস্থানে সংস্থানই ভাল,পন্য । এখন শব্ধ 
এবং শব্ব-সমষ্টি, বাক্যের উপযোগিতা কিসে ?- ব্যঞ্রনায়। অর্থাৎ, শব্দ এবং 
বাক্যের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত আভাসে। গগ্যের পক্ষে ইহা অতি- 
মাত্রা । পদ্যে আমরা চাই প্রাঞ্তল বিবৃতি । তৎপক্ষে পরিমিতার্থ শব 
এবং বাক্য আবশ্ক। আমি এমন বলিতেছি না যে, গচ্ঠে ব্যঞ্কনা-শত্তি- 
বিশিষ্ট শব এবং বাক্যের প্রবেশ-নিষেধ ৷ ইহার বাহুল্যই গগ্যের হীনতা-জনক । 
তাহাতে গগ্যের প্রাঞ্জলত! নষ্ট হইতে পারে। তবে যে গন্ঠ প্রবল ভাবের 
' আবেগে উদ্দীপ্ত__অর্থাৎ যে গন্য নিজের সীমান। অতিক্রম করিয়া পদ্যের 
সীমানা আক্রমণ: করে, মে গগ্যে ব্যঞ্চনা-শক্তি-বিশিষ্ট শব্দ এবং বাক্য 
আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে । শব্ষের আর একটি শক্তি, প্রকৃতির 
সৌন্দধ্যে যে অব্যক্ত ইন্দ্রজাল বা মোহিনী আছে, তাহাকে প্রতিফলিত 
করা। এই অব্যক্ত ইন্দ্রজালকে ভাষায় আয়ত্ত এবং ব্যক্ত করাই কবির 
কাধ্য। একটি ভাবের জন্য--একটি বিষয়ের অঙ্কন-উপযোগী-_একটিমান্র 
অদ্বিতীয় কথাই আছে-_যাহার সংস্পর্শে প্রণয়িনীর সচুম্ধনের ন্যায় ( £১৩ 
51৮ 10195 01 (10৪ 1১919) ভাব জাগিয়া উঠে। এইক্প কথা 
' নির্বাচনে অদ্ভুত ক্ষমতা আমরা দেখিতে পাই-_বিস্ভাপতি এবং অপর 
ছুই একটি বৈষ্ণব কবিতে--ভারতচন্দরে এবং রবীন্্রনাথে। গ্রমথবাবুর অনেক- 
গুলি সনেটেও এই শবসম্পদের নিদর্শন পাই। 


৩৬২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা ' 


আবার শব অপেক্ষ! সবরের ব্যঞুনা-শক্তি অনেকগুণে অধিক। ভাব 
বা! অনুভবের আবেগ ও গভীরতা, যাহ ভাষায় অপ্রাপ্য-_স্থুরের অপৌরুষেয় 
মহিমায় তাহা অনাপাসলভ্য । শ্রেষ্ট কবিদিগের সুর-সম্পদ আশ্চধ্য । বিদ্া-' 
পৃতির “সথিরে কি পুছপি অনুভব মোয়”_-এই কয়টি সামান্য কথার প্রকাশ- 
শক্তি সামান্ত,__কিন্ত ইহাদের ভিতর যে স্থরের অসামান্ত আবেগ আছে-- 
তাহাতে অনুভবের আবেগ পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে। কয়টি কথার আকুল 
স্বরে আমর। প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ের অশ্রময়ী আকুলতা আমাদের নিজ হৃদয়ে 
অনুভব করি। যে প্রেম জীবন মরণকে আত্মসাৎ করিয়। রহিয়াছে-_ 
যাহার উল্লেখমাত্র হৃদয় বিবশ-_নয়নপত্র আর হয়,__-সেই প্রেমের করুণচিত্র 
আমাদের চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠে। পীচটিমাত্র কথা। কিন্তু এমন 
অশ্রুসিক্ত পদ আর দ্বিতীয় কোথায়? 

প্রমথবাবুর রচনার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, তাহার কবিতায় এমন 
অনেক কথ! পাওয়া! যায়, যাহ! প্রবাদ-বচনের ন্যায় শাণিত--সংক্ষিপ্ত এবং 
জীবনের অনেক বিষয়ে লাগাইবার উপযোগী-_যাহাকে 11910) £710178 
-:011001517 01 111-__জীবন-ঘটিত ব্যাপারের আলোচনা বলেন, এবং 
প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । এ বিষয়ে সেক্ষপীয়ার 
এবং কালিদাসের অসাধারণ সৌভাগ্য । তাহাদের নীচেই পোপের নাম কর। 
যাইতে পাঁরে। প্রমথবাবু- নিজেই বলিয়াছেন, ভাষার এই চুট্কি সম্পত্তির 
দিকে তাহার আন্তরিক টান £-_ 

আজ তাই ছাড়ি যত ধুপদ ধামার, 
_ চুটকিতে রাখি যত আশা ভালবাস! । 

প্রমথবাবুর পুজ্জকে আমর! উচ্চ প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ 
এবং বিস্তারিত সাহিত্যান্গণীলনের পরিচয় পাই। প্রতিভার প্রেরণার সঙ্গে 
সঙ্গে শিক্ষার এবং ললিতকলাচচ্চার প্রণোদনা দেখি । তিনি স্বভাব-কৰি 
_-তীহার নিজের খাঁটা বাঙ্গাীলায় “জাতকবি”-_-হইলেও কেবলমাত্র 
বাগদেবীর “ভর” লইয়৷। না থাকিয়া৷ নিজের স্বাভাবিক শক্তিসমূহকে বিস্তর 
অনুশীলনে কর্ধিত করিয়াছেন । তীহার কবিতার সুন্দর কলাসৌষ্ঠব এই 
অনুশীলনের ফল। তিনি কবি এবং--/১৮৩৫_কলানিপুণ। এবং উহারই 
বলে “সন্ট্-পঞ্চাশৎ” তাঁহার প্রথম পুস্তক হইলেও, তাহাতে আমরা শিক্ষা- 
নবীশের অন্ুচিকীর্বা,, অসম্পূর্ণতা, বা অক্ষমতা কোথাও দেখিলাম না । 


শ্রাবণ? ১৩২০। সহযোগী সাহিত্য ) + ৩৬৩ 


সমন্তই পাক। হাতের লেখা । শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনার স্ঙ্গে বু এবং 
বহুকালব্যাগী পরিচয় থাকার দরুণ ললিতকলার সকল অঙ্গই তাঁহার 
সুপরিচিত। লিখিতে বসিয়া তাহাকে আদর্শহীন হইতে বা আদর্শের জন্ত 
হাঁতড়াইিতে হয় নাই। বিস্তারিত সাহিত্যচ্চার ফলে যে কলাসৌন্দ্ধ্য 
অতর্কিতভাবে তাহার হৃদয়ে গভীর অঙ্কপাঁত করিয়াছে, তাহাকে তীহার 
সাহিত্যিক “সংস্কার” বল! যাইতে পারে৷ এই সংস্কারপুষ্ট  প্রতিভাবলে 
তীহার সনেট্গুলি, কল্পনাসম্পদে-_ভাবপ্রকাশে- ভাষা ও ভঙ্গীশৌরবে এবং 
শ্রুতিমাধুর্য্যে এক রবিবাবু ছাড়। সমসময়িক কোনও কবির রচন। অপেক্ষা 
হীনগ্রী নহে। 

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন। 


মহযোগী সাহিত্য | 
মহানির্ববাণ তন্ত্র | 


আর্থার এভালন্‌ (১76070৮৩৭০7) লাম দিয়। কলিকাতার এক জন বিচার- 
পতি মহানির্বাণ তন্সের ইতরেজী অনুবাদ ও বাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন | তন্ত্-তত্ব 
নাম দিয়! ইনি আরও একখানি উপাদেয় গ্রন্থ বাহির করিতেছেন । গ্রন্থকার যখন 
স্ব-পরিচয় প্রকাশ করিহে অনিচ্ছ,ক? তখন আমরাও তাহার বি-নামার অবগঠঠন মোচন 
করিব না। তবে তিনি যে এক জন মমস্বী ও মনীষী ইংরেজ? তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে 
বলিবই | তাহার অনুদিত মহানির্বাণ তন্ব ইংরেজী ভাষায় রচিত হইয়াছে, বিলাতের 
এক জন প্রসিদ্ধ প্রকাশকের সাহাযে প্রকাশিত হইয়াছে । আমাদের মনে হয়, অত:পর তাহার 
এই ছুইথানি পুম্তক বিলাতের বিদ্বজ্জনসমাজে একট। ভাব-বিপ্রব ঘটাইবে । ইউ- 
রোপের বিশ্বদর্গ তন্বের আদর করিতে আরম্ভ করিলে; হয় তপরে তস্বের সাধন-স্থান এই 
বঙ্গদেশেও উহার আবার আদর বাড়িতে পারে ! 

লেখক মহানির্বাণ তত্ত্বের যে ভূমিকাটি লিখিয়াছেন' তাহা পাঠ করিয়া সতাই 
আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হ্ইয়াছি। আমরা পুর্বে কখনও ন্বপ্রেও' ভাবি নাই যে, 
আধুনিক খ্রীষ্টান ইংরেজ তত্ত্ের সাধন-তত্বর মন্্-মহিমা, বট্চক্রতেদ প্রভৃতি 
বাপার সকল এতটা বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারিবেন । বিশেষতঃ তন্ত্রের সাঁধনতন্ব 
বুঝা বড়ই কঠোর তপস্যা-সাধা | আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে আমরা তন্ত্রতত্বের বত- 
টুকু ধারণা করিতে পারিয়াছিং তাহারই বলে ইহা! জোর করিয়। বলিতে পারি ষে, 
মান্তবর আর্থার এভালন্‌ তগ্ত্রের অনেক গোপা ও গুহা তত্ব অনেকটা! বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন | মহীনির্ব্বাণ তন্ত্রের ভূমিকায় যে সকল কথা চ্তিনি 'পরিঞ্চার করিয়া বলিতে 


৩৬৪ ৃ সাহিত্য | ২৪শ বর্ষ, ৪র্ধ সংখ্যা। 


পারেন, নাই, তাহার জন্ত তন্থতন্তবের বরাত দিয়াছেন ; কাজেই মনে করিতে হয় যে, 
তাহার রচিত, এখনও অপ্রকাশিত; তন্্তত্তবে তন্ত্রের সকল ব্যাখ্যান-যোগা বিষয়ের বিশদ 
ব্যাখা থাকিবে ; সুতরাং আমর। লেখকের নিকট তত্থের পূর্ণবাখ্যান প্রত্যাশা করিতে 
পারি । যাহা হউক, তিনি যে মহানির্বধাণ তন্ত্রের ইংরেজী সংক্করণ বাহির করিয়াছেন, 
তজ্জন্ক আমর! তাহাকে শত ধন্তবাদ করিতেছি । 

এক সময়ে বাঙ্গাল! দেশে মহানির্বা।গ তন্ত্রের একটু প্রচলন হইয়াছিল । কলিকাতার আদি 
ত্রা্মদমাজ ছাপাখানা হইতে, পণ্ডিত আনন্দচন্ত্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনে, মহাঁনির্বাণতস্ত্ 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় | রাজ! রামমোহন স্বয়ং তাশ্িক ছিলেন, নিজে শৈব বিবাহ 
করিয়াছিলেন, এবং তন্্-উপাসনা করিতেন | ভাহ!র গুরু স্বামী হরিহরাননদ এক জন সিদ্ধ 
পুরুষ বলিয়। পরিচিত ছিলেন | মহানির্ববাণ তন্্রকে ব্রাঙ্গদমজের ধর্মগরন্থরূপে প্রচর্চিত করিতে 
তিনি চেষ্ট। পাইয়াছিলেন। ব্রাক্ম-সমাজের মন্ত্র ও পদ্ধতি এই তন্ত্রের ব্রহ্ষ-দীক্ষা! হইতে গৃহীত। 
পরবর্তী ব্রাঙ্গগণ স্রীষ্টান ধর্দের অনুচিকীর্যা-বশে কতকটা আত্মহারা হ্ইয়। রাজ! রাম্‌- 
মোহন প্রদশিত পন্থা তাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন, তবে মহানির্বাণতন্োক্ত 
্হ্গন্তোত্র তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও আবৃত্তি করিয়া থাকেন। ইংরেজী সভাতা৷ এবং শিক্ষার 
অতিবিস্তারের প্রথম যুগে তন্ত্রের নিন্দায় বাঙ্গাল। দেশ পূর্ণ হইয়াছিল | বাঙ্কালার নুধী- 
সমাজে তন্ত্রের হুখ্যাতি কেহ. করিতে পারিত না। এমন কি; ষশাহার! হিন্দু বলিয়! 
নিজেদের পরিচয় দিতেন, ডাহারাও প্রকান্তত; তর্থ-নিদ্ধাস্তের সমর্থন করিতে পারিতেন 
না। তখনও বাঙ্গালায় বড় বড় তান্ত্রিক সাধক ও পগ্ডিত বিস্কামান ছিলেন | তাহা- 
দের সাহাষো তত্ত্রতন্ব সাধারণ ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। কিন্ত তখন শিক্ষিত 
বাঙ্গালী হ্রীষ্টানী সভাতায় বিমুঢ়,। নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তির কি আছে, কি নাই, 
সে অনুসন্ধান করিবার অবসর কাহারও ছিল না; বিশেষতঃ তন্ত্রের আলোচন! করিতে 
হইলে তখন বিহুজ্জনসমাজে নিন্নাহ” হইতে হইত ! কেবল পুণাপোক মহারাজ সার 
বতীন্ত্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর বৃদ্ধ পঙ্ডিত জগম্মোহনের সাহাধো ছুই তিনখানি বহি 
প্রচার করিয়াছিলেন | তাহার পিতৃনামে প্রকাশিত হর-তন্ব-দীধীতি বঙ্গীয় পঞ্ডিতবর্গের মনীবা- 
জাত অপূর্ব কীর্তি বলিয়া এখনও পরিচিত । বৃদ্ধ পণ্ডিত জগম্মোহন মহানির্ববাণতন্ত্রেও 
একখানি ব্যাখ্যা-পুস্তক বাহির করিয়াছিলেন । তস্ত্রের এবংবিধ আলোচন! তখনও বাঙ্গা- 
লার বিছজ্জনসমাজের অংশবিশেষের মধ্ো নিবদ্ধ ছিল | বাম। ক্ষেপা, কডেডর স্কাংট। 
বাবা, স্বামী সদানন্দ প্রভৃতির পরিচয় একা মহারাজ! সার যতীন্ত্রমোহন গ্রহণ করিবার 
চেষ্ট। করিয়াছিলেন | বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ বিশে পাগলা, বিন্কু চাড়ালনী প্রমুখ 
সাধকগণের প্রতি উপেক্ষা এবং অবহেলাই প্রদর্শন করিতেন | বাঙ্গালা এখনও তন্ত্র 
শাসিত ; এখনও বাঙ্ালা'র হিন্দুসমাজ তান্ত্রিকী দীক্ষ। গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ 
কৃষচঙ্জ ও শিরচন্ত্রেরে আমলে তন্ত্রের যে জাক ছিল; বে নহিদা' প্রকট ছিল, এখন 
আর তাহা নাই । তাই অধুনা বঙ্জদেশে তন্ত্রসাধকগণ তেমন প্রকট নহেন। বোধ 
হয়) জগদন্বার আাবার ইচ্ছা হইয়াছে--আবার এর্বধ্য-বিকাশের বাসন! হইয়াছে, ভাই 


শা, ১০০। পহযোগী সাহিত্য। ৩৬৫ 


আধার এক্ডেলন্‌ তস্থের চচ্চ1 করিতেছেন, মহানির্ধাপ তস্ত্ের এমন হ্ুন্দর একটি সংস্ক- 
রণ বাহির করিয়াছেন । এইবার বোধ হয় ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী তন্ত্রের প্রতি 
মনোনিবেশ করিবেন । - 
তন্ত্রের বিশিষ্টত। উহার সাধন-পদ্ধতিতে | উহা! উপাসনা বা! প্রার্থনা নহে; উহ! 
দেবতার নিকট রোদন, অনুতাপ, বা অস্থুশোচনা নহে | উহ্থা পুরুষ প্রকৃতির সশ্মিলন- 
সাধনা? দেহস্থ পুংত্ব ও মাতৃত্বের যোগ-সাধনা মাত্র_-সোপাধিককে নিরুপাধিক করিবার 
আরাস-মাজ । আমার দেহে .ধিনি আছেন, যাহার জন্ত আমি আছি--এই বোধ 
আমাতে নিতা বিচ্যমান ; তিনি ছুক্ধে 'নবনীতবৎ সৃষ্টির চরাচরে, স্থলে শগ্রে, জড়ে 
চিতে--সর্বহে পরিবাপ্ত। সেই স্বরাটকে বিরাটে মিশানই তন্ধের সাধনা | দেহজ শির 
উন্মেষ দ্বারা এই সাধনা! করিতে হয়; কুগুলিনীকে জাগাইয়। বট্চক্রভেদ করিতে 
পারিলেই এই সাধনার সিদ্ধ হওয়া যায়। ইহা কেবল ফিলসফি নহে, বচনের তু চূর্ণ 
করিবার চেষ্টা নহে, “হাতে হেতেরে” করিয়া কর্শিয়৷ দেখিবার বিষয় ! ত্র বলিতেছেন, সদ্‌- 
গুরুর আশ্রয় লইয়! সাধনা কর, যদি হাতে হাতে ফল না পাও, তাহা হইলে উহাকে পরি- 
হার করিতে পার | এমন ম্পর্ধার কথা পৃথিবীর আর কোনও ধর্মম-পদ্ধতিতে কেহ 
বলিতে পারে নাই | মনে হয়, মুসলমানদের সাধনা, রোমান-কাথলিক ও গ্রীকচচ্চে'র খ্রীষ্টান. 
দিগের 125060810 1১011767) বা গুপ্ত ধর্স-সাধনা ইট তন্ত্র বেদীর উপর প্রাতি- 
ষ্টিত। যেখানে সাধন আছে, সেইখানেই তন্্-পদ্ধতি আছে বলিয়া আমাদের বিখাস | 
পুর্বে একবার “সাহিতো” তন্ত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া আমি এই সিদ্ধান্তের 
ইঙ্গিত করিয়াছিলাম । লেখক আর্থার এভেলন ষে ইহার প্রতি লক্ষা করেন নাই, 
আমি এমন কখ। বলিতে পারি না । রোমান-কাথলিকদিগের সাধন-পদ্ধতির সহিত 
তন্ত্র-সাধন-পদ্ধতির সামঞ্জস্য আছে দেখিয়া তিনি বিশ্য় প্রকাশ করিয়াছেন । তস্ব 
পতগ্রলির যোগপদ্ধতিকে কতকট! আয়াসসাধা করিয়া তান্ত্রিক কর্শকাণ্ডের সহিত 
উহাকে সমস্ত্রে গ্রথিত করিয়াছেন । তাই তন্থের সাধন-পদ্ধতি ভারতের সকল 
ধর্দ-সন্প্রদায় অবলম্বন করিয়াছেন | প্রত্ততত্ববিদগণের এই অনুমান বদি ঠিক হয় যে, তন্ 
চালডিয়া' বা শীকন্ীপ হইতে এষ্ট ভারতবর্ষে আমদানী করা হইয়াছে, তাহা হইলে 
ইহাও ত অন্মান করা যাইতে পারে যে, চলডিরা ( (17511004৮) হইতে তন্ত্র ইউ- 
রোপেও রপ্তানী কর! হইয়াছিল | বৌদ্ধ ধর্দের সুরে স্তরে তণ্ন, কন্ফুন্‌ ধর্দধে তন্র- 
সাধন প্রকট, সিস্তো ধর্দ্দ তন্ত্র ধর্মের নামান্তরমাত্র । মিশর দেশে পুরাকাল হইতে 
. ষে শক্তি-আরাধন! প্রচলিত ছিল, সে শক্তি-পুজা বা তন্ত্র-সাধনা! ফিনিক ও গ্রীসে 
প্রচারিত হইল্লাছিল। ইহা বু এঁতিহাসিকই স্বীকার করেন! কাজেই অনুর্জান করিতে 
হয় যে, প্রাথমিক খু ষ্টান ধর্দেও তন্ত্ের প্রভাব অনুভূত হুইয়াছিল | 
খৃষ্টান পাত্রীদের মুখের কথ। ধরিয়া আমরা অধুনা যে উপাসনাকে প্রতিমা -পুজা 
বা 1001960:) বলিয়া থাকি, তন্ত্রে তেমন প্রতিমা-পুজ! বা পুতুল-পুজা নাই । এই 
সতা কথাটা লেখক জার্থার এতেলন শ্তাহার লিখিত উ্রুমিকায় . অনেকট। পরিক্ষার 


৩৬৬ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৪থ সংখা! ৃ 


করিয়া! দিয়াছেন । তন্ত্র বার বার বলিতেছেন যে, দেবতা হুইয়৷ দেবতার পুজা করিতে 
হয় ইঞ্টদেবতা আত্মন্বরপ ; তিনি স্বতন্ত্র নহেন; তিনি সর্ববাধার, নিরাধার। সাক্ষীডূত, 
নাউ পুরুষ ! তস্ত্রেরে আসল পুজা-_মানস পুজা; উহার মোট! পুজা যন্ত্রের পুজা । 
সেই যন্ত্র হইতেই রূপের উদ্ভব ;জপে রূপের বিকাশ, মন্ত্রশক্তি দ্বারা রূপের উন্মেষ । 
সিদ্ধ পুরুষের হৃদয়াকাশে মায়ের কোটারূপ কোটীভাবে ফুটিয়! উঠে, নিম্নাধিকারিগণ, 
গুরুর উপদেশ অনুসারে ধানগমা নানা রূপের একটা রূপ প্রকট করিয়া মহামায়ার পুজা 
করিয়া থাকে | উহা প্রতিমার পূজা নহে । প্রতিমার পুজ। হইলে উহার বিসর্জন 
' হুইভ না; উহার ঘাড়ে চাঁপিয়া মৃগ্নয়ীকে জলে ড্বাইত নাঁ। ভাবে, ধানে, জপে 
ও বট্চক্রভেদের দ্বারা আছ্য। শক্তির উদ্বোধন করিতে হয়! ইচ্ছাময়ী তিনি, কখন 
কোন সাধককে কেমনভাবে দেখ। দেন, তাহা ত বলা যায় না । জানি কেবল যে, তিনি আছেন, 
আর তাহার, নাম ও রূপ আছে । সে রূপ অপরূপ-_বাকামনের অগোচর | তাই 
বাঙ্গালী ভক্ত খেদের গান করিয়া গিয়াছেন-_ 
“রূপ সাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হ'ল । 
এবার বা আসা হয় বিফল ।" 

তন্থের আর একটা বিশিষ্টতা আছে; তাহা মন্্র-শক্তি । লেখক আর্থার এভেলন 
মহানির্ববাণ তণ্্রের ভূমিকায় মন্বশক্তির যে বাখা দিয়াছেন, তেমন বিশদ বাখা। 
আমর! কোনও বাঙ্গালী পণ্ডিতের মুখে শুনি নাই বলিলেও অতুযুক্তি হইবে না । আমরা 
জানিতাম, মন্্শক্তি উপলক্ষি করিতে হয়, উহা! বুঝাইবার বিষয় নহে । কিন্ত লেখক 
স্বীয় মনীষা-প্রভাবে, ইংরেঞ্জী ভাষায় যতটুকু সম্ভবপর, ততটুকু ব্যাখা? প্রাঞ্জল 
বচনপরম্পরায় বুঝাইয়। দিয়াছেন | তত্ব বলেন যে, দেহস্থ আত্ম! বর্ণাত্বিক!--ধ্বনিরূপা। | 
এই পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী মা, চক্রে চক্রে নান। বর্ণে বিদ্বামান | বীণার তারে আঘাত 
করিলে যেমন ধ্বনি হয়, বট্চক্রবিহারিণী বর্ণরূপিণী মায়ের বর্ণতত্ততে যথাপদ্ধতি আঘাত 
করিতে পারিলে তিনি ঝঙ্কার দিয়! জাগিয়! উঠেন । তিনি জাগিলেই সিদ্ধি করামলকবৎ 
সাধকের লভা হয়। তাই সাধকশ্রে্ঠ রামপ্রসাদ “জননী জাগৃহি” বলিয়! মাকে জাগাইয়া- 
ছিলেন । তাই ভক্ত গান করিয়।ছিলেন,__ 

“আর কত ঘুমাবি মা গে! কুলকুগুলিনী মুলাধারে |» 

পূজার বোধন আর কিছুই নহে-_মাতৃশক্তির জাগরণ, কুগুলিনীর উন্মেষগতিমাত্র | 
এই উদ্বোধন মন্ত্-শক্তি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে | মন্ত্র দেহজ বীপার বঙ্কারমাত্র । 
হর জমিলেই জগন্ময়ী জাগিয়। উঠিয়া বসেন । তিনি জাগিলে শিব-শক্তির সময়" 
সাধনে আর" বিলম্ব ঘটে নাঁ। একবার জপ করিয়। দেখ না, গুরুমুখ করিয়া যথা- 
পদ্ধতি জপ করিয়। দেখ না--তস্ত্ে যে জপের ফলস্রতি আছে, তাহা পদে পদে সতা 
বলিয়া! প্রতিপন্ন হইবে । তখন বুঝিবে, তন্ত্র বুজরুকী নহে, মিধাবচন-বিস্তাস নছে। চাই 
সদৃুরু, সিদ্ধ মন্ত্র ও সাধনা । এই ছুরধিগমা মন্ত্রতত্ব আর্থার এভেলন বুঝিতে পারিয়াছেন 
নশ্চয় বলিব, তীহীর পূর্বজন্ম।জ্জিত সংক্কারবশতং তিনি এমন অঘটন হঘটাইয়াছেন । 


লব, ১৯২৬ সহযোগী লাঁহিত্য । ৩৪৯ 


তম্থ জন্মান্তরবাদ গ্রাহা করে । কেবল যুক্তির হিসাবে গ্রান্ করে না, ভূগোলের 
মানচিত্র দেখানর মত সাধকের অনস্তু অতীত জীবন সকলকে ফুটাইয়। দেখাইয়! 
দেয় | তত্ত্বের ছুই শাখা-সমাজ-ধর্্দ এবং সাধন ধন্ন! সমাজ ধর্মের অনুশাসন জন্গু- 
সারে জাতি ও বর্শের বিচার আছে। সাধন-ধর্মে জাতিবিচার নাই, ব্রাহ্মণ শূড্র নাই; স্ত্রীপুরূষ নাই, 
কেবল সাধন ও সিদ্ধির অন্নুপাত অনুসারে উচ্চ নীচের বিচার করিতে হয় । তস্ত্রে আছে কেবল 
অধিকার-তত্ব | জন্মজন্মান্তরের সংন্কার লইয়া অধিকার নির্ণাত হইয়া থাকে ; তাই চঞ্চাল পুপ+- 
নন্দ ব্রাহ্মণ ও কৃপাসিদ্ধ সাধক সর্ববানন্দের স্কক্ষ | তাই বৈস্ত রামপ্রসাদ ' ব্রাহ্মণেরও 
নমসা | গুরুমুখ করিয়া তত্র পড়িতে হয়) তাই তন্ত্রের ভাবা অপূর্ব, উহ্থার ব্যাখা! 
সাধারণ ধাতুপ্রতায়াদির সাহাধো হয় না। তত্ব শক্তি-সাধনার পদ্ধতিমাত্র, সৃষ্ট সকল 
পদার্থ হইতে শক্তি-সংহরণের বাবস্থা উহাতে আছে । উহাতে হের ও প্রের নাই ; যাহ! 
সাধনার উপযোগী, তাহাই উহার প্রের়। এই সাধন। অধিকারি-অমুসারে নিশীত হইয়া 
থাকে | যাহার যাহাতে অধিকার, সে তাহাই অবলম্বন করিবে । শক্তি সর্ধবব্াযাপিনী, 
স্থাবর জঙ্গম, পশু পক্ষী, নর নারী- সর্ধবস্ভূতে ও সর্ধন্থে পরিবাত্া। জীবদেহ তথ। 
নরদেহে নিবন্ধ শক্তির বিকাশ দেহগত আসক্তিনিচয়ের সহায়তায় হইয়৷ থাকে ; এই আসক্তি 
অবলম্বনে সাধন-পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় | নাধন। মানেই শক্তির উন্সেষ-_উদ্বোধন--জাগরণ | 
তাই শাক্ত জগতের সকল বাপার হইতে শক্তি আাহরণ করিয়া থাকেন । তোমার 
আমার সামাজিক ভালমনের মাপকাঠী দিয় তশ্ত্রের সাধনা মাপিতে নাই । 
উহা! “তুমি বুঝ আর আমি বুঝি মন;)_আর যেন কেউ না'বুঝে।” লেখক 
আর্থার এভেলন ইহ! বেশ বুঝিয়াছেন, তথাপি তিনি আজ কালকার স্ুলবার্দী সভা 
সমাজের বুদ্ধির অনুকূল করিয়া প্রায় সকল কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ' তাহার 
এই চেষ্টা জগ্ঘ আমর! তাহার নিকট কৃতজ্ঞ । 

তন্ত্র বাহিরের 'দেবতার কল্পনা! নাই, জগতম্র্ট। পরমেশ্বর এর্গে বসিয়া বিশ্ব শাসন 
করিতেছেন, এমন কথা তস্ত্রে নাই। তন্ত্রের দৃষ্টিতে সাধকের দেহই ব্রহ্মা, সে 
দেহগত আত্ম-শক্তিই সাধকের ইষ্ট ও সাধ্য দেবতা । সাধনার সাহাধো এই আত্মশক্তির 
বিকাশ ঘটাইতে হয়-_ আত্মদর্শন করিতে হয়। যাহার আত্মদর্শন ঘটে, সেই মুক্তি লার্ত 
করে। লেখক আর্থার এভেলন তাহার রচিত তন্ত্রতত্ পুস্তকে এই নকল সিদ্ধান্তের 
আলোচন! করিয়াছেন। বহি খানি ভাল করিয়া পাঠ না করিলে মহানির্ধাণ তন্ত্রের 
অনেক কথা হ্ৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। তন্ত্র-তত্ব নূতন করিয়া আবার বাঙ্গালীকে গুনাইতে 
হইবে। আধার এভেলন মহোদয়ের অনুদিত মহানির্র্বাণ তস্ত্রের প্রচার বাড়িলে, বাঙ্গালী 
আবার শুজধু হইলে সে চেষ্টা কর! যাইতে পারে। ধ | 
' আমাদের বাঙ্গালা দেশ সারদাতিলক, শাক্তানদ্দতরঙ্গিণী, প্রাপতোবিণী, তত্রসার প্রভৃতি 
তত্গ্রন্থের দ্বার শাসিত ছিল। মহানির্ববাণতন্ত্রের প্রভাব পুর্বে এ দেশে তেমন ছিল না । এখন 
ইংরেজী শিক্প1 ও সভ্যতার ফলে বাঙ্গালীর মন ও বুদ্ধি ে আকারে .আকারিত হইয়াছে, তাহাতে 
মনে হয়; ৮৮ নিন উপাধাগী তন্ত্র রাজা স্মীমস্রোহন রার এইটুকু, 


৩৬৮ সাহিভা । ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা । 


বুবিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মহানির্ধ্বাণের আদর বাড়াইতে চেষ্টা. করিয়াছিলেন। 
আর্থার এভেলনের সম্পাদিত ইংরেজী ভীধান্তরিত মহানিব্বাপতন্ত্রধানি যদি বাঙ্গালার 
সুধীনমাজে আদর লাভ করে. তাহা হইলে ধারে ধীরে মূল সংঙ্কত, গ্রন্থের পঠন 
পাঠন পরে চলিতে পারে | এইটুকু আশ। আমর! করিতে পারি । বাস্তবিক, ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজ এখন ধর্ম-কর্ণ-শুন্ত ; জাতি-ধর্ঘ-বর্ণ-বিচার-রহিত ; এখন মহা- 
নির্বধাণ তন্ত্রই দেশের ও জাতির উপযোগী | মনে হয়, তেমনই একট। অঘটন ঘটিবে . 
বলিয়াই, আর্থার এভেলনের মত বিদ্বান, পদস্থ, রাজসন্মানে সম্মানিত, ধনী উংরেজ 
নহানিরর্ধাণ তন্ত্রের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন । তাহার তন্ত্র-তত্ব প্রকাশিত হইলে 
আমরা তখন আরও অনেক কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব। আপাতত: বাঙ্গালার বিশ্ব- 
জনসমাজকে এই অপূর্ব গহানিব্বাণতস্্ধানি পাঠ করিতে অন্গুরোধ করি । উহার মূলা 
জাট টাকা, গ্রস্থও বিশাল; কিন্তু যাহারা বিলাসে এত অপবায় করিতে পারে, তাহার! 
এমন একখানি প্রস্থ আঁট টাক খরচ করিয়া কিনিতে পারে না কি? ইচ্ছা! থাকিলে অবশ্ঠই 
গারে। এতটা অনুরোধ করিবার উদ্দেগ্য এই যে, আর্থার এভেলন একটিও মনগড়া কথ। 
- এরঁধাস্থেয়ালের বাখ্যা করেন নাই। শান্তর যুক্তি অনুসারে যাহা সংসিদ্ধাস্ত, উনি কেবল 
তাহারই অবতারণা করিয়াছেন।  উংরেজীনবীশের পক্ষে তন্ত্র বুঝিবার শত অবসর 
উপস্থিত। এই তস্ত্রেরই উপদেশ আছে ষে. যাহা কিছু পরিহার করিতে চাও, তাহার 
পূর্ণ পরিচয় লইয়! পরিহার কবিবে ; যাহা কিছু নূতন অবলম্বন করিতে চাও, তাহারও 
পূর্ণ পরিচয় গ্রহণ করিয়া তবে অবলম্বন করিবে। তন্ত্র বাঙ্গালার পুরাতন ধর্প ; উহাকে 
যদি চিরদিনের জন্বা বিসর্জন করিতে হয়, তবে উহার পরিচয় লইয়। বিসর্জন কর! কর্তবা | 
অথবা আবার যদি উহ্ীর শীতল আশ্রয়ে যাইতে হয়, তাহা হইলেও উহার পরিচয়-গ্রহণ 
আবগ্কক। বর্তমান ক্ষেত্রে এক জন পদপ্থ, হুধী, মনশ্বী ইংরেজ সে পরিচয় দিতে উদাত 
হইয্নাছেন। আমর! মুক্তকষ্ঠে বলিতে পারি যে, এই পরিচয়-প্রদান বাপারে তিনি 
তিলমাত্র ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেন নাই,-_-কল্পনা-প্রন্ণুত বাাখানের জাকে শাল্তসিদ্ধান্তের 
অপলাপ করিতে চেষ্টা করেন নাই | ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহ! আছে, তাহাই তিনি 
পাঠকগণের বুদ্ধিগোচর করিতে চেষ্ট৷ করিয়াছেন । বিদেশীয় ভক্তের এমন পুর্ার্ধা বাঙ্গালী 


কি সাদরে গ্রহণ করিবে না ? 
ঞ্রপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় | 


সিনা 


“যোগেন ! বাবা ! কিউরারনু এ হারুন ” এই বলিয়া 

বৃদ্ধা যোগেনর মত্তকে বীরে বীরে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। : 
টৈশাখ মাস। নবপত্রকিশলয়ে, নবীন শ্টামলতায় প্রর্তিদেবীর, নীলাঞ্চল 

অরুণ-অলৌকে ঝলমল করিতেছে । গল্লীপথে বটের ছায়ায় বসিয়া ুর্্ের 


'আবগ) ১৩২০। পরাজয় ॥ ৬৬৯. 


খরকর হইতে রাখালবালকেরা আত্মরক্ষা করিতেছে । কচিৎ দুই একটা 
কাক বা ফিজের চীৎকারে মধ্যান্ের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হুইতেছিল। পথের, 
ধুলা তাতিয়া আগুন হইয়াছে। তাহাতে ভ্রক্ষেপ না করিয়া বৃদ্ধা শঙ্করী 
যোগেন্দ্রের গৃহে আনিয়াছেন। সে সময়ে যোগেন্দ্র পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে 
বসিয়াছিল। বৃদ্ধা তাহাকে ধরিয়া! বসিলেন, “তোমাকে বাবা! কমলকে 
তার শ্বশ্ুরবাড়ীতে রেখ আস্তে হবে|» 

কমল বৃদ্ধার একমাত্র কন্ঠা_ পূর্ণযৌবনা। সে পিতৃগ্ৃহে অবস্থান 
করে, ইহা কোনও ক্রমেই আর -সঙ্গত বোধ হইতেছিল না; তাই বৃদ্ধ! 
যোগেন্্রকে অনুনয় করিতেছিলেন। 

যোগেন্দ্র বলিল, “মাসীমা, তুমি কেন তাহাকে আপনা হইতে পাঠা- 
ইয়া দিতেছ ?” বৃদ্ধা! যোগেন্দ্ের কথার উত্তর দিবার পূর্বে অঞ্চলে চোখের 
জল মুছিলেন। তার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “যেমন অপৃষ্ঠ 
করে এসেছি, তেষনই ভোগ ত করতে হবে বাবা ।” 

শৈশবে কমলের সহিত যোঁগেন খেল! করিয়াছে । কতদ্দিন খেলাঘরে 
তার বর সাজিয়াছে। কমলও কতদিন গুহিণীর অভিনয় করিতে গিয়া 
বহুমুল্য অলঙ্কার চাহিয়! যোগেনকে বিপন্ন করিয়া অভিমান করিতে ছাড়ে 
নাই। সেই কমলাকে আজ তার শ্বশুরালয়ে উপযাচক হইয়া রাখিয়। 
আসিবার ভার পড়িল কি না৷ যোগেনের উপর! সে অন্যমনস্ক হইয়া 
অনেকক্ষণ কত কি চিস্ত। করিল। কমলের জননী গ্রাম-সম্পর্কে যোগেন্দ্রের 
মাসী হন। যৌগেন্জ এখন বড় হইয়াছে--সংসারের ভালমন্দ অনেকটা 
বুঝিতে শিখিয়াছে। এরূপ ভাবে কমলকে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে দিয়! আসি- 
বার কোনও বিশেষ কারণ মে দেখিতে পাইল না; সে এই প্রস্তাবে 
একট। অমর্যাদীর ভাব অনুভব করিল। সে দৃঢ়ম্বরে উত্তর করিল, প্না 
মাসীমা, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমরা আপনা হ'তে কখনই 
কমলকে তার শ্বশুরবাড়ী রেখে আস্তে যাব না।” বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, 
“ন| বাবা, তুমি বুঝ না। আমি বাকী দিন কটা কাশী গিক্কা বাবা 
বিশ্বনাথের চরপসেব! করে কাটিয়ে দেব। কমলের শ্বাশুড়ী যখন 
সাহার বৌয়ের কোনও সংবাদই নিলেন না, আর কমল কিছু ছেবে- 
মানুষটি নেই, তখন তাকে ন৷! পাঠাইয়া কি করি, বল? যোগে & 
অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া! ধীরে ধীরে বলিল, “ম্লাসীমর্ঠি না, হয় তুমি আর 


ওর্ণভ সাহা । ২৪শ বর্ধ, ৪র্ঘ সংখা] । 


দিন «কতক থাকিয়া! যাও না। কমলকে ছু" মাস ছ' মাস, পরে ত 
তাহারা আপনারাই লইয়া যাইবেন 1” 

বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়। বলিলেন, “সে আশা! বৃথা; আজ 
সাত বৎসর বিবাহ হয়েছে, এর মধ্য সেই বিবাহের পর য| ছুইবার 
অভাগীর ভাগ্যে শ্বশুর-ঘর ঘটিয়াছে।” 

“তারা কমলকে নিয়ে যেতে চায় না কেন?" 

“তারা বলেন, জামাই যখন বাড়ী এসে থাকবে, তখন বউ লইয়। 
যাইবেন।” : 

“জামাই কি বাড়ী আমে না! ?” 

“কি জানি বাবা? অনেকবার চিঠি দিয়েছি, কিন্তু একখানিরও উত্তর 
পাই নাই। এক বংসর পূর্বে একবার লিখেছিল, এবার বাড়ী যাইবার 
সময় আমাদের এখান হইতে কমলকে লইয়া যাইবে । তার পর আর 
কোনও সংবাদ পাঠায় নাই ।” 

এ ১ 
বুধবার প্রাত্মকালেই' নৌক| ছাড়িয়া দিল। নৌকাখানি “দুচালা” | 
ভিতরে রহিলেন কমল, তাহার জননী শস্করী ও আর এক জন প্রতি- 
 বেশিনী । ইনি বৃদ্ধার সহিত কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। তাহাদের 
গ্রাম হইতে কমলের শ্বসুরালয় প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূর-_সমস্ত পথ নৌকায় 
যাইতে হয় । নৌক। নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে । যোগেন্দ্র নৌকার ছাঁদের উপর 
বসিয়া উষ্ার কনকরশ্মি-উদ্তাসিত নদীতীরবন্তী শ্যামল বনরাজির শোভা 
দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছে। কখনও বা তাহার মনে হইতেছে, কমলকে 
তাহার শ্বশুরগৃহে সগৌরবে প্রতিষ্টিত দেখিয়া! গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। 
কখনও ব। ভাবিতেছে, যদি তাহার। কমলকে প্রত্যাখান করেন? কমল কি 
তাহার বিধবা! দরিপ্রাী জননীর অপমান সহ করিয়া সেখানে থাঁকিতে 
চাহিবে? আবার মনে হুইতেছিল, নিজের অধিকারে কেন সে বঞ্চিত 
হুইয়! . থাকিবে? ধাহার! 'একদিন তাহাকে বরণ করিয়৷ ঘরে তুলিয়াছেন, 
তাহার আজ কোন্‌ অপরাধে তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়৷ দিবেন ? 

মধ্যাহ্থে গ্রপ্তের ঘাটে গিয়া নৌক! লাগিল। ঘাটের. উপর ছুইটি 
মন্দির। দূরে সারি সারি ছোট বড় দোঁকান। এইখানে আহারাদির . 
ব্য! হইল। অপরাহ্ধে মাঝির আবার নৌকা খুলিয়৷ দিল।, তখন 


আবণ) ১৬২০। পরাজয় । ৩৭১... 


বূমন্দ বাঁযু বহিতেছে। নদীবক্ষে অন্তমিত কৃর্ধ্ের ক্ষীণরশ্মি ,বিকমিক 
করিতেছে । মাঝির মনের স্থখে সারি-গাঁন গায়িতেছে। যোৌগেন্জ বাহিরে 
আসিয়া নৌকার ছাদের উপর উপবেশন : করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে 
বাতাস থাঁমিয়। গেল। তখন অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছিল। আকাশের পশ্চিম- 
প্রান্তে একখানি ক্ষুত্র কৃষ্ণমেঘ জমিতেছিল__ক্রমে সেখানি ধীরে ধীরে 
বিভ্বোহীর দলের মত বাড়িয়া উঠিল। অন্ধকার নিবিড় হইয়া আদিল। 
যোগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “মাঝি, এখান হইতে কাঞ্চনপুর কত দূর?” কাঞ্চন 
পুরে কমলের শ্বশুর-বাড়ী । মাঝি উত্তর করিল, “এখনও বিশ কোশ-_মোঁটে 
দশ কোশ আসিয়াছি।” 

_নিমেষের মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিল। বাতাস নে! সেখ শবে দিগন্ত 
প্রকম্পিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরন্ধ হইল। ক্রমে ঝড় আরও 
ভয়ঙ্কর মৃত্তি ধারণ করিল। সেই ঝড়ে নৌকা তীরবেগে কোথায় ছুটিয়। 
চলিল। শঙ্করী মর্শভেদিস্বরে বলিয়। উঠিলেন, ঠাকুর! আর যন্ত্রণা 
দিও না। আজ নদীর গর্ভে টানিয়া লও) সকল অপমান, কল যন্ত্র 
হইতে নিষ্কৃতি দাঁও। কমলকে বুকে করিয়! মরিতে পারিলে আজ আমার 
স্থখের সীমা থাকিবে না।” তার পর মনে হইল, “ন! তাহা! কিছুতেই 
হইতে পারে ন।। পরের বাছা যৌগেন এই নৌকায় রহিয়াছে--সে কেন 
মরিবে? আমার এমন স্থখের প্রয়োজন নাই । নারায়ণ! রক্ষ। কর |” 

নৌকা সহসা, একটি দম্কা বাতাসে জলের দিকে খুব হেলিয়া পড়িল। 
নৌকার উপর জল উঠিল। 

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে নৌক। তীরের সরিহিভ হইল। এক জন দাড় 
নৌকার দড়ী লইয়া! জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অক্পক্ষণের মধ্যেই একটি 
গাছের গোড়ায় নৌকা! বাঁধিল। দড়ি কড়কড় করিয়া উঠিল--নৌকা 
' তীরে ভিড়িল। কমলকে লইয়! শঙ্করী কিনারায় উঠিয়া একটি বৃক্ষমূলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । যোগেন্্র ধীরে ধারে আসিয়া সেখানে উপবেশন 
করিল। দিগন্তপ্রসারিত মাঠ__-নিবিড় অন্ধকার--গ্রবল বাতাস--অজশ্র 
: বুষ্টিপাত। এই দৃর্য্যোগে ঢারিটি প্রাণী নিস্তব্ধ । কাঁহারও মুখে কথ! নাই। 
--কেহ কাহাকেও ভাল করিয়! দেখিতে পাইতেছে না । বিছ্যৎম্ফুরণ কেবল 
অন্ধকার বাড়াইয়৷ দিতেছিল। কমল বলিল, “মা!” 

"কেন মা? এই যেআমি। ভয় করছে?” 


গগ২ সাহিভ্য। ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


শন” 

ধতবে কি?” 

*“তোরঙ্ট৷ নৌকায় রয়েছে ।” 
শঙ্করীর মনে হইল, খানকতক কাপড়, গোঁটাকতক পুতুল ভিন্ন এমন কিছু 
মূল্যবান ত্রব্য ত তাহাতে নাই! কমল গায়ে-হলুদের দিন শবশুরালয় 
হইতে কতগুলি পুতুল পাইয়াছিল-_-তার পর একবার জামাত! সখ করিয়া 
কল্িষ্ীত। হইতে একখানি কাপড় ডাকে পাঠাইয়াছিলেন ৷ সেইগুলি 
তোরঙ্গের ভিতর আছে। কাপড়খানি কমল বড় ঘত্ব করিয়৷ তুলিয়। 
রাখিয়াছিল। সেখানি সে পরিত না । অনেক টাঁকার জিনিস না থাকি- 
লেও তোরঙ্গের জন্য মন চঞ্চল হইয়াছিল । কমলের কথা৷ শুনিয়। যোগেন্দ্ 
তোরঙ্ষটি আনিয়া সেখানে রাখিল। কমল সানন্দে বলিয়া উঠিল, 
"তুমি নিয়ে এলে যোগেন দাদ ?” 

ঝড় বৃষ্টি থামিল। নৌক। আঁবার চলিল । পরদিন বেল! পাঁচটার 
সময় সকলে কাঞ্চনপুরে প্ছিলেন | কমলের শ্বাশুড়ী আসিয়া কমলকে সাদরে 
গৃহে লইলেন ।' কমলের জননী -সেখানে যান নাই | কমল' আপ- 
নার ঘরে স্থান পাইয়া যতটা আনন্দিত হইল, জননীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়। 
তাহার অধিক দুঃখিত হইল | যোগেন্্র সে দিন সেখানে রহিল | পর- 
“দিন প্রভাতে কমল আসিয়! যোগেন্দের সহিত দেখা করিল । যোগেন্দ্ 
বলিল, “কমল ! আমি কলিকাতায় গিয়া! তোমার স্বামীকে পাঠাইয়! 
দিব?” কমলের মুখ লজ্জায়. লাল হইয়া উঠিল। সে যেন সঙ্কোচে 
মরিয়া গেল | বিদায়ের সময় কমল ধীরে ধীরে বলিল, “যোগেন দাদ।, 
এদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজ। হয়; সে সময় কি আস্বে ?” যোগেন 
বলিল, “আস্ব |» | 
৮] 

শঙ্করী কফাঁশীবাস করিতেছেন । তিনি কাশীবাসে কমলের ভাবন৷ 
তুলিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা বিশ্বেশ্বরই বলিতে পারেন । যোগেন্জ 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে । কিন্তু সে পূর্বের ন্যায় পড়াশুনায় মন 
দিতে পাঁরিতেছে: না । কেবলই তাহার মনে হইতেছিল--কেন আমি 
কমলের ম্বামীকে পাঠাইয়া দিব বলিয়া প্রতিক্রত হইলাম ? এনপ বলি- 
বার.আমাঁর .কি অধিকার আছে ? আমি কমলের স্বামী শশান্কবাবুর. নামমাত্র 
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শুনিয়াছি, কখনও তাহাকে দেখি নাই,তবে কোন সাহমে এমন আশ্বাস দিলাম? 
কমলকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। আমি যেমন করিস্া পারি, শশাঙ্ক 
বাবুর অন্সন্ধান করিব । 

অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কমলের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিল 
না। ত্যাগ করিবার জন্য যতই সে চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই 
তাহার মন বেশী করিয়। সই দিকে ঝুকিল । এইরূপ অবস্থায় ছুই মাস 
কাটিয়া গেল । যোগেন্্র কোনও কারণে বর্তমান খাসা ত্যাগ করিয়া 
আর একটি নৃতন মেসে গিয়া উঠিল । সে সময় আধাঢ় মাস। প্রায় 
বৃষ্টি হইতেছে । শনিবার অনেকেই বাড়ী গিয়াছেন। ছুই তিন জন 
লোক বাসায় আছেন । সন্ধ্যার কিছু পূর্বে হরিহর বাবু ডাঁকিলেন, 
“ও শশাঙ্ক বাবু ! বেলা পড়ে এল, কখন থিয়েটারে যাবেন ?” 

“বড় বাদলা, কেমন করে যাই বল? ভাল কথা, তুমি যে নীহা- 
রিকা কেমন প্লে করে দেখতে যাবে বলেছিলে, চল না ?» 

“বাবা! যে বৃষ্টি!” 

“না না, আজ চল । নীহারিকার প্লে দেখলে--আর ফিরে 
আস্তে ইচ্ছা হবে ন1।” 

“তবে কাজ নেই ভাই, শেষ কি তোমার মত থিয়েটারে থেকে 
যাব, আর তার নাম ইষ্মন্ত্র হ'য়ে পড়বে 1 

শশাঙ্ক থিয়েটারী স্থুর করিয়া! বলিল, “দুর্গের ভিতরে অবস্থান করে' 
অনেকেই যুদ্ধকৌশল ও বীরত্ব দেখিয়ে ০০০০৪ করে, 
ফিরে আসাঁকেই বীরত্ব বলে ।” | 

শশাঙ্কের নাঁম শুনিয়া যোগেন্দ্ নিলি হ্যায় সেখানে আসিয়! 
উপস্থিত হইল । ধীরে ধীরে বলিল, “আপনারা কি থিয়েটারে যাবেন, 
বাসায় তা হ'লে আমি একাই থাকব ?” শশাঙ্ক খুব আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়! বলিল, পনা, না, আপনি এক! থাক্বেন কেন ? আপনিও চলুন ন 1১ 

শশাঙ্কের মুখে অভিনেত্রীর প্রশংসাবাদ শুনিয়া যোগেন্দ্র স্তভ্ভিত 
হইল । বিশ্বয়বিস্কারিতনয়নে সে শশাঙ্কবাবুকে দেখিতে লাগিল; তাঁহার 
মুখে বিন্দুমাত্র লঞ্জাগ চিহ্নও দেখিতে পাইল না। অগ্লানবদনে শশাঙ্ক পুনরায় 
বলিল, “টিকিট কিনতে হধে না, আমি আপনাকে পাঁস দিব-__কি বলেন ? 

“আজ আমার শরীর তত ভাল নাই ।” 


৩৭৪ সাহিত্য । . ২৪শ বর্ধ, ৪খ সংখা।। 


শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি বেশভূষা শেষ করিল । জুতা পরিতে পরিতে 
জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি এ বাসায় কতদিন এসেছেন ?” 

“দশ বারো দিন--আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সময় পাই না-_ 
আপনাকে প্রায় দেখতে পাওয়! যায় না” 

“সে কথা সত্য, অনেক কাজ, বাসায় ফিরতে রাত্ব হয়ে যায়|” 

"আপনি শনিবারে বাড়ী যান, বোধ হয় ?” 

“না- আমাদের বাঁড়ী অনেক দূর_-শনিবারে যাঁওয়! চলে ন। 1” 

“কোন্‌ গ্রাম ?” 

“কাঞ্চনপুর 1” 

কাঞ্চনপুর শুনিয়। যোগেন্্র চমকিয়। উঠিল । তাহাকে নীরব দেখিয়। 
শণাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি কাঞ্চনপুর চেনেন ?? 

“একবার গিয়াছিলাম 1” ূ 

“বটে, তবে ত আপনি আমাদের দেশ দেখেছেন 1” শশাঙ্ক একাকী 


থিয়েটারে চলিয়। গেল । 
* ৪ 


যোগেন্্র নিজের ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ এই হতভাগোর . কথা চিন্তা 
করিল | কমল পত্র লিখিয়। যে কেন উত্তর পায় না, তাহাও সে 
বুঝিতে পারিল । 

ইহার কিছুদিন পরে, অনেক চেষ্টার প্র একদিন স্থযোগ পাইয়া 
সে শশাঙ্কের নিকট।কমলের কথ। উত্থাপন করিল | কিন্তু প্রবল বন্তাঁর মুখে ক্ষুদ্র 
বাধের মত, তাহার কথ! কোথায় ভাসিয়া গেল | শশাঙ্ক মৃদুম 
হাসিল; তাম্ছীল্য করিয়! বলিল, “কই, আপনি থিয়েটারে যাবেন বল্লেন, 
গেলেন না ?” 

যোগেন্র কোনও উত্তর ন৷ দিয়া নিজের ঘরে গিয়া বই খুলিয়। 
বসিল'। কমলের কথ! ভাবিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় আকুল হ্ইয়া 
উঠিল-সে দোয়াত কলম লইয়। পত্র লিখিতে বসিল। আধ ঘণ্টা 
পরিশ্রম করিয়া লিখিল-_-“কমল ! কথ। রাখিতে পারিলাম ন। | ক্ষম। 
করিও । তোমার স্বামীর সন্ধান করিয়াছি 1 

যোগেন্দ্র প্রই. অসমাপ্ত পত্রথানি ডাকে পাঠাইয়। দিল। তাহার পর 
ভাবিল, এপ পত্র লেখা ভাল হইল কি? শশাঙ্কের প্রতি তাহার 
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অত্যন্ত স্বপা হইল । সেইদিন হইতে সে শশাঙ্কের হত 'বাঞ্যালাপ 
বন্ধ টার । 
রর ূ | 

তাহার পর অনেক দিন অতীত হইয়াছে । একদিন প্রভাতে যোগেন্ত্র 
একটি সংকীর্ণ গলির ভিতর দিয়া ছেলে পড়াইতে যাইতেছে । ছোট 
ছোট ছেলে মেয়েগুলি প্রতিদিনের অভ্যাসমত চাকরের কোলে' চড়িয়া, 
খাবারের দোকানের দিকে লইয়। যাইবার জন্য ঠেলিতেছে | দুই একটা 
বড় বাড়ীর ঘ্বারে কাকাতুয়। চীৎকাঁর করিতে করিতে দীড়ে ছুলিতেছে । 
দরোয়ানগুলা ছুলিতে ছুলিতে তুলমীদাপী রামায়ণ পড়িতেছে । উড়ে 
বামুনগ্ুলা গামছা! স্কদ্ধে ফেলিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মেসের 
দিকে ছুটিয়াছে । যোগেন্দ্র দেখিল, একটি বড় ঘাড়ীর ঘ্বারদেশে অনেক 
গুলি ফুটফুটে বালকবালিকা সমবেত হইয়াছে । কেহ করতালি দিতেছে, 
কেহ হাসিতেছে, -সেখানে যেন আনন্দের শ্োত বহিতেছে | সে দেখিল, 
ছুই পার্খে ছুইটি ঘটের উপর পূর্ণ শীর্ষ সিন্দুর-চচ্চিত নারিকেল ও ছুই ধারে 
দুইটি কদলীবুক্ষ সংস্থাপিত | বালকের ঠাকুরের নাম লইয়া তর্ক জুড়িয়। 
দিয়াছে । কেহ বলিতেছে, কাল ঠাকুর 'আস্বে । কেহ আপত্তি করিয়া 
বলিতেছে, না, পরশু. আপিবে । আগামী পরশ্ব যে জগগ্ধাত্রীপূজা তাহা 
যৌগেনের মনে ছিল ন! । তাহার ৫বশাখ মাসের কথু। মনে পড়িল-_ 
তখনই যোগেন্্র বাসায় ফিরিল। সে যথাসময়ে কাঞ্চনপুরে যাত্রা 
করিল । 

খুব সকালে নৌক। আসিয়া! কাঞ্চনপুরের ঘাটে পঁহুছিল | সেদিন 
জগদ্ধাত্রীপূজা । তখন উধষা। নদীর জল ছল্‌ ছল্‌ করিয়া গ্রামের 
তটে প্রতিহত হইতেছে । প্রভাতে পল্লীগ্রামধানি যেন লঞ্জীনত্র নব- 
বধূর মত অবগুষ্ঠন দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । যোগেক্জের মনে 
পড়িল সেই দিনের কথা_কি ভপ্নানক উদ্বেগ ও আকুলতা লইয়া 
কাঞ্চনপুরে কমলকে রাখিতে আসিয়াছিল । আজ সে ব্যাকুলতা নাই; 
কিন্তু আজ অন্ত চিন্তায় তাহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে । 

যোগেন্ত্র মাঝির পাওনা চুকাইয়া দিয়া হ্র্য-বিষাদ-জড়িত হৃদয়ে 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল । 

যোগেশ্স প্রাণে দীড়াইয্া দেবীকে প্রণায় করিল । কমলের 

সা ১৩. 


৬ সাহিস্ক্য | ২৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, কমল তাহাকে বপিবার স্জন্য আসন পাতিয়া 
দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “দেরী দেখিয়া মনে হুইল, বুঝি ভুলিয়। গিয়াছ 1” 
তি 

এই সময়ে একটি অপূর্ব ঘটন। ঘটিয়াছিল । একদিন থিয়েটারের ফেরত 
শশান্ক নীহারিকার বাড়ীতে গিয়া অত্যন্ত স্থরা পান করিল । পরদিন 
নীহারিকার 'নেকলেসটি খুঁজিয়া পাওয়া! গেল না । নীহারিক। অস্নান- 
বদনে শশাঙ্ককে বলিল--কি দেখছ ? মরণ আর কি? ভাল চাও ত 
হার ফেরত দাও | 

“আমি কি তোমার হার নিয়েছি, এ কথ। তুমি মনে ভাবতে পার ?” 

"তুমি নিতে পার, আর আমি ভাব্তে পারি না? ভাবলেই বুঝি 

যত দোষ? 

“তবে আমি চোর ?” 

নীহারিকা বলিল "আমি ত আর চোঁর বলিনি, তুমি নিজেই গায়ে 
পড়ে নে কথা বল্ছ। হার নিয়েছ, ফিরিয়ে দাঁও 1 

“বেশ, আমায় ছুর্দিন সময় দা৭-_আমি তোমার নেকলেস দিয়ে যাব ” 
শশাঙ্ক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়! নীহারিকার গৃহ ত্যাগ করিল | দুঃখে, ক্ষোভে, 
ক্রোধে তখন তাহার হৃদয় জলিয়! যাইতেছিল | 

জগন্ধাত্রীপৃজার ছুটতে প্রায় মকলেই বাড়ী গিয়াছেন । বাসায় কেহই 
ছিল না । শশান্ক আসিয়া শয্যা পাতিয়! শুইয়া! পড়িল । আজিকাঁর ঘটনা 
তাহার হৃদয়ে নির্দয় ভাবে আঘাঁত করিল । মরুভূমে মরীচিকার অনুসরণ করিয়া 
'অবদন্নদেহে সে যেন তণ্ঠ বালুকায় বসিয়৷ পড়িল। সে “যোগেন্দ্রবাবু 1” 
বলিয়া! দুইবার চীৎকার করিয়া ডাকিল । কোনও উত্তর পাইল ন!। উঠিয়া 
বারান্দায় আসিয়া! দেখিল, যোগেন্দ্রের গৃহদ্ধার রুদ্ধ । আপনাঁর ঘরে ফিরিয়া 
আসিয়। শয্যার উপর বসিয়৷ পড়িল | চিন্ত। আর তাহার ভাল লাগিল না। 
অন্যমনস্ক হুইয়! হইয়! বাক্স খুলিয়া কমলের লেখা পত্রগুলি বাহির করিয়া 
পড়িতে লাগিল। এখন বুঝিতে পারিল, সেগুলির ভিতর কি সরলত৷ 
_-কি দীনত1-.কি প্রাণম্পর্শী নিবেদেন। এই সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া 
হাকিল--“বাবু ! "চিঠি নিয়ে যান।” শশান্কের প্রাণ অকম্মাৎ চমকিয়া উঠিল। 
আজ কি কমলের চিঠির প্রত্যাশা করা করা যায় না? অনমনম্কভাবে সে 
নীচে নায়িয়া গেল। . পত্রখানি তুলিয়া লইল। লেখাটি দেখিয়! সে বিশ্মিত 


লিজ 1 *গরাজয় । | ৮ ভ৭৭ 


হইল। চিঠির উপর যোগেনবাবুর নাম | শিরোনামে ঠিক কমলের হাতের 
অক্ষর ফুঠিয়! উঠিয়াছে। তবে যোগেনবাবুর স্ত্রী কমলের মত. লেখেন! : 
স্ত্রী হইলেই বুঝি কমলের মত হইতে হয়। কমল যেমন মিনতি করিয়া 
পত্র লেখে, ইনিও বোধ হয় তেমনই করিয়া লিখিয়াছেন । একটু সহা্গি- 
ভূতির জন্ত-_-একটি করুণ আহ্বানের নিমিত্ত তখন তাহার মন ব্যাকুল. হুই- 
গাছে । একবার চিঠিখাঁনি খুলিয়া! দেখি, তারপর যেমন পত্র তেমনই করিয়া 
রাখিব। না, না, পরের চিঠি কোনও মতেই খোল! উচিত নয়; .কিস্ত আমি 
ত ডুবিতে বসিয়াছি--আমীর আর উচিত অনুচিত কি? আমি পায়ে ধরিয়া 
যোগেন্দ্র বাবুর নিকট এই নীচ প্রবৃত্তির নিমিত ক্ষম! প্রার্থনা করিব। এ . 
চিঠি ন! পড়িলে আমি মরিয়া যাইব । : 

পত্র পড়িয়া শশাঙ্ক ভুস্তিত হইয়া গেল। নরেন 

“তোমার পত্র অনেক দিন পাইয়াছি। আমাকে পত্র দিবার প্রয়োজন 
ছিল না। স্বামী দেবত।--তিনি যেদিন ভাল বুঝিবেন, নিই রর আমিলের। 
আমার জন্য তুমি কষ্ট করিও না ।- কমলা । কাঞ্চনপুর 1৮ 

পত্রখানি বুকে করিয়া শশাঙ্ক শধ্যায় শুইয়া পড়িল। বিশ্বসংসারের সকল 
সৌন্দর্য্যের, সকল মধুরতায়, সকল কমনীয়তায় বিভূষিতা। হইয়া, পদদলিতা, 
অপমানিতা, উপেক্ষিত কমল তাহার নয়নপটে ফুঠিয়া উঠিল। এত রূপ, 
এত মধুরতা, এমন বিনয্ননত্রমৃত্তি শশাঙ্ক আর কখনও দেখে নাই।. 
একবার, ছুইবার করিয়া সে বহুবার কমলের পত্রথানি পড়িল, নানা- 
রূপ চিস্তায় সে কেমন হইয়া গেল | কমল যোগেন্দ্রকে লিখিয়াছে, 
"স্বামী দেবতা, যখন ইচ্ছা হইবে আসিবেন।” আর আমি অসম্পূর্ণ জীবন 
লইয়া মাতার স্সেহে--স্ত্রীর প্রণয়ে বঞ্চিত! শশাঙ্ক ধীরে ধীরে বাহিরের 
বারান্দায় আসিম্া দীড়াইল। একদৃষ্টে আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া 
রহিল। সেভাবিল, কমলের নিকট গিয়া শাস্তি না লইলে তাহার পাপের 
প্রাযশ্চিত হইবে না। ০৮০০৮ 


ভিত জারা কা কতদিন পরে 
সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছে--কত অখ্যাতি, কত দুর্নাম মগ্তকে লইয়া 
সেই নির্জন পল্লীপথে চিরপরিচিত গৃহে অপরিচিতের মত .সে আবার 
ফিরিতেছে। 


৩৭৮ " ' . সাহিত্য” ২৪শ ব্য, ৪র্ঘ সখা]। 


তখন গোধূলির সন্ধ্যা মেঘহীন আকাশের প্রান্ত হইতে ধীরে ধীরে 
ধরায় অবতীর্ণ হইতেছিল। গ্রামের বালকবালিকাগণ পুজাবাড়ীর দিকে 
চলিয়াছে। ধৃপধূনার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত | কমল আরতির নৈবেষ্ত 
সাজাইতেছে। শশানঙ্ক চোরের মত গৃছে প্রবেশ করিল। সমবেত গ্রতি- 
বেশিমগ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাহাকে চিনিতে পািল; কিন্তু কেহ কিছু 
বৰিল না । আরতির বাজনা! যেমন বাজিতেছিল; তেমনই বাজিতে লাগিল ৷ 

আরতি শেষ হইল | বাজনা থামিল । একে একে সকলে ভক্তিভরে 
দেবীকে প্রণাম করিল | শশাহ্কের ম। দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়। দেখিলেন, 
তাহার . হারানিধি ঘরে ফিরিয়াছে । বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি' আসিয়া পুত্রের 
হাত ধরিলেন, তিনি কীদিয়া উঠিলেন । শশাঙ্ক জননীর পদধুলি গ্রহণ 
করিল । উপেক্ষিত কমল তাহাকে প্রণাম করিল । শশান্ক লজ্জায় 
কমলের দিকে চাহিতে পারিল না । 

দালানের অপর প্রান্তে স্তম্ভের ঈষৎ অন্তরালে দীড়াইয়। যোগেন্দ্র মন্ত্র 
মুগ্ধের ্তায় এই ম্লিনউৎসব দেখিতেছিল। সে এতদিন যাহাদের জন্য 
দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে, আজ সেই কমল তাহার স্বামীর সহিত 
মিলিত হইতেছে দেখিয়া ঘযোগেন্রের মনে অনির্বচনীয় .ভাঁবের 
উদ্নয় হইল। আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত সকল অসম্ভব নিমেষের 
মধ্যে সম্ভব হইল; কিন্ত এত আনন্দেও যেন কি অভাব তাহাকে অভিভূত 
করিল+ আজ যখন দেখিল, আর তাহার সহান্চভূতির প্রয়োজন নাই, 
তখন ধীরে ধীরে একট! গভীর বিষাদের ছায়। তাহার অস্তঃকরণ "আচ্ছন্ন 
করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে আর দ্রাড়াইতে পারিল না। 
যোগেন্্র নিঃশবে দালান হইতে নামিয়া! আসিল, এবং ধীরে ধীরে রজনীর 
অন্ধকারে অস্তহিত হইল । শ্রীব্রজেজ্্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

অম-সংশোধন । . 
গত আষাঢ় মাসের “সাহিতো” ২২৩ পৃষ্ঠায় “দ্বিজূ” নামক কবিতার চতুর্থ পংক্তির পর 
আশৈশব মাতৃভক্ত, কিশোর বয়সে 
এই পংক্তিটি অমক্রমে মুদ্রিত হয় নাই। ২৬ পংক্তির ঠর 
: শৈশবের সুদর্শন ভ্রাতা দ্বিজ বর * 
্ যোঁবনে বান্ধব .রাপে চিত্ত আলো। কর! 

এই ই পংক্তি ছাপা! হয় নাই।' পাঠকধর্গ এই টা মীর্জাদ! করিবেন ।--. মাহিত্য-সম্পাদক | 


সাহিত্য-রিজ্গাপনী: ১৭ 
“বর্ষা এলায়ে_ দেছে মেধময়ী, বেণী” 


কবির এ বানী সত্যই কল্পুদ, নহে-_বাস্ধব জগতেও বেদী খেনীয় অভাব 
মাই_ বাহানা নিতা বেনী বিন্তাসে আমাদের . 
নুডত্ভাভশ ট্ততন 

বাযবভার কর্ষেন তাহাদের কেশবাশি সত্যই যেখের মত কালো, রেশমের 
মত উজ্জ্বল ও স্ভ প্রপ্ক,টিত বকুল্বাসে বাসিত হয়। এই তৈল ব্যঘহারে 
স্থুকেশিনীর কেশ সৌনারধ্য শত গুণে বন্ধিত হয়, অয় কেলীর ননক্ষোত দুর 
হয়। বীছারা সাহিত্যচর্চা বা অন্ত কোনরূপ চিন্তায় মন্ধিফ বায় কয়েন 
তাঙাদের এই তৈল প্রত্যহ ব্যবহার কর। উচিত ? কারণ ইহ ব্যবহাযে বস্তি 
শীতল থাকে । নিত্য ব্যবহারের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত কেশ €তল, কারণ 
অসীম গুণসম্পন্ন হইলেও যূল্যে সর্ব্বাপেক্ষ। সুলভ । ইহা একাধারে বিলাস 
ও ওঁধধ। বূল্য বড় শিশি ৮* আন! ডাকে ১/* ডজন ৮২ ভাকে ১০৪০, 


সহর ও মফঃস্বলেক মনোছারী দোকান মাত্রেই পাওয়। বায় । 





গীতাবলী সম্বলিত নূতন সচিজ্ কবিরাজ 
সূচীপত্র বিনামূল্যে সর্ব | হীরাখালচন্দ্র পেন, এল্‌, এম্‌, এস । 
প্রেরিত হয়। ২১৬ মং কর্ণওয়ালিস হ্রীট, কলিকাতা! । 


এপ পপ পাপ পাল পা পপ পপ সপো পাশ পিপাসা পি ০০৯০াস্ি+প-২- -- প শপ পিসি পা পাপা অতি আজিজ 


বিগ্ভাসাগর-জননী 


ভগবতী দেবী। 


(দ্বিতীয় সংস্করণ ) প্রকাশিত হুইয়্াছে। 
জীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত। 
পুস্তকে হিন্দুরমনীর জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হই্বাছে। 
-হাফটোন চিঞ্পসংবলিত । উৎকৃষ্ট বাধান। মূল্য &* 7 ডাঃ মাঃ /১০। 
পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত । 


| ০০০ দার্শনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধাম্প শ্রীযুক্ত হীরেজনাথ 
যঙ্হোদয় লিখিক়্াছেন £--“পুজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বন রী দেবীর জসথিজ জিত ানগালীর লকমখে উপস্থিত করিয়া আপনি 
ধন্ত হইয়াছেন। টানিরানি ভরসা িজাগিরারাসিরার রা 
চিভাকর্ষক।” 
সংস্কত কলেজের, নুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাম্পর নহাষছোপাধ্যার ভুক্ত 
সতীশ্চজ বিদ্যাতূষণ, মহোদর লিখিক়াছেন £_-ঠ্ধাহার! বিদ্যাসাগর মহা 
শন্কের চরিতীযৃত পান করিতেটাহেম, তীহারা তাহার মাতার জীবনচরিত 
পার আশাকরি, এই প্র সর্ধূরে সমাদর ও প্রচারলাত করিবে। 
দি সেপ্টাল লাইবারী--১+।১ কর্ণওয়াঁলিস স্ত্রী, কলিকাতা । 





৩ 


১৮ সাহিত্য-হিজ্ঞাপর্নী ৷ 


স্বকবি উযুক্ত' দেধকুষার যারটৌধুরী:এষীত শ্রস্থাবলী 
১। অরুণ (আট আমা)” 
পাঠ করিয়া. সত্যই. শাস্তি লাত করিলাম ।-_বন্ুষতী । মুগনাির 
যত সৌরতসম্পৎণাপী |_প্রতিবাগী : 


4৯ 01১1)8,06 06809--1- 81101. 
&. 0971)178 £01009--৮ 0-1800481 


| ২। প্রভাত (বার আন) 
' স্থল ' অবিনগ্ধর নীলকান্তষণির মত এ কাব্যথানি জাপনাক্ত নান বঙ্গ - 


সাহিত্যে চিরপ্মরণীর রাখিবধে ।- নবী নচঙ্রা । 
' খুবই ভাল লাগিয়াছে .-_ ছিজেজ্লাল। 


অতি নুন্দর ।__ গুরুদাস বন্দ্যোপাধায়। 
৩। মাধুরী (আট আন! ). 


ডা০:1091:9 0০ 87010 10 91909 ৪. 816 1001 011217760 
৬101) 10.-035722195. 

[00761001)0615 1111117118৬ 217 101 391058195 110570110,-- 
1706৭11)21, 


সব্বাঙনুন্দর হইয়াছে । সব্ধত্রই নৃতনত্ব আাছে। আপনি এই বয়সেই 

খন শ্রেণীর করি ।- দেষেশ্রনাধ সেন। 
৪। ব্যাধি ও প্রতিকার ( আট আন। ) 

পরবর্তী যুগে তৃমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আহি দীন এট 
তবিষ্যত্বাণী কৰিলাষ - ছিজেজলাল। 

এই গ্রন্থপাঠে সকল শ্রেণীর লোকই উপকৃত হইবেন ।-_বিজয়চন্র। 

মুদ্ধ হইয়াছি। - জখ্খিনীকুষার । 

প্রন্বকার মিপুণভাবে ও সরল ভাবায় তারতবর্ধের বর্তমান অবস্থার বিচার 
করিয়া প্রাজ্তা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রতি আবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিয়। পাঠকগণণ্ এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অন্থরোধ করি ।-_ রখীজ্রনাথ / 


৫। দেবদূত ( আট আন! ) 


. একাধারে গল্প ও কাবা প্রকাশিত 
ভীঞকষদাস তট্টোপাব্যায় । ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, দন ূ 


বিজ্কাপনদাতার্িগকে চিঠি লিখিবার সব সাউথ কালে: 
অন্বগৃহীত -হইৰ 








সাহিত্য-বিজাগনা।. , ১৯ 


| শরীরমাস্ং খলুধর্্মসীধনমূ। 


চিন্তা, কারা) অঙস্গালন, সমস্তই . মনিকে. উপর নির্ভর করে। 
বিশুদ্ধ রক্তই সন্বিষ্ের সফল শক্তির সূল। অবসাদ, 'ুচ্ছণ, হ্র্বালতা, অব- 
সগতা, গান হূর্বালতা,এবং সাধারণ রুণ্াবস্থা থাকিলে, জীবনীশক্তির হূর্বালতা 
উপস্থিত হয়, তাহাতে রক্তের মোষ জন্মে, সায় ক্ষয়গ্রাণ্ড হয়, জন্পকালের 
বধ্যে মস্তিফও আক্রান্ত হইয়া থাকে । সবল হইতে হইলে, নুস্থ্গেহে 'সঘল 
স্বতিশক্তিতে আনন্েয় সঙ্গে কার্ধ্য পরিচালনা করিতে হইলে, বিশুদ্ধ রড 
সঞ্চর কর! আবন্তক | তাহার গুধান ওষধ এ, মৈত্রের শুরাসম্পর্কশুম্য। 


বার্ন বুজায়ুন 
লু 


ইছাতে শ্বাঙাবিক সরল প্রক্রিয়ায় রক্ত বিশুদ্ধ হয়, শরীয় সবল হয়, 
যন প্রকূল হয়” অজপ্রতাঙ্গে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। ইহাতে সুস্থ ও সবল 
হইবার আনন্দ লাভ কর! বায়,_ইহাতে বুবকের ন্ডায় উৎসাহ ও কাধ্যদক্গত। 
লাভ কর! যায়, ইহাতে জীবন আনন্দময় হয়, কার্ষ্ সফণত| লাভ কর 
যায়। এই সকল উপকার লাভ করিবার প্রধান উন্নধ-_.. 
টি সুরাসম্পর্বশূল্য 
সারত্থত রসায়ন । 
বূল্যা্গির বিবরণ ।-_ 
প্রতি শাশ.১।* যা 
ডজন ১২২ টাকা । 
। প্রাণ্ডি-স্থান?_ 
_. জ্লাঙ্গাল কারমেসী। 

ঘোড়ামারা--রাজপাহী। 


বিজ্ঞাপনদাভাদিগকে ডিঠি লিখিবার সধয় 'সাহিত উদ্নেখ করিলে 
 অসগৃহীত হইব |. 





সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী | 
লাহিত্য-সেবীর প্রধান হ্বহৎ . 


কৃম্তনবৃষাতৈল 


আমাদের নহানুগন্থধি মন্তিষ্-দ্িচকর কুস্তলরধ্য তৈল জআনুচর্বাদীয় 
উপাদানে প্রস্তত। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গে যখন কোনও কেশ তৈলই 


ছিল না; তখন আমাদের “কুস্তলবধ্য” ছিল । এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বত্ত্রর কাল, 
আবাদের মহান্ুগন্ধি আহুর্কেদীয় তল, “কুস্তলবৃস্ত” দসাধারণেক  শন্ধ 
ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়। আসিয়াছে । ব্রন্জানন্দ কেশব সেন; মহর্ষি মেবে্জনাথ 
ঠাকুর, ফ্লাট রবীজনাখ, জজ তর উন দীজ ভয় আাগুতোধ, 
নাটট্রাা্য” পিরিশচজ, রহ রহস্ত-মাট্যকাব” অনতলাল-_ স$লেই আমাদের এই 
কুষ্তল-বৃষ্যের অধান্থিত প্রশংল! করিয়াছেন। আপনি বন্দি সাহিত্যসেবী 


হন -_তাহা। হইলে নিত্য শর্মিকালে ইহা ব্যবহার করুন। ইহা ব্যবহারে 
মাথা ঠা থাকে; মন্তি্ষ সবল হয়, ধাজ্রে নুনিত্র। হয়। 

সূলা-_প্রতিশিশি এক ঢাকা । মায় ডাকব্যয় ঠ/* টাকা । তিন 
শিশি ২।* ডজন »২ টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্। 


মহাদৌর্বল্যের অব্যর্থ প্রতিকারক 





আমাদের “অশ্বগন্ধ রসায়ন" ইহা] খবি প্রণীত রহৌধধ।-_ সর্ববিধ 
দৌর্বাল্যে-_ শারীরিক ও মানসিক শক্তিহ্ীনতার ইহ! মন্ত্রোবধির মত কার্ধ্য 
কগে। ইহ! সেবনে গাডুর শত়ি ব্বদ্ধি হয়, এমেধাবৃদ্ধি হয়, অঙ্গিব্বদ্ধি হয়, আমু 
বৃদ্ধি হয়- দেহ সম্পূর্ণূপে বলিষ্ঠ ধাকার সংক্রামক রোগে আক্রধণ করিতে 
পারে না। মূল্য প্রতিশিশি ১৪০ টাকা) মায় ভাকমাগুল ১৮৩ টাক।। 

'ধবিকপ কবিরাজ বিনোদলাল সেনের 
আদি-আমুর্ধ্বেদ ওষধালয় 
১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাত।। 
ঝ্বস্থাপক কবিয়াজ-_শ্ীপুলিনকফ, সেন্‌, কৃবিতুবণ।, 
বিজাপনদাতাদিগকে চিঠি স্িখিবার সমর « সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইব। 


এ 


সাহিত্যবিজাপনী। ২১ 


মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসমিতি-গ্রস্থ(বলী। 


( এজেন্টস্‌,--চকজবর্তী চ্যাটার্জি এও কোধ। ১৫ কলেজ স্ষোক্নার, কলিকাতা! ( 


১। অছসন্ধান (প্ররন্ধ-গুচ্ছ)__বিধুশেখব হরিদাস; রাখাকুমু,যা ধেশচজ, 
রূহ্দদাখ প্রস্থৃতির রচনা! হইতে লঙ্ষলিত। সৃল্য ১২ টাক1| ২। প্রীহ্বরেজ- 
বাথ ঘোষ-_ইতিহাস-শিক্ষাপ্রণালী, প্রাথমিক বিভালমের জন্ঙ ।. বৃল/%*। 

৩। প্রীরাজেত্জনারারণ চৌধুত্রী,_€ ক) মালদহ ..জেলার, জালা 
বিবরণ। মুল্য %*। ( খ) বস্ত-পরিচয় ও ইন্জিয- পরীক্ষা । ,. 

৪। শ্রহরিদাস পালিত-. (ক) মালদহের গম্ভীরা_-বাঙ্গালার. ধর্শা ও 
সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যায় । মূল্য ২২ টাকা। (খ) মালদহ 
রাধেশচন্্র । বৃল্য.। (গ) মালদহ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, ( ঘ) বাঙ্গা" 
লার প্রাচীন পুঁথির বিবরণ। 

৫ | ৬রাধেশচজ্জ শেঠ বি এল্‌- (ক) এঁতিহাসিক প্রবন্ধ। . 

(খ) মালদহ-রত্মালা:( প্রাচীন গৌড় ও পৌওু,দেশের প্রসিদ্ধ নূপতি, 
সাধু, ধর্মপ্রচারক, বণিক্‌ প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ )। (গ) সেকগুভোদয়া 
পাঙ্য়ার বড় দরগায় প্রাণ্ড শাহ জালালুদ্দিন তাত্রেজির জীবন বভাত্বমুল 
সংস্কত গ্রন্থ, হলায়ুধ মিশ্র গ্রণীত। 

৬ । শ্রীবিপিনবিহ্থারী ঘোব, বি এল্‌__মালদহে এঁতিহাসিক অন্থ্সন্ধান- 
কার্ষ্যর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 

৭। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ভূতপূর্ব্ব 'জান্ছবী' ও “যমুনা” সম্পাদক-_ 


'কান্তকবি ঘ্বজনীকান্ত ( যন্ত্রস্থ )। 


৮1” প্রীভীষচক্জ চট্টোপাধ্যার বিভাভূষণ বি এ, বি এস সি, অধ্যাপক, 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্ষ্রিটি'উট _- (ক) 11)5 12001191010 130121)% ০£ 
1018--২২ টাকা । (*খ)) দবর্থকর (ি(ন্‌-বিত্য | 

৯। গ্রবিধুশেখর শান্ত্রী-_(ক) সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষ প্রণীত সংস্কত 


গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ( খ ) মিলিন্দপঞ.হ-_দ্বিতীয় ভাগ, (গ) ভিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ 


১০। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ-- (ক) ট সংস্থান (খ) ভারতের 
বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ। 


ত্যুক্ত প সরকার প্রবীত বিষধ প্রবন্ধ 


" শ্লাঞ্রওত্যা 
& শ্রীযুক্ত অক্ষরচজ সরকার “সাধনা? সম্বন্ধে বলেন-__“এমন গুরুত্তর বিধরে, 
এমন স্বজনের 'প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এমন আড়মরশূন্ত, অলঙ্কারশূ্ত, নিরেট 
ভাষান, এড কথার 'আলোচন।,--বোধ হয় বাজলায় আর নাই। “বাহ বস্তর 


সহিত মানক-প্রস্কতির সন্ঘন্ধ-বিচারে' নাই-”'অনুশীলনতত্বে নাই--“তকিযোগে' 


নাই--বোথ করি জার কোথাও নাই ।” 


বিজ্ঞাগনদ্বাভীদিগকে চিঠি পিখিবার সময়ে 'সাছিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
 অনুগৃষাীত হুইব। + ও: 


২২ লাঁহত্য-বিজ্ঞাপনা। 


যুক্ত স্থবোধতজ্ মকুমদ্ার বি এ, প্রনীত পাঁচটি ধর্ধামূলক গল্পের সমষ্ি। 
খধিকল্প কাউন্ট টলট্রয়ের অস্থলরণে লিখিত। শ্রীধুক্ত দ্িজে্ানাথ ঠাকুর; 
যুক্ত রবী নাথ ঠাকুর প্রভৃতি নুধীবৃন্দ এবং ব্গবামী, ছিতবাদী, বেলী, 
জুলভসমাচার়, প্রানী প্রভৃতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত । পিছ পুঞ্রকে, 
ভাই ভাই ও ভগিনীকে, স্বাশী স্ত্রীকে, মাতা! পুন্রকে উপহার দিবার এমন 
অসাশ্প্রঙ্গায়িক পুস্তক বাগলায় নূতন । কবিবর রবীল্তরনাথের কথায়, *ইহার 
.,নির্খাল শিখা বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের অন্তঃগুরে পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবে” 
উৎকষ্ট বাধাই। মূল্য দশ আন]। 


আহছোম-নতী 


জীধুক্ত প্রিযকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। তুইখানি সুন্দর হাফটোন চিত্র 
সম্বলিত। "হোম রাজবধূ জরমতী কুঁ়রীর অপূর্ব পাতিব্রত্য ধর্মরক্ষার্থ 
_জীবনদানের অলৌকিক কাহিনী। প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্ত পাঠ্য । শ্রীযুক্ত 
সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, নাইট, এম্‌-এ, ভি-এল্‌। মহাশয় বলেন-- 
«আহোম-সতীর ভাষ। অলঙ্কত' অথচ সরল, ভাবগুলি প্রাঞ্জল 
অথচ গভীর 1৮ বহুকুতবিদ্ত ব্যভিগণ কৃ স্ুপ্রশংসিত। উপহার 
দিধার উৎরুষ্ট গ্রন্থ । 'জমকালো রেশমের কাপড়ে বাধাই, সোণার জলে নাম 
লেখা। মুল্য অত্যন্ত সুলভ, আট আন মাত্র। গ্রন্থকার প্রণীত 
“গিরি কাহিনী” (শিলং ও তক্নিক্টবর্তী স্থানের বিররণ ) সিক্কের কাপড়ে 


'বাধ1 ৪০ ঠাকুর সর্কানন্দ 


সরযুক্ত নিশিকান্ত চক্রবর্তী, বি-এ প্রণীত। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্বানন্দের 
মনোহারিপী . গীবনকাহিনী। শিশুগণের সুখবোধ্য সরল, প্রাঞ্জল ভাষার 
উপন্াসের নায় মধুর তাবে জীবনবৃত্ত বর্ণিত । ইহ! স্ত্রী পুরুষ, বুবক যুবতী, 
বাণক বালিকা, সকলেরই সথখপাঠা ও প্রীতিপ্রদ। চিআবিচিত্র নান! রঙ্গে 
সুরঞ্জিত ছবি পহ হুন্দর এন্টিক কাগজে মু্রিত। মূল্য ছয় আন!। 

আমরা শিলুপাঠ্য, আপা উপৃহার়োপযোগী নাটক, গল্প, উপভাস, 
ইতিহাস কাব্য ও কিতা, সাহিত্য, জীবনী, ভ্রহ্ণ-কাহিনী, ধর্ণগ্রহথ প্রভৃতি 
না বাজলা পুস্তক মফঃস্বলে বধোচিত কমিশনে বথাসময়ে সরবরাহ করি। 


শীব্রজেজমোর্ন ছু) . 
& ডেট লাইজ্রেরী---*৭, কলেজ ভ্রীউ, কলিকাতা । 


7555 


. বিজঞাপনধাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সমর “সাহিত্যের উল্লেখ কিল 


 অঙ্থগৃর্ীত হইব । 


সপ ৯ পপ 








সাহত্য-বিজ্ঞাপনা ৷. ২৩ 


7 ৫ ৪ 


রায় বাহাছুর কালীগ্রসন্ন ঘোষ, বশতাসাগর, সি, জাই, ই, প্রণীত |! এই 
নূতন গরশথ ধঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিগাছে। মানুষ মরিয়া কোখায় 
বাকী, কি অবস্থায় কালবাপন করে, এবং কিরূপেই বা পরিশামে মুক্তির পথ 
প্রার্থ হইয়! থাকে, ছায়াদর্শনে এ প্রশ্গের প্রত্যক্ষ প্রমাণযুস্ত নীদাংস! জাছে:। 
পোকান্তরিত ব্যক্তির পুনরায় ছারাবৃর্ধিতে দর্শন-দান বিষয়ে অনেকগুলি 
সুন্মর কাহিনী আছে, প্রত্যেকচিই সজীব সত্য--ম্বানব-বুদ্ধির অগম্য এবং 
বিশ্বরাবহ। ভবল ক্রাউন ৩৬০ পৃষ্ঠ1। মূল্য ১০। 
.. গ্রন্থকার-প্রণীত প্রভাত-চিন্ত। * নিভৃত-চিন্ত। ১২ নিশাখ-চিস্তা ১০ 
গ্রযোদ-লহুরী ১-২ ভ্রান্তি-বিনোদ ১- ভক্তির জয় ১।০ জানকীর অঙ্থি- 
পন্ধীক্ষা ৪ ম] না মথাশক্ি ॥%০ | 


নিত্যানন্দ-চরিত 


: প্রযুক্ত বজেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিভভাবিনোদ প্রণীত । বঙ্গের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপন্র-সম্পাদদকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংলিত। বহু দিন 
বাবৎ বঙ্গীর পাঠকগণ ষে অভাব বোধ করিয়া! আসিতেছিলেন, আজ তাহ 
দুর হুইল । নিত্যানন্দ প্রভুর বিশুদ্ধ 'জীবমচরিত সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নূতন কলে- 
বরে এই প্রপ্নম প্রকাশিত হইল । উহা প্রেমের পবিত্র প্রশ্রবণ, ভক্তির বিমল 
উৎস, জ্ঞানের অক্ষয় ভাগার। বলা বাহুলা, এ প্রকার বিশ্বপ্রেষের করুণ 
যু্তি এ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থে চিত্রিত হয় নাই। আকার ডবল ক্রাউন ১৫৯ 
পৃষ্ঠা । ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট । উত্তম কাপড়ে সোনার জলে বাধা, 
মুল্য এক টাকা। 


1 হিমীলয়-ভ্রমণ 


পরিভ্রাজক শুগুদ্ধানম্দ ব্রক্ষচারী প্রপীত। “ইহাতে বিবিধ তীর্থের 
অধিষ্ঠান-স্থান হিমালয়ের কথ! এবং, তীর্থবাত্রীর পর্যটকের ও জ্ঞানপিপাস্ুর 
জ্ঞাতব) সমস্ত তথ্য সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । যাহার হিমুর প্রধান 
তীর্ঘ বদরামারায়ণ, কেনার, গঙ্গোত্তরী ও ষযুনোত্তরী দর্শনে গমন করিবেন, 
এই পুপ্তকখানি তাহাদের জতি উৎকষ্ট পথপ্রদর্শক । বৃল্য এক টাকা।. 


শীত্রজেজমোহন ১ 
 ইউভেন্টস্‌ লাইব্রেরী--৯৭। কঁলেজ স্্রীট, কলিকাতা। 


বিজ্ঞাপনধাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সবর “নাহিত্যে'র উল্লেখ কৰিলে 
অন্ভুসৃহীত, হৃতূব্‌ রর 


২৪ সাহিত্য-বিজাপনী । 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিরর, বি-এ প্রণীত 


উচ্ছাস 


উচ্ছাসের পরিচয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ কর৷ অসম্ভব | ধিনি একবার পড়ি়া- 
ছেন, তিনিই এ কথ! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। উচ্ছবাসের তুলনা! “উচ্ছ্বাস? 
বঙ্গসাহিত্যে এরপ পুস্তক আর নাই! শোকতাপদগ্ধ, হৃদয়কে শান্তি দিক্ধে 
এরূপ গ্রন্থ জার নাই। অত্যুৎকষ্ট ছাপা। ও বীধা, মুল্য ৪০ । 


প্রতাপ সিংহ 

মহারাণার একথানি সুন্দর হাফটোন চিত্রসংবলিত ৷ ছাপ ও কাগজ 
সুদ । এ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে সম্স্তই উপস্তাস, ইতিহাস নহে। গ্রতাপসিংহের বিশুদ্ধ জীবনচযিত 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহার ভাষ! সতেজ ও প্রাঞ্জল, বর্ণনা সর্বত্রই 
হৃদ্বয়গ্রাহিণী। লিপিচাতুধ্যে ইতিহাসও কিরূপে উপন্তাসের মত সরস হইতে 
পারে, এই পুস্তকে তাহা! দেখিতে পাইবেন। : প্রতাপ সিংহ বীরচুড়্ামণি ! 
কিন্ত বীরত্ব অপেক্ষাও তাহার চরিত্রের গৌরবই অধিক । পড়িবার ও 
পড়াইবাব, উপহার ও পুরস্কার দিবার এমন উপযুক্ত পুস্তক হুল্পভ। ভবল 
ক্রাউন ছর ফর্সা । মুল্য ।%/* ছয় আন । 


. ধন্মপদ - 
গ্রাসিদ্ধ বৌদ্ধ ধক্মপদের বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল পঞ্ডানুবাদ। কাগজ; ছাপা, 
বাধাই তি উৎকুষ্ট মুল্য :%* ছয় আন]। 


সংস্কৃত নাটকীয় কথা 
শ্রীবৃক্ত পঞ্চানন ম্বোবাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। সংস্কতানভিজ 
পাঠকের জন্ত প্রাঞ্জল ভাবায় সংস্কত নাটকলমৃছের ভাষানুবাজ । শুনার 
গল্পাকারে খণ্ডে খণ্ডে গ্রকাশিত হইতেছে । ছাপা, কাগজ ও বাধাই 
উৎকষ্ট। মূল্য ॥* আন]। 


মেমৃমেরিজম-শিক্ষ। 


প্রসিদ্ধ মেস্মেরাইজার ভা'কার কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য, এক ওটি,এস্,প্রশীত । 
শিক্ষার্থাদ্দিগের বিশেষ উপযোগী । মেস্ষেরিজষ্‌ দ্বার। রোগ-চিকিৎস! 
এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল উৎপন্ন করিবার বিষয় অতি বিশদরূগে বর্ণিত 


হইয়াছে । ক টাক 
০০ শ্তীব্রেন্রমোহন দত, 
ই ভেপ্টস্‌ লাইক্রেরী।--৬৭, কলেজ গ্রীট, কলিকাত।। 


বিজ্ঞাপনদ্গাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিতে)'র উল্লেখ কদ্ধিলে 
_ অন্ুগৃহীত হইব । 


» ওসি জি, ১৮৫ 


সাহিত্য-বিজাপনী। . ২৫ 
ছেলেমেয়েদের নূতন সচি্ মাসিক প্জ 


শ্রীযুক্ত উপেকজ্জকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ সম্পাদিত। 


এমন্দেশের? 


বৈশাখ সংখ্য। প্রকাশিত হইয়াছে। 


এই সংখ্যায় সুন্দর কবিতা, পৌরাণিক আধ্যাক্িকা, উচ্চকথা, গান, 
কথাবার্থা, খেলার কথা, ধাধশ, হেঁয়ালি প্রভৃতি বিষয়, এবং “সদ্দেশের” জন্ত 
বিশেষ তাবে অক্কিত সুন্দর রঙিন ছবি ও অনেকগুলি সুন্দর হছাফটোন ছাব 
আছে। 

ছেলেমেয়েদের হাতে একবার “সন্দেশ” দিয়! দেখুন, তাহার! আমোছের 


সঙ্গে শিক্ষাও পাইবে। 


অগ্রিম বাধিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥* টাক]। 
ভিঃ পিঃ তে ১৮ আন! । 


টাক! কড়ি, চিঠি পঞ্র, গ্রবন্ধাদি, নিয়লিখিত ঠিকানার পাঠাইবেন 


ম্যানেজার, “সন্দেশ” কাধ্যালয় 
২২নং সুকিক়! স্রীট, কলিকাত।। 


বিজাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিতে)'র উল্লেখ কৰিলে 
অক্কগুহীত হইব । 


হ৬ সাহ্ত্যি-বিজ্ঞাপনা। 


কৌটা কালি ও জলছৰি। 


র ছিতবাছ। বলেন+__”সকল প্রকার বিলাতী কালি অপেক্গ৷ কোন অংশেই 
পকৃষ্ট নছে।” 

দেশপুজ্য সুরেজ বাবু “বেঙ্গলী-পন্জিকায়” লিখিয়াছেন,_ -[1)65০ 17713 
০010209815 9৮০019919 108 50115 ০0 09 0996 1000 01917 
10727097109 71196 19 01801312115 01১52.” 


ঝুর্যাক বড় বড়ীর গ্রোস (১৪৪চী) ৮৩০ কোটার গ্রোস ১৪%* এক 
টাক! দশ আনা । এই বড়ী বা কৌঁটাতে বাজারের ₹১* মুল্যের কোটার 
দ্বিগুণ কালি হয়। ছোট বড়ীর গ্রোসঃ৮* দশ আনা। ছোট বড়ীতে 
বাজারের ২১০ মুল্যের কৌটার সমপরিমাণ কালি হয়। বাজারের কালি 
অপেক্ষা আমাদের কালির 55720) অনেক বেঙী কাঁজেই জামাদের কালির 
জল্প-গুঁড়াতেই অধিক কালি হয়। নানাবিধ জলছবির ডজন মাগুল সহ ।%০, 
নিশ্চয় উঠিবে। বেশী লইলে পাইকারা দর স্বতন্ত্র । 

( বিনামুল্যে )-ছলের ছাত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন দোয়াতে বাজারের ₹ * 
মূলোর কৌটার অর্ধেক এবং আমাদের বড় বড়ীর বা কৌটার জর্দেক গুলিয়া 
৫1৭ দিন পর লিখিয়া৷ দেখিলে বুঝিবেন জামাদ্দের বড়ীতে বাজারের কৌটার 
সমান কালি কগিলে চতুণ্ডপ উজ্দ্বল দেখায় । এমন কি বাজারের কোট 
অপেক্ষা তিগুণ কালি করিলেও অধিক উজ্জ্বল দেখায়। 
চক্রবস্ী, তারক ঢাটা্ির লেন, শোভাবাজার, কলিকাতা । 


.. ইউ, সি চং 
তৃতীর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ! 


লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত 


ও কীঞ্ন | 


পরিবন্ধিত ও আমূল পরিশোধিত । 
সাহিত্য-সম্পার্দক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সুরেশচজা সম'জপতি মহাশয় 
লিখিত ভূমিক1 ও কবির প্রতিমৃর্ধিহিত 
- অতি সুন্দর মুদ্রণ মূল্য ৮* আনা। 


শীগুরদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২১১ নং কর্ণগয়ালিস্‌ স্রীট; কলিকাতা । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৭ 
যুক্ত দীনেন্দরকুমার রা সম্পাদিত 
রহস্যলহরী উপন্াসমালার 
প্রথম উপন্যাস 


বিধির বিধান। 
বালক বালিক। হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্ধ্যস্ত 
সকলেরই আনন্দদায়ক ॥ 


ইহ! বিংশ শতাব্দীর আরব্য উপন্যাস ; 
সেইরূপ অতি বিচিত্র, রহুস্থপুর্ণ, 
স্থখপাঠ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক । 


অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। 
ছাপা, কাগজ, বাধাই অতি স্থন্দর, 
মূল্য সুলভের চুড়ান্ত ! 
রাজসংক্করণ কেবল নয় আনায়। ডাকমাশুল ম্বতন্ত্র। 
কেবল নিন্গ ঠিকানায় পাওয়। যায় । 
ম্যানেজার-_রহস্ত-লহুরী, 
মেহেরপুর, নদশয়া | 


বিজ্ঞাপনদ্বাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময সাহিত্যের উল্লেপ কাবুলে 
'* অনুগৃহীত হইব। 


২৮  সাহিতা-বিজ্ঞাগনী 
নৃতন ৰ্‌ই 
শ্রীউপেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 


ছোট রামায়ণ 


( শিশুদ্িগের জন্য সরল পন্যে লিখিত ) 
বহুসংখ্যক চিত্রে সুশোভিত, তন্মধ্যে 
অনেক গুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। 
মূল্য আট আনা-_-ভিঃ পিতে দশ আনা । 


শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 
টুনটুনির বই 
১৬৭ পৃষ্ঠা গল্প, ৭* খানা ছবি। 
চমৎকার রঙিন মলাট। 
মূল্য আট আনা, ভিঃ পিঃতে দশ আন! । 
“গ্রন্থকার গল্পগুলি এমন সরল, সহজ ও সরস করিয়া লিখিয়াছেন যে, 
বালকের তে! থাই নাই, অতি বড় বৃদ্ধও ইহ! পড়িয়া! মহানন্দানুতয় করিতে 


পারিবেন। লিপি-মাধুর্ষ্যে এ গ্রন্থ সাহিত্যের একট সম্পদ । ছাপা, বাঁধা ও 
ছবিগুলি বেধ সুন্দর ।”--বঙ্গবাসী। 


প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিন্ঘলিখিত ঠিকানায় প্রাপ্তব্য £--- 


ইউ, রায় এণ্ড সন্স, 
২২ নং স্থকিয়া স্ত্রী, কলিকাতা । 
বিজ্ঞাপনদাতার্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যো'র উল্লেখ করিলে 
. অন্থগৃহীত হইব। * 








ম্যালেরিয়া ও সর্বববিধ ভ্বরের জজ ফী 
যূল্য--বড় বোতল ১।৭ প্যাফিং ডাকমাগুল ১২। 
» ছোট বোতল ৮* ঁ ৯ &* জানা 
এডওয়াড'স্‌ টনিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 


এডওয়ার্ডস লিভার এগ স্পীন অয়েপ্টমেপ্ট। 
প্রাতে বৈকালে মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। 
মূল্য প্রতি কৌট11%* ছয় আনা । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে । 





অজীর্নতা, অগ্রিমান্দ্য ও স্বায়বিক দৌর্বল্যের মহৌষধ । 
সাধারণ দৌর্ধল্য, রক্তহীনত!, শ্বতিশক্তির হাস, মন্তক-ঘূর্ণন, অমনো- 
যোগিত৷, অতিরিক্ত পরিশ্রম, কিংব। ছুশ্চিন্তাজনিত মানসিক বিকার প্রভৃতি 
সকল প্রকার দৌর্বল্যে ইহা আশুফলপ্রদ। 
অজীর্ণতা, পেটফাপা।, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি পাকস্থলীর বিকারে ইহ। অদ্ধিতীক্ক। 
পুরাতন রোগ হইতে আরোগ্য লাত করিয়! লী সবল এবং কার্য্যক্ষম 
হইতে হইলে ইহার তুল্য তেজস্কর টনিক বাজারে পাইবেন ন!। 
বুল্/"--১৫* প্রতি শিশি। * 
সোল এজেণ্টস্”_বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং । 
কেমিষস্‌ এও দ্রপিষ্টস্‌।-_-৭ ও ১ নং বনফিজ্ডস্‌ লেন,--কলিফাতা ৷ 
বিজ্ঞাপনদাতাদ্দিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে”র উল্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হইব। মি 


, ৩৩ সাহিত্য-বিজ্ঞাপন। 


 শিবাজি ও মারাট্রা জাতি । 


শ্রীশরৎকুমার থায় প্রনীত। মুলা আট আনা স্বলে ছয় আনা । কোলিল 
কবি রখীন্ত্রবাবু এই পুস্তকের ভূষিক। লিখিয়। দিয়াছেন । ইতিহাসপ্রিয় পাঠক 
মাত্রেই ইহ! পাঠে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন! উত্তম কাগজে 


২ সিরাজুদ্দৌল 1 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের প্রণীত । যুলা (কাপড়ে বাধাই ) ছুই টাকা। 
বাঙ্গল৷ ভাবায় অক্ষয় বাবুর মত লেখক অতি অল্পই আছেন। এন 
সুন্দর ভাষাত অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ সংবলিত ইতিহাস প্রায় দেখ! বায় না। 
সিরাজুদ্দৌলা যে নরপিশাচ ছিলেন না__মানুষ ছিলেন--অন্ধকুপ-হত্যা ষে 
কল্পনাপ্রন্থত অলীক বর্ণনা, অক্ষয় বাবুর সর্বপ্রথমে এ&ঁতিহাসিক প্রমাণের 
দ্বার) তাহ! সপ্রমাণ করিয়াছেন। 
প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সরোজ নাথ ঘোষ প্রণীত। 


“সম্তকের মল্য” 
বঙ্গের বহু লব্বপ্রতিষ্ঠ সংবাদ পত্রের দ্বারা বহুল প্রশংসিত। যে !ঠতন 
ভাবের বন্তায় বাঙ্গাল! প্লাবিত হইতেছে, সেই ভার-প্রবাহের তরঙ্গ গল্পে স্থির 
মুদ্তি রারণ করিয়াছে । স্নেহ ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসার বিচিত্র লীল!, 
আত্মোৎসর্গের অপুর্ব চিত্র গ্রঃস্থ নিপুণভাবে, উজ্দ্ব্গ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। 
“ধসুমতী বলেন ' সরোজবাবু সর্বত্র স্বভাবের অনুবর্তা, তিনি সাহিত্যের 


তগপোবনের সাধক।” ূ 
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]121215 1509110 018 10181) 9961 39085196. 
উৎকুষ্ট কাগজে উত্তম ছাপা, সুন্দর বাধাই । মুল্য পাঁচ সিক! মাঝ 


উনিশ খানি উপাদেয় গ্রন্থ । 


(১) মহাবীর চরিত-_-১৮৫ পৃষ্ঠা, দেড় টাক স্থলে চারি আন! । 

২) বেণীসংহার ১৫৭৯ পৃষ্ঠ1, এক টাক। ছয় আনা স্থলে চাবি আন।। 
প্রবোধ চন্জোদ্বয়-_-১১৭ পৃষ্ঠ, এক টাকা স্থলে তিন জান]। 
মালাধিকাগ্রিমিতর _-৯৫ পৃষ্ঠা বার আনা স্কুলে দশ পয়স|। 
রত্বাবলী--৯৫ পৃষ্ঠা বার আন স্থলে দশ পয়স]। 

৬) বিক্রমোর্বণী-_৮৪ পৃষ্ঠা, বার আনাস্থলে দশ পয়স!। 
চগুকৌশিক-_-৮৮ পৃষ্ঠা, বার আনলে দশ পয়স1। 


শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্বাধিকারী ও কাধ্যাধ্যক্ষ । 
৭০নং কলুটোলা! গ্রীট, কলিকাতা । 


সাহিত্া-বিজ্ঞাপনী ৷ ৩১ 

(৮) নাগানন্দ--৮৭ পৃষ্ঠা, বার আন! স্থলে দশ পয়স!। 

(৯) প্রিরদর্শিকা__৫৪ পৃষ্ঠা, আট আন! স্থলে ছুই আন।। 

(১০) কর্ুরষঞ্জরী -৬৫ পৃষ্ঠা, আট আনা স্থলে ছই আনা। 

(১১) বিস্বশালতজিক! নাটক-_৭2 পৃষ্ঠাঃ আট আন! স্থলে ছুই আন! 

(১৩) ধনঞ্জর বিজয়--২৬ পৃষ্ঠাঃ চারি জানা স্থলে এক আন 

(১৩) রজতগিব্রি-_-৫২ পৃষ্ঠা, ছয় আন। গুলে ই আন 

(১৪) ন্বপ্রঘয়ী নাটক _:১৮৯ পৃষ্ঠ, দেড় টাকা স্থলে চারি আন! । 

(১) প্রবন্ধষ্গ্জরী -৪৮৬ পৃষ্ঠা, দেড় টাকা স্থলে চারি আন । 

(১৬) তারতবর্ষে-_৬৫পৃষ্ঠা, আট আন। স্থলে ছুই আন 

(১৭) এপিক্টেটসের উপদেশ-৮* পৃষ্ঠা, আট আন। স্থলে ছুই আন । 

(১৮) দায়ে পড়ে দ্বারগ্রহ-_৬৯ পৃষ্ঠা, আট আনা স্থলে ছুই আন! । 

(১৯) জুলীয়াস সীজর- (বাধাই) ১৩৬ পৃষ্ঠ।,এক টাকা স্থলে চারি আন]। 

উনিশ খানি পুস্তকের মোট পৃষ্ঠ! ২১৬৯, সুলভ মূল্য তিন টাক আড়াই 
আন] উক্ত টনিশ খানি পুস্তক একত্র লইলে তিনি টাকা মাড়াই জান! স্থলে 
তিন টাকায় পাইবেন। 


ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষ। | 


প্ীরবীজ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। . মুল্য চারি আনা। দেশের স্ুকুমারমতি 
বালক বালিকার যাহাতে সহজে বিদ্যার্জন করিতে পারে, রবি বাবু ইদানীং 
সেই বিষয়ে মনোবোগী হুইগ্াছেন। বালকদিগের জন্ত ধার প্রাণ কাদে-_- 
দেশের ভবিধ্যৎ আশা ভরসাস্থল বালকদিগের শিক্ষা সৌকব্যার্থ বিনি আক্রান্ত 
পরিশ্রম করেন. তাহার জন্ম সার্থক। তাহার প্রণীত পুস্তক যে সর্বাঙগনুন্দর 
হখবে, তাহ। বলাই বাছল্য। 


পৌরাণিক কথা । 


পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এন এ, বি, এল, প্রণীত। মুপ্য দে$ টাকা স্থণে 
দশ আন! মাত্র। ভাগবত পুরাণ অবণদ্বনে পৌরাণিক কথ লিখিত হুইল। 
ইহাতে পুরাণের কাল নির্ণয়, পুরাণের বিষয়; স্ষ্টির উপক্রম, গুলের বিচার, 
কারণ সৃষ্টি ও গ্রচম পুরুষ, শ্রীকফের জনম, ব্ৃন্দাবন-তব্ব রাসপঞ্চাধ্যার়, বর্তমান 
কলিধুগ গ্রস্ভৃতি গুরুতর বিষয় প্রাঞ্জল ভাবায় নুন্দর যুক্ত সহকারে আলোচিত 
হইয়াছে। আমর সাহস পূর্বক বলিতে পার, এরূপ সারগর্ভ উপাদেয় 
্রনথরত্ব সাহিত্যভাগ্ারে বিরল। ধিনি হিন্দুশান্ত্রে অনতিজ্ঞ, ছিন্দুশান্ত্রের গুড়- 
তত্ব অনবগত, তিনি এই পুস্তক পাঠে সনাতন ধর্মের ভি তৃম্বরূপ পুরাণগুলির 
গু রহন্ত জানিতে পারিবেন। জনসাধারণের সুবিধার ণিনিঘ্ত আমর] ইছার 


বুল্য হাস করিলাম । নন 
জ্রমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যার । সত্বাধিকারী ও কার্ধ্যাধ্যক্ষ 
৭০নং কলুটোল৷ দ্রীট, কলিকাতা 


৩২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
শ্রীযুক্ত বিজয়চক্ত্র মজুমদার প্রণীত 
১। তপশ্যার ফল (নুতন গ্রন্থ) ॥০ 


“অসাধারণ শক্তিশালী লেখক বিজয় বাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত । 
কি ভাষার পারিপাটো, কি রচনার নিপুণতায়। কি ভাবের সামঞ্জন্ে, কি 
বর্ণনার সরলতায় বিজয় বাবুর অমর লেখনীতে যেন ইন্রজাল ক্রীড়া! করে। 
কবির সুক্ষত্বট্টি চিক্সিত চরিত্র সকলের প্রাণের অন্তরালে বাইয়া ঘটনার 
আবর্তমনে আলো ও ছায়ার ভ্ডায় পরিবর্তিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভাব ও চিস্তাতরজ 
গুলি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে ।” ( “নব্যভারত”) 

২। কথানিবন্ধ (গল্পের বই ) ২ 

পর ক গ গগ্ভ কথা বা গল্পগুলির মধ্যে প্রথম ছয়টি প্রাচীন ভারত 
সন্বন্ধীয় এবং শেধ ছুইটি বর্তষান বাঙ্গালী সমাজ বিষয়ক । সমুদয় গল্পগুলিই 
অধিকন্ত প্রাচীন তারত বিষয়ক গক্পগুলিতে তৎসময়ের সাষাজ্িক 
বিশেষত্ব । গগ্ভ গল্পগুলিও মনোহর । ইংরাজী আইভিল (1001] ) জাতীয়। 
**.**ল্সুন্দা' বৌদ্ধযুগের গল্প ; পবিত্র, নিঃস্বার্থ, নিরাশ! প্রেমের সুন্দর চিত্র । 
মেলা ও সোহেলা” একটি হৃদয়বিদারক কুলিকাহিনী ইত্যাদ্দি। ( *প্রবাসী”) 

৩। পঞ্চকমাল৷ (কবিত। ) ১-২ 

শ্রীবুক্ত জ্যোতিরিজ্জনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন_-“আপনার কণবতার বিচিত্র 
লীলামন্বী নৃত্য-গতি, সরস নবীনত। ও ললিত মধুর নুপুরবন্কার সহজেই মনকে 
আকর্ষণ করে । আপনার একদিকে প্রত্ব-তত্ব-চিন্তা, আর একদিকে কবিত! 
--এই ছুই সপত্বী বেশ ত নির্বিবাদে আপনার সহিত ঘর করিতেছে 1” 

«এই দেবোপম কবির হদয়খানি যদ্ধি...ম্বদেশী কাগজে ফুটিয়া বাছির 
হইত, তষে কত সুখের হইত !...বিজয়চন্দ্র কোন্‌ শ্রেণীর কবি, তাহা বিচারের 
এখনও সমর উপস্থিত হয় নাই। তক্তিরস, তাহার প্রেমরস বুঝির়া সকলের 
সকল ক্ূলকে ঢাকিয়। ফেপিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখনী ফুল চন্দনে ভূবিত 
হুউক।” ( “নব্যভারত” ) 

৪ ফুলশর (কবিতা) ১২ ৫। যজ্জভস্ম (কবিত1) ১২২ 
৬। কালিদাস (নৃতন গ্রন্থ) ।%০ ৭। থেরীগাথা (নৃতন গ্রন্থ) ১২ 
(মুল পালি, বাঙ্গাল! টিক! ও পগ্যান্ুবাদ ) | 
৮। উদ্দানম্‌ (নূতন গ্রন্থ ) %০ 
(মূল পালি, বাঙ্গাল! চীক। ও পঞ্ভানুবা্ ) 
৯। সচ্চিদানন্দ গ্রস্থাবলী (কবিতা ) ॥০ 
১০ & সোনাপুর (ইংরাজী ইতিবাস ) ১-৬ 
১১। শীতগোবিন্দ ( শীঘ্র প্রকাশিত হইবে ) &* 


শরীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২৯১ কর্ণওর়ালিস স্রীট, কলিকাত|। 


সাহিত্া-বিজাপনী । ৩৩ 
বররুচি কৃত ্‌ 
প্রাকৃত প্রকাশ। 
গিরীশ বেদাস্ততীর্ঘথ কৃত-_-ভাষাবৃততি সমেত। 


তাষাবৃত্তিতে বাঙ্গাল! ভাষায় সুত্রুলিন অর্থ অত বিশদভাবে বিশ্বৃত 
হইয়াছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদের বৃতি বিবিধ প্রাকৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রণীত 
হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদের ভাষহ কৃত বৃতি ছিল ন' জুতরাং এই ভাবাবত্ির 
্বারা একটি অভাব দূর হইয়াছে। পরিশিষ্ট ভাগ সম্পূর্ণ নূতন, তাহাতেও 
জাতব্য অনেক বিষয় আছে, ইছার ভূমিক! বিশেষ গবেষণাপুর্ণ। বাঙ্গালা 
ভাষার উৎস স্বরূপ প্রা্কত ভাষার অনুশীলন করিতে হইলে এই পুস্তকের 
অধ)য়ন আবশ্তক। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিভাতৃষণ, বিধুভূষণ গোস্বামী 
এম্‌, এ, পদ্মনাথ ভট্টাচার্ধায এম্‌, এ, রাগ শরচ্চন্দ্র দাল বাহাছুর এম্‌, এ, 
প্রভৃতি কর্তৃক একবাকো প্রশংদিত। এই পুস্তক সম্বন্ধে জর্জ প্রযার্‌ সন্‌ 
যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইংরাক্রী হইতে তাহার ভাবার্থ প্রদশিত হইল। 
ইং ৪৩:১৯,৩। 
প্রিয় মহাশয়! গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেরিত আপনার পত্র ও 
“প্রাকৃত প্রকাশ" পুস্তকথানি প্রাপ্ত হইয়! ধন্থবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এট 
প্রকার প্রগোন্গনীয় পুস্তকথানিকে জাপনি বাঙ্গালী ছাআরনের হস্তে দিতে 
পারিয়াছেন দেখিয়। অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি' বাঙ্গাল! ভাবার ইতিহাস 
সম্বন্ধে কিছুই জানি ন! ইহা আর বাঙ্গালী ছাত্রের বলিবার উপায় থাকিল 
না। আপনার পুস্তকের “পরিশিষ্ট” অংশ আষার নিকট সম্পূর্ণ নৃতন বলি 
প্রতিভাত হইল । নুত্রগুলি কোথায় পাইয়াছেন, জানিলে সন্তুষ্ট হইব। 


*« জন্গগত 
জর্জ এ, প্রিয়ার সন্। 


__ বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার লমন়্ “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হুইব। এ 


১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
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ব্রহ্মবিদ্য। 


[ বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ ] 
( বশীয় তত্বনিস্ত। সমিতি হইতে প্রকাশিত । 
রায় পৃর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহু বাহাদুর এম, এ, বি, এল। 


সম্পাঙ্গক 
শ্ীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত বেদান্তরত্ব এম, এ, বি, এল। 


 উদ্দেস্ট--আর্যযশান্তের খনিতে অনেক অযুল্য জ্ঞানরর নিহিত রহিয়াছে 

অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী তাহার সংবাদ রাখেন না। সেইজন্ত তিনি নিজ 
ধর্মের প্রতি আস্থাহীন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে এ সকল তত্ব যাহাতে 
পরিস্ফুট হয় এবং যাহাতে শিক্ষিত ব্যকিগণ ধর্মের প্রকৃত মর্ম অবগত হইয়া 
সমাজকে কল]াণের পথে চালিত করিতে পারেন, তাহারই সহায়তার জন্ত এই 
পর্রিক। প্রচারিত হইতেছে। 

আকার-_রক্েল ৮ পেজী, সাত ফর্দা। 

সৃলা--সহর ও মফংন্বল সর্বত্র ভাকমাগুলসমেত বাধিক দুই টাক! মাত্র 


জীবাণীনাথ নন্দী, কাধ্যাধ্যক্ষ 


৪1৩ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত1। 


সাহিত্য বিজাপনী। ৩৫ 


গণ্পলহরী ৷ 


নৃতন ধরণের সচিত্র মাসিক পত্রিকা ৷ 
৬ কেবল গয্প, কেবগ ছাবি। 
্ সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু। 
১৩১৯ সালের শ্রাবণ মান হইতে বাহির ₹ইতেছে। প্রত্যেক মাসে 
৪ ৫চী ছোট গল্প ও একটী ক্রমশঃ প্রকান্ত সুর উপন্তাস থাকে । প্রত্যেক 
মাসে ৪1৫ খান। সুন্দর নয়নরঞ্জন ছ;ব ও একখানা তিন রংএ ছাপ1 ছবি 
থাকে দশ মাসে ৪৩টী গল্প ও ৫৪ খান! ছবি বাহির হইয়াছে। 
বঙ্গের খ্যাতনাম। উপক্টাস লেখকগণ ইহাতে নিয়মিত লিখিয়। থাফেন। 
মুল্য ডাকমাগুল সমেত ২॥* আড়াই টাক]! 
নমুন1 সংখ্যা মাণুল মেত ।/* পাঁচ আন] । 
ম্যানেজার- -গল্প-লহরী 
২৯নং হুর্গাচরণ মিত্রের স্রট-_কলিকাত|। 


শিশু । 
ছেলেদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা । 


১৩,৯ সালে বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইচঠেছে। 
১৩২* সালের বৈশাখ মান হইতে ২য় বসব আরম্ভ হইয়ছে। প্রত্যেক 
মাসের ১ল৷ তারিখে বাহির হয়। : 
শিশুর পাতায় পাতায় রং বেরংএর ছবি। মজাদার ও উপদেশপুর্ণ 
গল্পে শিশু অদ্বিতীয় । ছেলেদের আনন্দদায়ক এপ মাসিক পত্রিক! আরু 
একথানিও নাই। মুল্য ডাকমাগুল সমেত :১৩/* আনা মাত্র। 


শ্রীবরদাকান্ত মঞ্জুমুদার-- 
৬৫নং বেচু চাটাজির স্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনধাতাদ্িগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ুগৃহীত হইব। নু ঢা 


ঙ 


৬৬ সাহিঠা-বিজ্ঞাপনী 
অল্গপমূলে পুরাতন সাহিত্য !: 


আর «কমাস পর্ব্যস্ত 


১৩১৮ ও ১৩১১ সাপের প্রত্যেন বৎসরের সম্পূর্ণ সাচ্ছিতা 


১২ ছুই টাক] দাত্র মূলো পাইবেন। 
শ্রাণণ ম।সের সংক্রান্তি পধ্যন্ত 
আরও শ্রবিধা - আর সলভ ! 


শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির মধ্যে ধাহারা যুগ্য পাঠাবেন, তীহার্দিগকে 
ডাকমাশুণ শ্বন্ত্র দিতে হবে না? তাহারা ২২ টাকা পাঠাইলে* এক 
বংসরেরু পম্পূর্ণ পিতা 'পাইবেন। ছুই বংসরের যুলা চারি টাকা। 
সহনআ্বাধক পাতা ও নানাবণে ।চঞ্জত অসংথা ১৪ সশগালত এই দুহ বৎসবের 
মা5ত্য আত জন্পসংখ্য+ই আছে । সত্বরুক্রয় করুণ কন্ত 

মৃগ্য আশ্রিম পাঠাহঙে তহবে। [ভিঃ,প, ভাকে পাঠাইতে পারব ন। 
নাকা পাঠাবার সময় স্বতঙ্ধ পোষ্টুকার্ডে নাম, পাম ও ঠিকান। স্পই কধিষা 


'ঞা|থ/ণণ | 


ম্যানেজার মাহিতা | 
২।১৭ং রামপণ মিক্সের লেন, শ্যামপুকুয়, 


কলিকাত:। 


ংজ্ঞাপনদাতাদ্িগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্গহীত হইব। 
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ক্রমশঃ সহজ শোধের বন্দোবস্ত আছে-- 


গামোফোনের ও সর্বপ্রকার খেলার সরঞজাস, 
ফুটবল, টেনিস, ব্যাভমিষ্উন, ইত্যাদির 
সচিত্র ক্যাটলগের জন্ক পত্র লিখুন । 
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৫ কোথায়? 


কোন বমনী ন| ইচ্ছা! করেন, তাহার কেশ-দাম সুদীর্ঘ, সুন্দর ও 
গুকোষল হয়? দ্বাতাবিক সৌন্দরধ্যান্থরাগ বশতঃ কেশের বু লইতে হইলে 
কেশতৈল নির্বাচন সম্বন্ধে একটু বিবেচন! আবগঁক। যে কেশতৈল সম্পূর্ণ 
নির্শল নহে, যাহ! ব্যবহারে কেশে ও দন্তকে আটা হয়, এরূপ কেশতৈল 
অব্যবহার্ধ্য। দেশের শিক্ষিত নরমারীগণ অনা কোন কেশতৈলের পরিবর্থে 
কুস্তলীন পছন্দ করেন- তাহার কারণ কুবনীন সম্পূর্ণ নির্দল | কুত্তদীদের 
কেশপৌধক, সৌন্র্ঘ্যবর্ঈক ও শীতলতা! ও ও গন্ধমাধুধ্য সর্ধজনবিদিত। 
উৎপবে ও আনন্দে কুন্তদীন সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার । 
কবাসিত--১২ পর্প্ষ-১/* ভুইগধ-২ গোলাপ গন্--২২ 

ডায়োজেই গন্ধ 
এইচ বঙ্গ, পারফিউমার, 
টিসীভিন্িন ছেলধোৌস বৃউন, বৌবাঙগার, কজিকাড়া। নি 
০১০০২ 


মিনাানে। কেন স শিত্য-ব্যবহাধ্্য ? 


কেশরঞজন কুগন্ধে বিশ্ব- 
জয়ী। পঁচিশ বৎসর পূর্বে 
কেশরঞ্জীনের উপাদানে যে 
সবদেবছুলতভ'উ্রবোর সম”: 
বেশ ছিল, আও সেই 
সবই আছে। বরঞ্চ জার 
ছুই চারিটি নুতন উপাদান 
সংযোজিত হইয়াছে। দিন 
দিন কেশরঞনের গুণবন্ধি, 
যশোবৃদ্ধি ও আদরবৃদ্ধি 
হইতেছে। 
কেশরঞ্জন ভারতের গৃহে 
গুহে। নিজের শক্তি 
২১ এ বলে মহাপবীন্ষাঁয় বিজয়ী 
রং টি ২ হইয়া কেশরঞ্জন ভারতের 
ই প৬১১, গুতে গৃহে বিরাজমান 

কেন বলুন দোখ ?--গুণের জন্য-সকেবল ঘোষণার জন্ত নহে। 

কেশরঞ্জনের £তিদন্্ী নাই। কেন না, অনেকে অন্গুকরণের চেষ্টা 
করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই । “কেশরগ্ন* সুগন্ধে অনন্ধু- 
করণীয়-_গুণে অতুলনীয়। মন্তিফ-রোগের আশুপ্রতীকারে মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন। 

এক শিশি ১২ এক টাকা; মাশ্ুলাদি ।/* পাচ আনা। 
চাক উঠার কষ্ট । 

এই দ।রুণ গ্রাম্মে সমণ্ত (বশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যখন অগ্রিজ(ণায় সন্ত্রস্ত হইয়। উঠে, 
সেই সময়ে শানাবিধ রোগ আসিয়। (দখা দেয়। বিশেষতঃ অক্ষি-সন্বন্ধীয় 
রোগহ এই সময়ে একটু ব্যাপক্গাবে উপস্থিত হয়স। সাধারণতঃ _বঙগগদেশে 
চোক উঠ! রোগ, এই দারুণ নিদাধে প্রাদ্ভূতি হইয়। থাকে । চক্ষুঃপ্রদাহ 
উপস্থিত হইলে, অক্ষিমগ্ডলে 1ক ভয়ানক কই না উপস্থিত হয়। চোক দিয়া 
জল পড়া, চক্ষুর লালিম! অবস্থা, উত্তেজনাময় প্রদাহ, নিদ্রার ব্যাঘাত প্রভৃতি 
নানাবিধ অশান্তি উপস্থিত হয়। প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসিত না হইলে, 
ইহ] ক্বানক অবস্থ। ধারণ করে। যদি প্রথম ২ইতেই আমাদের “নেত্রবিষ্ফু” 
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ বিদুরিত হইয়া চক্ষু 
স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একবিন্দু প্রয়োগে চক্ষু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়। 
পরীক্ষা প্রার্থনীয় । মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাক1। মাগুলাদি পাঁচ আনা। 

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত 


জনগেন্্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্বধবেদীয় উষধালয় । 
১৮৪৯ ও ১৯ নং লোর়ার চিৎপুর রোড; কলির তা । 





রর | সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । 


ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বন, এম-বি কৃত 
অভিনব আবিষ্কার। 


ক্ল্বাত্ভী স্লাশ্শাঙ্পতান্তিল" 

রক্তদুষ্টি ও দৌর্ববল্যের মহৌষধ । 

ইহাই একমাত্র খোল সালসা ৷ 
সকল খাতুতে ও সকল অবস্থায় সেবন করা ষায়। 

ইহাতে কি কি ওষধ আছে, দেখুন। 

জ্যামেক! সালসা অনস্মূল, দারু হত্রিদ্রা, অশ্বগন্ধী, ছাতিম, গুল, শ্বেত 
আকন্দের ছাল, যি মধু; সোডিয়ষ, সিনামেট। 

ইহা! কি কি রোগে ব্যবহৃত হয় ? 

শারীরিক দৌর্বল্যে, চন্দ্ররোগে, রুক্তছষ্টিতে, বাত ব্যাধিতে, পুরাতন 


জরে। 
৮ আউন্দ শিশি ১৮০ আনা । ডাকমাশুল ও প্যাকিং 1০/* আনা । 


এক পাঈও বোতল ২* আন1। ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৪* আন] 


টাইকো-সোড। ট্যাবলেট 


অগ্ ও অজীর্ণ রোগের 
সুগঠিত, হুখ্যাত, সুখসেবা ও স্মফলগ্াদ মহৌষধ । 
মজীর্ণরোগের যাবতীয় উপসর্গ-_পেটফাপা, অক্ুচি, বুকজাণ।, আহারের 
পর বন বা! পেটের ব্যথা, টাইকো।-সোড। ট্যানলেটে অচিরে আরোগ্য করে। 
উদরাময়, গ্রহণী ও শতিক! রোগে অমোঘ ওবধধ। জীবাণুনাশক-_সকল 
প্রকার"পচন ক্রি বন্ধ করে, এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত জীবাণু সকলকে বিনষ্ট করে 
রন্ধাবস্থার--সেবন করিলে বাযুত্বদ্ধি হইতে পান্রে না, এবং বাসুরদ্ধিজনিত 
অনিদ্রা, অবসাদ ও শরীয়ের বেদন! সত্বর দূরীভূত হয়। ক্ষুধাবর্ধক--আহা- 
রের পর সেবনে ভুক্ত ত্রব্য সহজে উত্তমরূপ পরিপাক হয়, এবং ক্ষুধ! বৃদ্ধি হয় । 
ক্রিমিনাশক-_নিয়মমত ব্যবহারে অন্ত্রমধ্যে ক্রিমি কীট সকল বিনষ্ট হইয়! 
নির্গত হইয়। যায়, এবং পুনরায় জস্মাইতে পারে ন1। 
মূল্যাদদি--৩২ বটিক11%০ | ১৭* বটিক] ১২ টাক! । 
একমান্র প্রস্ততকারক 
ডাক্তার বস্থুর লেবরেটারী । 
৪৫ নং আমহাষ্ট স্রীট, কলিকাতা । 
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বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিভ্যে'র উল্লেখ করিলে 
অনুৃহীত হুইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
ইপ্ডিয়ান ফৌর্স লিমিটেড । 


২৪৯ নং বহুখাজার প্রীট, কলিকাতা ৷ 


হাতের তৈয়ারী 


তছম্পী ভ্ভুভ] £ 


চামড়া ও গঠন ঠিক বিলাতীর ন্যায় । 
স্বতা জপ £ 


গণের কাপড় € পয়স। লাতে বিক্রয় করায় আমাদিগের বিস্তর 
পরিমাণে কাটতি বাড়িয়াছে। 


এ, সি, ব্যানাজ্ঞজী এণ্ড সন্। 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌। 





পূজার 


ওন্ব্িস্জেন্ভাভল ভ্লাম্বান্স 
আগামী আশ্বিন মাস পধ্যন্ত বিশেষ স্থবিধা । 
প্রিষজনের উপহারযোগ্য ছুই বাকৃস সাবান ! 
প্যারাডাইজ সাবান-_ 
এক বাক্স ক্রয় করিলে জেসমিন এক বাক্স বিনাধুল্যে পাইবেন 
ডাকমাশুলসহ মুল্য তিন টাকা । 
অটে৷ কোহিনুর সাবান__ ূ 
এক বাক্‌স ক্রয় করিলে ফেয়ারী এক বাকৃস বিনামূল্যে পাইবেন 
ডাকমাশুলসহ মূল্য দেড় টাকা । 


ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টুরী ১ 
গোয়াবাগান, কলিকাতা | 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৯ 
কলিকাতায় 


আশুতোষ লাইব্রেরী । 


বুঙ্গালার শিক্ষকসমাজ, ছাত্বন্দ ও শিক্ষান্থরাগী মহোদয়গণের সহা্থ- 
ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকা-আগুতোষ লাইব্রেরীর মান সর্বত্র স্ুপরিচিত। 
ভগবানের আশীর্বাদ এবং তাহাদের দেহ ও কৃপাদৃষ্টির উপর নির্ভর কণ্রিয়াই 
রাজধানী কলিকাতায়ও “আশুতোষ লাইব্রেরী” নামে এক পুস্তকালয 


স্থাপিত হুইল । 
এই পুস্তকালয়ে সর্বদা সর্বপ্রকার পুস্তকই পাওয়া যাইবে। অনুগ্রহ 
করিয় মুদ্রিত ক্যাটালগের জন্ঠ চিঠি লিখুন । 


আশুতোষ লাইব্রেরী, 
৫০1১ কলেজ ট্রাট, কলিকাতা । 


47 
পাপ 


ফ্টীলটাঙ্ক, ক্যাসবাক্স ও তাল৷ ইত্যাদি 


ভারতে সর্বোৎ্রুষউ | . 
১০৭ নং মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা । 
51. 802011555 2- 2 12 85 09102 89, 


বিজাপনদ্দাতার্গিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের নি করিলে 
অঙ্ষগৃহীত হুইব। ঁ 


৮ গু 








১৬ সাহিত্য-বিজ্ঞাপর্দী। 
শিশ:। 
ছেলেদের সচিত্র মাসিক” পত্রিক' । 


১৩১৯ সাঁলের বৈশাখ'মাস' হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে । 
১৩২* সালের বৈশাখ মাস হইতে ২ম্ব'বৎসর আরম্ত হুইক্সাছে। প্রত্যেক 
মাসের ১ল। তারিখে বাহির-হয়। 
শিশুর পাতায় পাতায় রং বেরংএর ছবি। মজাদার ও উপদেশপুর্ণ 
গলে শিশু মদ্বিতীয়। ছেলেদের আনন্দদায়ক এরূপ মাসিক পাত্রক! আর 
একখানিও নাই। মুল্য ডাকমাশুল সমেত ১৩৬০ আনা মান্্র। 


শ্রীবরদাকান্ত মজ্ঞুমদার-_- 
৬৫নং ঝেচু চাটাজির ইট, কলিকাতা 


সচিত্র সচিত্র 
প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পন্ভ্রিক ও সমালোচনী 


সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্‌। 


বর্তমান ফাল্গুন মাসে, ১ম বর্ধ, ১ম সংখ্যায় অঙ্চন। সচিত্র হইয়া! প্রকাশিত 
হইতেছে। এ চিত্রগুলি বিলাতীমমুদ্রিত চিত্রের সমান। প্রথিতনাম। 
নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যরধিস্বন্দের সমস্বর"ক্ষেত্র --অর্চন] | 

ইহাতেও কি অর্চন। গৃহ-পঞজিরর ভয় গৃঞ্ছে গৃহে বিরাজ করিবে না? 

গত বর্ষে অর্চনার কলেবর্ন বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু মূল্য বাড়ে নাই, 
তাহাতেই অর্চনার এত গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কতকগুলি গ্রাহক আমর 
লইতে পারি নাই। কিন্তু এবারও মুল্য বাড়িল ন1--পূর্ধববৎ ১।* পাঁচ সিকা 
রছিল। অর্চনার বার্ধিক মুল্য ১৯, নমুনার বুল্য।১* জান]। 

ম্যানেজার অর্চনা । 
_ ১৮ নং পার্ধনীচন্বণ. ঘোথেক্ক লেন) অর্চনা পোস্ট, কলিকাতা । 


বিজঞাপমদভারিএতক চিঠি লিখিফার সময় 'সাহিত্ভা উল্লেখ বর্রিলে 
,  অন্কুমৃহীত হইব । 








সাহিত্য-বিজাপনী ৷ ১১ 


জগত নিখ্যাতি দায় াদার্দ এগ কোংর কান কেবল 
ভারতবর্ষের পরিচিত নহে, সমস্ত জগতে পরিচিত । 


বহুদিন হইতে ৫ষন্‌ নেন ওয়াচ কোং পম্বড়ি দিজগুণে 
জগতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে । 
খরিদ করিয়া দ্যাট মাইল ছুই 
তরক্ষের খরচা সমেত মুল্য 
ফেরত দিয়া থাকি। 


চাদি রূপায় 


ন্যাসন্যাল ওপন ফেস ২৮২৬ ছন্টিং 
৩০২, হাফ হা্টিং ৩৫২ টাকা । 
প্রত্যেক খড়ির সহিত তিন বৎসরের 
গ্যারেন্টি দেওয়! হয় এবং প্রত্যেক 
ঘড়িতে শতকর! ১৭১ টাক্ষা 
হিসাবে কষিশম বাদ 
দেওয়া হয়। 
আমাদের সো-রুষে সদ। সর্বদ1! অতি মন্প মূল্য হইতে বভ মুল্যের ওয়াচ, 
রূক, স্বর্ণের অলঙ্কার এবং জহরতের অলঙ্কার বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে এবং 
অর্ডার পাইলে ন্বর্ণের ও জহরতাদির দ্রব্যাদি খরিদ্দারের পছন্দমত অতি 
অল সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়! দেওয়া হয়। 
আমর! সকলকে আমাদের সো-রুম দেখিবার জন্ত অন্থরোধ করি, কারণ 
তাহ! হইলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের জিনিস সকল কত উচ্চ শ্রেণীর 


তৈর়ারি এবং মূল্য কত সুলভ । 
রায় ব্রাদার্স এগড কোং। 


ডাক়্ঙ্গণ্ড এও প্রিপি়স ষ্টোন মারচেশ্টস্‌, স্যা্ফ্যাকচারিং জুয়েলার্স, 
ওয়াচ এগ ক্লক মেকাস”। 
১৪ নং রাধাবাজার স্্ীট, কলিকাত!। 
টেলিক্ষোন 'নং ১৫০৫; টেলিগ্রা্স্‌ "ভিজিবেল”, পোঃ বক্স নং ৩৩৭, 
জি, প, ও, খলিকাভা। 





বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্তযেগ্র উল্লেখ কাঁরিলে 
অনুগুষ্থীত 'হইব। মী 


স্বামী বিবেকানন্দের শ্রস্থাবলী। 


সাধায়ণের পক্ষে । 


ইংরাজী রাজযোগ (২র সংস্করণ) ১২ বাঙ্গাল! ভক্তিযোগ (৪র্ঘ সংস্করণ) ৪৮, 
*জ্ঞানযোগ (৯য় সংস্করণ ) যন্স্থ রী কর্দমযোগ (৩য় সংস্করণ ) %* 
* কর্মযোগ (২য় সংক্করণ ) ॥০ * চিকাগে বক্ত তা (২য় সংস্করণ )1/০ 
” ভক্তিযোগ ( ২য় সংস্করণ) 1%* * পত্রাবলী (২য় সংস্করণ ) ॥ 
” চিকাগো..বক্ত.ত। (৪র্ঘ সংস্করণ)॥%০ ” প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৩য় সংস্করণ) ॥* | 
[119 9011509৪170 01711090101) ” ভাববার কথা (২য় সংস্করণ ) 1%* 


01 (০110101 ১২ ৮ বীরবাণী (৩য় সংস্করণ) 1, 
৭ 4 3000 ০1 [২6110101 ১২ ” মর্দীয় আচার্ধযদেব 1৮৯ 
” [২6110101) 011,0৮৪ 1%০ ৮ পওছায়ী বাব! %/৬ 
* [81 1179001 ০ ” ধর্মবিজ্ঞান ৯ 
* [81721 32102 ৬৯ 
» 70021 ০7, ০৫০1) ” বর্তমান ভারত (২য় সংস্করণ) ।* 
» 1২671152011 210 109 

[০0003 ৮ »* ভকি-বুহ্স্য 8৮ 
বাজালারাজযোগ ১২ ” ভারতে বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ) ২২ 


সন্ল্যাসীর গীতি (২য় সং)  /* ” পরিব্রাজক (২য় সংস্করণ) দ* 
উদ্বোধন _-রামকুঞ্চ-মঠ-পরিচালিত মাসিকপত্র। অগ্রিম দেয় বাঁধিক 
ল ২২ টাকা। ইহান্ছে ধর্মমাবিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি আলোচিত 
হইয়া থাকে । অধিকত্ত ইহাতে স্বামী সারদানন্দ ভ্রিলোকপাবন ভগবান 
প্রঞ্ররাষকঞ্চদেবের পুণ্যময় চরিক্রের বিস্তারিত বিল্লেষণ-সংবলিত একটি অপূর্ব 
প্রবন্ধ প্রতি মাসে নিয়নিতরূপে লিখিতেছেন। | 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ইংরাজী রাজযোগ ॥* কর্দমযৌগ 1০ চিকাগে 
বন্ধ, ত11/০ [116 3০1০1106 2110 [91119501015 011২1121018 4৯ 90০ 0 
ঢ২6110100 ৬৯ [২6110101) 901,091০ 119 [81250071০ চ951)211 73802 %০ 
শু70081)0 070 $6097718 ॥০ [২6211520017 2100105 11901009%* বাঙ্গাল। 
ভক্তিযোগ ।%* কর্মযোগ ॥* চিকাগে! বক্ত, তা।* ভাববার কথ|।* পত্রাবলী 
/%* প্রাচ্য ও পাশ্চাতা ।%* বীর়বাণী।* ষদীয় আচার্য্যদেব।* পাওহারী বাব1% 
ধর্মবিজ্ঞান «* বর্তমান ভারত ।* ভারতে বিবেকানন্দ ১৪* পরিব্রাজক । 
প্রতাপচন্্র মন্থ্দার কৃত “পরমহংস রামকৃষ্ণ” (ইংরাজী ) মুলা %* 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে /* 119 11950 পুস্তকধানি ॥* আনায় লইলে 
পরুমহংস রামরুষ্” বিনা মুল্যে একখানি পাইবেন। সকলের পোর্টেজ শ্বতদ্্ । 
আঁচার্ধা শঙ্কর ও রামান্গুজ) জীবনী ও তুলন। ২২ তারতে শজিপূজ! ॥, 
উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ।৮* | 
প্রীণ্তিস্বান $-.উদোধন কার্য্যালয়, ১২, ১৩ নং গোপালচঙ্জ নিয়োগীর 
লেন, বাগবাজান্ধ পোঃ আঃ কলিকাতা । 


১১০ 


সপন হব 


চে হ সই 1 
২8১ বদ ২ 
২বফিলসলেন কিক 





ড্রাম /৫ ও /১০। বোরিক এণ্ড টেফেল হইতে মাসিক ইণ্ডেন্ট, সমস্ত 
গুধধ টাটুক। অথচ সুলভ । অভাবনীয় সুযোগ ইংরেজী ও বাঙ্গাল! পুস্তক, 
বাক্স, শ্িশি, কর্ক গোবিউলস্‌ ইত্যাদি সুলভ মুল্যে পাওয়। ষায়। কলেরা 


ব৷ গুহ চিকিৎসার উঁষধ ড্রপার ও পুস্তক সহ বাক ১২) ২৪; ৩০; ৪৮; 
৬৪, ১০৪ শিশি ২) ৩, ৩০ ৫/০। ৬1৯) ১১৪০ টাকা । মাশুলাদি শ্বতন্। 


পত্র লিখিপে মূল্য তালিক। পাঠাইয়৷ থাকি । 


নিনিষ্রট হারমোনিয়ম। 
অরগান রীড ! অরগান টিউন ! 
পছন্দ না হইলে মূল্য ফের ! 


যদ্দি মজবুত কল কবজ! ও সুমিষ্ট 
স্ব বিশি&ই হারমোনিয়ম চান্‌ 
তবে একজিবিসন্‌ হইতে সুবর্ণ 
মেডেল প্রাপ্ত একমাত্র নিনিক্লট 
ক্রয় করুন। অর্থের সার্থকতা 
হইবে, ভারতীয় সঙ্গীত ও জল 
বাছুর পক্ষে ইহাই উৎকষ্ট। 
গ]ারাট্টি ৩ওবৎসর। মূল্য ৩৫,৪০, 
ও তদুর্ধ অর্ডার সহ ৫৭ অগ্রিষ 
পাঠাইবেন। পত্র লিখি ক্যাটা- 
লগ. পাঠান হয়। ' 


ভন এণ্ড কোং 


ইঙিয়ান নিউজিক্াযাল ষ্টোর, ণ 
১০৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড চু 
কলিকাত]। 





১৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
কন্ধেকখানি উতর 'পুন্তক। 


আশা দক. চারুচজ্ বনু প্রসীত--নরকুল-শ্রেফ্ঠ অশোকের 
একপ সুবিস্ৃৃত সুন্দর গীবনচরিত বঙ্গসাহিত্ে গার নাই। মূল্য ১০ টাক!। 


শ্রীগৌরাঙ্গ-_পর কুমুদনাথ মন্্িক প্রণীত-_তাবার মাধূর্ষ্যে, 
বর্ণনার লালিত্যে এবং ভাবের গ্াস্তীর্ষ্যে ইহা বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি 
হইয়াছে । মূল্য ॥* আনা। 


ছেলেদের মহান্ডারত- শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় 
চৌধুরী প্রদীত-_“মহাতারতের” মূল গল্প অবলম্বনে এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি 
রচিত। ভাষার লালিত্যে ও চিঞ্রের সৌন্দর্য্য যুদ্ধ হইতে হইবে। মূল্য ১1 
আনা । 


মহাভারতের গণ্প-শ্রযুক্ত উপেন্রকিশোর রায় চৌধুরী 
প্রণীত --ইহাতে “মহাভারতে”র গল্পগুলি আছে। যেমন সুন্দর গল্প, তেমনই 
চমৎকার ছবি । মুল্য ১।* আনা । 


চিডিয়াখান।-_ “জীব প্রণেতা প্রযুক্ত খিজেকনাথ বন্ু 
প্রণীত-_যে সকল পশুপক্গী দেখিবার জন্য খরের ছেলেমেয়ের! ব্যস্ত হইয়। 
আলীপুরে যায়ঃ এবং যাহাদিগকে শ্বচক্ষে দেখিয়া আহ্লাদে আটখান। হুয়। 
ইহাতে সেই সকল পশুপক্ষীর কথ! সংক্ষেপে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত 


হুইয়াছে। 
সিটা বুক মোনাইটা, 
৬৪ নং কলেজ স্্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাঙ্দিগকে চিঠি লিঙ্গিবার় সঙ্গয় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্ধগৃহীহাইব। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ১৬. 


বিনামূল্যে ক্যাটলগ। 


বিবাহের ও **অর্ড [রের গহনা ৩ দিনে দিই 
ান্বিভ্জী স্পা্ধা। 


মা... 
কাহিনী.» 
আসল ঠাদিরূপা ও আইভরি শশখার উপর গ্রিনির পাত 
মোড়া । কুল-ললনার হস্তে শাখ! এয়োতি ও মঙ্গলের চিহ্ন । 
শাখার পাঁলিশে রাজ! মহারাজার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি।। 
মূল্য ১ জোড়া ১৪২ টাকা । 
রূপার নল 








এই নল উর আদরের রা জিনিস। ভিতর খোলা। €টি" 
তারের ভিতর দিয়! আশ্চর্য্য উপায়ে ধুম নির্গত হয়! গঠন কৌশলে আশ্চর্য্য 
ও মোহিত হুইবেন। অর্ডার পাইলে গিনি স্বর্ণ দ্বার! নলের মুখ বাধাইয়- 
দিতে পারি। বূপার নলের মূল্য ১ নং ৪৪ টাকা ও ২ নং ৩/০ টাক] গ্রিনি 
দ্বারা মুখ বাধিলে নলের মূল্য ৮ হইতে ১৪২ টাঁক1। 
বিবাছের অলঙ্কার ও গিনি স্বর্ণের জিনিস সর্বদা 


প্রস্তৃত থাকে ? 


মণিলাল এও কোং 


জুয়েলার্শ এগু ভায়মণ্ড মার্চেন্টেস। 


৪« নং গরাণহাটা, চিৎপুর রোভ; কলিকাতা। 


| বিজ্ঞাপনদাতাদ্িগকে চিঠি'লিখিবার রে সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
্ব 


১৬ সাহিতা্বিজ্ঞাপনী । 
কাল-পরিণয়। 


কাল-পরিণয়। 


কাঁল-পরিণয়। 
( নামাজিক নাটক ) 


শ্বীরাষলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণাও | 


দ্বিতীয় নংস্করণ। 
উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপ।-_-উৎকৃষ্ট কতারিং। 
মূল্য ১২ টাকা। 


কাল-পবিণয় অরোরা, ইউনিক, মিনার্ভা, ষ্টার এ্রতৃতি প্রকাশ রঙ্গমঞ্চে 
অভিনীত হইয়াছে, এব' হইতেছে । আর অগ্রকাণ্ঠ রঙ্গমঞ্চ ভারতবধের যে 
যেখানে বাঞঙ্গাণী আছে, বাঙ্গালীর রঙ্গমঞ্চ আছে--সেই সেইখানেই 
কাল-পরিণয় অভিনীত হইয়াছে এবং হইতেছে। 
কাল-পরিণয় যিনি অনীত ধেখির়াছেন অথব। পড়ছেন, তিনিই 
স্বীকার করিয়াছেন এমন নাটক প্রকৃতপক্ষেই বাঙ্গাল। ভাবায় বিরপ। 
কাল-পর্িণয় হাসি কানা৭, আলে! ও ছায়ার ঠিক পাশাপাশী সন্লিবেশে 
মনোরম। নাটকীয় সৌন্দর্যের এত উৎকর্ষ আর কোন নাটকে দেখ বার 
--এ কথ! সগর্ষে সর্ধসমন্গে জিজান! করিতে সঞ্কোচ হয় ন1। 
প্রকাশক 
জীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
বেঙ্গল মোঁডকেল লাইবেরী, 
২*১নং কর্ণওয়ালিস্‌ হ্ীঠ, কলিকাতা! । 


বিজাপনদাতাদিগকে [চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হইব। 


ং 





সাহ্িতা। ২৮শ বর্ধ। ৫ম সংখা । 


ঘিজেন্লাল | * 

সভ্য মহোদয়গণ»-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে দেশকে উদ্দেশ করিয়। “আমার 
দেশ” গান রচনা করিয়াছিলেন, যে ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া “আমার জন্মভূমি” 
গান করিয়াছিলেন, যে ভাষার উপাঁসনা-কল্পে “আমার ভাষা” এই গীতের 
প্রচার করিয়াছিলেন,_সেই দেশ আমাদেরই দেশ, সেই ভূমি আমাদেরই 
জন্মভূমি, সেই ভাষা আমাদেরই ভাব-জননী মাতৃভাঁষা । আমা-হেন অকি- 
ধনকে সেই কবির স্থিবক্ষার সভায় সভাপতির আসন দান করিয়া, আপনার! 
আমার বাদ্ধক্যের আকিঞ্চন্‌ পূর্ণ করিয়াছেন । 

দাওয়ান কাঁঞিকেয়চন্দ্র বার মহাশয়, এককালে বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিত 
সম্প্রদারের নমন্য ছিলেন | দীনবন্ধুর বন্ধু, বিদ্যাসাগরের সহচর, আমাদের 
সকলের অশেমশ্রদ্ধা ভাঁজন দা ওয়ানজী স্বীয় চরিত্রবলে ও মনীষা-প্রভাবে পঞ্চাশ 
বৎসর পূর্বের নব্শিক্ষিত সমাজের এক জন আদর্শ পুরুষ ছিলেন । তিনি 
পুণ্যশ্লোক রামতন্ লাহিড়ী মহাশয়ের আশ্মীয় ও কুটুম্ব ছিলেন; রামতঙ্গ 
বাবু দাওয়ানজীর উৎসাহ ও কু-পরামর্শের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেন । 
মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, মহারাজ সতীশচন্দ্র ও মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র,_নবহ্ীপের 
এই তিন মহারাজের অধীনে কাধ্য করিয়। দাওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র যে অসামান্ত 
সামঞ্ুস্য-বুদ্ধির, তেজস্বিতার ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ! সেই 
সময়ের বাঙ্গালীমাত্রহ জানিতেন । এই দাঁওয়ান কাত্তিকেয়চন্ত্র কবি 
দ্বিজেন্দ্রলালের জনক । দ্বিজেন্দুলাল সাত ভাইয়ের সর্বকনিষ্ঠ; ঠিক পধশশ 
বৎনর পূর্বে দ্বিজেন জন্মগ্রহণ করেন | দ্বিজেন্দ্রের পরে দাওয়ানজীর 
এক কন্ত। হইয়াছিল | দ্বিজেন্দ্রের সর্বজ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রলাল আমার অতি পরি- 
চিত ও মিত্র ছিলেন ৷ ছিজেন্রের ভূতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্্রলাল বাঙ্গাল' সাহিত্যে 
সুপরিচিত । ঈহাদের জননী শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যের বংশের কন্ত। ছিলেন -- 
সতী, সাধবী, লম্ম্রীস্বরূপিণী ছিলেন । কাজেই বলিতে হয়, মাত ও পিত্ত উভয় 
ধারার প্রভাবেই ছিজেন্দ্রলাল ৮প্রতিভাশালী হইম্মাছিলেন । একট। ঘটনার কথ 
আজ মনে পড়িয়া গেল । যে দিন দাওয়ান কান্তিকেরচন্ত্র ম্ৃত্যুশয্যায় শামিত, 
সেই দিন রুঞ্চনগরের সে সময়কার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালী লাহিড়ী মহাশয় 


এপ শী পি চি 


॥ * গত ১ই শ্রাবণ কলিকাতার টাউন-হলে গ্বিতে স্-স্থৃতি-সভায় সভাপতি ঞতুত ডাক্তার 
রাসবিহারী যে! নহাশয় কর্তৃক পঠিত! 


৩৮০ সাহিত্য। ২৪শ বব, ৫ম সংখা] । 


জিজ্ঞাসা করেন,_“দাওয়ান্জী, আপনার কিছু মনের কথ। বলিবার আছে ? 
কোনও অপূর্ণ সাধ, অপূর্ণ বাসন ব্যক্ত করিবার আছে কি ?” মৃত্যুশীর্ণ মুখে 
একটু তৃপ্তির হাসি ফুটাইয়। দাওয়ানজী উত্তর করিলেন, “আমার মনে কোনও 
ক্ষোভ নাই । আমার সাত পুভ্রই জীবিত; সর্বকনিষ্ঠ ছিজেন্দ্র বিলাতে 
গিয়াছে, সেখানে ভাল লেখাপড়। করিতেছে । একমাত্র কন্তা সংপাত্রে পড়ি- 
মাছে । আমার সকল সাধ মিটিয়াছে | এখন যাহার আহ্বানে লোকাস্তরে 
যাইতেছি, তাহার দরবারে গিয়া হাজির হইতে পারিলেই আমার সকল সাধ 
পূর্ণ হয়” এমন জনকের আত্মজ বলিয়াই দ্বিজেন্্রলাল আজ বাঙ্গালা 
কবিকুলশিরোমণি ; ভাবসম্পদে তিনি বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন, বাঙ্গালা 
ভাষাকেও উন্নত করিয়াছেন । 

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠ| শ্রাবণ, কষ্ণনগরে, দা ওয়ানবাঁটাতে দ্বিজেজ্ুলাল জন্ম- 
গ্রহণ করেন । কুষ্জনগরের .৬1:10-৮ ৮770250187 ১০11০2] হইতে এণ্টাক্গ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া॥ 'প্রশংলার সহিত এফ. এ. ৪ বি. এ. পাশ করিয়া,১৮৮৪খ£ 
অন্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌: এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং গব- 
মেণ্টের কৃষিবৃত্তি লাভ করেন | এহ বৃত্তি পাইয়। তিনি বিলাতে ঘান, এবং 
সিসেষ্টার ( 017০1)০১৯০1) কলেজে কৃষিবিদ্বা অঞ্জন করেন । বিলাতে 
অবস্থানকালে তিনি বিলাতী ব। ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা করেন; 
অভাসগ্ুণে পরে তিনি এক জন স্থগায়ক হইয়াছিলেন । বলিলে অতুযুক্তি 
হইবে না যে, দ্বিজেন্্রলাল এক জন সিদ্ধ কবি ছিলেন । বিলাতে বিয়া, 
ইংরেজী ভাষায় তিনি একখানি কবিত।-পুস্তক রচনা! করিয়াছিলেন । উহার 
নাম 1511৯ 9617011 ইংলগ্ডের মনম্বী কবি ও লেখক স্যর এডুইন আপল্ড 
মহোদয়ের নামে এই কবিতা-পুস্তক উৎসর্গ করা হইয়াছিল | স্যর এডুইন 
দ্বিজেন্ত্লালকে নেহ করিতেন, তাহার কাব্যশক্তির প্রশংসা করিতেন | বিলাত 
হইতে কৃষিবিগ্য। ও সঙ্গীত-বিগ্ভ। শিখিরা, চরিজ ও মনীষার উন্মেষ ঘটাইয়। 
যখন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন স্যর চাল'স্‌ এলিয়ট বাঙ্গালা 
দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তাহারই অস্থু গ্রহে িজেন্্রলাল ডেপুটা-ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও ডেপুটা-কালেক্টরের চাকরী প্রাপ্ত হন। প্রথমে তিনি সেট্লমেণ্ট-বিভাগে 
কম্ম করেন; পরে আবকারী বিভাগে উন্নীত হন; শেষ অবস্থায় হাকিম হইয়া 
ফৌজদারী বিচার করেন। অথচ যে বিদ্যা! অঞ্জন করিবার জন্য গবষেন্ট নিজ, 
বায়ে তাঁহাকে বিলাত্তে পাঠাইমাছিলেন, সে বিস্তার বিশেষ প্রয়োগ তাহাকে 


ভা, ১৬২০। দ্বিজেন্দ্রলাল । ॥ ৩৮১ 


চাকরী-জীবনে করিতে হয় নাই । শুনিয়াছি, তিনি নিজে সখ করিয়া" ইংরেজী 
ভাষায় ছুইখানি বহি রচন। করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতীয় কৃষিতত্বের একটু 
পরিচয় পাঁওয়। যায় । বিহার ও উড়িষ্যা যখন স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়, তখন 
দ্বিজেন্্রলালকে মুঙ্গেরে বদলী করিয়া দেওয়। হয়। বীকুড়া হইতে কলিকাতায় 
'আসিবার পরই তাহাতে সন্ন্যাস রোগের লক্ষণ প্রকট হয়; দ্বিজেন্দ্রলাল এক বৎস- 
রের ছুটী লইতে বাধা হন। সেছুটা ফুরাইবার পূর্বেই তাহার শরীর আরও 
অন্বস্থ তয়, চিকিৎসকের পরাম্শমত তিনি পেন্সনের জন্য দরখাস্ত করেন । 
সে প্রার্থনা গবর্মেন্ট মঞ্জুর করেন। কিন্ধনিয়তির এমনই বিধান, পেশ্পনের 
টাক! হস্তগত হইবার পূর্বেই তাহাকে মহাপ্রস্থান করিতে হইয়াছে । 

১৮৮৭ খৃষ্টান্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমি পপ্যাথিক চিকিৎ- 
মক ডাক্তার শ্রীযুত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের জোট্ট। কন্যা স্থরবাঁল! দেবীকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করেন । আজ দশ বংমর হইল, একটি পুত্র ও একটি কন্ত! 
রাখিয়া স্থরবাল। স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের শেষ 
দশ বৎসর বিপত্বীক অবস্থায় অতিবাহন করিয়াছিলেন; শিশু-পুত্র-কন্তাদের 
প্রতিপালনভার স্বন্ধে লইয়া তিনি পত্রী-শোক ভুলিয়াছিলেন। এতদিনে 
সে জাল। জড়াইয়াছে, দেবতার চরণছায়ায় আবার দম্পতীর মিলন 
ঘটিয়াছে। ইহাই দ্বিজেন্্রলালের জীবন-কাহিনী । দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন 
শাধুনিক উচ্চশিক্ষার মধুময় কফলম্বরূপ। তিনি মেধাবী মনম্বী ছিলেন, 
সচ্চরিত্র সঙ্জন ছিলেন, তেজন্বী ৪ স্বানীনচেতা পুরুষ ছিলেন । তিনি 
চাকরী করিতেন বটে, পরস্ত কখন মোসাহেবী করিতে পারেন নাই । আমি 
বতটুকু জানি, তাহাতে ইহ। স্পষ্ট বলিতে পারি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী সাহিত্য 
_-সভ্যতা- মচ্ষ্যত্, এই তিনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রন্ধাবান ছিলেন্‌। তাহার রচিত 
গষ্ঠে, পছ্যে, সন্দর্ভে, নাটকে এই শ্রদ্ধার ভাব নানা রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে | 

পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ করিবার পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলালকে ইহধাম পরিত্যাগ 
করিতে হইয়াছে বটে, কিন্ত তিনি বাঙ্গালী জাতিকে ও বঙ্গভূমিকে যাহা দান 
করিয়! গিয়াছেন, বহুজ্জন্ম সাধন! না করিলে তেমন দান ক্লেহ করিতে পারে না। 
মাইকেল মধুন্ছদন, দীনবন্ধু, ভূদেব, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবী নচন্ত্- উহাদের পরেই 

'স্বিজেন্্রলাল। ইহাদের ভাব-পরম্পরার পরিসমাপ্তি যেন দ্বিজেন্দ্রলালেই ঘটি- 
'য়াছে। মাইকেলের "শ্থামা, জন্মদে” উক্তির নান। ভাবে ক্রমবিকাশ হইয়াছে । 
“বন্দে মাতরম্” গানে উহার পূর্ণ বিকাশ হয়; শেষে দ্বিজেন্্রক্লালের “আমার 
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দেশ” ও “আমার জন্মভূমি”, এই দুই গানে উহার পধ্যবসান ঘটে । দেশাত্ম- 
বোধের এমন গাল-পোর। ও বুকভর! গান পুর্বে কখনও বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত 
হয় নাই। শিশু যেমন জোর করিয়া, আবার করিয়া, মায়ের গল! জড়াইয়া 
আমার মা বলিয়া নিজের দখল বজায় রাখে, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনই শিশুজনো 
চিত নির্র, নিরাবিল, সরল ও সহজ ভাষায়,-যেন তাহাতে প্রাণমন সব ঢালিয়া, 
"আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” গান করিয়া গিয়াছেন। মমত্বের এমন 
অপূর্ব বিকাশ রামপ্রসাদ, দাওয়ান মহাশয় প্রভৃতি মাতৃভক্ত সাধকগণের ভক্তি- 
সাধনায় হইয়াছে বটে, পরস্ত দেশমাতৃকার পুজায় বাঙ্গাল! দেশে এমন আর 
কখনও হয় নাই। তাই বলিতেছিলাম, দ্বিজেন্ত্রলালের দানের তুলনা হয় না। 

আমি দ্বিজেন্্রলালকে ভাল করিয়াই চিনিতাম ও জানিতাম | পূর্বে প্রায়ই 
কৃষ্ণনগরে যাইয়া দীর্ঘ-মবকাশ যাপন করিতাশ। সেই সময়ে বন্ধুবর 
রাজেন্ত্রলালের মুখে অনেক খবর শুনিতাম ও জানিতাম। ছ্বিজেন্দ্ 
বিলাত হইতে ফিরিয়। আসিবার পর, যখন হাসির গানের গায়ক- 
রূপে সমাজে .ন্থুপরিচিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে অনেকবার 
অনেক গান শুনিয়াছি। তিনি হ্থগায়ক ছিলেন বলিলে অধিক কিছু বলা” 
হুইল না। দ্বিজেন্ত্র তাহার কণস্বরে একট। ভাব ফুটাইতে পারিতেন, ঠাহার 
,স্বুরের যেন একটা স্বতক্ত্র ভাষা ছিল। সেকালের বড় বড় কীর্ভনীয়া যেমন 
কীর্ভনের সুরে রসোদ্‌্গার করিতে পারিতেন, একট! ভাবের অবতারণ। ঘটাই- 
তেন, দ্বিজেন্্লালও তেমনই কগন্বরের প্রভাবে গীতটিকে সজীব করিয়া তুলিতে 
পারিতেন। ছ্বিজেন্দ্রের পিতা দাঁওয়ানজী এক জন প্রসিদ্ধ ও দেশমান্য কলাবং 
ছিলেন। বংশানুক্রম-অনুসারে দ্বিজেন্দ্রলাল জনকের সঙ্গীতপাপ্তিত্যটুকু লাভ 
করিতে না পারিলেও কণম্বরের সজীবতা-সম্পাদন করিতে পারিতেন। ইহার উপর 
তিনি স্বয়ং স্বুকবি ছিলেন, রচনাচাতুর্ধ্যে পটু ছিলেন। তিনি কবিতা লিখিয়া 
তাহাতে স্থুর সংযোগ করিতেন না; স্থবরের মহাপ্রাণ নির্দেশ করিয়া তদনুসারে 
এক একটি গীত রচন। করিতেন । যে ভাবের অভিব্যঞ্নার জন্ত তিনি মনো 
মত বাঙ্গালা স্বর পাঁইতেন না, তাহার বিকাশ হেতু ইংরেজী স্থুর আমদানী করি- 
তেন। এমন ভাবে আমদানী করিতেন যে, সে বিলাতী স্থর আমাদের কানে 
বাঞ্জিত না। এই “আমার দেশ” গানের স্থর খাঁটা বিলাতী, কিন্তু উহাকে এমন 
বাঙ্ষালী ভাব মাধাইয়া ফুটান হুইয়াছে যে, এখন হাটে-মাঠেবাটে উহা 
গীত হইতেছে-_--শিক্ষিত ও. অশিক্ষিত সবাই এ গান করিতেছে । ইহাই দ্বিজে- 
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ন্ত্রের বিশিষ্টতা; এই বিশিষ্টতা লইয়া তিনি হাঁসির গান রচন৷ করিয়াছেন ! 
তাহার রচিত সকল হাদির গানের অন্তনিহিত শ্নেষ-বিদ্রপ-ব্যঙ্গ-রঙ্গটুকু গানের 
স্থরের মুখে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে। উদ্ভট ভাষা যেন উল্তট স্থরের সহিত 
মিলিয়া-মিশিয়া গিয়াছে । কাজেই তাহার হাসির গান গায়িলেই শ্রোতার মনে 
'আপনা-আপনি হাদি যেন জাগিয়া উঠে, হাসাইবার জন্য আন্ত কোনও চেষ্টা 
করিতে হয় না। তীহার রচিত হাসির গান শুনিয়। হাসিতে হয় বটে, আমর 
অনেকেই অনেকবার সে গান শুনিয়! হে।-হো! হাসিয়াছিও বটে, পরস্ত সেগুলি 
কি সত্যই হানির গান? সে থে জাতির চরিত্রের মুকুর ! শিথিল-সঈথ সমাজের 
প্রতিচ্ছবি! যখন হাসিম়াছি, তখন 'আমরা কেহ ভাবি নাই, এ মুকুরে আমাদের 
প্রত্যেকের মুখচ্ছৰি প্রতিফলিত হইয়াছে। যখন সে ভাবন। আসিয়াছে, তখন 
গোপনে চোখের জলে অনেকের বুক ভাসিয়া গিয়াছে--তখন অনেককে অন্ভু- 
শোচনায় অধীর হইতে হইয়াছে । তাহার রচিত হাসির গানের প্রতেক গীতটির 
বিশ্লেষণ করিয়! দেখ-দেখি ;_-দেখিতে পাইবে, এক একটি গান যেন চরিজ্র- 
মুক্র। তাহাতে অতিরঞ্চন নাই, উৎ্কটত উদ্ভটতা নাই ; কাচবক্ষ সরল ও সম- 
তল, যেন খন ভাবে সত্যের প্রতিচ্ছায়া দেখাইতেছে । যিনি 'এ চিত্র দেখাইতে- 
ছেন, তিনি মুকুরের পার্খে দাঁড়াইয়া থাকেন না, তিনিও সকলের সঙ্গে সমান 
ভাবে 'প্রতিবিদ্বিত হইয়াছেন । এমন অনুকম্পা, এতটা সমবেদনা আমি আর 
কোনও মস )দেশের ব্যঙ্গাত্মক কবিতে দেখিতে পাই নাই ! তাই দ্বিজেন্দ্রলালের 
হাসির গান শুনিদ্না কেহ কখনও বাথ! পায় না, কেহ কখন কাতরমুখে সরিয়! 
ঈাড়ায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল “হ্যাকামী”র বিরোধী ছিলেন। তাহার হাঁসির গানের 
প্রভাবে বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে ন্যাকামীর সঙ্কোচ ঘটিয়াছে কি না, বলিতে 
পারি না) তবে “ন্তাকামী”র যে পূর্ণ নির্দেশ হইয়াছে, সে পক্ষে কোনও সন্দেহ 
নাই। জাতি-হষ্ি ও জাতি-পুষ্টির ব্যাপারে ইহ। একট! বড় কাজ । বাঙ্গালার 
সমাজ যখন সজীব ছিল, তখন গম্ভীরার গানে, পাঁচালীর ছড়ায়, যাত্রার সং-এ, 
কবিওয়ালার উতোর-চাপাঁনে এই ন্তাকামীর অনেকটা সঙ্কোচ ঘটাশ হইত; দাশ- 
রথি রায় অনেক রকমের ন্যাকামীর উপর চাবুক চারাইয়াছিলেন। ইংরেজী- 
শিক্ষার আমলে প্রথমে হুতোম, সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধুর “সধবার একাদশী”, পরে 
মাচ্জিত ভাবে কমলাকান্ত ও হেমচন্ত্র, তাহার পরে কঠোর ভাবে ভারত-উদ্ধারে 
ইন্দ্রনাথ, শেষে মধুর ভাবে হিজেন্দ্রলাল বিদ্রেপের কশ! চালাইয়াছিলেন। ইহার 
কোনটিই ভাষ! হইতে খসিয়! যাইবে না? তবে ঘ্বুজেজলাঁলের হাসির গান চির- 
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দিন জীকের সামগ্রী হইয়! থাকিবে, মজলিসে ও বৈঠকপানাঁয় উহা! গীত হই- 
বেই। উহার মধ্যে বাঙ্গালার এই সময়কার ইতিহাস-কথ! নিবন্ধ রহিল। 
আগামিগণ যখন এই সকল গাঁন করিবে, তখন বায়স্কোপে ছায়া-চিত্র-দর্শনের মত 
বর্তমান সমাজের অনেকগুলি চিত্র তাহার! দেখিতে পাইবে । সাহিত্যের 
হিসাবে ইহা একট বড় কীন্ঠি। এ কীর্তি অক্ষয় হয়ই; এমন কীর্িমান্‌ কবি 
জাতির স্বতিপটে অমর হইয়া! থাকেনই। 

পুরাকালে প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্যই ভারতের প্রাদেশিক ভাষা সকল 
ব্যবহৃত হইত। এ দেশে লোকশিক্ষা বলিলেই পর্্মশিক্ষা৷ বুঝায় । সমাজের 
নিয়্তম স্তর পর্য্যন্ত যাহাতে সন্ধশ্মের শিক্ষা প্রসারিত হইতে পারে, সকলেই 
যাহার সাহায্যে অল্লায়াসে ধন্মের সিদ্ধান্ত সকল হৃদগত করিতে পারে,_ 
তাহারই স্যষ্টি ও পুষ্টি উদ্দেশ্টে বৌদ্ধগণ প্রাদেশিক ভাষায় ধর্প্রচার করিয়া- 
ছিলেন; বৌদ্ধদ্দিগের ধশ্ম-পুত্ক সকল প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত হইয়াছে । 
এই উদার দৃষ্টান্তের অস্থসরণ করিয়া পরবস্তা হিন্দুগণ প্রাদেশিক ভাষায় বহু ধর্্- 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতের অন্যত্র যাহা হইয়াছে, আমাদের বাঙ্গালা 
দেশেও তাহাই ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক কবিগণই আমাদের বাঙ্গাল 
ভাষার পুষ্টিবিধান করিয়াছেন । পূর্ব্বে খাটা কাবোর হিসাবে কোনও কবিই বঙ্গ- 
ভাষায় কাব্যগ্রন্থ রচন! করিয়া যান নাই । কোনও পুরাণের অনুবাদ, দেবতার 
লীলা-কীর্তন, ভক্তি ও প্রেমের মহিম-কীর্তন বা দেবতা-বিশেষের পূজা-পদ্ধতির 
গ্রচলন-উদ্দেশ্তেই বাঙ্গাল। ভাষায় কাব্য-গ্রস্থ সকল রচিত হইত । এমন যে 
“বিষ্যা্ুন্দর”, তাঁহাকেও অন্নদাম্ঙ্গলের সহিত জুড়িয়া দিতে হইয়াছে, তবে 
উহা বাচিয়া আছে; অক্নদামঙ্গলের চাট্নীর হিসাবে উহার জীবন, স্বতস্ত্রভাবে 
নহে। রামপ্রসাদের স্বতগ্র “বিগ্াস্থন্দর” তাই পরিত্যক্ত__উপেক্ষিত। বাঙ্গীল। 
সাহিত্যে ধর্শের কথ৷ স্তরে স্তরে বিন্তন্ত, পুরাণের কাহিনী সকল পর্যায়ে 
পর্ধ্যায়ে প্রস্থারিত। ইংরেজের আমলে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাঁব- 
কালে আম্র। স্বতন্ত্রভাবে কাব্য শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইলেও, 
আমাদের 'মাইকেল মধুস্দনকে মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গন। লিখিয়। প্রশংস! অর্জন 
করিতে হুইয়াছিল; হেমচন্দ্র “বৃত্রসংহার” লিখিয়! যশস্থী ; নবীনচন্দ্র “রৈবতক” 
“কুরুক্ষেত্র” প্রভৃতি 'লিখিয়। মহাকবি । যেন মনে হয়, এখনও সেই পুরাণের ও 
ধর্মের গণ্তী কাটাইয়া৷ আমরা বাহিরে যাইতে পারি না । ভাবের কথা কহিতে 
হইলে, উচ্চ আদর্শ ফুটাইতে হইলে, এখনও ভারতীয় কবিকে পুরাণের মহা- 
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সমুদ্র মন্থন করিতে হয়; সন্ধন্বের উপদেশ দিতে হইলে গীতা ভাগবতাদি 
সিদ্ধান্ত-গ্রস্থের আলোড়ন করিতে হয়। কিন্তু দিজেন্্রলাল ঠিক এই পথে চলেন 
নাই । তিনি ভারতের আদিম যুগের, গৌবৰ ও ক্সাঘার কালের কাহিনী 
অবলম্বনে নটিক লিখিতে আরম্ভ করিলেও,-_সীতা৷ ও পাষাণী লিখিয়া খ্যাঁতিযুক্ত 
,হইলেও,_তাহার প্রধান নাটকগুলি ভারতের “নৈশ যুগে”র ঘটনা অবলম্বনে 
লিখিত | ভারতের মুসলমান প্রীধান্যের কাল ধরিয়া তিনি যে কয়খানি নাটক 
রচন! করিয়া গিয়াছেন, সেই কয়খানিই তাহার শ্রেষ্ট স্থ্টি | বাঙ্গাল! ভাষায় 
প্রথম এঁতিহাসিক নাটক- কুষ্ণকুমারী মধুস্থদনই রচনা করেন । শ্রীধুত জ্যোতি- 
রিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি এঁতিহাঁসিক নাটক এক সময়ে বাঙ্গালীর কাছে 
আদর পাইয়াছিল । পরে বঙ্কিমচন্দ্রের এঁতিহাসিক উপন্তাসগুলি নাটকাকারে 
পরিণত হইয়া এঁতিহাসিক নাটকের অভাব অনেকট? দূর করে ; গিরিশচজ্রও এই 
সময়ে কয়েকখানি' এঁতিহাসিক নাটক রচন! করেন । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস- 
ভাঙ্গ। নাটক কয়খানি ছাড়া আর কোনও এঁতিহাসিক নাটকে একট৷ বিশিষ্ট 
উদ্দেপ্ত থাকিত না-রকম করিয়। একট৷ নৃতন কিছু শিখাইবার প্রকট 
চেষ্ট। থাকিত ন।। দ্বিজেন্দ্রলাল এই অভাব দূর করিয়াছেন; তিনি ইতি- 
হাসের চিত্র, পুরাণের আকারে, লোক-লোচনের গোচর করিয়াছেন । তাহাকে 
ভারতের মোগল-ফুগের পুরাণকার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না । তীহার রচিত 
“রাণ। প্রতাপ”, “ছুর্গাদাস”, “মেবার-পতন”, “নূরজাহান”, “শাহ-জাহান” 
প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই একটা উদ্দেশ্ট ( £11১০১৪ ) প্রকট রহিয়াছে | সে 
উদ্দেশ্য লোক-শিক্ষার বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত; সে উদ্দেশ সমাজ-স্থষ্টির পুণ্য- 
ভূমির ব্রতের সক্বল্পন্বর্ূপ; সে উদ্দেশ্ট মনুষ্যত্ব-সাধনার মহৎ আসন-ন্বরূপ। 
এই হেতুই আমি বলিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাঁস-গাথাকে 
পুরাঁণে উন্নত করিয়। গিয়াছেন । ভাল করিয়াছেন, কি মন্দ করিয়াছেন, 
তাহার বিচ'র আগামিগণ করিবেন; কিন্তু যাহা করিয়া] গিয়াছেন, তাহাতে 
প্রতিভার ও মনীষার পরিচয় আছে, কবি-হৃদয়ের ও কৰি-চিত্তের প্রকাশ আছে, 
মনুষ্যত্বের ও দ্বেবত্বের পরিস্ফরণ আছে । এই কয়খানি নাটক বাঙ্গীলা 
ভাষার সম্পদ ও কবিত্বের আকর | ইউরোপীয় সাহিত্যের অনেক মধুময় ভাব, 
অনেক অপরাজেয় আদর্শ, অনেক অভিনব রসবিন্যাস, এই কয়খানি নাটকের 
সাহায্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে উপঢৌকন দিয়াছেন । শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহা! 
মাথ! পাতিয়। গ্রহণ করিয়াছে ; হয় ত পরে কখনও মাথ্হইতে ন্নামাইবে না । 
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আমাদের ছুঃখ এই য়ে, দ্বিজেন্দ্রলাল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন । আমার মনে হয়, এ দুঃখের মধ্যে একটু যেন ঈর্ষযার ভাব 
লুকান আছে | যে দেশে শঙ্করাচাধ্য ও শ্রীচৈতন্য অল্পজীবনের মধ্যে একটা 
দেশব্যাপী ভাব্বিপ্লব ঘটাইস্স। গিয়াছেন, দে দেশে পরমাঁয়ুর দীর্ঘতা বা অল্পত। 
লইয়া বিচার করিলে চলিবে না | দেখিতে হইবে, যিনি চলিয়া গেলেন, তিনি 
আমাদের জন্য কি রাখিয়! গেলেন । দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা রাখিয়। গিয়াঁছেন, 
তাঁহার অল্লবিস্তর পরিচয় আপনাদের অনেকের আছে ।-_-আছে, বলিয়াই এমন 
শোক-সভার ব্যবস্থা হইয়াছে, তীহার স্বৃতিরক্ষার আয়োজন হইতেছে । শোক 
করি তাহারই জন্য, ধিনি আমার আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ পুরুষ । কবি দেশের ও 
সমাজের আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ ,-_-কেন না, দেশের ও সমাজের মন্মের, ব্যথার ও 
নুখের কথ কবি টানিয়৷ বাহির করেন-- মনের মতন ভাষার তাহার প্রকাশ 
করেন; এই হেতু কবি ও ভাবুক সমাজের সকলের আত্মীয়, বন্ধু ও সখা । বিশে- 
যতঃ যে কবি “আমার দেশ” ও “আমার জন্মভূমি” রচন। করিয়া গিয়াছেন, 
তিনি ত বাঙ্গালীর সহোদর-সহচর-তুল্য । তাহার মৃত্যুতে শোক যেন পৌষের 
কুয়াসার মতন আমাদের মন-বুদ্ধিকে টাকিয়া! ফেলে। এক একবার মনে হয়, 
ছ্বিজেন্ত্রলাল যেন বাঙ্গালার বর্তমান যুগের রামপ্রমাদ । তিনি যে অভিনব শ্টামা- 
সঙ্গীতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে “মালসীর” আদর বাড়াইয়। গিয়াছেন,তাহ। 
বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে 'অমর হইবেই ; স্থৃতরাং তাঁহার স্থতি, তাহার নাম, 
এ দেশে অক্ষয় হইয়। থাকিবে । তিনি বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, চরিত্রে ও মনের বলে, 
প্রতিভা ও মনীষায় বাঙ্গালীর মধ্যে একু জন প্রধান ছিলেন ; ভাবুকতায় ও 
কাবাগাথা-রচনায় তিনি একট! নৃতন যুগের অবতারণা! করিয়া গিম্াছেন। 
যতকাল এই যুগ থাকিবে, ততকাল তাহার নাম ও তাহার কীর্তি আমাদের 
আগামিগণ ভূলিতে পারিবে না। ্‌ 


শ্রীরাসবিহারী ঘোষ। 


আদরিণী 


...: প্রথম পরিচ্ছেদ | 
পাড়ার নগেন ভাক্জার ও জুনিয়ার উকীল কুঞ্তবিহারী বাবু বিকালে পান 
চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি ছুলাইতে দুলাইতে জরর।ম মোক্তারের নিকট 
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আসিয়া বলিলেন-_-“মুখুর্ধ্ে মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা! নিম- 
স্্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেঝ বাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি 
ধূষধাম হবে। বেনারদ থেকে বাই আলছে, কলকাতা! থেকে খেমটা আসছে। 
আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি ?” 

মোক্তার মহাশয় তীহার বৈঠকখানাঁর বারান্দায় বেঞ্িচিতে বসিয়া হ'কা হাতে 
করিয়। তামাক খাইতেছিলেন। আগগ্কগণের এই প্রশ্ন শুনিয়।, হু'কাটি নামা- 
ইয়! ধরিয়া, একটু উত্তেজিত ম্বরে বলিলেন--“কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব 
নাকি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধরে তাদের এষ্টেটের বাঁধা মোক্তার? 
--আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে 
কর ?” 

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইহীরা বেশ চিনিতেন__সকলেই চিনে । অতি অল্প 
কারণে তাহার তীব্র-অভিমান উপস্থিত হয়-_-অথচ হ্ৃদয়থানি ন্সেহে, বন্ধুবাৎসল্যে 
কুস্থমের মত কোমল, ইহ। যে তীহার সঙ্গে কিছুদিনও ব্যবহার করিয়াছে, সেই 
জানিয়াছে। উকীল বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, “না-_না-_-সে কথ। নয়--সে কথা 
নয়। আপনি রাগ করলেন মুখুযো মশায়? আমরা কি সে ভাবে বলেছি? এ 
জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপরুত নয়-_ 
আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাশ্পর্যা এই ছিল যে, 
আপনি সেদিন পীরগঞ্জে ঘাবেন, কি ?” 

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন। বলিলেন “ভায়ারা, বস।”__বলিয়া সম্মুখস্থ 
'আর একখানি বেঞ্চি দেখাইয়া দিলেন" উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন-_ 
"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা! করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল 
ছুটো দিন কাছারী কাঁমাই হয়। অথচ না গেলে, তারা মনে ভারি দুঃখিত 
হবে। তোমরা যাচ্ছ 17? 

নগেন্্র বাবু বলিলেন - “যাবার ত খুবই ইচ্ছে-_কিন্ত অত দূর যাওয়া ত 
সোজ। নয়! ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোঁক্ুর গাড়ী করে যেতে হলে, ষেতে 
ছুদ্দিন, আসতে ছুদিন। পান্কধী করে যাওয়া, সেও যোগাড়.হুওয়া মুস্কিল । আমরা 
দুজনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই মুখুয্যে মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাস করি, তিনি 
যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতী টাতী আনিয়ে নেবেন এখন, 
আমরা ছজনেও তার সঙ্গে সেই হাঁতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব |” 

মোক্তার মহাশয় শ্মিতমুখে বলিলেন__-“এই কথা,? তাক জন্ঠু আর ভাবনা 

সা--২ 


৮৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ। ৫ম সংখা।। 


কি ভাই ?--মহারাজ নরেশচন্ত্র ত আমার আজকের মক্কেল নয়--গুর বাপের 
আমল থেকে আমি গুদের মোক্তার । আমি কাল সকালেই রাজবাড়ীতে চিঠি, 
লিখে পাঠাচ্ছি- সন্ধ্যা নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন |” 
কুঞ্জবাবু বলিলেন-_“দেখলে হে ডাক্তার, আমি ত বলেইছিলাম__অত ভাবছ 

কেন,-মুখুয্যে মশায়ের কাছে গেলেই একটা! উপায় হয়ে যাবে। তা মুখুষো 
মশায়, আপনাকেও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। ন! গেলে ছাড়ছিনে।” 

গ্যাব বৈ কি ভায়া__-আমিও যাব। তবে আমার ত বাই খেমট। শোনবার 
বয়স নেই-_তোমর! শুনো। আমি মাথায় এক পগৃগ বেঁধে, একটি থেলে। 
সকে। হাতে করে, লোকজনের অভ্যর্থনা করব, কে খেলে কে না খেলে দেখব 
--তদারক করে বেড়াব। আর তোমর। বসে শুনবে__পেয়াল। মুঝে ভর দে". 
কেমন ?”-_বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় হা-হা৷ করিয়া হাসিতে লাগিলেন । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

পরদিন রবিবার। এদিন প্রভাতে আহ্বিক পূজাট। মুখুয্যে মহাশয় একটু 
ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা নটার সৃময় পৃজা-সমাপন করিয়া, জলযোগান্তে 
বৈঠকখানায় আসিয়া! বসিলেন। অনেকগুলি মন্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের 
সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন । হঠাৎ সেই হাতীর কথ। মনে পড়িয়া গেল। 
' তখন কাগজ কলম লইয়া, চশমাটি পরিস্া, “গ্রবলপগ্রতাপান্থিত শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ 
শ্রীনরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিতজনপ্রতিপালকেযু” পাঠ লিখিয়া, ছুই 
তিন দিনের জন্য একটি সুশীল ও স্থবোধ ত্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। 
পূর্বেও আবশ্থক হইলে কতবার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। 
এক জন তৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় 
আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। | 

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশ পার হইয়াছে । মানুষটি 
লম্ব। ছীদের-_রঙ্গটি আর একটু পরিফাঁর হইলেই গৌরবর্ণ বলা যাইতে পারিত। 
গৌফগুলি মোটা মোটা-কাচায় পাকায় মিশ্রিত। মাথার সন্মুখভাগে টাক 
আছে। চক্ষু দুইটি বড় বড়, ভাসা ভাসা । তাহার হৃদয়ের কোমলতা যেন 
মবদয় ছাপাইয়া, এই চক্ষু দুইটি দিয়া! উছলিয়া! পড়িতেছে । 

ইহার আদিবাস যশোর জেলায় । এখানে যখন প্রথম মোক্তারী করিতে 
আসেন, তখন এ দিকে রেল খোলে নাই। পপ্সা পার হইয়া, কতক নৌকাপথে, 
. ক্বত গরুর গাড়ীতে, কতক পাত্রজে আদ্িতে হুইয়াছিল। সঙ্গে কেবলমাত্র 


ভাত, ১৬২০ । আদরিণী। ৩৮৯ 


একটি ক্যান্থিশের ব্যাগ এবং একটি পিতলের ঘটী ছিল। সহাস্ন সম্পত্তি.কিছুই 
ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাসা ভাড়া লইয়া, নিজ- হাতে 
রীধিয়া খাইয়া, মৌঁক্তারী বাবসায় আরম্ভ করিয়া দেন । এখন সেই 
জয়রাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালান কোঠা করিয়াছেন, বাগান করিয়া- 
ছেন, পুকুর কিনিয়াছেন, অনেকগুলি কোম্পানীর কাগজও কিনিয়াছেন। যে 
সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এ দ্ষেলাঁয় ইংরাজিওয়ালা মোক্তারের আঁবি9াব 
হইয়াছে বটে__কিন্ত জয়রাম মুখুষ্েকে তাহারা কেহই হটাইতে পারে নাই। 
এখনও ইনি এ জেলার প্রধান মোক্তাঁর বলিয়! গণ্য । ূ 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃদযখাঁনি অত্যন্ত কোমল ও স্েহপ্রবণ হইলেও, 
মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন--এখন 
রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে । সে কাঁলে, হাঁকিমেরা একটু অবিচার 
অত্যাচার করিলেই মুখুর্ধ্যে মহাশয় রাগিয়! েঁচাইয়া অনর্থপাত করিয়া তুলিতেন। 
একদিন এজলাসে এক ডেপুটীর সহিত ইহার বিলক্ষণ বচস। হইয়! যাঁয়। বিকালে 
বাড়ী আসিয়। দেখিলেন, তাহার মঙ্গল! গাই একটি এ'ড়ে বাছুর প্রসব করিয়াছে। 
তখনই আদর করিয়! উক্ত ডেপুটাবাবুর নামে বাছুরাটর নামকরণ করিলেন । 
ডেপুটীবাবু লোকপরম্পরায় ক্রমে এ কথ! শুনিয়াছিলেন, এবং বল৷ বাহুল্য, 
নিতান্ত প্রীতিলাভ করেন নাই! আর একবার, এক ডেপুটীর সম্মুখে মুখুর্ধ্ে 
মহাশয় আইনের তর্ক করিতেছিলেন, কিন্তু হাকিম কিছুতেই ইহার কথায় সায় 
দিতেছিলেন না। অবশেষে রাগের মাথায় জয়রাম বলিয়া বসিলেন -“আমার 
স্ত্রীর যতটুকু আইন-জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নেই দেখছি ।” সেদিন, আদালত- 
অবমাননার জন্য মোক্তার মহাশয়ের পাঁচ টাকা জরিমান]| হইয়াছিল | এই আদে- 
শের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্ট অবধি লড়িয়াছিলেন। সর্বস্থদ্ধ ১৭০ ব্যয় 
করিয়া এই পাঁচটি টাক। জরিমানার হুকুম রহিত করাইয়াছিলেন । 

মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাঁকা উপার্জন করিতেন _ তেমনই তাহার ব্যয়ও 
যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদ্দান করিতেন । অত্যাচরিত, উৎ্পীড়িত গরীব 
লোকের মোঁকর্দম। তিনি কত সময় বিন! ফিসে, এমন কি, নিজে অর্থব্যয় পর্যন্ত 
করিয়া, চাঁলাইয়! দিয়াছেন । " 

প্রতি রবিবার অপরাহ্ৃকালে পাড়ার যুবক বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয্নের বঠক- 
খানাঁয় সমবেত হইয়া তাস পাশ প্রভৃতি খেলিয়! থাকেন। অত্যও সেইন্প 
অনেকে আগমন করিয়্াছেন-_পূর্ব্বোক্ত ভাক্তারবাবু.ও উক্সীলবাবুও আছেন.।. 


৩৯৪ সাহিত্য । ২৪শ বর, ৫ম সংখা! । 


হাতীকে বাঁধিবার জন্ত বাগানে খানিকট। স্থান পরিষ্কত কর! হইতেছে; হাতী 
রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাস্থদ্ধ কয্মেকটা কলার গাছ ও অন্থান্ত বৃক্ষের 
ডাল কাটাইয়! রাখ! হইতেছে-_-মোক্কার মহাশয় সেই সমস্ত তদারক করিতে- 
ছেন। মাঝে মাঁঝে বৈঠকখানায় আসিয়া, কোনও ব্রাহ্মণের হাত হইতে হু'কাটি 
লইয়া দর্জাইয়। দীড়াইয়া ছুই চারি টান দিয়! আবার বাহির হুইয়। যাইতেছেন। 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে জয়রাম বৈঠকখানায় বসিয়। পাশা খেল! দেখিতেছিলেন। 
এমন সময় সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফ্ভিরিয়া আসিয়া! বলিল--“হাতী পাওয়া 
গেল না।” 

কুঞ্বাবু নিরাশ হইয়! বলিয়। উঠিলেন--“আ্যা 1__পা ওয়। গেল না ?” 

নগেন্জবাবু বলিলেন__“তাই ত? সব মাটী?” 

মোক্তার মহাশর বলিলেন -“কেন রে, হাতী পাওয়। গেল ন। কেন ? চিঠির 
জবাব এনেছিস ?” 

ভূত/ বলিল -“আজ্ঞে ন। | দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম । তিনি চিঠি 
নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বল্লেন, বিয়ের নেমন্তন্ন 
হয়েছে তার জন্য হাতী কেন? গোঁরুর গাড়ীতেষেতে বোলো ।” 

এই কথ। শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একবারে ক্ষিপ- 
প্রায় হইয়া! উঠিলেন। তীহার হাত পাঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। 
ছুই চক্ষু দিয়া যেন রক্ত ফাঁটিয়! পড়িতে লাগিল । মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি 
স্ব হুইয়! উঠিল। কম্পিত স্বরে, ঘাড় বাকাইয়! বারংবার বলিতে লাগিলেন__- 
“হাঁতী দ্রিলে না! হাতী দিলে না” 

সমবেত ভদ্রলোকগণ ক্রীড়া বন্ধ করিয়! হাত গুটাইয়! বসিলেন। কেহ 
কেহ বলিলেন -“তার আর কি করবেন মুখুয্ো মশায়! পরের জিনিস, জোর ত 
নেই। একখান। ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া করে নিয়ে, রাজি দশটা 
এগারটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌছে যাবেন। এ ইমামন্দি শেখ 
একধোড়া নৃতন বলদ কিনে এনেছে - খুব ভ্রু যায় ।” 

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া! বলিলেন--“না। গোরুর গাড়ীতে 
চড়ে আমি যাব না । যদি হাতী চড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নৈলে এ বিবাহে 
আমার যাওয়াই হবে না 1, 

| তৃতীয় পরিচ্ছেদ । | 
সহর হইতে দুই তিন .ক্রোশের মধ্যে ছুই তিন জন জমিদারের হস্তী ছিল। 
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সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়াছিলেন, যদি কেহ্‌ হস্তী বিক্রয় 
করে, তবে কিনিবেন। রাজি ছুই প্রহরের সময় এক জন ফিরিয়া আসিয়া! বলিল 
__-পৰীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মেনা-হাতী আছে-_এখনও বাচ্ছাঁ_ 
বিক্রী করবে, কিন্ত বিস্তর দাম চাঁয়।” 

“কত ? 

“ছু” হাজার টাঁক1।” 

প্ধুব বাচ্ছা ?” 

“না__সওয়ারি দিতে পারবে 1” 

“কুছ পরোয়া! নেই । তাই কিনব। এখনি তুমি যাও। কাল সকালেই 
যেন হাতী আসে । লাহিড়ী মহাশয়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর 
সঙ্গে যেন কোনও বিশ্বাসী কম্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।” 

পরদিন বেলা! সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম-_-আদরিণী। 
লাহিড়ী মহাশয়ের কম্মচারী রীতিমত ট্ট্যাম্প-কাগজে রসীদ লিখিয়। দরিয়া ছুই 
হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল । 

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক বালিক। আসিয়া! বৈঠক- 
খানার উঠানে ভিড় করিয়! দাড়াইল। দুই.-এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়। 
বলিতে লাগিল--”হাঁতী, তোর গোঁদা পায়ে নাতি ।” বাড়ীর বালকের! ইহাতে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, এবং অপমান করিয়! তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিল। 

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্ধারের নিকট দ্রীড়াইল। মুখুধ্যে মহাশয় বিপত্বীক 
_-ক্াহার জ্ঞোষ্টা পুত্রবধূ একটি ঘটাতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া 
আসিলেন। কম্পিত হস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু ঢালিয়! 
দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানত পাতিয়া বসিল। বড় 
বধূ তৈল ও সিন্দুরে তাহার ললাট রঞ্রিত করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্ধ্বনি 
হইতে লাগিল । আবার ফ্লাড়াইয়1 উঠিলে, একটা ধামায় ভরিয়া আলোচাল, 
কলা ও অন্যান্য মাজল্যত্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল- শুড় দিয়! তুলিয়া 
তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশই ছিটাইয়! দিল। এইন্মপে বরণ সম্পন্ন 
হইলে, রাজহস্তীর জন্য পরিষ্কৃত সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে বাধা হইল। 
রাজহম্তীর জন্ত সংগৃহীত সেই কদলীকাগ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে 
লাগিল। 
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নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই 
মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায়মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। 
বলা বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন । 

মহারাজের দ্বিতল ঠবঠকথানার নিয়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ৷ প্রাঙ্গণের অপর- 
প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়। সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহ- 
স্বারের বাহিরেও অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 

রাজসম্ট্রপে উপনীত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহাকে আশীর্বাদ করিয়। 
আসন গ্রহণ করিলেন । মোকদ্দমা ও বিষয়-সুংক্রান্ত ছুই চারি কথার পর মহা- 
রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন--“মুখুযো মশায়, ও হাতীটি কার ?” 

মুখুর্ধেয মহাশয় বিনীতভাঁবে বলিলেন__“আজ্মে, হুজুর বাহাছুরেরই 
হাতী 1” 

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন -“আমার হাতী! কৈ, ও হাতী ত 
কোনও দিন আমি দেখিনি । কোথা থেকে এল ?” 

“আজে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি ।” 

অধিকতর বিশ্মিত হইয়া! রাজা! বলিলেন--“আপনি কিনেছেন ?” 

“আজে হা” 

_ “তবে বল্পেন আমার হাতী ?” 

বিনয় কিংবা ক্লেষস্চক__ঠিক বোঝা গেল না-_একটু মৃদু হাশ্য করিয়া 
জয়রাম বলিলেন--"যখন হুজুর বাহাছুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি__আমিই 
যখন আঁপনার_-তখন ও হাতী আপানার বৈ আর কার ?” 

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বলিয়া, মমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট 
মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ 
ও লঙ্জ। আজ তীহার মুছিয়া' গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাহার স্থনিজ্রা 
হইল। 

চতুর্থ পরিচ্ছোদ | 

উল্লিখিত ঘটনার পর স্থূদীর্ঘ পাঁচটি বদর অতীত হইয়াছে-- এই পীচ 
বৎসরে মোক্কার মহ্বশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। 

মৃতন নিয়মে পাশ কর! শিক্ষিত মৌক্ারে জেলাকোর্ট ভরিয়া গিয়াছে। 
শিথিল নিয়মের আইন-ব্যবসায়ীর আর কদর নাই। ক্রমে ক্রমে মুখোপাধ্যায় 
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মহাশয়ের আয় কমিতে লাগিল। পূর্বে ফত উপার্জন করিতেন, এখন 
তাহার অর্দেক হয় কি না সন্দেহ। অগচ ব্যয় প্রতিবৎসর বদ্ধিতই হইতেছে । 
তাহার তিনটি পুত্র। প্রথম দুইটি মূর্খ_বংশবৃদ্ধি ছাড়া আর কোনও কাষকম্ 
করিবার যোগ্য নহে । কনিষ্ঠ পুত্রটি কলিকাতায় পড়িতেছে--সেটি যর্দি কাল- 
ক্রমে মানুষ হয়, এইমাত্র ভরস।। 

ব্যবসায়ের প্রতি মুখোপাধ্যায়ের আঁর সে অনুরাগ নাই--বড় বিরক্ত 
হইয়া উঠিয়াছেন। ছোকর! মোক্তারূগণ, যাহাদিগকে এক সময় উলঙ্গাবস্থায় 
পথে খেলা করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা এখন শামল! মাথায় দিয়া! (মুখোপাধ্যায় 
মাথায় পাগড়ী বাধিতেন, দেকালে মোক্তারগণ শামল! ব্যবহার করিতেন না ) 
তীহার প্রতিপক্ষে দাড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়৷ ফর্‌ ফর্‌ করিয়! ইংরাজিতে 
হাকিমকে কি বলিতে থাকে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন ন!। পাশ্বস্কিত ইংরেজি- 
জানা জুনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেন, “উনি কি বলছেন?” জুনিয়ার তরজমা 
করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে অন্ত প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, মুখের জবাব মুখেই 
রহিয়া যায়__নিক্ষল রোষে তিনি ফুলিতে থাকেন। তাহা ছাড়া, পূর্বে হাকিম- 
গণ মুখুর্ধ্যে মহাশয়কে যেরপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, এখনকার নব্য হাঁকিমগণ 
আর তাহ। করেন ন|। ইহাদের যেন বিশ্বাস, যে ইংরাজী জানে না, সে মনুষ্যপদ- 
বাচ্যই নহে। এই সকল কারণে মুখোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন, কম্ম হইতে 
এখন অবপর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার স্থাদ 
হইতে কোনও রকমে সংসারযাত্র! নির্বাহ করিবেন। প্রীয় ষাট বৎসর বয়স 
হইল--চিরকালই কি খাটিবেন? বিশ্রামের সময় কি হয় নাই? বড় ছেলেটি 
যদি মানুষ হইত-_ছুই টাকা যদি রোজগার করিতে পারিত-_তাহা হইলে 
এতদিন কোন কালে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবসর লইতেন, বাড়ীতে বসিয়া 
হরিনাম করিতেন। কিন্তু আর বেশী দিনচলেনা। তথাপি আজি কালি 
করিয়া আরও এক বংসর কাটিল। $ 

এই সময় দায়রায় একটি খুনী মোকর্দম। উপস্থিত হইল। সেই মোকর্দমার 
আসামী জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে নিজ মোক্তার নিযুক্ত করিল। এক জন 
নৃতন ইংরাজ জজ আনিয়াছেন--তীহারই এজলাসে বিচার । 

তিন দিন যাবৎ মোকর্দামা চলিল। অবশেষে মোক্তার মহাশয় উঠিয়া 
“জজসাহেব বাহাছুর ও এসেসার মহোদয়গণ” বলিয়া বন্ভৃতা আরম্ভ ক্রিলেন। 
বন্তৃতা-শেষে, এসেসারগণ মুখোপাধ্যায়ের মক্কেলকে নির্দোষ সার্যস্ত করিলেন-__. 


রিন্ক্ব | সাহিত্য । ' ২৪শ বর্ম, ৫ম সংখা1।- 


. জজ সাহেবও তাহাদের অভিমত স্বীকার করিয়া আসামীকে অব্যাহতি 
দিলেন। 

জজ সাহেবকে সেলাম করিয়া, মোক্তার মহাশয় নিজ কাগজপত্র 
বাধিতেছেন, এমন সময় জঙ্গ সাহেব পেস্কারকে জিজ্ঞাসা কবিলেন--“এ 
উকীলটির নাম কি?” 

পেস্কার বলিল-_“উহার নাম 'জয়রাম মুখাজ্দি। উনি উকীল নহেন, 
| মোক্তার ।” 

প্রসন্নহান্তের সহিত জজসাহেব জয়রামের প্রতি চাহিয়। বলিলেন__ 
“আপনি মোক্তার ?” 

জয়রাম বলিলেন--“হ। হুজুর, আপনার তীবেদাঁর ।” 

জজ সাহেব পূর্বববৎ বলিলেন_-“আপনি মোক্তার! আমি মনে করিয়া- 
ছিলাম, আপনি উকীল। যেরূপ দক্ষতার সহিত আপনি মৌঁকর্দিম। চালাইয়া- 
ছেন, আমি ভাবিয়াছিলাঁম, আপনি এখানকার এক জন ভাল উকীল।৮ 

এই কথাগুলি শুনিয়া, মুখোপাধ্যায়ের সেই ডাগর চক্ষু দুইটি জলে 
পূর্ণ হইয়৷ গেল। হাত ছুটি যোড় করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন-_“না হুজুর, 
আমি উকীল নহি-_-আঁমি এক জন মোক্তারমাত্র। তাও সেকালের শিথিল 
নিয়মের এক জন মূর্খ মৌক্তার। আমি ইংরাজি জানি নাহুঙ্থুর। আপনি 
আজ আমার যে প্রশংস! করিলেন, আমি আমরণ তাহ। ভুলিতে পারিব না । 
এই বুড়া ত্রাঙ্গণ আশীর্বাদ করিতেছে, হুজুর হাইকোের জজ হউন 1+-_ 
বলিয়া, ঝুঁকিয়! সেলাম করিয়! মৌক্তাঁর মহাশয় এজলাস হইতে বাহির হ্ইয়| 
আসিলেন। 

ইহার পর আর তিনি কাছারী যান নাই । 

ূ পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

ব্যবসায় ছাড়িয়া! কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাঁগিল। ব্যয় 
যে পরিমাণ সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া উঠে 
না। . সুদে সন্কলান হয় না, মূলধনে হাত পড়িতে লাগিল। কোম্পানীর 
কাগজের সংখ্য। কমিতে 'লাগিল। 

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়। নিজের অবস্থার 
বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সমম্ন মাহুত, আদরিণীকে লইয়া নদীতে 
_ম্বান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইহাকে বলিতেছিল, “হাতীটি 
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আর কেন, ওকে বিক্রী কর্ষে ফেলুন । মাসে ত্রিশ পয়তিশ টাক। খরচ বেঁচে 
যাবে ।” কিন্ত মুখুষ্যে মহাশয়' উত্তর করিয়। থাকেন--“তার চেয়ে বল না, 
তোমার এই ছেলেপিলে নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হয়ে 
যাচ্ছে_-ওদের একে একে বিক্লী করে ফেল ।৮--এরপ উক্তির পর আন 
কথ। চলে না। 

হাতীটিকে দেখিয়। মুখোপাধ্যারের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধো 
ভাড়া দেওয়। থায়,। তাহা হইলে ভ কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। 
তখনই কাগজ কলম লইয়! নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন £-_- 


হস্তাভাড়ার বিজ্ঞাপন । 
বিবাহের খোভাঘাত্র। দুরদৃবাস্তে গমনাগমন প্রসৃতি কাধ্যের জন্য নিম্ন 
স্বাক্ষরকাঁরীর আদরিণী নাস্নী হুশ্তিনী ভাড়। দেওয়। যাইবে । ভাড়। প্রতিরোজ 
৩২ মাত্র, হন্তিনার খোরাকী ১২ এবং মানহুতের খোরাকী ॥* একুনে ৪॥০ ধাধ্য 
হইয়াছে । মাভার মাবশ্তক ভইবে, নিয় ঠিকানায় তত্ব লইবেন। 


শ্রজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার) চৌধুরীপাড়া 


এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে, পথিপাশ্বস্থ্‌ বৃক্ষ- 
কাণ্ডে, এবং অন্থান্ত প্রকাণ্ঠি স্থানে আটিয়। দেওয়! হইল । 

বিজ্ঞাপনের কলে, মাঝে মাঝে লোকে হম্তী ভাঁড় লইতে লাগিল বটে-- 
কিন্ধ তাহাতে মাসে ৮২১০২ টাকার বেশী আয় হইল ন।। 

মুখোপাধ্যারের জোষ্ঠ পৌনত্রটি পীড়িত হইয়া! পড়িল। তাহার জন্য ভাক্তার- 
পরচ, ওউষ্ধ-পথাদির খরচ, প্রতিদিন ৫২৭২. টাকার কমে নির্বাহ হয় না। মাস 
খানেক পরে বালকটি কথঞ্চিং আরোগালাভ করিল। 

মেঝবধূ, ছোটবধূ, উভয়েই অন্তঃসবা। কয়েক মাস পরেই আঁর দুইটি 
জীবের অন্নসংস্থান করিতে হইবে । | 

এ দিকে ন্দোষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । দেখিতে 
দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীপ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়৷ 
নানা স্থান হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতেছে বটে--ফিল্তু ঘর-বর মনের মত হয় 
না। যদি ঘর-বর মনের মত হইল, তবে তাহাদের খাই শুনিয়া চক্ষুঃস্থির হইয়া 
যায়। কন্তার পিত৷ এ সম্বন্ধে একেবারে নির্পিপ্ত। সে নেশীভাঙ করিয়া, তাস 
পাশা, খেলিয়! বেড়াইতেছে। যত দায়, এই ঘাট বৎসরের বুড়ারই হাড়ে 

র সা--৩ 
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অবশেষে এক স্থানে বিবাহ স্থির হইল। পাত্রটি রাজসাহী কলেজে এল্‌. এ. 
পড়িতেছে-_খাইবার পরিবার সংস্থানও আছে। তাহারা ছুই হাজার টাকা 
চাহে--নিজেদের খরচ পাচ শত--আঁড়াই হাজার টাক! হইলেই বিবাহটি হয়। 

"কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছে- তাহা হইতে 
আবার আড়াই হাজার বাহির কর! বড়ই কষ্টকর হইয়। দাড়াইল। আর, শুধু ত 
এই একটি নহে-__আরও নাতিনীর! রহিয়াছে । তাহাদের বেলায় কি উপায় 
হইবে? 

এই সকল ভাবনা! চিন্তার মধ্যে পড়িয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে 
ভগ্ন হইয়া! পড়িতে লাগিল । একদিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি. এ. পরীক্ষণ 
দিয়াছিল) সেও ফেল হইয়াছে । 

বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন--“মুখুয্যে মশায়, হাতীটিকে বিক্রী করে ফেলুন-- 
করে নাতিনীর বিবাহ দিন। কি করবেন, বলুন । অবস্থা বুঝে ত কাজ করতে 
হয়। আপনি জ্ঞানী লোক, মায়। পরিত্যাগ করুন 1” 

মুখোপাধ্যায় আর কোনও উত্তর দেন ন।। মাটার পানে চাহিয়। ক্নানমুখে 
বসিয়া কেবল চিন্ত! করেন, এবং মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন । 

চৈত্র-সংক্রান্তিতে বামুনহাটে একটি বড় মেল! হয়। সেখানে বিস্তর গোরু 
বাছুর ঘোড়। হাতী উট 'বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন--“হাঁতি 
, মেলায় পাঠিয়ে দিন-_বিক্রী হম্সে যাবে এখন | ছু হাজারে কিনেছিলেন, এখন 
হাতী বড় হয়েছে--তিন হাজার টাঁক। অনায়াসে পেতে পারবেন ।৮ 

'কৌচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়! বৃদ্ধ বলিলেন_-“কি করে তোমরা এমন কথা 
বলছ ?” 

বন্ধুর। বুঝাইলেন--“আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা, মেয়েকেই 
কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেরের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে 
যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষ জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে-_- 
মায়! হয়ে গেছে--একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই 
হল। যেবেশ আদর ঘত্বে রাখবে--কোনও কষ্ট দেবে না-এমন লোককে 
বিক্রী করবেন।” 

ভাবিয়! চিন্তিয়! জয়রাম বলিলেন--"তোমরা সবাই যখন বলছ-_তখন তাই 
হোক। দাও, মেলার পাঠিয়ে দাও। এক জন ভাল খদ্দের ঠিক কর--তাঁতে 
দামে যদি দু-পাঁচশে। টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার ।” | 
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মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনেরো দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয় । তবে শেষের 
চারি পাচ দিনই বেশী জমজমাট । সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা স্থির হই- 
য়াছে। মাহুত ত যাইবেই-_মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে। 

যাত্রার দিন অতি প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোখান করিলেন। যাইবার. 
পূর্ব্বে হন্তী ভোজন করিতেছে । বাটার মেয়েরা, বালকবালিকাগণ সজলনেত্রে 
বাগানে হস্তীর কাছে দাড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও 
সেখানে গিয়। দীড়াইলেন। . পূর্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়৷ রাখিয়া" 
ছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ি হাতে করিয়া আসিয়। দাঁড়াইল। ডালপাঁল! প্রভৃতি 
মামুলী খান্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহন্তে মুঠ মুঠা করিয়া সেই রস- 
গোল্লা হস্তিনীকে খাঁওয়াইলেন। শেষে, তাহার গলার নিয়ে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন--“আদর, যাঁও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস” | 
_ প্রাণ ধরিয়া বিদীয়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন ন। উদ্বেল ছুঃখে--এই 
ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন। 

হাতী চলিয়া গেল । মুখোপাধ্যায় শূন্তমনে বৈঠকখানার ফরাস বিছানার উপর 
গিয়। লুটাইয়। পড়িলেন। অনেক বেল! হইলে, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া 
বধূর! ত্তাহাকে ন্গান করাইলেন। ন্সানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের 
অন্ন-ব্যঞ্জন অধিকাংশই অতুক্ত পড়িয়৷ রহিল। 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 
কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত। পাক! হইয়া গিয়াছে । ১০ই জো 
শুভকাঁধ্যের দিন স্থির হইয়াছে । বৈশাখ পড়িলেই উভয় পক্ষের আশীর্বাদ 
হইবে। হস্তিবিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহন। গড়াইতে দেওয়। হয় । 

কিন্তু ১লা! বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্‌ মস্‌ করিয়। আদরিণী ঘরে ফিরিয়। আসিল 
বিক্রয় হয় নাই-_ উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই । 

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া! বাঁড়ীতে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। 
বিক্রয় হয় নাই বলিয়৷ কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখ! গেল ন1। 
যেন হারাধন ফিরিয়া পাঁওয়া গিয়াছে--সকলের আচরণে এইরূপ মনে হইতে 
লাগিল। 

বাড়ীর লোকে বলিতে লাগিল--“আহা, আদর রোগ! হয়ে গেছে । বোধ 
হয়, এ ক'দিন সেখানে ভাঁল করে? খেতে পায় নি। ওকে দিন কতক এখন বেশ 
করে খাওয়াতে হবে ।” | ১ 
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আনন্দের প্রথম উচ্ছাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল-- 
কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে ? 

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন । অত বড় মেলায় 
এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া! আলোচনা হইতে 
লাগিল। এক জন বলিলেন--”এঁ যে যাবার সময় মুখুযো মশায় বল্পেন_-“আদর, 
যাও মা, মেল। দেখে এস'-তাই বিক্রী হল না । উনি ত আর আঙ্জকালকার 
মুর্গীখোর ব্রাহ্মণ নন-_-ওঁর মুখ দিয়ে যে ব্রন্ষবাকা বেরিয়েছে, সে কথ। কি 
নিক্ষল হবার যে! আছে ' কথায় বালে--ব্রঙ্গবাক্য বেদ-বাক্য 1” 

বামুনহাটের মেল! ভাঙ্গিয়া, সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রহ্ল- 
গঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মলা তয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুনহাটে 
বিক্রয় হয় না-_সে নব রস্তলগঞ্চজে গিয়। জমে । মেইখানেই আদরিণীকে পাঠা" 
ইবার পরামর্শ হইল । 

আজ আবার আদরিণী “মলায় মাইবে। আজ আর বুদ্ধ তাহার কাছে গিয়। 
বিদায়সভ্ভাষণ করিতে পারিলেন না। বাঁতিম্ত আঁহারাদির পর আদরিণী 
বাহির হইয়া গেল । কল্যাণী আসিয়। বলিল. “দাঁদা মশায়, আদর যাবার সমমূ 
কাদছিল।” 

মুখোপাধ্যায় শুইয়| ছিলেন, উঠিয়। বসিলেন। বলিলেন--পকি বল্ল % 
কাদছিল ?" 

“হা দাদ! মশায় । ঘাবার সময় তার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়- 
ছিল ।৮ বলিতে বলিতে কলাণীর চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া ভল পড়িতে 
লাগিল। 

বুদ্ধ আবার ভূমিতে পড়িয়। দীর্খনিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন-_ 
"জানতে পেরেছে । এর। অন্তয্যামী কিনা। এ বাড়ীতে ষে আর ফিরে 
আসবে না, ত। জানতে পেরেছে 1" 

নাতিনী চলিয়া গেলে বুদ্ধ সাশ্রুনয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন-_ 
“যাবার লমময় আমি যে তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না--সে কি তোকে অনাদর 
করে? না মা, তা নয়। তুই ত অন্তধ্যামী--তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে 
পারিস্‌ নি ?- খুকীর বিয়েট। হয়ে যাক। তার পর, তুই যাঁর ঘরে ঘাবি, তাদের 
বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব? তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব-_- 
রসগোল্লা নিয়ে যাব। যতদিন বেচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব ? 
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মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করি 
'স্নে মা।” 
সপ্চম পরিচ্ছদ । 

পরদিন বিকালে একটি চাষীলোক একখানি পত্র আনিয়। মুখোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের হত্তে দিল । ্‌ 

পত্র পাঠ করিয়। ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্জাঘাত হইল । মধ্যমপুত্র লিখি- 
যাছে,-"বাটা হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়। কল্য বৈকালে আদরিণী অতান্ত; 
পীড়িত হইয়। পড়ে । দে আর পথ চলিতে পারে না । রাস্তার পার্থে একট! 
আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে । ভাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদন। হইয়াছে । 
-_২শড়াটি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরম্বরে আন্তনাদ করিয়। উঠিতেছে । মাছত 
মৃথাবিগ্য। সমস্ত রাত্রি ভাহার চিকিৎস| করিয়াছে_-বোধ হয় আদরিণী আর 
নীচিবে ন।। যদি মরিয়া থায়, তবে নিকটেই একটু জমী বন্দোবস্ত লইয়! তাহার 
শবদেভ প্রোথিত করিতে হইবে । স্থতরাং কর্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা 
প্রয়োজন |” 

বাড়ীর মধো গিয়া, উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বুদ্ধ 
বলিতে লাগিলেন--"আমায় গাড়ীর বন্দোব্জ করে দাও । আমি এখনি বেরুব। 
আদরের অসুখ _যানায় সে ছটফট করছে । আমাকে ন। দেখতে পেলে 
সে স্বস্থ হবে না। আমি আর দেরী করতে পারব না 1”, 

তখনই ঘোড়ার গাঁড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধূরা অনেক কষ্টে 
বৃদ্ধকে একটু ছৃগ্ধমাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন । রাত্রি দশটাঁর সময় গাড়ী 
ছাড়িল। জোষ্ট পুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্রবাহক সেই চাধীলোকটি কোঁচ- 
বাক্সে বসিল | 

পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া, বুদ্ধ দেখিলেন- সমস্ত শেষ হইয়। 
গিয়াছে । আদরিণীর দেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবনের ভিতর 
পতিত রহিয়াছে--তাহ1 আজ নিশ্চল-_-নিঃস্পন্দ | 

বৃদ্ধ তখন হস্ত্িনীর শবদেহের নিকট লুটাইয়! পড়ি, তাহার মুখের নিকট 
মুখ রাখিয়া. কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, “অভিমান করে' চলে? গেলি 
মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম বলে তুই অভিমান করে চলে 
গেলি ?” 
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ইহার পর ছুইটি মাঁস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন। স্থীয় 
প্রতিশ্রুতি অনুনারে, আদরিণী যাঁর ঘরে গিয়াছিল, তিনিও তাঁহারই ঘরে গিয়া 
আশ্রয় লইলেন । কিন্তু সে প্রতিশ্রত সন্দেশ ও রসগোল্প। সঙ্গে লইয়া যাইতে 
পারেন নাই। আশ। করি, সে রাজ সন্দেশ ও রসগোল্লা অপেক্ষা লক্ষগুণে 

মিষ্টতর উৎকৃষ্টতর কোনও কিছুর অক্ষয় (ন্রোত প্রবাহিত আছে। 
প্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যা় | 


শ্রীচন্রদেবের তানম্্রশাসন। 
প্রশস্তি-পাঠ |% 
[ সম্মুখের পষ্ঠা। ] 
ও স্বস্তি 
বন্দ্যে। জিনঃ স ভগবান করুণৈ-[ক]-পাত্রং 
ধার্্মাপ্য সা 
২। বিজয়তে জগদেক-দীপঃ | 
য্-সেবয়। সকল এব মহান্ুভাবঃ 
সং- 
৩।  সার-পারমুপগচ্ছতি ভিক্ষু-সঙ্বঃ ॥ [ ১॥] 
চন্দ্রীণামিহ রোহিতা- [] শি(?)-ভূজান্ন$ শে 


চা 


৪। বিশাল-শ্রয়। 
শ্বিখ্যাতো ভূবি পু চন্দ্র-সদৃশ; শ্রীপূর চন্দরোইভবঙ | 
অচ্চা 

৫ নাম্পদ- পীঠিকান্থ পঠিতঃ সন্তানিনামগ্রত- 


দ পাচ শ শনি শিপ ৯ শা স্পট তা শি পি 
শশা শি পি তান পিসী 


্ শিীর অনবধানতায় যেসকল অক্ষর তাস্রপট্টে ক্ষোদিত হয় নাই, এবং উৎকীর্ণ হইলেও 
ষেসকল অক্ষর কাল-প্রভাঁবে ব। অন্ত কারণে বিনুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, তাহ! [ ] প্রকার বন্ধনী- 
মধো প্রদর্শিত হইল। বর্ণাশুদ্ধি ও অতিরিক্ত অক্ষর () এইরূপ বন্ধনীমধো সংশোধিত 
হইয়াছে । 


১। বসন্ত-তিলক। এই প্লোকের প্রথম চরণে '“এক-পাতুং পদের “ক” অক্ষরটি উৎকীর্ণ হয় 
নাই। : 


শরীন্দ্রদেবের তাঅশাসন । ৪০১ 


সটক্কোুকীপনব প্রশস্তিষু জয়-স্তন্ডেষু তাজেষু চ ॥ [২] 
৬। বুদ্ধশ্য যঃ শ- ৃ 
শক-জাতক-মহ্কসংস্থং 


ভক্ত্যা বিভন্তি ভগবানমৃতাকরাও শুঃ 
চ্্রস্য তস্য কুল-জাত ইত্রীব বৌদ্ধ [£] 
পুতরঃ 

৭| শগতে। জগতি তস্য সুবগচন্দ্রঃ ॥ [ ৩॥ ] 
[দর্শে ] স্য মাতা কিল দৌহদেন 
দিদক্ষমাণোদয়িচক্দ্র-বিম্বং | 

৮। ম্বর্রচন্দ্রেণ হি তোধিতেতি 

স্ববপচন্দ্রং সমুদাহরন্তি ॥ [8॥ ] 

পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন- 

ভীতাশয়ৈ- 

ন্মলোকো বিদিতো দিশামতিথিভি ল্লিলোক্যচন্দ্রো গুণৈঃ 

মাধারো ভরিকেল-রা- 

১ । জ-ককুদ-চ্ছক্র-ম্মিতানাং শিয়াং 
যশ্চন্দ্রোপপঙ্গে বভ়ূব নৃপতি দ্বীপে দ্রিলীপোপমঃ ॥ [৫8] 
'জ্যাত্লেব চঞ্জস্য 

১১। শচীব জিষেগ 


2 


২। শার্দুলবিক্রীড়িত। এই গ্লোকে প্রথম পাঁদে “রোহিতা”-অক্ষর-ত্রয়ের পর একটি অক্ষর 


উৎকীর্ণ হয় নাই, এবং তাহার পরবর্তী যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয়,তাহা। “স্ি' বলিয়।ই প্রতিভাত হয়। 
এই পাঁচটি অক্ষর “ভুজাং অক্ষর-্বয়ের সঙ্গে সমাসাবদ্ধ খাকিয়! “চন্দ্রাণাং পদের বিশেষণ-রূপে 
বাবহৃত হইয়াছে । “রোহিতাবনিভুজাং” অথব! রূপ কোনও জনপদ-ভোগের কথা উৎকীর্ণ 
কার্দে চিত হইয়াছে কি না, হুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 


৩। বদন্ত-তিশ্নক। এই প্লোকে ভূতীয় পাদে “বৌদ্ধ, শকের পর বিসর্গ-চিক্কের অভাব 


দৃষ্ট হয়। তদভাবেও অর্থ-সংগতি রক্ষিত হইতে পারে। 


৪| উপজাতি। এই শ্লোকের “দর্শে অক্ষরন্বয় একটু অন্পষ্ট | 
| শীর্দ,ল-বিজ্রীড়িত। 


৪০২ সাহিত্য | 48শ বধ, €হ সংখা! | 


৮ 


গেও্গীরী হরস্যেব হরেরিব শ্রী; । 
*স/ প্রিয়। কাঞ্চন-কাপ্তি রাসা 
চ্ছা (শ্রা) কাঞ্চনেত্যঞচিত- 
১২। শাসনস্য | [৬॥ ৮ 
সরাজ-যোগেন শুভে মুহুকে 
মৌহুর্তিকেঃ সুচিত রাজ-চিঙ্ | 
বাপ তগ্যাং তনয়ং 
১৩। নয়ভ্ঃ 
শীচন্্রমিন্দ (ন্দ.) পমসিন্দ্র-তেজাঃ : [৭ ॥| 
একাতপত্রা ভরণাং ভুবং যে। 
বিধায় বৈধেয়-জনাবিষে' 
১৭ | য়ঃ 
চকার কারাম্থ নিবেশিতারি- 
ঘশঃ-গন্গীনি দিশাং মুখানি ॥ [৮ 7 ] 
স খলু শ্রীবিক্রমপু 
১৫। র-সমাবামিত-ইমজ্জয়ন্বন্জীবারা্ড পরম-সৌগতো 
মহারাজাধিরাজ-শ্রামভ্রোলেক্যচন্্রদে 
১৬। ব-পাদান্ধধ্যাত; পরমেশরং পরম-ভটারকে। মহারাজা ধিরাক্ষঃ 
শ্রীমান্‌ শ্রীচন্দ্রদেব; কুশ- 
১৭। লী॥ শ্রীপৌগু,-ভুক্ত্যন্তঃপাতি-নান্যমগ্ডুলে। 
নেহকাগ্ি-গ্রামে পাটক-ভূমৌ ॥ সমুপগভাশে- 
১৮1 ষ-রাজপররুষ-রা গ্চী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য 
-মহাব্যহপতি-মগ্ডলপতি-মন্চাসাঙ্গি 
১৯। বিগ্রহিক | মহ্াসেনাপতি | মহাক্ষপটলিক। 
| ৩। পছল্পব।॥ এই ক্লোকের চতুর্থ চরণে “ঙ্লী' শ্গ দুইবার উৎকার্ণ হওয়াতে ছান্দোস্তজ 


দোষ ঘটয়াছে। একটিকে অতিরিক্ত ধরিতে হইবে ' 
৭-৮। উপজাতি । 


সাহিত্য 


18 ৃ 


ঢা 
হা নি তা 
ূ গা 71077 


কুকি, ্ রি রি | 4৮৯৯ (৬ ২ ৫ 6 ক ॥ 
নব টু 1 ৬ ডি 7 ৃ 5 ২ 12) ঃ 21 
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শ্রীচন্দ্র দেবের নবাবিদ্কাত তামরশাসন। 
[ সন্মণের পৃষ্ঠ। ] 


10111510158) 08100118, 
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তাত. ১৩২০। প্রীচন্্রদেবের 'তাএ্রশাসন | ৪০৩ : 


মহাসর্ববাধিকৃত । মহাপ্রতীহার | কোপাল । দৌং- 
২০। সাধ-সাধনিক ৷ চৌরোদ্ধরণিক । নৌবল হস্ত্য্ব-গো- 
মহিষাজাবিকা দি-ব্যাপৃতক | গৌল্সিক শৌ- 
১১। ক্কিক-দাগুপাশিক-দগুনায়ক-বিষয়পত্যদি ( ত্যাদী) 


ৰ 
নন্যাংশ্চ সকল-রাজ-পাদো[ প জীবিনোহধ্যক্ষ-প্র- 


২২। চারোক্তানিহাকীন্তিতান্‌। চাট-ভ [ ট ]জাতীয়ান্‌ 
ক্ষেত্রকরাংশ্চ বাঙগণোত্তরান্‌ যথা্ঠং মান- 
২৩। যুতি (বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমন্তর ভতাং। 
যগোপরি-লিখিতা ভমিরিয়ং | স্ব-সীমাবচ্ছী ( চিছ )- 
২৪ না । তৃণ-পূৃতি-গোচর-পর্যন্তা । সতলা । 
সোদ্দেশা ৷ সাঅ-পনসা 1 সপ্খবাক-নালিকের! সলবণ! স- 
২৫। জল-স্থল! | সগর্ভোষর! সদশাপরাধা | সচৌরোদ্ধরণা 
পরিহ্ৃত-সর্ববপীড়া অচাট-ভট-প্রা- 
২৬। বেশ! অকিঞ্চিৎপ্র গাহা। | সমস্ত-রাজভোগ- 


কর-ভিরণা-প্রত্যায়-সহিতা | শখল্য ( শাগ্ডিল্য ) স্য (স)-গো- 
২৭। ত্রায় ত্র্যষি-প্রবরায়। মকরগুপ্তস্য প্রপৌত্রায় 
_ বরাহগুগ্ত-পৌত্রায় 
স্বমঙ্গলগুপগ্ুশ্য পুত্রা- 
২৮। স্ব । শান্তি-বারিক-শ্রীগীতবাসগুগুশন্্ণে | 
বিধিবহুদক-পুবকং কৃ 


'কোটিহোমি ($) দগ (জগ) 


১। এই ছ্থুলের 'প অক্ষরটি তাস্্র-পটে ক্ষোদিত দেখ! যায় ন| 1. . 
২। এই স্থলের 'ট' অক্ষরটিও উৎকার্প নাই । 
৩। «শখলা” কোনও খধির নাম বলিয়া বোধ হয় না; এই নিমিত্ত “শাগ্ডিলা' পাঠ শুদ্ধ 
হইবে বলিয়। গৃহীত হইল । 
৪। এই স্থলে অর্থ-সঙ্গতির জগ্ত “কোটি-হোমিঙ্গতবতে” পাঠ কৃত হুইল..।  তাত্রপটে 
| সা-_৪ 


সাহিতা। ২৪শ ধন, €ম নখা। | 


[ পশ্চাতের পৃষ্ঠ। ৷ ] 


২৯। তবতে শগবন্তং বুদ্ধভট্। [ র] কমুদ্দিশ্য 
মাতাপিত্রোরাহানশ্চ 


৩০। পুণ্যযশোিবুদ্ধয়ে । আচন্দ্রার্ক ং| ক্ষিতিসমকালং 
৭ 
যাব ভূমি [চ্ছি) 


৩১। দ্রন্যায়েন। শ্রীমদ্ধন্্ন চা ক্র-মুদ্রয়। 
তাত্রশাসনীকুত্য প্রদস্তাহুস্মাভিঃ অতে| ভবস্তিঃ সবৈ- 

৩২। রনুমন্তব্যং | 'ভাবিভিরপি ভূপতিভিভমেদ্দীন-ফল- 
গৌরবাদপহরণে মহ্া-নরক-পা- 


৩৩। ত-ভয়াচ্চ দানমিদমনুমোদ্যান্ুপালনীয়ম্‌ | প্র] 
তিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরাং (রৈ) শ্চাজ্জা শ্রবণ-বিধে- 


৩৪। তি যধোচিত-প্রতা য়োপনয়ঃ কার্য ইতি ॥ 
ভবন্তি চাত্র ধর্্মামুশংসিনঃ শ্লোকাঃ ॥ 
ভমিং যঃ 
৫ | প্রতিগৃহাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি [|] 
উভৌ তৌ পুণা-কম্মীণৌ নিয়তং শর্গ-গামিনৌ ॥ 
যষ্টিন্বষ-সহআ- 


'হোমেল্গ' পরিদৃষ্ট হয়। *হোমি'র উকারের উপরের টানটি এবং "-র শম্ত-চিহ্নাটি 


বিপুপ্ত বলী যাইতে পা।ৰ' 


৫ 


৮ 


৭ 


৮1 


৯ 


| এই স্থলের 'র' অক্ষর ৩।অপটে ডতৎ্কার্ণ নাউ । 

এই শব্দটি তাত্রপটে ং-চিহ্-বিহীন । 

| এই শব্দের 'চ্ছি' অক্ষরটি তাত্র-ফলকে ক্ষো৭দিত নাই ' 
“চক্রের 'চ" অন্ুৎকীর্ণ। 

। এই স্থুলের “প্র' অক্ষরটি ক্ষোদ্ত নাই । 


১৩: এই কুতলর 'য'টিউতৎক'প হয় নাই । 


ভা, ি ৩২০ 1 


জীচজ্রদেবের তাঅশাসন । ৪০৫ 


ণি স্বগর্গে মোদতি ভূমিদঃ | . 
১১ 
আক্ষেপ্টা চানুমন্তা চ তান্যেৰ নরকং ! কে) বসেৎ ॥ 
শদত্তাং পরদভান্বা যে! ভ- 


রেত বন্থন্ধরাম্‌' 
স ঝিষ্টায়াং ক্ষিমিভূ্ি পিতৃছিঃ [ সহ পচাতে ] । 


বুভি বঁ[ সর ]ধা দত্তা রাজভিঃ সগ- 
রাদিভিঃ [1] 
যস্য যস্য যদ! ভুমিস্তস্য তস্য তদ। ফলম্‌ ॥ 


১% 
ইতি কমল-দ| (দ) [লা] ম্ব-বিন্দুলোলাং 
শ্রিয়মন্ুুচিন্তা মন্নাজীবিতপ | 
সকলমিদমুদাজতপ বৃদ্ধা 
ন ভি পুরুষৈঃ পর- 


কীর্ভয়ো। বি [লো] প্যাঃ ॥ * ॥ 


১১। নরকে? হওয়। উচিত ছিল । 

১২। এই শব্দ-দ্বয় অন্পষ্ট । 

১৩। £বনুধা' শবের "হু? ক্ষোদিত নাউ 

১৪: দলানুঃর “লা? অক্ষর উৎকীর্ণ দেখা যায় না: 

১৫] “বিলোপা? শব্দের 'লো? ক্ষোদিত হয় নাই । 

১৬। এই স্বলের ও এই চিহ্ছটি টাকাতে বাপাত হইয়াছে । 


৪০৬ সাহিত্য | ২৪শ বর্ধ, ৫ম স'পা। | 


বঙ্গানুবাদ । 
(১) 

করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ দই ভগবান্‌ (১) জিন [ বুদ্ধদেব ] 
এবং জগতের একমাত্র দীপ-সদৃশ তাহার ধর্ম [ উভয়েই ] বিজয়-লাঁভ করুন । 
সকল মহানগুভব ভিক্ষু-মংঘই তাঁহাদের [বুদ্ধ ও ধর্শের ] সেবা করিয়! সংসার- 
[ সাগর ]1-পারে উপস্থিত হন। 

(২) 

বিপুল-লক্মীক, রোহিত......ভোগকারী, চন্দ্রদিগের বংশে, পূর্ণচন্ত্র-সদৃশ 
পূর্ণচন্ত্রনামক [ব্যক্তি] পৃথিবীতে বিখাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাঁদ- 
পীঠিকাতে সন্ভতানির অগ্রভাগে এবং টক্কোৎকীর্ণ(২)নব-প্রশস্তি-সমন্থিত 
জয়ম্তস্তে ও তাত্্রপট্রে তাঁহার নাম পঠিত হইত। 

(৩) 

যে ভগবান্‌ অমৃত-রশ্মি [ চন্দ্রম! ] ভক্তিবশতঃ [ বুদ্ধন্ত ] বুদ্ধরূপী শশক- 
শিশুকে (৩) অন্কে ধারণ করিতেছেন,_-সেই [ চন্দ্রমার ] কুল-জাত বলিয়াই 
যেন তাহার | পূর্ণচন্ের ] পুত্র স্ববর্ণচন্দ্র জগতে (8) “বৌদ্ধ” বলিয়। বিশ্রুত 
ছিলেন। 

(9) 
(৫) জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক (৬) অমাবস্।-রজনীতে তাহার [ক্থবর্ণচন্দ্ে] 

(১) জিন" »সর্ধজ্ঞঃ £ হুগীতে। + বুদ্ধে। ধর্মরাজস্তথাগতঃ চর ২ 

সমস্তভদ্রো! ভগবান্‌ মারজিং লোকজিৎ জিন ॥” ইতামরঃ | 

এই গ্লোকে রাজকবি বৃদ্ধ-ধর্শা-স:ঘাথ। ত্রিরত্বের উল্লেখ করিয়। নিজ প্রভুকে বৌদ্ধমতালম্বী 
বলিয়। শুচিত করিয়াছেন । 

(২) অচ্চা--প্রতিমা | “টঙ্কঃ পাষাণ-দারণ:” ইতামরঃ | “টবৈমন:শিলগুহেব বিদার্য।- 
মাণা” ইতি ম্মচ্ছকটিকে ১1২০ । ""পীঠমাসনম্” ইতি চামর? | সন্তানি-শব্ধ পারিভাষিক বলিয়া 
বোধ হয়। 

0৩) বুদ্ধদেব শশক-রূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ এক পৌরাশিক 
কাহিনী বোঁদ্ধ-জাতকমালায় বর্ণিত আছে । যব-্বীপের বোর-বৃছরের স্থাপতা-শিল্পে বুদ্ধদেবের 
“শশক-জীতক” উৎকীর্ণ রহিয়াছে । ,*110150170011051 0958” খ্রন্থ ডরষ্টবা। 

(8) হবর্ণচন্রচন্ত্রকুল-জাত, এবং চন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধদেবের [ উপঘুণক্ত টাকাতে উল্লিখিতরপ ] 
সন্বধ আছে-__এই নিমিত্তই লোকে হ্থবর্ণচন্্রকে “বৌদ্ধ” বলিত। 

€) কিল-_ইতিহো | 

(৬) দর্শ_-“অমাবান্তাত্বমাবন্। িনিনিরিত ইতামর: ! একত্র-স্থিত-চক্্ীর্ক-দর্শনা দর্শ 
উচাতে। 


ভাজ, ১২২০। শ্রীচন্দ্রদেবের তাঅশাসন। ৪০৭ 


মাতা [ গর্ভাবস্থায় ] (৭) স্পহা-বশতঃ উদয়ি-চন্দ্র বিশ্ব-দর্শনের অভিল্রাষ জ্ঞাপন 
করিলে, [ স্বামী কর্তৃক ] স্থবর্ণ-নিশ্মিত চন্দ্র দ্বারা পরিতোষিত হইয়াছিলেন,- 
এই নিমিত্ত লোকে [ তাহার পুত্রকে ] স্ববর্ণচন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত। 

(৫) 

[ মাতৃ-পিতৃ ] উভয়-কুল-পাবন, [ স্বর্ণ-চন্দ্রের ] পুত্রের অপবাদ-ভীরু (৮) 
গুণাবলী চতুদ্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ব্রেলোক্যে 
ব্রেলোকাচন্দ্র-নামে বিদ্দিত হইয়াছিলেন । হরিকেল-রাঁজ্যের (৯) রাজচিহৃস্চক 
পুত্র যে রাজ্য-লক্ষমীর হাঁন্সারূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজলম্ষ্মীর আধার, দ্বিলী- 
পোপম এই পুত্র চন্দদ্বীপে (১০) “নুপতি? হইয়াছিলেন। 

(৬) 

চন্দ্রের কান্ত। জ্যোতক্সা, (১১) ইন্দ্রের কান্ত! শচী, হরের কান্ত! গৌরী, এবং 

(৭) দোহদ--“অথ দোহদ* ইচ্ছাকাক্ষ।-ম্প হেহা-ভূড়বাঞ-লিগ্সা-মনোরথঃ,। কামোই- 
ভিলাষন্তর্মশ্চ”__ইতামরঃ 1 গর্ভাবস্থার স্পহার্থেই 'দোহদ' শবের প্রয়োগ । যথা, *প্রজাবতী 
দোহদ-শংসিনী তে" রঘৃঃ ১৪1৪৫ | কিঞ্চ,__“যঃ কশ্চিদ্ গর্ভদোহদোইস্তা: সোইবগ্ঠমচিরা* 
সম্পাদয়িতবা টি ' উত্তর-চরিতে ১ম অঙ্ক | 

' (৮) “ন্তাৎ কৌলীনং লোকবাদে" ইতামর: ' যথা, [ রঘু, ১৪1৮৪] 'কোঁলীনভীতেন 
গৃহাম্রিরস্তা ন তেন বৈদেহম্থতা মনক্তঃ। নিন্দ।-অর্থে প্রয়োগ__[ রঘু, ১৪1৩৬ ] কৌলীন- 
মাক্সাশ্রয়ম।চচন্ষে তেভাঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাকাম |” 

(৯) হরিকেল-__বঙ্গের প্রাচীন নাম। "'ঙ্গান্ত হরিকেলীয় অঙ্গাশ্চম্পোপলক্ষিতা১” 
ইতি হেমচন্ত্রঃ | বৈলোকাচন্দ্রের পুন শ্রীচন্ত্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি 
তাহার পিতাকে “হরিকেলরাজ-ককুদচ্ছত্র-ম্মিতানা" প্রিয়া" আধার?” রূপে বর্ণনা করিয়া 
থাকিতে পারেন | 

০১০) চন্তর্বীপ-_মধ-যুগে এই প্রদেশ বর্তমান বাখরগঞ্ভ, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার 
অংশ-বিশেষ লউয়াই সমুগ্র পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল৷ মোগল-সাআাজো এই মন্রত্বাপই 'বাকলা- 
চন্ত্রধীপ' পরগণ। নামে অভিহিত হইত | বিশ্বকোষে [ সষ্ঠভাগ, ১৪৫ পৃঃ] ব্রজস্গন্দর মিত্র 
প্রণীত “চন্ত্রত্বীপের রাজবংশ” নামক গ্রন্থের প্রমাণে লিখিত হইয়াছে,_“বিক্রমপুর হইতে 
সমাগত দস্ুজমার্দনদেবই চন্রত্বীপের প্রথম রাজ11” বলা! বাচ্কল্লা, এই সিদ্ধান্ত সতা বলিয়। 
স্বীকৃত হইতে পারে না। 

(১১) জিঞ--এই স্থলে ইন্্-সমানার্ঘক। যথা, “জিকুলেধিবভ; শত শতমম্ার্দিবস্পতিঃ" 
ইতি ইন্্র-পর্ধায়ে অমর: | পুরুযোত্তম, দুর্ধা ও অক্ছুন অর্থেও 'জিফু' শবের প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয় । 


৪8৪৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, €ম ৪ ] 


হরির কান্ত! প্্ীর স্তায়, পূজিত-শাসন এই নৃপতিরও -্রীকাঞ্চন-নায়ী কাঞ্চন- 
কান্তি কান্ত। ছিলেন। 
(৭) 
ইন্দ্রতেজাঃ নীতিজ্ঞ এই নৃপতি [ ভ্রেলোক্যচন্দ্র] (১২) রাজযোগোপলক্ষিত 
শুভ-মুহূর্তে রিনার [ ্রকাঞ্চনার ] গর্ডে (১৩) জ্্যোতিমিক-স্থচিত-রাজচিহ্নধারী 
ইন্দুপম তনয় শ্রীচন্্রকে প্রাপ্ত ০) 
৮ 
মূর্২জনের অবাধ্য (১৪) এই [ শ্রীচন্্র ] রাজ্যকে একাতপত্র-স্থশোভিতা 
করিয়া এবং (১৫) অরিগণকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া দিউমগ্ডল ঘশঃ-সৌরভে 
আমোদিত করিয়াছিলেন । 
শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত ( সংস্থাপিত ) জয়ন্কন্ধাবার হইতে, মহারাঁজাধিরাজ 
প্রীমৎ ভ্রলোক্যচন্দ্রদেব পাদাচুধ্যাত, পরমসৌগত ( বৌদ্ধ), পরমেশ্বর, পরম- 
ভষ্টারক, মহারাজাধিরাজ, কুশলময়, সেই শ্রীমান্‌শ্রীচন্্রদেব,__শ্রীপৌগু.তৃক্ত্যন্ত:- 
পাত্তী নান্ত-মগ্ডলে, নেহকাষ্িগ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিতে,__সমুপগত 
( সংবিদিত ) সমস্ত (১৬) রাঁজপুরুষদিগকে, রাজ্জী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, 


(১২) রাজযোগ-_-গ্রহ-নক্ষতীদির যে শুভযোগ-সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিলে তৃমিষ্ঠ শিশু 
কালে "রাজা? হইবে বলিয়। নুচিতত হয়, সেই যোগকে 'রাজযোগ বলে। 'ঞীচন্ত্র' বঙ্গের 
'রাজা' হইবেন, ইহাই এই ক্লোকে উঙ্গিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত আপ্তের অভিধানে এই শব্দটি 
এই ভাবে বাখাতি,--'+% ৫0111600150101) 01 1)19116105, 93051151015 906) 01 0179 
10170) 01 7 20817) 11101) 11001020095 0190 16 15 06995011)60 [7 06 2 1110. 

(৯৩) মৌচুত্তিক-__'সাংবৎসরে। জোতিষিকো দৈবন্ঞ-গণকাবপি | 

হামো হূর্তিক-মৌহূর্ত-জানি-কার্তীন্তিকা অপি ॥৮” ইতামর: | . 

(১৪) বৈধেয়-_'“অজ্ঞ-মূঢ়-যখাজাত-মূর্ণ-বৈধেয়-বালিশা?” ইতামরঃ | পীচন্্র সর্বদাই 
পণ্ডিত-মগ্ুল-পরিবেষ্টিত থাকিতেন' এবং তাহাদেরই 'বিধেয়, ছিলেন | 

(১৫) এস্কলে কোন 'অরি' হুচিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। হয় ত বর্শ-বংশের 

শেষ-রাঁজাই প্রীচন্দ্র-কতক কারা-নিবন্ধ হইয়া থাকিবেন ; এবং বৌদ্ধ প্রীচন্তর এই ঘটনার 
পরেই বঙ্গের রাজ-সিংহাসন বর্ধ-রাজের)হস্ত-ত্রষ্ট করিয়। বিক্রমপুর-রাজধানী হইতে রাজশাসন- 
পরিচালন আরম্ভ করিয়া থাকিবেন। 

(৯৬) নিম্মলিখিত শব্দ করটি বাতীত 'অন্তান্ত রাজপাদোপজীবি-বিজ্ঞাপক শব্গুলি 
ও প্রদত্ত ভূমির বিলশেষণসমূহ “বল্লালসেনদেবের নবাবিষ্কত তাত্রশাসন” ও “তো জবর্দ- 
দেবের বেলাব-লিপি” শীর্ষক প্রবদ্বদ্বয়ের টাকাতে জ্রষ্টবা। [সাহিতা, ৯৩১৮ সনের জগরহারণ, 
ও ১৩১৯ সনের ভাদ্র সংখা। ]। 


ভাত্র, ১৩২০ শরীচন্দ্রদেবের তাত্শাসন। ৪০৯ 


(১৭) মহাব্যহপতি, (১৮) মণ্ডলপতি, মহীসান্ধিবিগ্রহিক, মহাঁসেনাপতি, মহাক্ষ- 
পটলিক ( লেখ্য-রক্ষক ), (১৯) মহা-সর্ববাধিকূত, মহাপ্রতীহার (দৌবারিকশ্রেষ্ঠ), 
(২০) কোপাল ( দুর্গ-রক্ষক ), দৌংসাধ-নাধনিক (ছারপাল বা গ্রামপরিদর্শক), 
চৌরোদ্ধরণিক ( দন্থয-তম্করাঁদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিস কর্মচারিবিশেষ ), 
নৌবল-ব্যাপূতক ( নৌ-সেনাধিকৃত পুরুষ ) হস্ভিব্যাপৃতক ( গজাধ্যক্ষ ), অশ্ব- 
ব্যাপৃতক ( অস্থাধাক্ষ ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ), মহ্ষ-ব্যাপূতক (মহিযাধ্যক্ষ), 
অজ-ব্যাপৃত ( ছাগাধাক্ষ), অবিকাদি-ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গৌল্সিক 
( *গ্রন্ম-নামক সেনামগুলীর অধিনায়ক ), (২১) শৌক্কিক (শুন্ব-সংগ্রহকারী ), 
দাগুপাশিক ( বধাধিরুতক পুরুষ ), দণগ্ু-নাঁয়ক ( চতুরঙ্গ-বলাঁধাক্ষ ) বিষয়পতি 
( জেলাধিপতি ) প্রভৃতি [রাঞ্জকর্মচাঁরীদিগকে ] এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত (অধ্যক্ষ- 
তালিকাতৃক্ত) কিন্তু বর্তমান-শাসনে [ পৃথক্‌ ভাবে ] অন্ুন্নিখিত অন্যান্য সমস্ত 
রাজপার্দোপজীবীদিগকে,__ চাঁট-ভট-জাতীয়-গণকে, ক্ষেত্রকরদিগকে এবং 
ব্রাঙ্গণোত্মদিগকে, যথাযোগ্য সন্মানপ্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, 
এবং আজ্ঞা করিতেছেন । [ নিম্নোলিখিত বিষয়ে ] আপনাদের সকলের 
অভিমত হউক । যথা, স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণপৃতিগোচরপর্যাস্ত, সতল, সোঁদেশ 
আত্রপনস-গুবাক-নারিকেল-বৃক্ষ-সমেত, (২২) লবণোৎ্পাদক ভূমি সহ, জল-স্থল- 
গর্ত-উষর-ভূমির সহিত, যাহার ( অর্থাৎ যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতি গ্রহীতার) দশটি 
অপরাধ ( রাজার ) সহ হইবে, সচৌরোদ্ধরণ, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন-রহিত, 
চাট-ভট জাতির প্রবেশাধিকার-বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি 


(১৭) “মহাবাহপতি'- শব্দটি বেলাব-লিপিতে ও হরিবর্দদেবের তাত্রশাসনেও পাওয়। 
গিয্লাছে। 

(১৮) “মগুলপতি” শব্দটি অশেষ-শ্রদ্ধা-ভাজন গ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 
''মহামাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তত্রিশাসন” শীর্নক প্রবন্ধে বিশেষভাবে বাখাত হইয়াছে। 
[ সাহিতা, ১৩২০ সালের বৈশাখ ও জোষ্ঠ সংখা দ্রষ্টবা |] 

এ (৯৯) “মহানর্র্ধীধিকৃত' শবটিও হরিবন্্ীর ও ঈশ্বর ঘোষের তাত্্র-শাসনে প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। 'সর্ধবাধিকারী' উপাধির স্যষ্টি, বোধ হয়, এই শব্ধ হইতেই সাধিত হইয়া থাকিবে! 
(২৯) «কোট্টপাল” শব্দটি পাল-পৃর্থীপালগণের তাত্তর-শাসনে বছবার পাওয়া গিয়াছে। 

(২১) *শৌক্কিক' শব্দটি আধুনিক “085601)) ০7869: এর পদ-বিজ্রাপক বলিয়। 
প্রতিভাত হয় । 

(২২) 'সলবণ।-_স্ৃমির এই বিশেবণটি বেলাব-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া পিয়াছে। টি 
ভূমিখও সমুপ্র-তীরবর্তী ছিল, ইহাই কি এই বিশেষণের সার্থকতা ? 


৪১০ সাহিত্য । ২৪শ বন, ৫ম সংখা] । 


গৃহীত হইবে ন| (অর্থাৎ নিষ্কর করিয়া ), রাজ-প্রাপ্য কর ও হিরণ্যাদি 
[ সর্ধপ্রকাঁর ] আয়ের সহিত, উপরি-লিখিত এই ভূমি_-মক্কর গুপ্তের প্রপৌত্র, 
বরাহগ্ুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগ্রপ্তের পুত্র, শাগ্ডিলা (?) সগোত্র, ত্র্যধিপ্রবর, 
(২৩) শান্তি-বারিক, (২৪).কোর্টি-হোম-সম্পাদনকারী (? শ্রীণীতবাস গুপ্ত-শশ্মাকে 
_-যথাবিধি উদক-ম্পর্শ-পূর্বক ভগবান্‌ বুদ্ধ“ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া, পিতামাতার 
এবং নিজের পুণা ও যশোবুদ্ধির জন্য, যাবহ্্যধ্যচন্ত্, এবং ক্ষিতিসমকাল-পথ্যন্ত, 
ভূমিচ্ছিত্র-ন্ঠায়ান্তসাঁরে শ্রীমদ্-ধশ্মচক্র-মুদ্র। দ্বারা ' তামশাসন করিয়! প্রদাঁন 
করিলাম । 'অতএব, আপনার! সকলেই ইহার অন্রমোদন করুন। ভাবি- 
ভপতিগণণও ভুমষি-দান-ফল-গৌরব ৪ তদপহরণে মহাঁনরক-পাত-ভয় | স্মরণ- 
করিয়া] এই দান অন্ুমোদন-পূর্বক পরিপালন করিবেন, এবং প্রতিবাসী 
ক্ষত্রকরগণও এই আজ্ধ। শ্রবণ করিয়। ঘথোচিত প্রত্যায় [প্রতি গ্রহীতার নিকট] 
উপস্থিত করিবে । এই অভিপ্রায়ে ধশ্মান্ুশাননের শ্পলোকও আছে যথ। 1- 

১। যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমি-দাঁন করেন, তাঁহার। 
উভয়েই পুণ্যকশ্মী এবং উভয়েই নিয়ত স্বর্গগামী হন। 

১। ভূমিদাত। ঘষ্টি সহম্ম বৎসর স্বর্গ-ভোগ করেন, এবং ভূমির অপহত্তা ও 
| অপহরণের | অন্মোদ্নকাঁরী তৎপরিমিত কাল নরকে বাস করেন । 

৩। ভূমি স্বদত্তই হউক, আর পরদত্ত হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, 
তিনিই বিষ্ঠার (২৫) কৃমি হইয়। পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন। 

৪। সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভমিদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত যখন 
যাহার ( ষে নুপতির ) ভূমি, তখন | ভূমিদানের ] ফল তাহারই হইয়! থাকে । 

৫। লক্ষমীকে এবং মন্ুষা-জীবনকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ চঞ্চল মনে 
করিয়া, এবং [ উপরি ] উদাহৃত সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখিয়া, কোনও ব্যক্তিরই 


পরকীত্তির লোপ-সাঁধন কর্তবা নয় (২৬) ॥ ০ ॥ 
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক । 


(২) শাস্তি-বারিক'-__যজ্জের শান্তিজলাধিক্রত ব্রাহ্মণকে লক্ষিত করিয়া থাকিবে । » 
(২৪) 'হোমি'--এই শব্দটি ঘৃত. জল, বহ্ছি ও চিত্রক-ক্ষ অর্থে প্রযুক্ত। এই স্থলে 
ঈহার অনলার্থ গ্রহণ করিয়। 'কোটি-হোমি'কে "কে টি-হৌম”-সমানার্থক ধরা যাইতে পারে 
(২৫) 'ক্রিমি'-_কৃমি' রূপেও গ্রঠিত হয়! 
(২৬) এই « কেন্ত্র-চিহ্টটি কি হ্ুচিত করিতেছে, তাঠা। ঠিক বল। যায় না। লিপি-শেষ- 
বিজ্ঞাপক চিহ্নও হইতে পারে ;. ইহ। দ্বার বৌদ্ধদিগের শূণ্য-বাদও ক্চিত হইয়া থাকিতে পারে । 
উহা তাত্রশাসন সম্পাদন-বিজ্ঞাপক ্রীচন্রের সাক্কেতিক স্বাক্ষর বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে ! 
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8১২ 
বাঙ্গালা সাহিত্যের প্ররূতি ও গতি । 


প্রীতি, বিশ্বাস, আশা । 


যখন কোনও উংকুষ্ট চিন্ত। মনে আইসে, কোনও স্থন্দর ভাব হাদয়ে উদিত হয়, 
তখন আনন্দ হয়। নিজে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছে, তাহা অন্যকে দিবার 
ইচ্ছা হয়। মন্ষোর এমনই একট! প্রবৃত্তি আছে যে, সে নিজে যে এরশ্বধ 
পায়, তাহা সে একক ভোগ করিতে পারে না; তাহা বিতরণ করিতে না 
পারিলে এ্রশ্বয্যের পূর্ণ সফলতা! হর না । মনুষ্য অন্যকে সুধী না করিয়া নিজে 
স্থখী হইতে পারে না। নিজের উত্তম চিন্তা ও উদার ভাব দ্বার সমা্জকে 
স্ুবী করিবার চেষ্টা হইতে সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সুতরাং সাহিত্যের মূল 
সমাজ-প্রীতি। যেমন পুণ্যসলিল! ভাগীরথী গিরিশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া, 
দুই পার্খে বন্ুদ্ধরাঁকে শশ্যশালিনী প্রাণদারিনী করিয়া সাগরসঙ্গমে উপনীত হয়, 
তেমনই সাহিত্যধারা উন্নত হৃদয় হইতে নিঃস্যত হইয়া, সমাজকে স্থূচিন্তা ও 
স্বভাব দ্বার! উন্নত, পবিত্র ও আনন্দমরন করিয়া, অমরত্বের দিকে প্রধাবিত হয়। 
সাহিত্য জাতীয়-জীবনের জননী । দেশে যে সকল উচ্চ প্রবৃত্তির লোক জন্ম- 
গ্রহণ করেন, তাহার! তীহাঁদিগের উচ্চচিন্ত1 ও মহস্তাব সাধারণ লোকের মধ্যে 
প্রচারিত করেন; সাধারণ লোক, সেই উচ্চচিস্তায়, সেই উচ্চ ভাবে উদ্দীপিত ও 
অনুপ্রাণিত হইয়া, মন্তর জীবন লাভ করে। তখন চিন্তাশক্তি ও ভাবশক্তি 
কাধ্যশক্তিতে পরিণত হয়। তখন গ্রস্থকারের নিজ্জন কক্ষে লিখিত নীরব ভাষা 
সমাজে ধ্বনিত হয়; তখন তাহা! দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় "গুরুতর ঘটনার বড় 
বড় অক্ষরে অস্কিত ও শব্িদিত হয়। তখন প্রতিভা চপল। . জাতীয়-জীবন-গগনে 
চমকিতে থাকে, বজ্বনাদে বন্থমতী কাপিতে থাকে । তখন সমাজ উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে বাধ্য হয়। সাহিত্য জাতীয়-হৃদয় উর্বর করে, স্থচিন্তার বীজ 
বপন করে, জাতীয় চরিত্রের গঠন করে । মহৎ ও মঙ্গলজনক বিষয়ের দিকে 
সমাজে চিস্তার শ্রোত প্রবাহিত করিয়া! দেওয়া সাহিত্যের অবশ্ঠকর্তব্য 
কার্য্য। টা. 
সাহিত্য যেমন জাতীয় ঘটনা পরিচালিত করে, তেমনই আবার জাতীয় ঘট- 
নার দ্বারা, সমাজের অবস্থ। হারা, সাহিত্য নিজে পরিচালিত হয়। সাহিত্য 
৪ সমাঁজ, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত ঘাত ও প্রতিঘাত চলিতেছে । যে জাতির 
সা--৫ ৰ 
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কার্য যে প্রকার, তাহার সাহিত্যও সেইক্প হয়। যখন জাতীয় জীবনে 
কার্যের উদ্ম হইবে, ধশ্মের উচ্ছাস হইবে, তখন তাহা জাতীয় সাহিত্যে 
নিশ্চিতই প্রতিফলিত হইবে । তাই বিচক্ষণ সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, 
রাজী এলিজেবেথের সময়ের গৌরবময় কার্ধ্যাবলীর ফল সেক্ষপীয়ার | স্থৃতরাঁং 
কম্মিগণ পরোক্ষে সাহিত্যের সাধক ও উৎপাদক। কোনও জাতির জীবনও চরিত্র 
ভাল হইলে, তাহার সাহিত্যও ভাল হইবে। আবার, তাহার সাহিত্য ভাল 
হইলে, তাহার জীবনও ভাল হইবে। আর সমীচীন সমালোচনা, তীক্ষদৃষ্টি, 
দোষগুণবিচারক্ষম সমালোচনা, নিরপেক্ষ উতকুষ্ট সাহিত্য-স্থ্টির অনুকূল 
অবস্থা! প্রস্তত করে। উত্তম সাহিত্যেরঁবিকাশের জন্য দক্ষ ও নিপুণ সমা- 
লোচনার বড়ই প্রয়োজন | সভাতে সমজদাঁর ন! থাকিলে গায়কের গান করিবার 
উৎসাহ থাকে না! । তবে সমাজে সাহিত্যের সমজদার ন। থাঁকিলে সাহিত্যসেবী- 
দিগের উৎসাহ .থাকে না। উচ্চদূরের প্রতিভা কালপ্রতীক্ষা করিতে পারে। 
ভবভৃতির স্তায় সে বলিতে পারে, “কালোহ্য়ং নিরবধি বিপুল! চ পৃর্থী ।” 
সাহিত্যসেবীর 'নিজের চিন্তার ও ভাবের উপর বিশ্বাস চাহি। তাহা থে 
বর্তমান কালেই হউক বা ভবিষ্বৃতে হউক, সমাজের আনন্দ ও মঙ্গলজনক হইবে, 
মে বিষয়ে তাহার দৃঢ় প্রতীতি চাহি। আর সমাজ ব!ম্ুত্য যে ক্রমেই উন্নত হইবে, 
সে বিষয়েও সাহিত্যসেবীর অচলা আঁশ! থাকা চাহি । যেমন ধর্শপ্রচারকের 
প্রীতি, বিশ্বাম ও আশা না থাকিলে তিন প্রচার কাধ্য করিতে পারেন না, 
তেমনই সাহিত্যসেবীর গ্রীতি, বিশ্বাস ও আশ! না থাকিলে, তিনি সাহিত্যে 
প্রচার কার্ধয করিতে পারেন না । বিশ্বাস অর্থে অন্ধবিশ্বীস নহে । যে সাহিত্য- 
ভাণ্ডার জগতে এতকাল ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছে, যত দূর সম্ভব, সাহিত্যসেবীর 
তাহ। অধিকার কর! আবশ্তক। পূর্ববর্তী গ্রস্থকারদিগের স্থচিস্তা নৃতন স্থচিন্তা 
প্রদব করে; নিজের কোনও বিষয়ে ভ্রম থাকিলে তাহা! সংশোধিত হয়, যে সকল 
রত্ব সাহিত্য-ভাগারে রহিয়াছে, তাহার অন্থসন্ধানে বৃথ। কালব্যয় হয় না। "যাহা 
জগতে, ঘটিয়াছে, যে সকল স্ুগ্রস্থ রচিত হইয়াছে, কেবল তাহারই আলোচনা! 
করিলে চলিবে না । "সমাজে চতুর্দিকে যে নকল ঘটন। ঘটিতেছে, তাহ। পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিতে হইরে সমাজের বর্তমান অবস্থা, সমাজের অভাব, স্থখ, ছুঃখ গভীর 
ভাবে অনুভব করিতে হইবে ; সমাজের ছুঃখের ও স্থখের সহিত নিজের হৃদয় 
এক করিয়া দিতে হইবে । তাহা হইলে অকৃত্বিম সাহিত্য, মৌলিক সাহিত্য 
উদ্ভূত হুইবে, প্রতিভার উদ্দীপনা, হইবে । মহ্ুম্য-হ্বদয়ে সতত যে দেবাস্থরের 
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যুদ্ধ হইতেছে, পাঁপ ও পুণ্যের, স্মৃতি ও কুমতির সমর চলিতেছে, সমাজে তাহা- 
রই অনুরূপ ক্রিয়া চলিতেছে । সমাজে ধর্মের দেবকন্তাকে অধর্মের রাক্ষম 
লতত ধরিবার ও নিপীড়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে । এই রাক্ষসের হন্ত হইতে 
দেবকন্যাকে রক্ষ। করিবার জন্য, সমাজের অবিরাম চেষ্টা চলিতেছে । 

সমাজে ক্ষুত্র বলবান সম্প্রদায় বুহৎ দুর্বল সম্প্রদায়ের নিগ্রহ করিয়া, অবৈধ- 
রূপে আত্মস্থ বদ্ধিত করিবার চেষ্টা ও চক্রান্ত করিতেছে । তাহা! হইতে 
ছুর্ববল সম্প্রদায়কে রক্ষ।/ করিবার প্রয়াস ইতিহাসের প্রারস্ত হইতে এ কাল 
পর্যন্ত চলিতেছে । এই বিগ্রহে, সাহিত্য, দেবকন্তার সহায়; ছূর্ববল 
নিপীড়িত-সম্প্রদ্দায়ের ভরসা; নিপীড়িত জনসমূহকে রক্ষা করিবার জন্, 
স্থচিন্তা ও স্থভাব অস্ত্র ধারণ করিয়া, সাহিত্য নিপীড়কদিগকে নিরম্ত 
করে; শাস্তির পথে আনয়ন করে; পীড়ক ও গীড়িতের মধ্যে সন্ভাব ও 
সন্ধি স্থাপিত করে ; পরস্পরের স্থথে পরস্পরকে ্থতখী হইতে শিখায় ; সংক্ষেপে 
সাহিত্য মানুষকে পশুভাব হইতে দেবভাবে লইয়া যায়। আবার, জড়জগৎ 
নিষ্টরভাবে মনুষ্যকে নিশ্পিষ্ট করিবার, ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। সাহিত্য 
সমাজকে এ আততায়ী জড়প্রকৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত, 
আত্মরক্ষার জন্য জাগরিত করে । দুঃখের বিষয়, আঁজিও আমাদের দেশে লোকে 
ইহাকে “ধান ভানিতে শিবের গান” বিবেচনা করেন। তজ্জন্য কি কি বিষয় 
সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহ! একটু বিস্তৃতভাবে লেখ! আবস্তক | 

অনেকে বলিবেন, মোঁকর্দম। সাহিত্যের অন্তর্গত নহে.। কিন্ত পালিয়াম্ণ্ে 
মহাসভায় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে বর্ক যে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা! কি উচ্চ-অঙ্গ সাহিত্যের অন্তর্গত নহে? বক 
দেবী সিংহের অত্যাচার তাঁহার যে জালাময়ী ভাষায় বর্ণন। করিয়াছেন, তাহা 
পাঠ করিতে করিতে অগ্ঠাঁপি পাঠকের হৃদয় কখনুও বা করুণ-রসে ত্রবীভভূত হয়; 
কখনও বা ক্রোধে থর-থর কাঁপিতে থাকে ; কখনও বা দুঃখে বুক যেন ফাটিয়! 
যায়। এই বক্তৃতা কি সাহিত্য নহে? ইতিহাস-পাঠে জানিতে পারি যে, 
অযোধ্যার বেগমদিগের উপর ঘে অত্যাচার হইয়াছিল, সেরিডান তদ্িষয়ে 
যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাহাতে শ্রোতৃবর্গ ছুংখ ও করুণ ও রো 
ভাবের উচ্ছাসে এমন অধীর ও অভিভূত হ্ইয়াছিলেন যে, তখন তাহারা 
মনত্মুগ্ধবৎ বিচারকার্যে অক্ষম হইয়াছিলেন। অগ্যাপি সেই বক্তৃতার যে 
অংশ রক্ষিত হুইয়াছে,-তাহী পাঠ করিয়া! €ক বলিবেন-ু-তাহা সাহিত্য নহে? 
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ন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য, অভ্যাচারীকে পযু্দস্ত করিবার জন্য, রক্তচক্ষু 
ন্তায়পরাঁয়ণ সাহিত্য দণ্ড হস্তে উ্িত হুইয়াছিল। লর্ড ভ্রম ইংলগ্ডের 
রাজী ক্যারোঁলাইনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, ইংলগ্রেশ্বরের প্রকোপে জক্ষেপ ন 
করিয়া, যে সুস্তত্ত বাক্যপরম্পরায় ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা 
সাহিত্য ।' লর্ড আক্র্ণইন একট! পরিনিন্দার অপরাধের মোকদ্দমায় আমেরিকার 
এক আদিমনিবাসী অসভ্য জাতির স্বাধীনতা-প্রিয়তা সম্বন্ধে এমন একটি স্থন্দর 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, লর্ড ক্রম লিথিয়াছেন যে, তাহা! কেবল সাহিত্য নহে, 
সেই গদ্যের মধুর শব-বিন্তাসে এমন লয় আছে যে, তাহা ভাগ করিয়া পড়িলে 
অমিত্রীক্ষর কবিতা! হইয়া! যায়। সুতরাং তাহা! উচ্চদরের সাহিত্য ৷ কলিকাতার 
হাইকোর্টে আমীর খাঁর পক্ষে ব্যারিষ্টার ইংগ্রাম যে বক্তৃত। করিয়াছিলেন, 
তাহাতে স্থন্দর ভাব ও ললিত ভাষাঁর এমন সমন্বয় হইয়াছিল যে, তাহাঁও সাহি- 
ত্যের অন্তর্গত | | 
জগতে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে প্রজাগণের দুরবস্থা সাহিত্যের আলোচ্য 
বিষয়। প্রজাদিগের উপর এ দেশে এক সময় নীলকরগণ যে অত্যাচার করিত, 
সেই অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষ। করিবার 'জন্, স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র 
'মহোদয় কি চমৎকার সাহিত্যের রচন! করিয়াছিলেন! সে অত্যাচার চলিয়া 
গিয়াছে, তথাপি “নীলদর্পণে*্র মনোহারিতা কমিয়া যাঁয় নাই। তাহা স্থায়ী 
সাহিত্যের মধো স্থান পাইয়াছে। 

.“বঙ্গদেশের কুষক” সম্বন্ধে বন্থিমবাবু যে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছেন, তাহা! 
সাহিত্য । স্বদেশপ্রীতি ব। মানবগ্রীতি হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছে। তাহার 
মূলে ধর্শজ্ঞান বিষ্যমান। তাহা পাঠে রসের সঞ্চার হয়। তিনি পিখিয়াছেন, 
“বঙ্গীয় কষকেরা নিঃসহায়, মন্ুষ্ুমধ্যে নিতান্ত ছুর্দশাপন্ন, এবং আপনাদিগের 
দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতে জানে না। যদি মৃকের ছুঃখ দেখিয়। তাহাঞ্জনিবার- 
ণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় ন! করিলাম, তবে মহাপাপম্পর্শে। *ঈগক্যে 

, ক হইতে কাতরের জন্ত কাতরোক্তি নিঃশ্ৃত না হইল, সে ক রুদ্ধ হউক। 
যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ষলা হউক।” এইটুকু 
লেখার মধ্যে বঙ্কিম বাবু বঙ্গীয় কষকদিগের জন্য যে এক বিন্দু অশ্রপাঁত করি- 
য়াছেন, তাহাতে “নাহিত্য-পরিষদে”রও “নাহিত্য-সশ্মিলনে”র প্রবন্ধরাশি ভাসিয়া 
যায়; .এবং সাহিত্য যে কি, বঙ্গীয় লেখকদিগের যে কি কর্তব্য, তাহা আমাদি- 
গকে শিক্ষা দেয়। ফলত: সমাজের নখ ছুঃখ লইয়! এক্ষণে আমাদের সাহিতা 
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গঠিত হইবে। প্রকৃত সাহিত্য প্রীতিমূলক দৃঢ় বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, তাহা 
সপ্তীবনী আশার সঞ্চার করে। বঙ্গদেশ্‌ এখন নেই সাহিত্য চাহে। 


ক্রমশঃ 
শ্রজানেন্রলাল রায় । 


বংশানুক্রেম | 
্‌ শেষ। 

বংশাহুক্রম' যে সকল নিয়মান্ুসারে পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে গুরুতর 

বংশানুক্রম ও নিয়ম কয়েকটি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে, 

সমাজ | কতিপয় সামাজিক অনুষ্ঠানের উপর এ সকল নিয়মের 
প্রভাব* কিরূপ, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব । 

কিন্তু প্রথমেই . একটি কথা বলিয়া রাঁখা আবশ্তুক। বংশাহুক্রম শাস্ত্র 
জীবতত্বের অন্তর্গত; জীবতত্বের, "স্থুতরাং বংশাহুক্রমের কোনও নিয়ম 
জীবের হিসাবে নির্দোষ হইলেই যে সমাজের হিসাবেও নির্দোষ হইবে, তাহা 
নহে। অপরিণীতার সন্তান জীবের হিসাবে নির্দোষ হইতে পারে; কিন্তু" 
সমাজের হিসাবে সদৌষ, ইহা! বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। 
স্টালীকে বিবাহ করিলে জীবতত্ব কোনও দোষ দেখিবে বলিয়া বোধ হয় 
ন।) কিন্ত সমাজ কখনও তাহাকে অপকারী বিবেচনায় দোষাবহ গণ্য 

কখনও বা করে না। যাহা হউক, কোনও বিধান জীবতত্বানগ- 
সারে নির্দোষ গণ্য হইলেও, সমাঁজতত্বান্ুসারে সদোঁষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, 
ইহা! কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙম হয়। | 

আমর! এ স্থলে কতিপয় আচার অথবা অনুষ্ঠানের আলোঁচনা করিব । এ 
আলোচনায় জীবতত্ব ও সমাজতত্ব, উভয়ের তুলনা আবশ্তক। কারণ, সমাজ- 
তত্বও এক অংশে জীবতত্বের অধীন । 
জারি নাট নিস রং 

বিবাহ। সমাজমধ্যে বংশীহগুক্রমের প্রবর্তক "কারণ। যদিও বিবাহি 
ব্যতীত পরবংশ গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মভ্য-নমাজে নানাবিধ 
অমঙ্গলের উৎপত্তি হইয়। থাকে। বাঁড়িচার ও বন্ধাত্ব,অসংযম ও নৈতিক অবনতির 
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নিত্য সহচর । উহার ফলে ব্যক্তির দেহের ও মনের অবনতি ঘটে, সমাজও. 
অধঃপতিত হয়। যাহা হউক, বিবাহই যখন বংশাঙুক্রম-প্রবর্তনের বৈধ 
কারণ, তখন পরবংশ উন্নত ও যোগ্য দেখিতে ইচ্ছা করিলে বিবেচনামত যোগ্য 
নরনাঁরীদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা আবশ্ক। (১) ধাহারা সুস্থ, গুণ- 
বান ও কৃতী, তাহারা পরবংশ গঠন করিলে সমাজ যোগ্যতায় উন্নীত হয়; 
কিন্ত যাহার অনুস্থ, সমাজব্রোহী ও অরুতী, তাহারা পরবংশ গঠন করিলে 
সমাজ অযোগ্যতাবশতঃ অধঃপতিত হইয়া যায়। স্থৃতরাং যোগ্য ব্যক্তিগণই 
'পরবংশ গঠন করিবেন। কিন্তু অযোগ্যগণও ত সম্তানউতপাদন করে; তাহা 
নিবারণ করা অসস্ভব। এবপ স্থলে দেখিতে হয় যে, অযোগ্যগণ, অতিমাত্রায় 
বুদ্ধি না পায়। যোগ্য বংশে যে অনুপাত অপত্য জাত হয়, তাহার অনেক 
অল্প অন্গপাতে অযোগ্য বংশের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। শুধু বংশ-বৃদ্ধি নহে, 
সামাজিক অথব! রাঁজনীতিক যে কোনও কারণে অযোগ্যগণ অতিরিক্ত অন্ু- 
পাতে বংশবৃদ্ধি করিয়া ধনে ও গৌরবে সমাজমধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে 
সমর্থ হয়, সেই কারণেই সমাজের অমুঙ্গলজনক অযোগ্যগণের অন্নসংস্থান ও 
গৌরব রাঁজ। অথবা! সমাজের অগ্রণী ব্যক্ষিগণ অনেক সময় নানা কারণে বদ্ধিত 
করিয়া দেন ।* ইহাতে তাহাদ্দিগের বংশধরগণের দারপরিগ্রহ কার্ধ্যে 
অনেক স্থৃবিধ। ঘটে; স্থতরাং অযোগ্য অপত্যের সংখ্য। সমাঁজে বাড়িয়। 
যায়; তাহার ফলে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (২) এ দেশে বর্তমান সময়ে 
বিবাহকার্ধ্য যেরূপ ভাবে সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হইতেছে, ইহাতে যৌগ্য- 
যোগ্য বিবেচনা করিবার অবকাশ নাই। সুতরাং নিশ্চয়ই বহু অফোগ্য কর্তৃক 
পরবংশ অতিমাত্রায় গঠিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । এরপ স্থলে জাতীয় 
অধঃপতন অনিবার্ধ্য | যাহার! দেহে ও মনে অস্থস্থ, এবং অকৃতী, তাহাদিগের 
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আধিক্য অপেক্ষা সমাজধ্বংসকর ব্যাপার আর কিছুই নাই । (৩) স্থৃতরাং সমাজ- 
স্থিতির ও সামাজিক উন্নতির প্রথম কথাই, _যোগ্যে যোগ্যে বিবাহ । 

এ স্থলে বিবাহ-ক্ষেত্রের কথাও বিবেচনা করিতে হয়। বিবাহ-ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ 
না থাকিলে যোগ্য অযোগ্য বাছিয়্া লইবার স্থবিধাই থাকে না; এবং দীর্ঘ- 
কাল ক্ষুত্র গণ্তীতে সীমাবদ্ধ থাকিলে অপত্যে একট! জড়তা আসিয়া উপস্থিত 
হয়। স্থৃতরাং যে সমাজে বিবাহ-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া যাঁ়, তাহাদিগের মধ্যে 
স্বীয় গণ্তীর সীম। অতিক্রম করাও আবশ্ঠক হইতে পারে; এবং স্ব-সমাজে 
পাওয়া অসম্ভব হইলে, অন্ত সমাজ হইতেও বর-কন্যা গ্রহণ করা আবশ্তাক হইতে 
পারে। কিন্তু এ অন্য সমাঁজ নিতান্ত বি-সম না হয়। কারণ, নিতান্ত বি-সম 
-ধাডু নরনারীদিগের অপত্য [ ফিরিঙ্গীদিগের ন্যায় ] আরও অধঃপতিত হয়। 
শুক্রশোণিতগত যে সকল দানার উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে, তাহারা চিরা- 
গত সংস্থান অপেক্ষ। নিতান্ত বিসম সংস্থান সহ করিতে পারে ন|। 

আর একটি কথ! এই আলোচনার সহিত আপনিই আসিয়া উপস্থিত 

শিক্ষা । হয়। যদি বংশাচুক্রমের নিয়ম সকল নির্দিষ্ট হইল, এবং 

বীজ-গত লক্ষণই প্রবল হইল, পারিপার্থিক অবস্থা প্রবল 
হইল না, তবে আমরা! শিক্ষা ও সংসর্গ ইত্যাদি পারিপাশ্বিক অবস্থার উপর 
যত মনোষোগ দিয়া থাকি, বংশ-সংশোধনে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক 
মনোযোগ দেওয়। উচিত ; নচেৎ সমাজ উন্নত থাকিতে পারে না। শুক্র ও শোণিত 
(৪) এই দ্বিবিজ বীজ-কোষের উপর বংশান্ুক্রম নির্ভর করে ; তাহার্দিগের 
সংমিশ্রণের পর এ যুক্র-কোষের মধ্য হইতে কিছুই খাহির করিয়! 
'লওয়া যায় না, এবং উহার মধ্যে কিছুই প্রবেশ করাইয়া! দেওয়াও যায় না। এ 
সকল কার্ধ্য মাঁনবের সাধ্যাতীত। (৫) তবে পারিপা্থিক অবস্থা বীজগত 
লক্ষণকে প্রকাশিত অথবা অপ্রপ্কাশিত করিতে পারে, এইমাত্র। বীজ-মধ্যে 
যাহা নাই, তাহ! দ্বিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষা ইত্যাদি পারিপার্থিক অবস্থা 
অপেক্ষা বংশ-নংশোধনে অনেক অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। "চরিত্র 
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৪১৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


বংশাহ্ক্রমের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে; যোগ্যতাও তাহাই । স্পেন্সার 
বলেন, 11017612660 00501050100 200566৮6709 6005 01006108০6০: 
11) 0666100110116 007818065 অর্থাৎ, স্বভাব, পূর্ববপুরুধাগত ধাতুর উপর 
মুখ্যভাবে নির্ভর করে। বিষুশর্্া বহুদিন, পূর্বে এ কথাই বলিয়াছেন,_. 
ন ধর্শশান্ত্ং পঠতীতি কারণং ন চাঁপি বেদাধায়নং ছুরাত্মনঃ। | 
স্ব-ভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে বথ। প্রকৃতা। মধুরং গবাং পর়ঃ॥ 

বিস্ত তাই বলিয়। “বেদাধায়নের” আবশ্তকতা৷ নাই, এমন নহে। সকল বিষয়েই 
অধিকাঁরি-ভেদ অছে। শিক্ষা সন্বদ্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহ! 
হউক, শিক্ষা না হইলে যখন বীজ-গত লক্ষণের ঈপ্সিত বিকাশ হয় না, তখন 
বীজ-গত লক্ষণের সহিত সামৃ্রস্ত-রক্ষা! করিয়! আঁববশ্ক শিক্ষার বিধান কর্তব্য 
বলিয়াই মনে প্রতিভাতহয্ন। বিভিন্ন ব্যক্তির বংশানুক্রমিক বীজ-গত লক্ষণ 
বিভিন্ন; স্থতরাং তাহাদিগের শিক্ষাও বিভিন্ন প্রকার হওয়া আবশ্টঠক। যাহার 
সমাজের হস্ত পদ, অর্থাৎ, যাহার ভিন্ন সামাজিক কম্ম এবং গুরুতর ও বন্থ্‌- 
বিস্তৃত কর্ম হইতেই পারে না, যাহারা স্বয়ং এ সকল কর্ম সম্পন্ন করে তাহা- 
দিগের শিক্ষ! কর্্মমূলক হইবে; এবং যাহার! সমাঁজের মস্তিফ-স্বরূপ, যাহাঁদিগের 
চিন্তার ফলে সমাজ উত্তরোত্তর উন্নত ও গৌরবান্ধিত হয়, তাহাদিগের শিক্ষা 
জ্ঞানমূলক হওয়া উচিত। কিন্তু এতছুভয়ে বিরোধ ও ব্যবধান থাক! উচিত 
নহে। এই ছুই শ্রেণী পরম্পর পরম্পরের সহায়। জ্ঞান ও কর্ন, উভয় 
উভয়কে বর্ধিত ও পুষ্ট করে। তাহা হইলেও সর্বদাই স্মরণ রাখা আবশ্তক 
যে, শিক্ষা ও সংসর্গ অপেক্ষা বংশ-সংশৌধনেরই বহুগুণ অধিক প্রযত্বে নিয়োগ 
আবশ্তক। : (৬) শিক্ষার ফল বংশগত নহে; প্রত্যেক পর-পর-বংশীয়' 
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ভাপ্র। ১৩২৪।' বংশীগুক্রম | ্‌ ৪১৯ 


ব্যক্তিগণকেই নৃতন করিয়! শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। নচেৎ বুল স্থায়ী হয়- 
না। শিক্ষা ইত্যাদি বীজগত অধঃপতনের সংশোধন করিতেও সমর্থ হয় না। 
তবে, বীজগত উত্তম লক্ষণকে যথাসাঁধা বিকশিত করিয়া সমাজের বহু উপকার 
সিদ্ধ করিতে পারে। | 
মানব-সমারঞ্জের উন্নতি অবনতির পর্ধযালোচন। করিলে দেখা যায়, ধেন 
সমাজ কোনও সময়ে উন্নত হইতেছে, এবং অন্ত সমফ্ষে অব- 
টি নত হইতেছে । কিন্তু উন্নতি অবনতি কিছুই স্থায়ী হইতেছে 
না। জীব-বিবর্তনেও তাহাই দেখা যায়। ইতর জীব- 
গণের মধোও দেখ! যায় যে, কোনও জীব দেহবিধাঁনে উন্নত হইতে হইতে অকম্মাৎ 
অবনত হইয়া গেল; হয় ত সম্পূর্ণরূপে তাহার ধ্বংসই হইয়া গেল। মাঁনব- 
সমাজেরও ধ্বংস হইতে পারে । যে সকল মানবসমাঁজের ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা 
পারিপাশ্থিক প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়ী হইতে পারে নাই। ইতর জীবগণের 
ধ্বংস হইবারও প্রধান কারণ তাহাই। পারিপাস্বিক প্রতিকূল অবস্থা যখন 
জীবের উপর, অথবা সমাজের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করে, তখন সে 
জীব অথবা সমাজ ধ্বংসাভিমুখ । এই অবস্থার উপর জয়ী হইলে রক্ষা, নচেৎ 


ধ্বংদ অনিবাধ্য | ধ্বংসের সর্ধপ্রধান কারণ”_জনন- । এই দুরবস্থা 
উৎপন্ন হইলে ব্যক্তিও যেমন, সমাজও তেমনই, আজি হউক, কালি. হউক, 
ধ্বসপ্রা্ত হইবেই। 


সমাজের উন্নতি, অবনতি ও ধ্বংস, তিনই'সাধারণতঃ মৃদ্গতি; অর্থাৎ, 
ক্রমশঃ সিদ্ধ হইয়। থাকে | জীববিবর্তনও ক্রমিক বলিয়া অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস 
করেন। কিন্তু ডি. ভিজ, মর্গান, টম্সন্‌ প্রভৃতি পণ্তিতগণ বিবেচনা করেন যে, 
জীববিবর্তন ক্রমিক নহে; উহা! আকন্মিক ব্যাপার । ডি. ভ্রিস্‌ বলেন, কোঁনও 
জীব এক দিকে, অথবা একাধিক দিকে অকম্মাৎ অল্লবিস্তর একপ পরিবর্তিত 
হইতে পারে, যাহা বংশাহুক্রমে স্থায়ী হয় । তখন এক জীব অকল্মাঁৎ অন্ত জীবে 
বিবর্তিত হইয়া ষায়। (৭) এই মত এখন পণ্ডিতসমাজে ক্রমে অধিকতর আদৃত 
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সা--৬ 


৪২ সাহিত্য । ২৪ বর্ষ, ৫ষ সংবা।। 


হইতেছে । এই অকন্মাৎ-বিবর্তনের মুল বীজ-গত। এই মত স্মরণ রাখিলে 
সমাজের অনেক বীক্জ-গত আকম্মিক পরিবর্তন বুঝা কঠিন হয় না। এইরূপ 
পরিবর্তন স্থায়ী হইয়া সমাজকে এক রূপ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ রূপে বিবন্তিত 
করে। যে সমাজ সর্ধদ| বনে বনে ঘুরিয়া পশু শিকাঁর করে, তাহা! অত্যন্প 
কালমধ্যে নির্দিষ্ট গ্রামবাসী ও রুধিজীবী হইতে পারে। যে সমাজে 
ব্যবসান্ঈমূলক জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত, তাহাতেও অনতিবিলম্বে এক জাতি অন্ত 
জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে । যে সমাঁজে সকল বস্তই এজমালী, 
স্ত্রী পর্ধ্যস্ত এজমালী, তাহাঁতে অত্যক্লকালমধ্যে ব্যক্তিগত অধিকার প্রবস্তিত 
হইতে পারে। যে সমাজ রাজতন্ত্রমূলক, তাহাঁও অনতিবিলঘ্ে (রাজার শির- 
শ্ছেদ করিয়াই হউক, অথব| না করিয়াই হউক, ) প্রজাতত্ত্মূলক হইয়া! উঠিতে 
পারে। এই সকল বীজগত পরিবর্তন প্রায়ঃই অকল্মাৎ (৮৮ 38001) 1921১১ ) 
সিদ্ধ হয়, ক্রমশঃ হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অস্থায়ী বাহ পরিবর্তন 
অনেক স্থলেই ক্রমশঃ হয়। কখনও বা অতান্পকাঁলেই হইয়া! উঠে ; যেমন, বিবাঁহ 
বিষয়ে জাতিভেদ। যাহা হউক, সামাজিক স্থায়ী ও বংশগত পরিবর্তন সমা- 
জের মৃলপকে, বীজকে' পরিবন্তিত করে; কিন্তু অস্থায়ী পরিবর্তন কেবল বাহ্‌। 
বাহু পরিবর্তন প্রধানতঃ অগ্চকরণ দ্বার। নিদ্ধ হয়; তাহার সহিত উপ- 
কারবোধও কিঞ্চিৎ জড়িত থাকিতে পারে; যেমন, আমর প্রধানতঃ অন্ুকরণ- 
বশতঃই হেট কোটি পরিধান. করি ; কিন্ত তাহাতে কখনও যে রেল-পথে 
ভ্রমণকালে কোনও উপকার হয় না) 'এমন নহে! পক্ষান্তরে, সামাজিক বীজগত 
পরিবর্তন জানমূলক; উপকারবোধই. অগ্রণী্দিগকে প্রবন্তিত করে; তাহার! 
বংশাহ্ছক্রমে সেই ভাবের অধিকারী অথবা! উপযোগী হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে 
পারেন! তৎপর ইতর সাধারণ সেই অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অন্গুকরণ 
দ্বার এ পরিবর্তনকে সমাজমধ্যে বিস্তৃত ও স্থায়িত্ব গ্রদান'করে। বীজগত পরি- 
বর্তন কেহ ন্ট করিতে পারে না। উহ নষ্ট করিতে হইলে সমাজের ধ্বংস 
করিতে হয়। কিন্তু বাহু পরিবর্তন সর্বদাই অস্থায়ী । কোনও পরিবর্তন বাহ 
ভাবে উৎপন্ন হইয়। ক্রমে সমাজের বীজগত্ত, ধাতৃগত হইতে পারে; এবং কোনও 
পরিবর্তন কিয়দংশে বীজগত ও অপরাংশে বাহ হইতে পারে। (৮) যাহার৷ 
বংশাহক্রমে দেহে ও মনে যেপরিবর্তনের উপযোগী, সেই পরিবর্তন ভিন্ন অন্তবিধ 





(৮) বিদেশী জ্রবা বর্জন বোধ হয় এই গ্রেণীর । 


তার, ১৩২৪। বংশামুক্রম ৷ ৪২১ 


পরিবর্তন স্থায়ী হয় না; কিন্তু অন্যবিধ পরিবর্তন এ পরিবর্তনের টা অবান্তর 
ফলরূপে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। 

এক্ষণে সমার্জের ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ শ্রেণীর অবস্থার সহিত বংান্করমের 
কিরূপ স্বন্ধ, তাহা আলোচনা! করিবার সময় উপস্থিত হই- 
য়াছে। কোনও সমাজে ধন ছ্বারাই সামাজিক উচ্চ নীচ শ্রেণী 
স্থচিত হয়; অন্য সমাজে জাতিভেদ দ্বার! উচ্চ-নীচ নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে । &মানব 
সকলেই সমাঁন নহে + মাঁছষে মানুষে দৈহিক ও মানসিক প্রভেদ চিরন্তন । অতি 
অসভ্য সময় হইতে বর্তমান সভ্য সময় পথ্যস্ত, মাঁছষে মানুষে প্রভেদ চিরদিনই 
জন্ম-গত, স্থৃতরাং বীজ-গত । অসভা-সমাঁজে যে সর্বাপেক্ষা অধিক বলশাঁলী, 
সাহসী, কৌশলী ও প্রতিভানম্পন্ন, সেই দলপতি হয়; অন্যে তাহার অন্থসরণ 
করে। জন্মগত ভেদ স্বীকার না করিয়! উপায় নাই। তাই, যে সময়ের 
উপযোগী যে সকল লক্ষণ, তাঁহ। অধিক থাকিলে মানুষ সমাজমধ্য প্রধান ও 
গৌরবাদ্বিত হয়, অল্প থাকিলে অপ্রধান হয়। এইরূপে কালক্রমে প্রধান ও 
অপ্রধান-_ইত্যাকাঁর সামাজিক শ্রেণীর বিভাগ স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়। প্রধান- 
গণের গুণ সকল বংশান্গগত হওয়ায়, অনুরূপ-গুণ-বিশিষ্ট অপত্য জাত হইয়া! সেই 
প্রাধান্য উহাদিগের বংশেই স্থায়ী রাখে । ষে পর্য্যন্ত অধিকতর উপযোগী ব্যক্তি 
সেই প্রাধান্য এ বংশের হস্ত হইতে ন। লইতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহাঁদিগের 
প্রাধান্য কেহই অন্বীকাঁর করে না। তৎকালে ও তৎসমাঁজে যে সকল উপ- 
করণ জয়যুক্ত হয়, প্রধানগণ বিশিষ্ট মাত্রায় তাঁহার অধিকারী । এইক্সপ লক্ষণ- 
যুক্ত অপত্য এই সকল পিতৃমাতৃ-সংন্রবে যে পরিমাণ জাত হইবার সম্ভাবনা, অন্য 
বংশে তাদৃশ সম্ভবনহে। যোগ্য বংশে যোগ্য, ও অনুপযুক্ত বংশে অন্থপযুক্ত জাত 
হইবারাই অধিক সম্ভাবন। ; কারণ, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এ স্থলে যোগ্য বলিতে 
সাধারণতঃ “উত্তম”ই যে বুঝিতে হইবে,এমন নহে। “উপযোগী” “অথবা! “উপযুক্ত”- 
মাত্র বুঝিতে হইবে । অনেক স্থলে, উত্তম হইলে, কোনও বিশেষ সময়ে বিশেষ 
সমাজের অনুপযুক্ত হইতে পারে। বংশাচ্চক্রম শাস্ত্রের ও জীবতত্বের ষে 
অংশের নাম চ:4£6105 অর্থাৎ “জাতীয় উৎকর্ষবিধাঁন”, সেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্টই 
এই যে, যাহ! উপযোগী, তাহ। কিরূপে সর্বস্থলেইকউত্তম” হইতে পারে, তাহারা 
নিয়ম সকল জ্ঞাত হওয়া । যোঁগ্যই জয়ী হয়, কিন্তু যোগ্য উত্তম নাও হইতে 
পাঁরে। চোঁরের সমাজে যে বড় চোর, সে-ই জয়ী হয়; কিন্ত তাহাকে উত্তম 
বলা যাঁয় না।' বে সাধু; তাহাকেই উত্তম বলা যায়। বংশীহুক্রম শান্্ের ও 


নিষ্শ্রেণী। 


৪২২ সাহিত্য । ২৪শ বর্ধ, ৫ম সংখা! । 


জাতীর-উৎকর্ষ-বিধান-তন্বের উদ্দেস্ট এই ঘে, যে ব্যক্তি বা সমাজ উত্তম, সে-ই 
জয়ী হইবে, অন্তে নহে। যোগ্যতমের জয় হয়; কিন্ত সেই যোগাতম উত্তম 
হউক, ইহাই উদ্দেশ্ট। কিন্তু বংশ-সংশোধন ব্যতীত ব্যক্তি অথবা! জাতিকে উত্তম 
করা যায় না। উত্তম পিতা মাতা না হইলে উত্তম অপত্য [সাধারণতঃ] জাত 
হয়' না । এই নিমিতই বংশাহ্ক্রম শাস্ত্রের অলোচন! এত প্রয়োজনীয় | 

মৃত্ত মহাত্মা গ্যাপ্টন্‌ অনেক অন্ুুসপ্ধানের পর অবধারণ করিয়াছেন যে, ইংল- 
তীয় সমাজে ৩৫ জন যোগ্য পিতা মাত। হইতে ৬ জন যোগ্য অপত্য জাত হইয়। 
থাকে। কিন্ত ২৫০০ সহশ্র যোগ্যতাহীন ব্যক্তি ৩ জন মাত্র যোগ্য অপত্য লাভ 
করিয়া থাকেন। (৯) এতদ্দেশে এইরূপ সংখ্যা-গণনা করা হয় নাই; তথাপি 
এ কথ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যোগ্য অপত্যলাঁভ যোগ্য পিতামাতার ভাগ্যে 
ষে পরিমাণ ঘটে অন্তের ভাগ্যে সে পরিমাণ হয় না। স্থৃতরাং যোগ্যবংশীয় অপ- 
ত্যগণ জয়যুক্ত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। যাহারা অযোগ্য, (১০) তাহারা 
জয়-যুগ্ত হইবার সম্ভাবন! অল্প । এই কথ হৃদক়ঙ্গম হইলে বুঝ! যাইবে যে, 
যাহারা চিরাতীত কাল হইতে সমাজের নিয়স্তরে পড়িয়া আছে, তাহারা প্রকৃতই 
দেহে মনে জয়-যুক্ত হইবার অনুপযোগী । সেই স্থদূরবর্তী অসভ্য-সময় হইতে 
তাহাদিগকে কেহ চাপিয়া নীচে নামাইয়া গাখে নাই। বরং এ কালে চাপিয়। 
' রাখা যদিও বা সম্ভব হয়, সেই বিপদসন্থুল প্রাথমিক অসভ্য-সমাজে যখন যুদ্ধ 
বিগ্রহ ও আহার্যের অভাব সর্বদাই হইত, তখন গুণী অথবা যোগ্য ব্যক্তির 
প্রধান-পদ-লাভ স্বভাঁবতঃই একরূপ নিশ্চিত ছিল। তখন হইতেই যাহারা স্থদীর্ঘ- 
কাল সমাজমধ্যে, [ ধনে হউক, কর্মে হউক, কৌশলে হউক, প্রতিভায় হউক, ] 
প্রাধান্য লাভ করিতে অক্ষম হইয়া নিম্স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে 
নিশ্চয়ই যোগ্য অথব! উপযুক্ত বলা যায় না। তাহা হইলেও, ইহা! স্বীকার করা 
যাইতে পারে যে, উহাদিগের মধ্যেও অত্যল্পসংখ্যক সোগ্য ব্যকি নানাবিধ 
অবান্তর কারণবশতঃ উন্নত হইতে পারে নাই। ইহারাই গ্যান্টন্‌-প্রদণিত 
২৫০, সহশ্রের মধ্যে ৩টি। ইহাদিগের উন্নত হইবার ব্যবস্থাসমাজমধ্যে প্রতিঠিত 
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790519 0০0 0:০00505 3 ০01 0867-- 75895 1 11) 15116910109 7 17718. 


(১৯) সামাজিক প্রসঙ্গে যোগ্য অর্থে-_নুষ্, সবল, কৃতী ইতযাদি। 
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থাকিলে সমাঙ্গ লাভবান হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য অত্যন্ত হুর, 
সহজনাধ্য নহে, এক দিকে ভাল করিতে গিয়! অন্ত দিকে মন্দ উৎপক্ন হইতে পারে । 
কিন্তু, মন্দের হস্ত হইতে আত্মরক্ষ। করিয়া! ভালর আরও উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য 
যে বিধিনিষেধের প্রবর্তন আবশ্ঠক, বুদ্ধিপূর্ব্বক সমাজের অগ্রণীগণ তাহা করিতে 
পারিলে বিশেষ উপকার হয়; স্থৃতরাং তাহ সর্বপ্রযত্বেই কর্তব্য । নিয়্শ্রেণীর 
মধ্যে অধিকাংশকেই কোনও উপায়ে উন্নত করিবার চেষ্টা করিলে, সেউরত্তি স্থায়ী 
হয় না। বর্তমান নিম্শ্রেণীগণকে ভবিষ্যতে উন্নত করা সম্ভব হইলে, এবং স্থায়ী 
ভাবে সম্ভব হইলেও, সেই ভবিষ্যৎ সমাঁজেও কি নিম়শ্রেণী থাকিবে না৷ ? আমরা 
বলিয়াছি, যে সময়ে যে সমাজে যে সকল উপকরণ অধিকমাজ্জায় থাকিলে উন্নতি 
হয়, সেই উপকরণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন অবস্থায় একই উপকরণ জয়ী হয় না। স্তরাং বিভিন্ন ধাতুর ও বিভিন্ন 
শ্রেণীর ব্যক্কিগণ বিভিন্ন সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। তখন তাহারাই উচ্চশ্রেণী, 
অন্তে নিয়শ্রেণী। তার পর,-_বর্তমাঁন নিম্ন শ্রেণীতে যে সকল ব্যক্তি যোগ্য 
আছেন, তীহার। স্থুষোগপ্রাপ্ত হইলে, উন্নত হইতে পাঁরেন ;' এবং বর্তমান উচ্চ- 
শ্রেণী হইতেও কতিপয় ব্যক্তি বাহ্‌ ও আন্তরিক কারণবশতঃ নিয়ন শ্রেণীতে 
অবনত হইতে পারে । এইরূপে 'শ্রেণীগুলির মধ্যে ওঠা-নাম! স্বভাবতঃই হইয়া 
থাকে। ইহা! সর্বত্রই সর্বকালেই হইতেছে। প্রাচীন কালে জাতিভেদের 
অধিক কাঠিন্য থাক! সত্বেও, এইরূপ বিভিন্ন জাতির উঠা-পড়া হইত। এইরূপ 
নিয়শ্রেণীর অল্লাংশই উঠিতে পারে? তাহাদিগের উর্ধগতি সাধারণতঃ দীর্ঘকাল 
নিবৃত্ত থাকিবার নহে। 

উচ্চ ও নিষ্শ্রেণীর মধ্যে একটা একত্ব-বোধ থাকা আবশ্যক] সমাজের 
বিভিন্ন কার্ধ্য, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের ন্যায়, পরম্পর-সন্বদ্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ 
কর্তৃক নিম্পন্ন হওয়া আবশ্তক। ইহার! সকলেই অনুভব করিবে,_-“আমর! এক 
উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিতিছি” ৷ সকল শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ অধিক যে সমাজে বত 
কার্য অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হয়, সে সমাজ তত এক-ভাবাপন্ন হয়। এ নিমিত্ত 
সকল শ্রেণীর জনগণের সম্মিলিত প্রবতুসাধ্য কর্ম সমীজে অধিকসংখ্যায় প্রচ- 
লিত থাকা আবশ্যক | ইহা হইতেই সামাজিক গ্রকতা৷ উৎপন্ন হয়। ভেদ-জ্ঞান 
ত থাকিবেই; তথাপি সেই ভেদের মধ্যেই একত্ব অনুভূত হইবে। ইহারই 
নাম সমাজপ্রীতি। দেশগ্রীতি পৃথক পদার্থ। দেশগ্রীতি না থাকিলেও 
সমাজ চরিতে পারে। যেমন ইহুদীসমাজ। কিন্তু ঈমাজগ্রীতি না থাকিলে 
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কোনও সমাজই টিকিতে পারে না। ইহুদী জাতির আর এখন 
কোনও নির্দিষ্ট দেশ নাই । “এই আমার মাতৃন্ভূমি”, এ কথা 
এখন অনেক ইহুদীই বলিতে পারে না; তাহারা প্রত্যেক দেশেই বৃত্তি বা কর্ম 
উপলক্ষে বাস করিতেছে । কিন্তু সেই সকল দেশে ইহাঁদিগের সামাজিক একতা 
এত প্রবল যে, এক জন অভাব অনটনে পড়িলে, অথব। বাণিজ্যাদিতে অরুত- 
কার্ধ্য হইলে, অনেকেই তাহাকে সাহায্য করে ও আশ্রয় দেয়। সমাজগ্রীতি 
এইরূপই হওয়া আবশ্তক। যেমন দেহের এক স্থানে গীড়া হইলে সমস্ত দেহ 
অসুস্থ হুয়, এবং সেই গীড়! অন্গভব করে, তেমন-ই সমাজেরও একাংশে আঘাত 
লাগিলে সর্ধবজ্র ছুঃখ অনুভূত হয়, এমন সমবেদনা থাক! চাই। তাহ! ন! হইলেই 
সে সমাজ বিকল হইল। সমাজ-গ্রীতি ন৷ থাকিলে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব; যদিও 
বা কিছু উন্নত হ্টক, সে উন্নতি স্থায়ী হইবে না। যাহারা বংশাহ্ুক্রমে সমাজ-প্রিয়, 
তাহারাই সামাজিক উন্নতিসাধনের উচ্চ অধিকারী । যাহার! একটা নকল 
দেশগ্রীতি লইয়! উন্মত্ত, কিন্তু একেবারেই সমাঁজগ্রীতিশূন্ত, অথবা সমা- 
জের প্রতি স্বপা বা তাচ্ছীল্যের ভাব পোষণ করেন, ত্াহাঁদিগের প্রযত্বে 
সামাজিক উন্নতি অসস্ভব। সমাজে বংশানুক্রমে অকৃতিগণের অপেক্ষ। সুস্থ, 
সবল, দু প্রতিজ, শ্রমসহিষু, অধ্যবসায়ী--এক কথায় কৃতী ব্যক্তি অধিকসংখ্যায় 
উদ্ভব এবং তাহাঁদের জীবিত থাকিয়া অনুরূপ অপত্য উৎপাদন করা, সামাজিক 
উন্নতির প্রথম ও শেষ কথা। এই ব্যক্তিগণ সমাজের যে পরিমাণ উপকার 
করেন, অপরে অর্থাৎ অযোগ্যগণ অনুরূপ সন্তান-প্রজনন দ্বারা তদপেক্ষা অধিক 
অপকার ন৷ করে, সে দিকেও অগ্রণীগণের সর্ধদ। দৃষ্টি থাক! আবশ্যক ; নচেৎ 
অনতিবিলম্বেই সমাজ অধঃপতিত হইবে 1 এই কারণে অনেক প্রাচীন সমাজ 
অবনত হইয়াছে । এই পরম শক্রর হস্ত হইতে আত্মরক্ষ! করিতেই হইবে। 

শ্রীশশধর রায় । 


সমাজপ্রীতি | 


সমাপ্ত | 


উলা বা বীরনগর | 


উর অর্তি প্রাচীন জনপদ । পূর্ব্বে ভাগীরথী গঞ্জ উলার নীচে দিয়া, 
খিস্মের পাশ দিয়া প্ররাহিত ছিলেন । তাহা কবিকষ্কণের দেখা দেখিয়। 
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বেশ বুঝা যায় । সে হইল তিন শত: ছত্রিশ বৎসরের কথা। ইহার শত 
_ পূর্বে বাট ত্রাক্মণদিগের মেল-বন্ধন হয় । ফুলিয়! মেলের প্ছুলিয়া” প্রসিঙ্ধ 
বলিয়৷ কীত্তিত হয় । সেই ফুলিয়া মেলের বিস্তর খ্বভাব ও ভঙ্গ কুলীনেব 
উলাম্ বসবাস ছিল । কথিত আছে যে, মহারাজ রুষ্ণচন্দ্রের সময় উলায় 
ফুলিয়! ও খড়দহ মেলের পঁচিশ শত ঘর ব্রাক্ষণ বাস করিতেন । আমি বালক, 
এ সকল এমন করিয়া তখন বুঝিতাম না, তবে আড়াই হাজার, তিন হাজার 
ব্রাহ্মণ পংক্তিভোজনে আহার করেন, এমন কথা সর্বদাই শুনিতাম । 

বামনদাঁস বাবুর কথা পূর্বেই বলিয়াছি; উ'হাদিগকে উলার “বাবুরাঃ বল 
হইত । আর এক ঘর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণবংশ ছিলেন, তীহারাও মুখুটী বটেন, 
দেওয়ান মহাশয়ের! | "ইহার! কন্তার বিবাহে পাত্রের ভাল পাঁচটা! গুণের সঙ্গে 
দৈহিক শোধ্য বাধ্য বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইতেন | স্থৃতরাঁং ইহাদের বংশে 
রুগ্ন ভগ্ন দুর্বল লোক দেখিতে পাওয়া যাইত না। ইহারা পরম ভাঁগবত 
বৈষ্ণব ছিলেন । বাঁর মাস বাড়ীতে হরিসঙ্কীর্ভন হইত, আর মাঘ মাসে নগর- 
স্কীর্তন রাত্রিতে বাহির করিতেন | অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে বর্ষেক পূর্বে উপ- 
নীত বালক পর্যন্ত, মেই গোষ্ঠীর সকলে একত্র সন্ীর্তন করিতেন। মধ্যে শুভ্র- 
লোমাবৃত-বিশাঁলবক্ষ “রঙ্গিব মহাশয়” মোহাড়। ধরিয়া দিতেছেন, আঁর তাঁহাকে 
অন্থসরণ করিয়া পাশ যাট জন বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, হরিনামের তান 
তুলিতেছে। সেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, অপূর্ব গীতি--সেই যে বালক-কালে 
দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সে কি ভুলিবার বিষয়! . ৃ 

একঘর কায়স্থ উলায় খুব নামজাদা ছিলেন। উলার মুস্তৌফীর!। তীহারা 
মিত্র--নবাব সরকারে কার্ধ্য করিয়া মুস্তৌফী উপাধি লাভ করেন । আমি যখন. 
উলাঁয় ধাকি, তখন ইহাঁদের অবস্থা ক্ষুন হইয়াছে । নাম আছে, আর তখন ইহা- 
দের প্রসিদ্ধ “চগ্তীমণ্ডপ' আছে । চণ্তীমণ্ডপ “বাঁঙ্গলা” চাঁলের,__-“খড়ে1” কিন্ত 
সেই এক বিচিত্র কাঁণড। বাঁঙ্গল৷ দৌোচালা-_তিন দিকে প্রাচীর; ভিতর দিকে প্রাচীর- 
গাত্রে সমন্ত দেবদেবীর লীলা-মুত্তি খোদাই করা। দক্ষিণ মুখ চণ্তীম্ণ্ডপ, দক্ষিণ দিকে 
দুচালার জোড়ের কাছে, এবং দক্ষিণ দিকের ছাচের কাছে, কাষ্টের খুটী। ময়ুর- 
পুচ্ছের চন্দ্রক দিয় ঢাকা । খু্টীও যেমন, আড়া তীর বাম্‌না নকলই তেমনই-_ 
কাষ্ঠের, ও ময়ুরপুচ্ছের চাদ দিয়! ঢাকা । চাঁলের শলাগুলি বীশের, তারের মত 
সরু ও সথগোল,_-এবং যন্ত্রীর ছিদ্র-মধ্য দিয়। টানা। এই সব শলা ছিলেটের ভাল 
শীতলপাটার বিতির মত পাতল। সরু বেত দিয়া বীধু|। চালের ভিতরগীঠ নানা চিত্র 
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বিচিত্র রঙ্গকরা; লাল রঙ্গগুলি গালার, আর মধ্ো মৃধ্যে সেই ময়ুরগুচ্ছের চন্জ্ুক 
দিয়া পল্পের মত নঝ্সা। চালের উপরপীঠের কোনও বৈচিত্র্য থাকিত না, 
সাদা সিধা একটা! বাঙ্গলা চাল। কিন্তু চত্ীমণ্ডপের ভিতরে দীড়াইলে, দাঁড়াইয়া 
উপরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, আর নয়ন মন ফিরাহিয়া আনা ভার হইত। 
আমি বালক সৌন্দর্ধ্-প্রিয-_-আমার আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, শেষে আমার 
রক্ষকের! আমাকে যংকিঞ্চিৎ বলপূর্বক লইয়া চলিল--মুস্তৌকী মহাশয়দের 
সদর বাড়ী দেখিতে গেলাম। বাড়ীর তখন ভাঙ্গা অবস্থা ৷ সুবৃহৎ কাষ্ঠের 
ত্স্ভ সারি সারি, মৃত্তিক হইতে দোতাঁলার ছাদ পর্য্যন্ত নানা কারুকার্ধ্য ভগ্নঅঙ্গে 
ধার করিয়! দণ্ডীয়মান। তাহার উপরে স্থপ্রশস্ত কাঠের কার্ণিস্‌। রঙ্গ নাঁই, 
বাহার নাই, জলুস্‌ নাই, খোদকারী সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কোঁথাও বা 
কাণিম্ই ভাঙগিয় গিয়াছে । 

বালককালেই “সোণেকি শুকৃতি, গিধড়কি জাড়া+র গল্প শুনিয়াছিলীম। এক 
পাতশাহ অত্যন্ত উদার ছিলেন, নিজ কর্মচারীদের চুরি জানিতে পাঁরিয়াও 
ধরিতেন না। তাহার অস্তিমকাল উপস্থিত হইলে, তিনি কর্মচারীদের ডাকা- 
ইয়া বলিলেন, দেখ, আমার আমলে ষ! করিবার তাহা! করিয়াছ, আমার উত্তরা 
ধিকারীর আমলে আর সোণার শুক্তি বাদ দিও না, আর শৃাঁলের শীতনিবারণের 
জন্য কম্বলের ব্যবস্থ। করিও না। 

মুস্তোফীদ্দের সদূর বাড়ীর একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া আমার সঙ্গীর! 
বলিল, এই ঘরে বিস্তর ভাল ভাল ঝাড় লন ছিল, সমস্তই উইয়ে কাটিয় মাঁটা 
করিয়াছে। কেবল পিতলের সাপিগুল! পাঁওয়া গিয়াছিল। আর এক জন 
বলিল, “সোপেকি শুক্তি__গিধড়কি জাড়া” এ কালেও হয়। আমি বুঝিলাম, 
ঝাড় লন অপহৃত হইয়াছে। 

নবশীখদের মধ্যে কয়েক ঘর গন্ধবণিক ও কাংসবণিক আমাদের দক্ষিণ 
পাঁড়াতেই ছিল; তাহারা গৃহস্থ লোক; আর উত্তপ্বপাড়ায় ছিলেন খ বাবুর! ; 
তীহাঁরা ভিলি। কলিকাতায় বিপুল ব্যাবসায় করেন; তাহারা এখনও বর্তমান ; 
আমরা. গত বৈশাখী পূর্ণিমায় তাহাদের আশীয়ে 91৫ ঘণ্টা স্থখে কাটাইয়া খাসি 
মাছি। সে কথ! পরে বলিব। 

পিতৃদেবও বৈশাঁধী-পৃণিমায় উলায় গিয়াছিলেন, আমরাও গত বৈশাবী 
গৃর্ণিমার দিন গিয়াছিলাম _-কেন এ পূর্ণিমায় কিছু বিশিষ্টতা আছে? . 
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আছে। বৈশাখী পৃণিমায় উলায় উলুইচগীর জাত হয় এবং তিন পাড়ায় 
বারইয়ারি পূজ। হইত, এখন ছুই পাড়ায় হয়। 

এই কথা বলিলেই দিনের বিশিষ্টতা| বুঝান গেল না। টিনার 
হইতে ধন-কুবেরগণ পর্য্যন্ত সকলেরই বাড়ীতে মহা! উৎসব হয়। সকলেই চণ্তী- 
মায়ের পূজা দেন ব। করেন-_-সকলেরই বাড়ীতে ভূরি পরিমাণে অতিথি- 
সমাগম হয় । 

উলায় থাকাঁতে পল্লী গ্রামের আঁতিথ্য জিনিসট! কি, তাহা! অনেকটা বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম। কাছারীর কাছে আমাদের দোঁতাঁল। বাসা-বাড়ী ছিল, সেই 
বাসা হইতেই একটি দরিদ্র প্রতিবাসীর ঘর, দুয়ার, উঠাঁন বেশ দেখিতে পাঁওয়' 
যাইত। একটি বাশ ঝাড়ের পার্থেই তাহাদের ঘর-_-একখানি মেটে ঘব, 
তাহারই দাওয়া, আর বাঁশতলাও যা, উঠানও তাই । ৩৪ দিন পূর্বে গৃহস্থের 
পরিবার সে ঘর দুয়ার বাশতলা ঝক্‌ ঝকে করিয়া নিকাইয়া রাখিত। আর 
সেই পূর্ণিমার দিনই মেলা হইতে গোটা ছুই মাজুরি ও ৩৪ টা কলিকা ও 
খানিকটা তামাক কিনিয়! আনিত, আর সেই উঠানের এককোণে বাঁশের গোড়। 
কাটার আগুণ গর্ভ করিয়া রাখিয়া দিত । সেই মাজুরিতে বসিয়া, সেই কলিকাঁয় 
তামাকু খাইয়! কুটুম্ব-অতিথিরা আনন্দে ভোরপূর হইয়া! কতই না গল্প করিত। 
চণ্ডীমার প্রসাদ নাঁমিলে, এক হাড়ী বা ছুই হাঁড়ী ভাত চড়াই! দিত ; ৫টা 
৬টার সময় সেই প্রসাদান্ন খাইয়া, চাদর বা গামছাখান! কুগুলী করিম! 
মাথায় দিয়া ল্ব। শুইয়া পড়িত। বলিহারী বাঁঙ্গলার দীন-দগ্িত্র ও বলি- 
হারী বাঙ্গলাঁর আতিথ্য। 

বৈশাখী পূর্ণিমা! ৬গদ্ধেশ্বরী পূজার দিন। ভগন্ধেশ্বরী পৃজ! গন্ধ-বণিকগণ 
প্রায়ই করিয়া থাকেন। প্রবাদ ঘে উলার চণ্তী-গন্ধেশ্বরীই বটেন। শ্রীমস্ত 
সিংহল যাত্রার সময় যখন উলার পার্খদিয়! যান, তখন গন্ধেশ্বরী পূজার দিন, 
নদীতীরস্থ বটমূলে গন্ধেশ্বরী *স্থাপন করিয়া! পুজা করিয়াছিলেন; "নদীয়া 
কাহিনী”তে ত্রিপদীর তিন চরণ উদ্ধতও হইয়াছে £₹-_ 

“বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি, উপনীত সেই উলা-ধামে ।” 

গ্রই কথাগুলি কোথ। হইতে আসিল, তাহা আম্নরা জানিনা । বিশেষ" উহা 
হইতে গন্ধেশ্বরী স্থাপন! বুঝা যায় না, বটমূলে ভগবতী স্থাপিত ছিলেন--ইহাই 
বুঝ! যায় । বিশেষ ধনপতি যে এ রূপে চণ্তীপৃর্জী করিবেন, তাহ। কখনই সম্ভব 
নহে। তিনি তখনও তেমন শক্তি-ভগ্চ হন নাই। *আর স্রীমত্তেও সম্ভব নহে । 

সা-_৭, 
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কেন তাহা! বলিতে :-_-যখন শ্রীমস্তের নৌকা ভাগীরথীতে আসিয়া পড়িল 
তখন কবিকস্কণ বলিতেছেন, 
- “বাহিয়৷ অজয়নদী, পাইল ইন্ত্রাণী।” 
ইহাঁর পর "গঙ্গার উৎপত্তি কথন+ আছে, তাহার শেষে আছে ;__ 
“গুনি গঙ্গা! অবতার, সুখী হৈলা কর্ণধার, 
শান কৈল সতিল তর্পণে। 
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে, লইল নূতন ঘটে, 
প্কবি কল্ধণ রসভপে।” 
ইহার বহু পূর্ব্বে যখন বহর অজয়েই রহিয়াছে, তখন £__ 
“বারেন্দা বাহিল সাধু বেপের নন্দন । 
সোনায়ার ঘাটে ডিঙ্গি দিল দরশন ॥ 
স্বর্ণের চণ্ডী করিল পুজামান ।. 
প্রণমিয়। সাগর করিল পয়ান ॥” 
আবার উলায় আলিয়া চণ্ডী বা! গন্ধেস্বরী স্থাপন! করিলেন, তাহা! বোধ হয় 
ন1। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের যুক্তি আছে। যখন হাড়ীরা এখনও 
রাত্রি থাকিতে প্রথম পূজা করে, তখন এঁ চণ্ডী বৌদ্ধের রূপান্তর মাত্র। 
উলার বারইয়ারীপূজা-_সেই এক বিষম কাণ্ড। পৌত্বলিক পীড়নকারীদিগের 
শত লাঞ্ছনীতেও এখনও বারইয়ারী জীবিত আছে । বাঙ্গালার যে সকল 
জনপদে, হাট, গোলা, গঞ্জ বা বাজারের সমৃদ্ধি আছে, সেই সকল স্থানে 
সৃহজে মুনকার উপর দশ্বর বৃত্তি আদায় হয় এবং ঈশ্বরীর পূজা সমা-. 
রোহে হইয়! থাকে.। আজিকালি কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি, 
কাজেই কলিকাতার স্তাপটি, লোহাপটি, হাটখোলা, পাথুরিয়াঘাটা গ্রস্ভৃতি 
স্থানে জাকজমকে, অথচ দান-ধ্যানে, বারইয়ারী পৃজ! হইয়া থাকে । জঙ্গীপুর, 
কাটোয়া, কালন।, শাস্তিপুর, মগরা প্রত্ভৃতি পন্নীগ্রামের বহুতর স্থানে এরূপ 
বারইয়ারী হুইয়া থাকে । ্ 
গঞ্জ-গোঁলা না থাকিলেও, দেশে দেশে চাঁদা আদায় করিয়া স্থানে স্থানে 
বিশেষ ধৃমধামে বারইয়ারী পৃজ! হইত। ব্রাক্ষণ-প্রধান স্থান, গুস্ীপাড়া, উলা 
প্রভৃতি গ্রামে এইরূপেই বারইয়ারী হইত। এই সকল বারইয়ারীর বাধাদপাণ্ড 
ছিল। ভালু ভাল কুলীনের ছেলে, মোটা মোটা পৈত। কাধে, মাথায় কোকড়। 
কোকড়া চুল, প্রায়ই মালকোচা মারা, গ্রামের মধ্যে, বারইয়ারির ছুই তিন মাস 
থাকিতে, চীদা আদায় করিত। ছুই একজন বর্ষীয়ান আমুদে লোক 'সঙ্গষে লইয়া, 
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তাহাদিগকে মুরুব্বি বানাইয়া, যেখানে অর্থসম্পন্ন, বিশুদ্ধ বাঙ্গালী আছে, সেই 
সেইখানে প্রায় সম্তংসর ঘুরিত। চাদা অবশ্য “রক্ষণ ভক্ষণ” ছুইই হইত । 
এখনকার টেরিকাটা বাবুরা কমিশন লন, তখন ভক্ষণই কমিশন । আমি 
উলার ভালটুকু বলিয়াছি, এখন মন্দটুকু বলি,__৪1€ জন এরূপ গড পড়িয়া 
ভুপর বেল! গৃহস্থের ঘটি বাটি বারইয়ারীর চাঁদার জন্ উঠাইয়! লইয়া! গেল, ইহা! 
আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । বারইয়ারীর এইরূপ অত্যাচার আমার বাল- বুদ্ধিতেও 
ভাল লাগিত না । দুইজন দশজনকে এই জন্য কীদিতেও দেখিয়াছি । 

বিদেশে পাগাদের চাদ! আদায়ের নানারূপ বিচিত্র গল্প আছে। কলি- 
কাতার একজন প্রসিদ্ধ কপণ বড় মান্থষের বাড়ীতে বীরনগরের বীর পাণ্ডারা 
যাইতে উদ্যত; সকলে নিষ্ধে করিল, বলিল “উহার মুখ-দর্শন করিলেও পাঁপ 
আছে; একে, একচক্ষু নাই--কাণ। তাহাতে বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাদ্ধ করে না, 
অতিথি ত্রাঞ্জণকে কিছু দেয় না, উহার নিকট তোমরা যাইও না ।” পাগ্ডার] কিন্ত 
নাছোড়-বন্দা; ত্ীহার বৈঠকখানায় গিয়া! উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"আপনার! কি মনে ক'রে আসিয়াছেন ?” উত্তর হুইল, “আমর! উলা'র বারইয়ারী 
পাণ্ডা, মায়ের পুজার জন্য আপনার নিকট কিছু ভিক্ষা! করিতে আসিয়াছি 1৮ 
আবার উত্তর হইল, "আপনারা কি শুনেন নাই, বাপের শ্রাদ্ধ, মায়ের শ্রাঙ্গ 
প্রভৃতি কোন বাজে খরচ আমার নাই,আমার কাছে আপনাদের কিছু হবে না।” 
“না দেন,নাই দিবেন,কিছু আপনার বাজে খরচ নাই-_ এমন মিথ্যে কথাটা বল- 
বার কি প্রয়োজন ?” “আমার বাজে খরচ কিসে দেখিলেন ?” “আপনার একটি 
বই চোখ নাই, ছুখানি পরকল! দেওয়! চম্ম। ব্যবহার কতিছেন কেন?” কৃপণ 
হাসিয়। ফেলিল, বলিল “আপনারা ধরিয়! কেলিয়াছেন বটে, আমি আঁপন।- 
দিগকে ১*টি টাক! দিতেছি, মায়ের পূজা দিবেন 1৮; ব্রাহ্ষপগণ টাকা লইয়া 
আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন । 

আর একদিন কলিকাত্তার এক উপ্রস্বভার্ব বড় মানুষের বাড়ী পাণ্ডারা 
গ্রবেশ করিবার উদ্যোগেই তিনি “এখানে কেন, এখানে কেন, এখানে কিছু 
হবে না, আবার কি দরয়ান ভাকিতে হইবে ন। কি?” বলিয়া মহা রাগ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । ব্রাঙ্মণগণ ধারে স্ুস্থে গিয়া ভিন্ত আসনে বসিলেন, বাবু আরও 
রাগত হইলেন। পাণ্ডার৷ বলিলেন, “আমর! ত্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ; আমাদিগের 
সঙ্গে' এমন ব্যবহার করিতেছেন কেন?” উত্তর “ত্রাঙ্মণ, ব্রাক্ষণ-_-তোমাদের 
বান্ষণত্ধ কি আছে?” “কেন সকলই আছে, উপবীত হইন্নাছে, নিষ্ঠা আছে, 
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গায়ত্রী জপ করিয়। থাকি, নাই কি?” উত্তর, “ত্রাঙ্মণ হইলে সাগ্রিক. হইতেন, 
তোমাদের মুখে আগুণ থাকিত।” ব্রাঙ্মণেরা বলিলেন, “এইজন্য আপনি এত 
রাগ করিতেছেন? ওটা আপনার ভুল। মুখে আগুণ থাকিলে, হা করিতে 
হইবে, ফু দিতে হইবে, তবে আগুণ বাহির হইবে,_-এইত ; আর দেখুন দেখি- 
--আমর! পঞ্চাশ হাত দূরে থাকিতেই, আপনি আমাদের দেখা মাত্রই জলিয়া 
উঠিয়াছেন; কোনট! বেশী হইল মহাশয় ?” কায়স্থ একেবারে নরম হইলেন, কুড়ি 
টাক! তাহাদিগকে দিতে হুকুম দিলেন; আর সাধ্য-সাধন! করিয়া তাহাদিগকে 
পাকাহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ব্রাঙ্ষণগণ আপনাদের স্বপাক 
মাছের ঝোল অন্ধ এবং বিপাক ক্ষীর সন্দেশ উদর পুরিয়া আহার করিয়া, দক্ষিণ। 
এবং কুড়ি টাক! লইয়! চলিয়! গেলেন । 
. লাট হেষ্টিংশের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে উলার পাণ্ডারা দড়ীদড়া লইয়া 
গিয়৷ বলে, “মায়ের ইচ্ছা! তোমার কাধে চাপিয়া আসেন, তাই তোমাকে লইতে 
আসিয়াছি।” গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বড় চতুর লোক ছিলেন, সেবারকার মায়ের 
পুজার সমন্ত ভার তিনি গ্রহণ করেন। 

এইরূপ উলার বারইয়ারী পুজার গল্প বহু প্রচপ্দিত ছিল, এখনও আছে। 
কিন্ত আজি এই পর্য্যস্ত। 


' কদমতলা, চু চুড়া। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার । 
১২ই শ্রাবণ। 


স্বর্গীয় কিশোরীটাদ মিত্রের রোজনামচার 
এক পষ্ঠ।। 


৯ই জুন; ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব 1-_বাবু রামর ংন মুখোপাধ্যায়ের সহিত (িনি 
রাজা ' রামমোহনের সহিত ইংলগ্ডে গমন করিয়াছিলেন ) সাক্ষাৎ হইল। 
তাহার লহিত রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে বহক্ষণ আলোচনা হইল.। তিনি 
তাহার উপকাৰকের প্রতি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। * * * কলিকাতায় 
আগমন করিয়া তিনি "ঠনঠনিয়ায় “নবাধ বাড়ী” নামে একটি বাটীভাড়া 
করেন। তথায় ১৮ মাস অবস্থান করেন। পরে তীহার 'অস্থবিধা হইতে 
লাগিল। " এই তীহার* যশহংবাধী হইল। বহুদিন মফঃম্বলে ছিলেন “বলিয়া 


সাত) ১৩২০] * রোজনামচার এক পৃষ্ঠ । £৩১ 


তিনি পল্লীগ্রামের বাু সেবন করিতে অভিলাষ করিলেন |. তিনি সাকুলায় 
রোডে ( রাহির সিমলায়) একটা উদ্যানবাটিকা ক্রয় করিলেন,_-যে বাটা পরে 
তৎকালীন, মহাতআ্মাগণের সমাগমস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি জে, 
বি, র নিকট হইতে এ বাটি ৪৮০০ টাকায় ক্রয় করেন কিন্তু পরে -এঁ বাটা ও 
উদ্ভানের অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার করাইয়াছিলেন । উহ! প্রথমে একতল বাটা 
ছিল; তিনি ২২০ টাঁকা বায় করিয়। উহাকে দ্বিতল বিশিষ্ট করেন। তিনি এ 
বাটার সংস্কার কার্ধ্য কাঁপ্তেন সিরম নামে এক জন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন কিন্ত 
তিনি ১২০০ লইয়া পলায়ন করেন। রামমোহন নিজে স্বপতির কার্য জানিতেন 
না এবং প্রথমে উক্ত ব্যক্তিকে এবং পরে রামরতন মুখোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করেন 
কিন্তু উগ্ভানকর্মে তাহার স্বভাঁবজ্াত রুচি ছিল। তিনি সর্বদাই তাহার. উদ্ভান 
সংস্কারের জন্য যত্ব করিতে ভালবামিতেন এবংযখন তাহার পুত্র রাধানাথ বিপদগ্রস্ত 
হইয়াছিলেন তখন প্রায় সব সময়েই এ কার্ধ্ে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সমস্সে 
তিনি সাহিত্যসেব। আরম্ভ করেন। তিনি অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিতেন, 
বিশেষতঃ শীতকালে । তিনি কোনও না কোনও বন্ধুর সহিত বহুদূর পদক্রজে 
ভ্রমণ করিতেন। তিনি কদাচিৎ একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, প্রায়ই কেহ 
না কেহ সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাহার পরিচিতগণকে শিক্ষা দিবার সুযোগ 
কখনও হারাইতেন না। গ্রীষ্মকালে তিনি মস্লিন্‌ কাব্বা এবং শীতকালে 
সাটান কাব্বা ও ইজের পরিধান করিতেন। প্রান্তঃকালে একটী টুপী 
পরিতেন। প্রাতভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এক পেয়াল৷ চা 
(শীতকালে কাফি ) পান করিতেন। চা-পানের পরে তিনি তীহার পাঠগৃহে 
প্রবেশ করিতেন তথায় তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভালবাসিতেন 
না। যদি কোনও বন্ধু প্রাতঃকালে তাহার সহিত নাক্ষাৎ করিতে 
আসিতেন তিনি ছুঃখ প্রকাশ করিতেন যে তাহার কার্য্যের বিলক্ষণ 
ব্যাঘাত ঘটিল। তিনি প্রায় বেল! ১০টা পর্য্যস্ত লেখা পড়া করিতেন। 
কখনও কখনও তিনি পাঠে এত আবিষ্ট থাকিতেন যে সময় চলিয়া! 
যাইত তিনি জানিতে পারিতেন ন1। প্রায় ১১ টার সময় তিনি ভাত, 
তরকারী, মৎন্য, ডাল, ছুপ্ধ প্রভৃতি দ্বারা মধপহ্ন ভোজন সমাপ্ত করি- 
তেন। তিনি মুগের ডাল এবং রোহিত মত্স্ত অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।' 
একজন ধীবর প্রায় প্রত্যহ একটা বড় রোহিত .মৎস্ত দিয়া যাইত 
এবং ১* ৯ মণ হিসাবে মূল্য লইত। আহারাধ্টে তিনি কদাচিৎ জল 
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পান করিতেন (কারণ তীহার--রোগ ছিল) কিন্তু একট বাট। হরিতকী 
খাইতেন। তিনি হরিতকী অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং মাতৃম্বন্ের সহিত 
উহার তুলনা করিতেন। আহারান্তে প্রায় অর্ধ ঘণ্টাকাল তিনি বৈঠকখান 
ঘা বারাগায় পায়চারী করিতেন । তৎপরে তিনি তাহীর ক্লিওপে। 
কৌচে (. তখনও “ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট কৌচ আকিৃত হত্ব নাই। 
একখানি পুস্তক লইয়। শয়ন করিতেন। কখনও কখনও তিনি এই 
সময়ে নিক্রিত হইয়া পড়িতেন ৷ কিন্তু এই নিদ্রা অতি অল্লক্ষণের জন্ত। 
ও প্লজাগ”। * * * বেলা ১টার সনয় তিনি লুচি, মতস্তের 
তরকারী এবং ফল মূলাদি দ্বার জলযোগ করিতেন। জলযোৌগের 
পর তিনি পুনরায় পাঠগৃছে প্রবেশ করিতেন, এবং তথায় ৪ট1 অথবা 
৫ট] পর্যস্ত কাজ করিতেন। ৫বকালে তাঁহার বন্ধু ও পরিচিতগণ সাক্ষাৎ 
করিতে আমিতেন। এই সময়ে তিনি তীহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
এবং ধর সম্বন্ধীয় আলোচনা করিতে ভাল 'বাঁসিতেন। এই সময়ে 
ষাহার৷ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদিগের মধ্যে এই কয় জনের 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রজমোহন মজুমদার, রামচন্দ্র পালিত 
এবং হরচন্ত্র পালিত, কাশীর রাজার উকীল মীর মহন্মদ, মুন্দী মসনাল্লা 
( ধিনি আসামে অনেককাল ছিলেন, ) ভূকৈলাসের রাজ! কালীশঙ্কর 
ঘোষাল, বেলুড়ের রামশঙ্কর চটোপাধ্যায় এবং তীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং 
পুলিশ অফিসের দরখাস্তলেখক (চ)616101) ৮1100) [ ইনি ইংরাজীতে দরখাস্ত 
লিখিয়া দিতেন এবং ॥* হিসাবে পারিশ্রমিক লইতেন। তিনি একপ্রকার মর- 
কারের জানিত লেখক | পুলিম আফিসে তাহার একটী ন্বতন্ত্র ঘর ছিল। তিনি 
দরখাস্ত লিখিয়। প্রায় তিনলক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ] 

কলিকাতায় আগমনের ছুই বৎসর পরে রামমোহন শু'ড়ী পাড়ায় একটা 
ইংরাজী বিষ্ভালয় স্থাপন করেন। ইহাই এই নগরীর মধ্যে প্রথম দাতব্য এবং 
বে সরকারী বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয়ে "প্রায় ছুইশত ছাত্র ছিল। শিক্ষকের 
সংখ্যা নিতান্ত কম ছ্িল। একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন সহকারী দ্বার! এই 
বিদ্যালয় পরিচালিত হইত। গোলক মিষ্ত্রী ( জাতিতে নাপিত) ইহার প্রথম 
ছেড্মাষ্টার এবং দেবনারায়ণ দত্ব (কায়স্থ ) তীহাঁর সহকারী ছিলেন। রামমোহন 
রায় বিদ্যালয়ের সমত্ খরচ প্রদান করিতেন। প্রধান খরচ বাটীভাড়া ১৯২ 


তত, ১০২৯ বঙ্গেরসামাজিক ইত্তিহাসের এক পৃষ্ঠা! ৪৩৩ 


প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৬২এবং সহকারী শিক্ষকের বেতন ৮*মাত্্র। পরে তিনি 
তীহার উদ্যান বাটীতে এ স্থলের সহিত সংশ্িষ্ট একটী ইংরাজী-শ্রেদী খুলিয়া 
ছিলেন। এই শ্রেণীতে এঁ স্থুলের খ্যাতনাম! ছাআ্গণকে শিক্ষা প্রদত্ত হইত। 
ইহা মিষ্টার মারক্রফ্টের অধীনে ছিল। মারক্রফ্টকে তিনি ১**২ বেতন 
প্র্দান করিতেন। তারার্ঠীদ চক্রবর্ভী, নলিনী মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর, সরকার, 
রজনী গুপ্ত প্রভৃতি এই ক্লাশে পাঠ গ্রহণ করিতেন । ৬নম্দকুমার বস্থ এই 
ক্লাশে পড়িতেন ন! কিন্তু রাঁমমোহনের নিকট বাটীতে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ১৮- খৃষ্টান তিনি সিমলায় কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের নিকট এক- 
খণ্ড ভূমি ক্রয় করেন এবং সেইখানে একটা বিদ্যালয় নির্মাণ করেন। মেসার্স 
গ্যাস এবং শ্বাড ওয়েল এঁ বাটা নিশ্বাণ করিয়াছিলেন 
শ্রীমম্মথ নাথ ঘোষ । 


শতাধিক 'বর্ষপুর্বে বঙ্গের সামাজিক 
ইতিহাসের এক পষ্ঠা ।% 


দাসত্ব-গ্রথ। ও দাস-ব্যবসায়ের কথা উঠিলেই আমাদের মনে মাকিণ দেশীয় 
দাঁসত্ব-প্রথা ও দাস-ব্যবসায়ের কথা মনে হয়। তদ্দেশীয় দাসত্ব-প্রথার নিবা- 
রপের জন্ত যে আস্তজর্ণতিক সমরানল প্রজ্ঞলিত ও যে মহাবিপ্রব সংঘটিত. 
হুইয়াছিল, তাহারই কথা! মনে পড়ে । “পেনাল কোড” বা দগুবিধির 
কুপাম্ম আমাদের বালক ও যুবকগণ, এ দেশে যে এ জঘন্য ও নৃশংস প্রথা 
কখনও বর্তমান ছিল তাহা কল্পনাও করিতে পারে না । তাহারা চারিদিকেই 
“সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতা”র বিজয়-ডস্কার নিনাদ শুনিতে পায়, জাতিভেদের 
বৈষম্যটুকু সহা করিতে পারে না। “নিম্ন জাতির উন্নতির প্রচেষ্টা; 00617715555 
519555 15015510177 পপ্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আবেদন” “শ্রমজীবিগণের 
সমবায় প্রভৃতির কলরবে, সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের ধার] -পর্ধ্যবেক্ষণ 
অনেক পরিমাণে ছুক্নহ হইয়। পড়ে । 

ইতিহাস, সংস্কার-বিরোধী নহে, সংস্কারেরই পক্ষপাতী; বরং তথাকথিত 
সংস্কারকগণ ইতিহাসের শিক্ষাকে অবহেল৷ ও পদদলিত করিয়া, সংক্কারকে সংহা 


* বঙ্গীর সাহিতা পরিষৎ-বরিশাল-শাখার অন্ততম মাসিক অধিবেশনে পঠিত । সম্পাদক। 


8৬৪ সাহিত্য | ২৪শ বর্ধ, €ম সংখা] 


বের প্রলয্করী মূর্তিতে উপস্থিত করিয়া সংস্কারের পথে কণ্টক রোপণ করেন। 
এতিহাঁসিক ক্রমই সংস্কারের ও উন্নতির ক্রম, ইতিহাসের পথই, ক্রম-বিকাশ ও' 
বিব্ঙ্ঠনের পথ.। : সংস্কারের অন্ত পথ নাই। সমাজের কোনও প্রথাই আক- 
শ্মিক বা ব্যক্ষিথিশেষের 'অজতা। নিষ্ঠুরতা বা ্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রবর্তিত বা পরি- 
কর্জিত হয় নাই। প্রত্যেক প্রথাই মানব-প্রক্কৃতির অন্তর্নিহিত কতক- 
গুলি সুর্গ-সত্য-প্রস্থতা কারণ-শৃঙ্খলার ফল। সেই শৃঙ্খল! স্ষুটভাবে দেখাইয়া 
দেওয়াই এ্তিহাসিকের কার্ধ্য ৷ অতীতের ধার! নির্ণাত হইলেই, আমরা বর্ড- 
মানকে ঠিক ধরিতে পারি ও ভবিষ্যতের গস্তব্য পথ আবিষ্ষার করিতে পারি, 
নচেৎ, গোলক ধাধা পড়িয়। পথ হারাই । 

' ছুর্ধলের প্রতি সবলের অত্যাচার আবহমান কাঁল চলিয়া, আঁসিতেছে। 
সমাঁজ-তত্ববিদের “যোগাতমের প্রতিষ্ঠা”ও (587%1%2] ০0 0০ 5655) 
কিয় পরিমাণে সেই সবলেরই অত্যাচার । তবে, মানবসমাঁজে পাশব বা 
দৈহিক বলই একমাত্র বল নয়; পরস্ক ইহা নিয়শ্রেণীর বল। ' ধর্মবল বা আধ্যা 
ত্মিক বলই বল। হাহাকে আজ বুল বলতেছি; মানন-সমাজ আধ্যাত্মিকতায় 
তাহাই সবল হয়। 

র্ঘদেশে, সরবকালে, সমাজের কোন না কোনব্ুরে দাসস্-পরথার চিন পরি- 
লক্ষিত ইইবে। ভূতত্ববিদেরা যেমন ভূখণ্ডের স্তরে স্তরে ধরা হইতে বিলুপ্ত জীব 
জন্তর কঙ্কাল অথব। তরু-লতার গ্রস্তরীভূত আকৃতি ( £095115 ) দর্শন করিয়া 
পূর্বব পুর্বব যুগে সেই সেই জীবঞস্তর ও তরুলতার . অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন, 
এঁতিহাঁসিকেরাও সেই প্রকার প্রাচীন গ্রস্থ, লিপি, প্রস্তর-ফলক, তাত্রফলক, 
ইর্যাধি দর্শন বির পূব পূ কালের সামাজিক রীতি-নীতির অনি ও অভাব 
প্রতিপন্ন করেন। 

আমাদের জতিভেদ-প্রথার ভিতরেই যে দাসত্ব-প্রথা র চিহ্‌ বর্তমান, প্রাচী 
শান্তির আলোচন। করিলেই তাহ! . বোধগম্য হইয়া] ' থাকে ।. নারদ্বতিতে 
আমরা পঞ্চদশ প্রকারের দাসের উল্লেখ পাই )-- 

,দাসঃ পঞ্চমশবিধঃ। 
ৃ গৃহজাতন্তধ। ক্রীতে! লক! দায়াছপাগতঃ : 
অন্নকাল ভূতঙব দাঁহিতঃ হামিনা চ ম:। 
মোক্ষিতে। মহতশ্চনাৎ খুদ্ধোপ্রাপ্তঃ পণেজিতঃ ! 
তধাৎমিত্যুপাগতঃ প্রত্রজাংবার্সিতঃ কৃতঃ | 








ভাত, ১১২৬। বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পূকঠী । ৪৬৫ 


ভাসম্চ বিজয় সধৈহ বড়া! কৃত: ।' 

বিক্রেত। চাতনঃ শাস্ত্রে দাসাঃপঞ্দশন্তৃতাঃ। 
মহামতি শ্রফ তর্কালক্কার তাহার “দায়ক্রম-সংগ্রহে" উিখিত স্মৃতির এপ 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন; 

"পৃহজাতে| দাস্যানুৎপন্নঃ। দারাহুপাগতঃ ক্রমাগতং অনকালতৃতঃ নিবেন খািদা- 
স্বাহিতে। বন্ধকীকৃত:, মোক্ষিত:,-_খণমোচনেমাক্মনীকৃতদান্তঃ তবাহামিভাপাগঞ্জ' ফডাপাধাসং, 
সম্‌ স্বয়ং দাসন্বেন গন্ধরূপ: প্রব্রজাবসিতঃ সন্মাসরষ্টঃ কৃতঃ কেন চিক্িমিডেন এতাধৎকালপর্ধাং 
তাহংদাসঃ ইতি কৃতসময়ঃ তততদাসঃ কুতিক্ষে২পি তক়ার্ধ্শ্চাকৃতদান্তঃ) বড়বাকৃতঃ বড়া দাঁসী 
তল্লোভাদহীকৃতদান্তঃ |” 

দাসত্ব প্রথা ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছি, সে বিষন্ন 
আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্বেতকায় আর্ধ্যগণ যে কুষ্ণকায় অনার্ধযরদিগকে 
যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অনেক সময় দাসে পরিণত করিতেন, তাহার ভূরি ভরি 
প্রমাণ প্রাচীন গ্রস্থাদিতে পাওয়া যায় , শৃত্রের এক আভিধানিক অর্থই দাঁস। 

সম্প্রতি আমাদের শাখা-পরিষদের অন্ততম সভ্য শ্রীযুক্ত রাইচক্বণ গুহু 
বি, এল্্‌,তাহার গৃহে রক্ষিত কয়েকখানি প্রাচীন দলিল পরিষদে উপস্থিত করিয়া" 
ছেন। সেই দলীল কয়েকখানি পাঠ করিলে শত কি পাদাধিক শত-বর্ষ পূর্যে 
এই বঙ্গদেশের-_বিশেষ বাখরগঞ্জের সামাজিক অবস্থার ছু একটি চিত্র দৃষ্টপথে 
পতিত হয়। নিম্বোক্ধৃত দলীলখানি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, দাসব্ব-প্রথা 
বৈদিককাল হইতে প্রায় পেনালকোডের সময় পর্য্যস্ত এই ভারতবর্ষে প্রচলিত 
ছিল, অথবা! প্রচ্ছন্নভাবে জাতি বা! সম্প্রদ্ায়বিশেষের মধ্যে অদ্যাপি বর্তমান 
আছে। 

আলোচ্য দলীলখানি ১১৯৫ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণের লিিত। 


এই :- 
ইয়াদি আত্মবিজ্রয় পত্রমিদং-- রা 
গকৃকনাধ ভারভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম ঢানশী পরগণে বাঙগরোড়। 

সুচক্পিতেযু ;--ক্ীদতী কুগ্জমাল! ওর ২৭ সাতাইফ বরিধ রঙ্গতাম জগজে রাম রুতৈ সাকিন 
পিঙ্গলাকাঠী গপরগণে জাজীমপুর অন্ত লিখনং আগে আষী মহাকষ্ট পালিত খোরাক গোবাক 
আজিজ হইয়া মায়! জাই এবং আমার কন্তা জীমতী মহাায়। ওমরসাত বরিধ রঙ্তাষ এহার ও 
অগ্বন্ধ দিক পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অর্বস্্ দির! পর বিষ করে 
এসত না রাছে' অতএব আপন স্লাজিরকষতে সচ্ছেন্দ আরেবহাল তধিকে সেইচ্ছ। পুর্ধ্ঘক আমি 
€ জামা কন্ধ! বহার আপনার স্থানে মবলগ ৩ তিন রপাইর| গুযোওজম দরছযাসী চলন নহী 
সাত 


রর 
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ঈন্তবাত্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিম। খোরাক পোষাক দিয়! মুদত ৭০ সতী 
বরিষ দাসী অর্থ কর্ণা গানবিক্রীরধিকারী .হইয়! করাইতে রহ জদি এই মুদ্মত মৈর্দে জআচাদ হইতে 
চাহি তবে ১/০ সোঙ়্ামণ হলি সিধা দিয়া আচাদ হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম ইতি 
সন ১১৯৫ এগার শত পাঁচানবৈ শাল তেরিখ ১৪ চৈঙ্গহথা মাহে অগ্রহায়ণ । 

ইহা পাঠ করিলে, তৎকালিক ভাষা, লিখন-প্রপালী, দেশের আথিক অবস্থ 
ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায় 

স্থতিকথিত পঞ্চদশ গ্রকারের দাসের মধ্যে আত্ম ও সন্তান-বিক্রয় দ্বারা 
দাঁসত্ব-অঙ্গীকারের গ্রাথা গ্রতিপন্ণ হইতেছে। 

কুঞ্জমালা, সধব! কি বিধব।, তাহ। প্রকাশ নাই, সম্ভবতঃ বিধব1। যদিও 
দলীলে জওজে মৃত লেখ। হয় নাই তথাপি লিখনভঙ্গীতে বিধব! বলিয়াই 
বুঝিতে পারা যায়। সংসারে তাহাকে অন্ন-বস্ত্র দিয়া রক্ষা করে, কি ভরণ- 
পোষণ করে এমন কেহ নাই, দারিপ্র্যনিবন্ধন তিনটি টাক] পাইয়া, সপ্তম- 
বর্ষীয়া কন্তাসহ আত্মবিক্রীতা হুইল, সত্বর বৎসরের জন্ত আত্মবিক্রয। তখন 
তাহার বয়স ২৭ সাতাইশ বৎসর, সুতরাং এই আত্মবিক্রয় চিরকালের তরেই 
বুঝিতে হইবে। “সোয়ামণ হল্ধি সিধা” দিয়া মোচন হওয়ার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, 
তাহা যে কখনও কার্যে পরিণত হইতে পারিবে এরূপ মনে করা যায় না। 
আর “সৌয়ামণ হলুদের” ব্যবস্থাই বা কেন? হলুদ কি তখন দুমূ্য ব৷ 
' ছুপ্রাপ্য ছিল? না-_বর্ণের সাম্যবশতঃ যেমন স্বর্ণের স্থানে অনেক ব্যাপারে 
হলুদের প্রতিনিধিত্বই পর্যাপ্ত বলিয়। বিবেচিত হইত, তজ্জন্যই হলুদের 
ব্যবস্থা? কুপ্তমাল! ও তাহার কন্তা মহামায়৷ যে কখনও স্বাধীনতালাভ 
করিয়াছিল ব৷ পরিণামে তাহাদের ভাগ্যে কি পটিয়াছিল, তাহ! 
উপায় নাই। রর 

বলিতে ভূলিয়াছি যে, সঙ্গীয় অপর একখান! দ্ললীল-পাঠে দেখা যায়, 
, কুপ্রমালার এক “ভাস্র” রামরামতৈ জীবিত ছিল, এবং এই আত্মবিক্রয়ে 
তাহার'সম্মতি ছিল। 


তাত্র, ১৩২ । বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা | ৪৩৭ 


সেই দলীলখানা এই £- 
জীতর্গ। ১--- | 
গকৃষ্ণনাগ গা়ভূষণ-_ 4/ 
স।|কিন চান্দসি স্থচরিতেবু-. 
গরামদাস দাস সাকিম বটোযোড়-_ 
পরগণে বাঙ্গরোড়া অন্ত লিখনং আগে 
্ীমতী কুপগ্জমাল। জওজে রামরুদ্রতৈ সাকিনধ্ুপিগীলাকাঠী পরগণে আজিমপুর এবং ওহার কন্ধ। 
শ্রীমতী মহামায়া! এই ছইজন সেইচ্ছ। পূর্বক আপনার স্থানে আস্ত বিক্রী হইল এহার হুর ছুইজনকে 
আমী আনিয়া দিলাম এহার ভাম্র প্রীরাম রামতৈ উসাদা করেন, ছুই তঙ্কা আমি নিলাম এহার 
নাম কওলায় লিখাইয়। দিব যদি না লিখাইয়। দিতে পারি তবে এই জৈল্কে কিছু খেসারত 
আপনার হয়ে তাহীর নিসা আমি করিব ইতি সন ১১৯৫ তেরিখ ১৪ অগ্রহায়ণ ।” 
এইটি দলিলের রসীদ, কুঞ্জমাল! যে তিনটাকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা 
হইতেই কি এই দালাল ছুই টাকা পাইল! তবে আর এই রসীদের প্রয়োজন 
কি ছিল? অথচ কুগ্তমালা এই বহায়ের তিনটি টাকার কি ব্যবহার করিল, 
তাহ। বুঝাযাইতেছে না । 
এই স্বীকার-পত্রী বা রসীদ-পাঠে ইহাও বুঝা যাঁয় যে, এই প্রকার আত্ম- 
বিক্রয়, বা দাঁস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল; সমাজে 
স্বণিত হইবার বা রাজদ্বারে কি ধন্মাধিকরণে দণ্ডের আশঙ্কা থাকিলে এই 
প্রকার দলীল-সম্পাদন সম্ভবপর হইত না। তবে, দালালি বা আড়কাঠির 
কৃপায় কোন রম্ণী কাহারও গৃহে দাস-বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হইলে, পরে যদি 
তাহার আত্মীয় কেহ অভিভাবকম্বর্ূপে সেই রমণীর উদ্ধারের জন্য রাজদ্বারে 
বা সমাজে প্রার্থী হইত তবে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে হইত। নচেৎ 
ক্রেত। ন্ায়ভূষণ মহাশয়, কুঞ্জমাঁলার ভাঙ্কর রাম রামতৈর সম্মতির জন্ত এত 
ব্যগ্র হইবেন কেন? এবং দালাল রাম রাম দাসই বা কেন “খেসারত নিশা” 
করিতে প্রতিজাঁবন্ধ হইবে ? 
খৃঃ ১৮৩০ অবে দগুবিধি বিধিবদ্ধ হয়, দণ্ডবিধির পুর্বে এই প্রথ। অব্যাহত- 
ভাবে প্রচলিত ছিল , পাশ্চাত্যদেশের দাসত্ব ও আলোচ্য কালে এ দেশের 
দাসত্বপ্রথার বিলক্ষণ পার্থক্য আছে । ্ 
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পাশ্চাত্য দেশে দাসের সংজ্ঞা এই £-_ 

দাসের কোন প্রকারের স্বত্ব বা অধিকার নাই, জড়পদার্থ ও পশ্বাদিব 
স্টায় ধাস-ম্বামীর সম্পত্তি? স্বামীর ইচ্ছান্ুসারে দাস দান-বিক্রয় ইত্যাদি 
যারা হত্তাস্তরিত হইতে পারে, এবং স্বামী তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহাব 
করিতে পারিতেদ (এক সমষে দাসকে হত্যা করিলেও স্বামী রাজঘ্বারে 
দর্ডিত হইত না)। 

প্রাচে দাসন্বের আকৃতি অন্য প্রকাঁরের। পিতামাতা কি অপব অপর 
কোন ব্যক্তি হইতে শিশু ক্রীত হুইয়। গৃহকাধ্যে নিম্বোজিত হইত, এবং 
ক্রীত ব্যকজিদ্দগের' কোন প্রকাবেব স্বাধীনতা ছিল না। যদিও সচরাচর 
দাঁস-দাসী বিক্রয় হইত না, কিন্ত পরিবাবস্থ এক ব্যক্তি অপরকে কি আতীয়- 
স্বজনকে দাস-দাসী দান করিতে পারিত। দগুবিধি আইনের ৩৭* ধারাঁব 
নিয়ম এই £-- 
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“যে বাড়ি অপর ফেহকে দাসন্বরূপে আমদানী রপ্তানি স্্বানাস্তর, ক্রয-বিফুয় অথব! অন্ধ 
প্রকারে হত্াপ্তর করে অখব। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহকে দাসন্থরূপে গ্রহণ বা জাবদ্ধ কবে, তাহার 
৭ বৎসর পর্যন্ত সরম ক্ষি বিনাত্রমে ক।রাবাস এবং অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ।” 

এই বিধানই অন্মদ্দেশে দালত্বপ্রথার মূলোৎপাটন জন্য বিহিত হইঁয়াছিল। 

বিশ্বপ্রেমিক টমাস্‌ ক্লার্বন ও উইলিয়াম উইলবারফোর্ডের নেতৃত্বে 
ইৎলত্ডে ১৭৮৭ খৃঃ অন্ধ দাস-ব্যবসায় নিবারণ জন্ত এক সমিতির প্রতিষ্ঠ। হয় 
এবং গ্রায় বিশ বর পরে উত্ত মহাম্তবদিগের আন্দোলনে ও চেষ্টায় ১৮*৭ 
 খুঃ অবে পাল মেশে দাসবাবসায় রহিত জন্ত আইন বিদিবন্ধ হয়। হুমডা 
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স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলগ্ডেই বিশ বৎসরের বৈধ আন্দোলনে, এই হধন্ক দান" 
ব্যবসায় উনবিংশ শতাব্দীর আরস্তে রহিত হইল; আর এই দেশে এবিধ কুপ্রথ! : 
নিবারণ জন্ত কত বৎসরের আন্দোলন প্রয়োজন, ভাহা৷ আপনার, ডার্ছিয় 
দেখিবেন। 

তারপর, ক্রীতদাসগণকে স্বাধীনতা-প্রানের চেষ্ট৷। কেবল সেইদিন গর্াৎ : 
১৮৮৩ খ্ঃ অবে "মুক্তি আইন” (চ:78701090709 4১০৮.) দ্বার! বিটি 
সাম্রাজ্যের দাসগণ স্বাধীনতা লাভ করে, এবং দাস-ন্বামীদিগকে ২৯,৭৭*১৯*৮। 
পাউপ্ড মুত্র ক্ষতিপূরণ প্রদণন কর! হয়। 

ইযুরোপের ও এসিয়ার কোনও কোনও দেশে, প্রকাশ্য বাজারে, অপরাপর 
পণ্য-ন্্রব্যের ন্যায় দাস-দাসী-ক্রয়বিক্রয় হইত, যৌবন ও রূপলাবপ্য সম্পন্ন! দাসী- 
গণ ভাগ্যবশত: কখন কখন ক্রেতার পত্বীত্বে বা উপপত্বীস্বেও “পরিগৃহীতা হইত, 
ক্রীতদাসীর ভাগ্যে কখন রাজসম্মানও ঘটিয়াছে এবং ক্রীতদাসগণ রাজ-সভায় 
সম্মান ও খ্যাতি লাভ করিত, ইহার সাক্ষ্য ইতিহাসে ছুলভ নহে। 

আলোচ্য দলীল-সন্বন্ধে আর কয়েকটি কথ! বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব । 

প্রথমে অর্থনীতির কথা। আমর! দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। 
জীবন-সংগ্রাম কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে । কিন্ত, একশত কি একশত 
গঁচিশবৎসর পূর্বে তিন টাঁক! পাইয়া মা ও কন্া আত্মবিক্রীত। হুইল, সোয়ামণ 
হলধি সিধ। দিতে পারিলে সত্তর বৎসরের দাসত্ব বিমোচন হইবে, এ গ্রকার 
ব্যবস্থা হুইয়াছিল। 

প্রায় ইংরেজ রাজত্বের গ্রারস্তে এই দলীল লিখিত হইয়াছিল, স্থতরাং ইংরেজ 
অধিকারে, অবাধ বাণিজ্য ও বৈদেশিক শাসননিবন্ধন অর্থের বহিক্দধিনী গতি 
সত্বেও ভারতবাঁসী দরিত্র হইতেছে কিনা, অর্থনীতিবিদ এই প্রশ্নের উত্তর 
দিবেন। 

দ্বিতীয় ভাষার কথ! £-_ 

ধর্্মাধিকরণে ও বাধসা"বাণিজ্য-সংজ্তান্ত সাহিত্যে যদিও অন্ঠাপি বু পারসিক 
' ও উ্দী, শব্ধ ব্যবহৃত হইতেছে তথাপি ইহ! স্বীকার করিতে হুইবে, আজকাল- 
কার দলীল পত্রের ভাষা! পূর্রাপেক্ষা৷ অনেক পরিমাণে প্লাব বিবঙ্ছিত। 

“ওলদে” “ওমর') 'জওজে', আজিজ, “রাজিণকবতে', “আজে, “বহালতবি- 
য়তে', 'বহায়', *সহমানী', দস্তবাত্ত', “লওয়াজিমা+, 'মুদ্বত', “সিধা, 'করার)' 
ইতাদি শব জনযাপি প্রচলিত আছে। তবে, হয়ত একখানি সায়া দিলে এতা-. 


৪৪৫. .. লাহিত্য। ২ বর্ষ হুদ সংখা। 


”* ধিক অন্ত ভাযোৎপর শব আব্রকাল পরিলক্ষিত হইবে-না। তখন যে বাঙ্গালা 
' ডাধার কোন ব্যাকরণ সংকলিত ব।৷ তাহার শামন হ্থপ্রতিষ্ঠ হয় নাই, ইহা 
' নিশ্চিত। 
“এত না আছে” “যদি না লিখাইয়। দিতে না পারি” ইত্যাদি কথা ষে 
ব্যাকরণ শাপনাতীত, তাহা আর কাহাকেও বলিগ্না দিতে হইবে না। 
বাঙ্গল। অক্ষরের ক্রমবিকাশের পর্ধ্যায় এই ছুইখানি দলীলে বিশেষভাবে 
দেখিতে পাইবেন। সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম সভা, পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় যহাঁশয় উপস্থিত থাকিলে তাহার গবেষণার ফল অমর! উপভোগ করিতে 
পারিতাম; দেবনাগর ও প্রাকৃত অক্ষর হইতে বর্তমান বঙ্গের বর্ণমালার বিবর্তনও 
বুঝিতে পারিতাম। একশত কি সোয়াশত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত একখানি 
সামান্য লিপিরপাঠোদ্ধার করিতে আমর। এই শ।খ।-পরিষ্দের সভ্যগণ সমর্থ হই 
নাই। আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের একজন প্র।চীন কণ্মচারী, শ্রীযুক্ত হুর্গামোহন 
দানগ্রপ্ত মহাশয়ের সাহাষ্যে তাহাতে কৃতকার্ধ্য হইক্াছি। একশত বৎসরে 
বঙ্গাক্ষরেরইবা কত পরির্তন। | 
আ, কু, কৃ, স্ব, তব, প্র, দ্ধ, হ্থ, জ, & মু মো, ফ, ন্দ প্রভৃতি লিখন-প্রণালী 
বিশেষভাবে অন্ধাবনের যোগ্য । 
কীটপতঙ্গ ও সাধারণতঃ জীব-বাহুল্য গ্রীষ্গ্রধানদেশের একটি বিশেষ 
' লক্ষণ; কীটপতঙ্গের কৃপায় ও জলবাযুর গুণে, এই ভারতবর্ষের অনেক প্রাীন 
লিপি নষ্ট হইয়! যাওয়ায় ভারতেতিহাস ক্রমশঃ যে তমসাচ্ছপ্ন হইয়াছে, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। ঠিক ইতিহাস বেশী না থাকিলেও, ইতিহাস-সঙ্বলনোপযোগী 
দ্রবাসস্তারের অভাব ছিল না। কত প্রাচীন দলীল, পুঁথি ইত্যাদি যে কীটপতঙ্গ 
কর্তৃক বিনষ্ট ও বায়ুর আত্রতায় (1)0101010 ) ধ্বংশ প্রাঞ্ধ হইয়াছে, তাহার 
ইয়ত্ কে করিবে? যদিও অতি প্রাচীনকাল হইতে কাগজের ব্যবহার এদেশে 
গ্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহার স্থা়িত্বে সন্দিহান হইয়! কি প্রাচীনের। তাঁফলক, 
প্রস্তরফলক ও শিলালিপি প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াছিলেন ? ' আর সেই “কাগঞ্জ” 
দৃঢ় ও বহুকারস্থায়ী-করিবার জন্তইবা! কত আয়োজন ! কাগজ “তুলোট” করার 
প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্ত, এই তুলোট করার নিয়ম পিতৃপিতামহগণ 
অবগত্ত ছিলেন বলিয়াই আমরা! পূরববপুরুষদিগের মনম্থিত। ও চিস্তাশীলতার ফল 
উপভোগ করিতেছি ; নচেৎ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য কলজাত কাগজ বাবহৃত 
হইলেই 'কীটপতঙ্গেরদংশন ও বাস্ুর আন্ত সহ করিয়৷ সে কাগঞ্জ কিছুতেই 
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টিকিতে পারিত না। এই দলীল ছুইখানি তুলোট কাগজে লিখিত -না 
হইলেও এই বাখরগঞ্জোৎপর্নী নারকুলি বা পেসি কাগজে: লিখিত. বলিয়া 
এতদিনেও নষ্ট হইয়! যায় নাই । 

উপসংহারে পরিষদের সভ্য ও অন্ান্ত সাহিত্যান্নরাঁগী হািগণের নিকট 
আমার এই অন্থরোধ যে, প্রাচীন দলিল ও ফলকাদি আপনাদের নয়নপথের 
পথিক হইলে কদাচ যেন উপেক্ষিত না হয়। তাহাদের মধ্যে ভারতের ইতি- 
হাঁসের উপাদান নানাভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, এবং সেই সমস্ত উপাদান 
সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইলে, 'এই ইতিহাস-শন্তদেশেও ইতিহাসের াবির্ভ 
অবশ্যন্তাবী। 

প্রীনিবারণচন্্র দাশগুপ্ত । 


তন্ত্র-পরিচয়। 
তারাতন্ত্রম্‌। 
তন্ত্রসাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। তাহা যথাক্রমে মূল- 
্রস্থ, নিবন্ধ-পুস্তক ও টীকাটিপ্পনী নাঁমে কথিত হইতে পারে। অনেক 
গ্রস্থ আধুনিক হইলেও, সকল গ্রন্থ আধুনিক নহে। যাহা পুরাতন, তাহ 
নানা এঁতিহাসিক তথ্যের আধার । 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ পুরাতন সংস্কৃত গুবীর 
বিবরণে (১) তন্ত্রসাহিত্ের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,__ 
"শিবকেই সকল স্থলে তন্ত্-গ্রস্থের রচয়িতা বলিয়৷ নির্দেশ করা হইয়া 
থাকে। তিনি তাহার প্রিয়তমার [ পার্বতীর ] প্রশ্নে অল্পে অল্নে গুপ্- 
সাধন-রহম্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। কৃচিৎ হর-পার্বতীর স্থলে শিবান্চচর উৈর- 
বের ও তীহার প্রিয়তমা ভৈরবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় ।” 
সর্বত্রই এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া! যায় না। কোনও কোনও গ্রস্থে 
দেখিতে পাওয়া যায়,__পার্কতী বলিয়াছেন, শিব শ্রুবগ করিয়াছেন । 
কোনও কোন, গ্রন্থে 'দেখিতে পাওয়া যায়, ভৈরবী বলিয়াছেন, ভৈরব 
শ্রবণ করিয়াছেন। আবার কোনও কোনও গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, 





(১) ০৮০৪৩ ০৫ 3877500769 1121)050117005. 5650000 591155, ০ পি 


7 88হ গাহিত্য। ২৪শ বধ, ৫ম সংখ্যা | 


শিব বলিয়াছেন, আর শ্রবণ করিয়াছেন হয় নারদ, ন| হয় কার্তিকের, 


শা হয় ব্রহ্ম ভৈরব । 


পুরাণের স্তায় তন্ত্রেরেও কতকগুলি “লক্ষণ' সুপরিচিত ছিল। তন্ত্রের 
, বর্ণনীয় বিষয় কি কি ছিল, “লক্ষণের সাহায্যে তাহার আভাস পাওয়া 
যাইতে পারে। কিন্ত এখন আর সম্পূর্ণ-লক্ষণাক্রান্ত ত্র-গরস্থ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। লক্ষণগুলি বারাহী-তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। (২) 

মৃলগ্রস্থের সংখ্যা চতুঃয্টি বলিয়া! [ সময়াচার-তন্ত্রে ] উল্লিখিত। তত্তির 
আটখানি “যামল", তিনখানি “ডামর” ও অসংখ্য “উপতন্ত্র”ও মূল-গ্রস্থের 
অন্তর্গত। এখন অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে । যাহা আছে, তাহাও 
সমগ্র গ্রন্থ কি না, তদ্বিযয়ে সংশয়ের অভাব নাই। এখন যে সকল গ্রন্থ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়, তাহা একটি বিপুল সাহিত্যের একাংশমান্তর ৷ 

বেদমন্ত্রের স্তায় তন্্ও এক সময়ে শ্রুতি-রূপেই প্রচলিত ছিল। বেদ- 
মন্ত্রের ন্তায় তন্ত্রও উত্তরকালে গ্রস্থনিবদ্ধ হইয়াছিল। এই জনশ্রুতি এখনও 
বিলুপ্ত হয় নাই।' কুন্প,কভট্র ইহার উন্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,-_ 

“শ্রুতি হি দ্রিবিধ! বৈদিকী তাস্ত্রিকী চ।” 

এখন যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়৷ যায়, তাহার ভাষা ও রচনা- 
'রীতি সমধিক পুরাঁকালের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। তন্ত্রসাহিত্যের 
ভাষ! সংস্কৃত হইলেও, বহু পুরাকালের ভাষা বলিয়। কথিত হইতে পারে 
না। মহামহোপাধ্যায় শান্তি মহাশয় লিখিয়াছেন,--“তস্ত্রের ভাষা ব্যাঁকরণ- 
দুষ্ট; কোনও কোনও স্থলে বিলক্ষণ উদ্বেগজনক” । কিন্তু রাঘব্ভষ্ট, গদসিংহ 
প্রভৃতি টীকাকারগণের টীকাটিপ্পনীতে দেখিতে পাওয়া যায়,_-তস্ত্রের 
ভাষা! ব্যাকরণ-ছুষ্ট ছিল না। উত্তরকালের অল্লশিক্ষিত লিপিকরের অত্যাচারে 
অনেক ভ্রমগ্রমাদ গ্রবেশলাভ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। 

ক্রিম্া-কর্থের উপদেশ মু্্রাযস্ত্রে মুদ্রিত হইলে, অনায়াসলভ্য হইতে 
পারে। কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাতে গ্রন্থ মাহাত্ম্-ব্চ্যিত হয়। 
তঙজন্ত মুক্রিত ততগ্রন্থ শরদ্ধালাভ করিতে পারে নাই । অধিকাংশ মৃক্রিত 
গ্রন্থ, যে ভাবে মুদ্রিত তাহাতে তাহ! বিশ্তুদ্ধ গ্রন্থ বলিম্া খ্যাতিলাভ 
(২) অন্ধাম্পন প্রীবুক অটলবিহারী উনার নিসার রুল 
দিলনা কৃতজতাপাশে জাবদ্ধ করির়াছেন। 
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করিতে পারে না। অগত্যা হস্তলিখিত গ্রদ্থের সমাদর ক্ষু নাই। কিন্তু 
উত্তরকালের হস্তলিখিত গ্রন্থের অবস্থাও মুদ্রিত গ্রন্থের অন্থরূপ |" স্থৃতরাং 
পুরাতন গ্রন্থ না পাইলে, এবং এক গ্রন্থের একাধিক পুথী না পাইলে, তন্ত্র 
সাহিত্যের প্ররুত পরিচয় প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই । 

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টায় অনেক পুরাতন অন্গ্রস্থ সংগৃহীত হই- 
যাছে। তাহা প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালীর ইতিহাসের অনেক অঞ্জাতপূর্বব রহস্য 
প্রকাশিত হইতে পারিবে । “গৌড় গ্রস্থমালা”র প্রথম সংখ্যান্ূপে তারাতন্ত্রের 
ুদ্রাঙ্কন আরব্ধ হইয়াছে । তাহা শীদ্রই প্রকাশিত হইবে । এই গ্রন্থের মূল ও 
পাঠান্তর অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ কর্তৃক সযত্বে সঙ্কলিত হইয়াছে । 

তার! মহাবিগ্যা । তারাতন্ত্রে তাহারই উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত রহিয়াছে । 
তাহা অদীক্ষিতের নিকট অবক্তব্য গহতত্বে পরিপূর্ণ বলিয়া, মৃলগ্রস্থ অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান-সমিতি চারিখানি পু'ঘীর উপর নির্ভর 
করিয়া গ্রন্থমুত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার শ্লোক-সংখ্যা ১৫০ মাত্র। কিন্ত 
বারাহী-তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,_-তারাতন্ত্র মহাতন্ত্র-_তাহার শ্লোক-সংখ্যা 
ঘ্বাদশ সহম্রেরও অধিক ছিল! এখন আর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের সন্ধানলাভের সভাবন। 
নাই। যে পর্য্যস্ত পাওয়া গিয়াছে, এখন তাহাই অবলঙম্বনীয় । 

প্রথম পটলে ভৈরবীর প্রথম প্রশ্নে জানিতে পারা যায়,--মহেশ্বর তাহার 
প্রিয়তমার নিকটেও সহসা সকল রহস্ত ব্যক্ত করেন নাই। একবার মহেশ্বর 
কেবল প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,_বুদ্ধ ও বশিষ্টও “কুলভৈরব” ছিলেন। 
বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন শুনিয়া, পার্বতী কৌতৃহলা বিষ্টা হইয়া- 
ছিলেন। সেই কৌতুহল চরিতার্থ করিবার আশায়, [ তারাতস্ত্রের আরস্তে ] 
পার্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বুদ্ধ এবং বশিষ্ঠ যে “কুলভৈরব” ছিলেন, তাহা! 
শুনিয়াছি ; তাহারা কোন্‌ মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন 
শুনিতে ইচ্ছা করি। এইরূপে তারাতস্ত্রের আরম্ত। 

সেই গুপ্তমন্ত্রে উল্লেখ করিবার পূর্বে, ভৈরব যথাযোগ্য সাবধানতার সহিত, 
বলিয়াছেন,--”সে মন্ত্র তারার মন্ত্র। তাহা বুদ্ধের বহুপূর্ববকাল হুইতে প্রচ- 
' লিত ছিল। তাহার সাধনা করিয়া সদাশিব সর্কেশ হুইয়াছিলেন? দূর্ববাসা 
এবং ব্যাস-বান্মীকি-ভারতাজাদ্ি কবি হইয়াছিলেন ; ভীমসেন এবং জঁঞ্ুনাদি 
 ন্বপজগ্ী হইয়াছিলেন | 
তারাতঙ্কে এই মঙ্ত্রের সাধনার সকল কথ বিস্ৃতরূপে উদ্লিধিত হয় নাই। 

সা--৯ 


88৪8 সাহিতা। ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখা! । 


হয় ত যে অংশ লুপ্ত হইয়া! গয়াছে, তাহাতেই বিস্তৃত উপদেশ সন্নিবিষ্ট ছিল। 
এখন যাহা! আছে, তাহা! বুঝিতে হইলে, নানা গ্রন্থের ও গুরূপদেশের শরণাপন্ন 
হইতে হয়। এই মন্ত্রের সাধনা এখনও প্রচলিত আছে। তারা-সাধনার বন্থ 
গ্রন্থের সন্ধান লাভ করা যাঁয়। তাহাতেই মনে হয়, পুরাকালে তারার আরাধন! 
এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে সর্বলোকপ্রিয় বলিয়া দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। 
হিন্দু ও বৌদ্ধ তুল্যভাবেই তারার আরাধনা করিতেন । বৌদ্ধ উপাসক এখন 
আর এ দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

লক্বোদরের পৌত্র, কমলাঁকরের পুত্র, শঙ্কর নামক আচার্য “বাঁসনাতত্ব- 
বোধিনী”*নাস্ী পুস্তিকার রচন। করিয়া, তারা-পূজার অনেক উপদেশ একত্র সন্ব- 
লিত করিয়! গিয়াছেন। তাহ। “তারা রহশ্তবৃত্তিকা” নামেই স্থুপরিচিত। তাহাঁতে 
প্রসঙ্গ ক্রমে ভগবৎপাদদশ্রীমৎশস্করাচার্যাও তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়। উল্লিখিত । 
'প্রপঞ্চসার” নামক গ্রন্থ তাহারই লেখনীপ্রস্থত বলিয়া পরিচিত । (৩) 

মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ তারার আরাধনা করিতেন । কিন্তু তাহার! 
যেবসপ মৃষ্তির পুজা! রুরিতেন, এবং হিন্দুগণ যেরূপ মৃত্তির পৃজ! করিয়া থাকেন, 
. এতদ্বভয়ের মধ্যে মূল বিষয়েও বিলক্ষণ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় । কোন্‌ 
সময় হইতে পার্থক্য প্রচলিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
'অনেক কারণে মনে হয়,-_-এই পার্থক্য উত্তরকালে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। 
আজকাল হিন্দুগণ তারার মৃত্তি যে ভাবে নির্মাণ করাইয়া আসিতেছেন, সেরূপ 
প্রাচীন মুধ্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। তারার যে সকল প্রাচীন মৃণ্তি আবিষ্কৃত হই- 
য়াছে, তাহা সাধারণতঃ বৌদ্বমূর্তি বলিয়াই কথিত হইতেছে। চন্দন 
বৌদ্বমুর্তি কি না, তাহাতে সংশয়ের অভাব নাই। 

তারাতস্ত্রের যে ছয়টিমাত্র পটল দেখিতে পাঁওয়! যায়, তাহাতে তারার ধ্যান 
উল্লিখিত নাই। অথচ পরবর্তী গ্রন্থে তারার ধ্যান উল্লিখিত আছে। তাহার 
সহিত বুদ্ধোপাসিতা তারামূর্তির সামগ্রন্ত নাই। হিন্দু উপাসক-সমাজে যে ধ্যান 
প্রচলিত আছে, তদনুসারে তার৷ প্রত্যালীঢ়পদা, মুণ্ডমাল।-বিভূষিতাঁ, ব্যাপ্্চর্্মা - 
বৃতা, চতৃভূজা, খর্ববা, লম্োদরী। এই ধ্যান রুত্রযামলে উল্লিখিত আছে ; বাসন: 
তন্ব-বোধিনীতে অরূপ ধ্যে়-রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু 


(৩) পৃ গা যিনি মহানির্ববাপ-তনত্রের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত 
«[রয়াছেন। তাহার উদ্মোগেই "প্রপঞ্চসারে"র মূল মুদ্রিত হইতেছে। 


ভা, ১০২। তন্-পরিচয়।  : ৪8৫ 


তাহাতে কয়েকটি অতিরিক্ত বর্ণনাও স্থান প্রাপ্ত হইয়্াছে। তাহাতে সর্গাল- 
স্কারের কথ। আছে, অস্থিমালার কথা আছে, ললাট-পত্টিকার কথা আছে । 
বুদ্ধোপাসিত। তারামূর্তির মস্তকে অক্ষোভ্য-মূর্তি ফোগাসনে উপবিষ্ট । তারা- 
তস্ত্রেও অক্ষোভ্যের উল্লেখ আছে। কুদ্রযামলোক্ত ধ্যানে মৌলিমধ্যে অক্ষো- 
ভ্যরও ধ্যান করিবার উপদেশ আছে। হিন্দুগণ এখন যে মূর্তির উপাসন। 
করেন, তাহার মস্তকে অক্ষোভ্যমূর্তি নাই ;_তৎপরিবর্তে সর্প বিরাজমান । 
“মহানীল-তন্ত্ে” অক্ষোভ্য “নাগরূপধরং” বলিয়া উল্লিখিত । কোন্‌ সময্ব হইতে 
কি কারণে মূর্তিনিশ্মীণে এই নকল পরিবর্তনের সুত্রপাত সিন তাহা 
শরীমূর্তি-বিবৃতির একটি জটিল প্রস্থ । 
আরও একটি জটিল প্রশ্ন আছে । তারার উপাসকগণকে ধনী উপা- 
সন! করিতে হইত। এখন যে সকল পুরাতন বিষুৃত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, 
তাহা অনেক সময়ে তাঁরামৃদ্তির সঙ্গে এক স্থানে আবিফৃত হইলেও, বিষুমু্তি- 
গুলি হিন্দুমৃত্তি এবং তারামৃত্ঠিগুলি বৌদ্ধমুণ্তি বলিয়াই কথিত হইতেছে। 
যাঁছুম্নরে আসিয়া, মৃত্তিগুলিও বিভিন্ন কক্ষে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে । সকল 
বিষুমূর্তিই হিন্দুমূর্তি কি না, এবং সকল তারামৃদ্তিই বৌদ্ধমূত্তি. কি না, তাহার 
তথ্যা্থসদ্ধানের প্রয়োজন এখনও অনুভূত হয় নাই । এ পর্য্যস্ত কোনও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করায়, আমাদের অঙ্ধ- 
সন্ধান-চেষ্টা পরপদক্ষুপ্ণ পুরাতন পথেই প্রধাবিত হইতেছে । 
তারা-পুজ। কিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল, “তারাতন্ত্রে” তাহার উল্লেখ না 
থাকিলেও, "রুদ্রযামলে” ও 'ক্রক্ষযামলে” তাহা উল্লিখিত আছে। সে আখ্যা 
ফিক কৌহতুলপূর্ণ ও শিক্ষার্রদ । জাহা এইরূপ £-_ 
্রন্মার পুত্র বশিষ্ঠ বছ সহশ্র বৎসর যোগসাধন করিয়া" কৃতকাধ্য হইতে না 
পারিনা, পিতার নিকট আসিয়া অন্ মন্ত্র-গ্রহণের জন্ত 'প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। 
্রন্মা তাহাকে মন্ত্রত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরুদ্রযামলে” দেখিতে 
পাঁওয়! যায়, ত্রক্গ। আরও বলিয়াছিলেন যে, তার। সংসারার্ণবতারিণী,-_-শক্তি- 
চক্রপ্রবর্তিকা,_-শুদ্ধচীনাচাররতা। _-অথর্ববেদশাধিনী,_বুদ্ধেশ্বরী | যথা,_ 
শুদ্ধচীনাচাররত৷ শক্তিচক্রপ্রবর্তিকা 
অনস্তানত্তমহিম। সংসারার্ণবতারিণী | 
বুদ্ধেস্বরী বুদ্ধিরপ। অধর্ববেদশাধিনী। 
তারা বুদ্ধেশ্বরী-তার! অরর্বববেদশীখিনী-_এই ছুইটি কথ! “ক্রদ্ষঘামলে” 
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দেখিতে পাওয়া যায় না৷ কিন্তু উভয় “্যামলেই” দেখিতে পাওয়া যায়,_-পিতার 
উপদেশে বপিষ্ঠ পুনরায় যোগমার্গে সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
বশিষ্ঠ কোথায় যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে উভয় প্যামলে” 

কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। “রুত্রযামলে”র মতে, বশিষ্ট যোগসাধনের 
অন্ত সমুদ্রতীরে গমন করিয়াছিলেন। যথা, 

এতঙচ্ছ ত্ব। গুরোর্বাক্যং প্রণমা চ পুনঃ পুনঃ। 

জগাম উদধেত্তীরে বশী বেদাস্তবিৎ শুচী ॥ 
বরক্মযামলে” সমুত্রতীরের উল্লেখ নাই; তাহাতে “কামাধ্যা”্র নাম উন্লিখিত 
আছে। খন কিছুতেই কিছু হইল না তখন বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার অভীষ্ট 
দ্বেবত! তারাকে অভিশাপ. প্রদান করায়, দেবী "আবিভূর্তা হইয়া, মহাচীনে 
গিয়া বুদ্ধদেবের নিকট উপদেশ-গ্রহণের আদেশ দিয়া, অস্তহিত। হইয়াছিলেন। 
মহাচীন হিমালয়ের পাশ্ব্দেশে। তথায় গিয়া বশিষ্ঠ দেখিলেন,__ 

রণজ্জ্ধনযাবেণ রপযৌবনশালিনা। 

মদিরামোদচিত্তেন বিলাসোল্লসিতেন চ॥ 

শৃঙ্গারসারবেশেন জগন্মোহনকারিণ!। 

ভয়লজ্জাবিহীনেন দেবা ধামপরেগ চ॥ 

কামিনীনাং সহশ্রেণ পরিবারিতমীশ্বরম্। 

মদিরাপানসপ্লাত-মন্দমন্দীবলোকনম্‌ ॥ 
বিস্ময়ে সংশয়ে অভিভূত হইয়া, বশিষ্ঠ দেখিলেন,--ভগবান্‌ বুদ্ধদেব কামিনী-সহশর- 
পরিবৃত,__মদিরাপান-সঞ্জাত-মন্দমন্দাবলোকন,_-পঞ্চমকার-সাধনতৎপর | ক্রমে 
বুদ্ধদেবের রুপায়, পঞ্চতত্বের উপাসনায় দীক্ষিত হইয়া, বশিষ্ঠও তারামন্ত্রে সিদ্ধি 
লাভ করিলেন। ৃ 

বৌদ্ধাচার ভিন্ন তারামন্ত্রে সিদ্ধিলাভের উপায় নাই, ইহা সর্ববতত্ত্েই স্বীকৃত 

স্থতরাঁং তারাপৃজার সঙ্গে বৌদ্ধাচার ও বৌদ্ধপ্রভাব মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে 
তারাপুঞ্জার কোনও কোনও স্তোত্রে হিন্দুগণও তারাকে “প্রজ্ঞাপারমিতা” বলিয়া 
স্তবস্তুতি করিয়া আসিতেছেন। ইহার মধ্যে বাঙ্গালীর ইতিহাসের যে সকল 
তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা এখনও যথাযোগ্যভাবে আলোচিত 
হয় নাই। সুতরাং, যাহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস লিখিবেন, তাহাদিগকে তত্- 
সাহিত্যের আলোচনায় লিপ্ত হইতে হইবে । তাহার প্রধান অন্তরায়---গরন্থা- 
ভাব এখনও বশ গ্রন্থ বর্তমান আছে? কিন্তু এখন আর তাহার. অধায়ন-অধ্যা- 
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পনা! পূর্বববৎ প্রচলিত নাই। তাহাতেই বিশুদ্ধ পাঠ নান! প্রকারে বিরুত 
হইয়া পড়িয়াছে। বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যে ' উপযুক্ত 
ব্যক্তির চেষ্টায় মূল গ্রস্থাদি প্রকাশিত না হইলে, এঁতিহাসিক আলোচনা 
পরিচালিত হইতে পারে না। তাহার অভাবে মূর্তিত্ব সম্বন্ধে দুবাঙ্গালীর, 
গ্রন্থে ও প্রবন্ধে কত কল্পন৷ জল্লন! প্রশ্রয় লাভ করিতেছে, কখনও কখনও 
কোনও কোনও লেখকের অনধিকার-চর্চা কত কুতর্কজাল বিস্তৃত করিতেছে ! 
বাঙ্গালীকে বুঝিতে হুইলে, তন্ত্র সাহিত্য বুঝিতে হইবে ;- বাঙ্গালীর ইতিহাস 
রচনা করিবার পূর্বের তন্ত্রসাহিত্যের ইতিহাস স্কলিত করিতে হইবে। 
তাহা শ্রমসাধা,__ব্যয়সাধ্য, _অধ্যবসারসাধ্য | 
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। 


স্মাতি-পুজা | 
আপনাদের কাছে ষে প্রস্তাবটি সমর্থন করবার ভার আমার প্রতি 
অগ্রিত হয়েছে, তা আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম যদিও আমার মনে হয় যে 
ইহা! যোগ্যতর হস্তে সমপিত হইলে ভাল হইত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে 
আমার যে আলাপ পরিচয় ছিল না, তা নয়। সভাসমিতি ও অন্যত্র মাঝে মাঝে 
তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত-_ত্ীহাঁর সঙ্গীত তার নিজের কণ্ঠ হতে শুনে অনেক 
সময় মেতে উঠেছি । তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্ববে তার সহিত সাক্ষাৎ হয়; সে 
সময় তীকে ভালই দেখেছিলুম--তিনি তখন তীহার ভাঁরতবর্ষ-প্রকাঁশের আয়ো- 
জনে উৎসাহিত ছিলেন । সে সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হল--কে মনে করেছিল 
যে, গ্রই অল্পদিনের মধ্যে নিষ্ঠুর কাল এসেইআমাঁদের কাছ থেকে তাঁকে হরণ 
করে নিয়ে যাবে? তাঁর সঙ্গে আমার যে পরিচয়, সে এই রকম ভাসা ভাসা, 
--তীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে অগ্তরঙ্গ ভাবে আমার জানা ছিল না। তার বাল্য" 
জীবন প্রৌঢ়-জীবনের বৃত্বাস্ত সকল আমি অল্পই জানি--আর যা কিছু 
জানি, সে সব শোনা কথা”; আর আপনারা জানেন যে, শোনা কথা! আদালতে 
গ্রাহ নয়। এই সকল কারণে আমি তাঁর জীবনচিত্র আপনাদের সম্মুখে 
জলস্তভাবে ধারণ করতে পারব না__তীর জীবন-কাহিনীর নব নব ঘটনা কলে 
আপনাদের মনম্তপ্টিসাধন করতে পারব না। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে 
সন্তীর জীবনের মৃল্য শুধু ব্যজিগত নয়। তিনি হর তার,পরিবারের কিংবা 


. 8৪৮ সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা । 


নধুবরগের নিজস্ব সম্পত্তি ছিলেন, তা নয়-তিনি আমাদের জাতীয় স্পত্তি__ 
তাতে আমাদের সাধারণ সকলেরই অধিকার_আমরা সকলেই সে সম্পত্তি 
উপডোগ করছি। তিনি আমাদের সাহিত্য-জগতের রাজা ছিলেন, আমরা 
তীর করদ প্রজা । তীর প্রতি যে বর্তব্-ভার, তা আমাদের সকলকেই 
অল্প বিস্তর বহন করতে হবে। তাই আমি আগ্রহমহকারে এই শোক- 
সভায় উপস্থিত হয়েছি, এবং উন্লিখিত প্রস্তাবটি এই সভায় উত্থাপন করতে 
প্রবৃত্ত হয়েছি। 

সেই মহাপুরুষের স্থৃতিরক্ষ! কি উপায়ে হতে পারে-_তার প্রকৃষ্ট উপায় 
কি,তাই আলোচনা করতে আমরা অদ্য এখানে সমবেত হয়েছি তিনি 
আমাদের সকলকে যে অমূল্য দান দিয়ে গিয়েছেন, তার জন্য আমর! তাঁর 
নিকট চিরখণী--সে খণ কখনই আমর! সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে পারব 
না। তাঁর অতুলনীয় হাসির গানে আমরা কত মজলিসে কত আমে 
পেয়েছি--তার “নন্দলাল”, তাঁর [6০717700170 শুনে অনেকে হয় তা 
মর্দাহত হয়ে থাকবেন; কেন না, ইংরেজী প্রবচনের কথায় এই টুপিটি 
তাঁদের মাথায় ঠিক বসে। কিন্ত সে কশাঘাতে কারও গায়ে দাগ পড়ে না_ 
তাহা। মধুমাধা হা্ত-রমোদ্দীপক। সে কবিরাজের তিক্তবড়ী_পীড়ার উপশম 
ভার উদ্দেশ । তা ছাড়া তার জাতীয় সজীত-_“আমার জন্মভূমি” “আমার 
দেশ, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের শিরোভ্ষণ-_বাঙ্গালীদের ' চিরসম্পদ ! 
তাঁর কাছ থেকে আমরা যে এত উপকার পেয়েছি, তার প্রত্যুপকারের 
জন্য কিআমরা কিছুই করব না? যে জাতি তার বড়লোকদের মধ্যাদ। 
রক্ষা করতে জানে না, সে জাতি কখনই মহত্বশিখরে পৌছিতে পারে না। 

তাঁর স্মৃতিরক্ষার কি উপায়? তাঠিক করবার আগে কত টাকার্দিওঠে, 
তাজানা আবশ্কক। আমরা এ বিষয়ের ভূক্তভোগী, আমরা বেশ জানি, 
স্বতিসভায় যে দকল লম্বা চৌড়া বক্তৃতা হয়, তা প্রায়ই হাওয়ায় উড়ে যায়, 
কাজে তার ফল কিছুই হয় না। অতএব আমাদের আশা-রশ্মিকে সংযত 
করা উচিত। ধরে নিতে হবে, আমাদের পুঁজি অল্লই, বড় জোর ১৭০০০, 
তার বেশী প্রত্যাশা কর! যায় লা। দেখতে হবে, তার মধ্যে কি করা 
যেতে পারে ?' একটা কোনও স্থায়ী কাজ; এমন কাজ যা মনে করা৷ যেতে 
পারে-_ছ্বিজেজ্্লাল উপস্থিত থাকলে তিনি নিজে সর্বতোভাবে অন্থমোদন কর- 
তেন। যে কাধ্যে ভিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন-_য! তার জীবনের 
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ব্রত, তার উন্নতিদাধনে যাতে সহায়তা হয়--বাঙ্গলা সাহিত্য-চচ্চার, উত্তে- 
জনা, বাঙ্গলা' লেখকের পুরস্কার_এই রকম য! হয়, আপনারা স্থির করুন। 
এইরূপ একটা কোনও বিষয়ে আমাদের চাদার টার্কা নিয়োগ করা তৈল- 
চিত্র বা মর্মর-ুণ্তি-নিন্মাণের চেয়ে আমার মতে শতগুণে প্রার্থনীয়। | 

এই বিষয় স্থির করবার জন্যে একট! কমিটা নিযুক্ত হোক্‌। কিন্তু আগে 
টাকাটা তোলবার জন্যে আপনারা সকলে নচেই হোন্‌। 
যিনি ধনী, তিনি মুক্তহস্তে আপনার ধনকোঁষ উন্মোচন করুন--ধিনি 
নিধন, তিনিও যথাসাধ্য দাঁন' করে" এই ভাগ্ার- পূর্ণ করুন--নিশ্চয় আমা- 
দের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এইরূপ কিছু করতে পারলে আমাদের খণ অল্প- 
মাত্রায়ও পরিশোধিত হতে পারবে । কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানেই থাকুন, 
আমাদের এই সাধু চেষ্টা] দেখে প্রীত হবেন । 

আসলে দেখতে গেলে এই সকল মহাত্মার স্বতিরক্ষণে কোনও বাহ 
আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। তার! মৃত্যুপ্তয় হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তারা 
যে সকল কীন্তি রেখে গিয়েছেন, তাই তাঁদের জীবন, তাতেই পরবর্তী লোক- 
দিগের হৃদয়ে তাদের স্থতি জাগ্রত থাকবে। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম-_ 
এদের কি কোনও পাধাণমূর্তি নিশ্মিত হয়েছে? অথচ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে 
কি এদের নাম ধ্বনিত হয়না? আরও বলা যেতে পারে, মহাপুরুষদের 
সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণই তাঁদের স্তবতিরক্ষা। দ্বিজেন্দ্রলাল যে চোখে স্বদেশকে 
দেখতেন, আমরাও যদি সেই চোখে দেখতে পাঁরি-__আমার জন্মভূমিকে 
'আমার দেশ' জেনে দেশের কার্যে প্রাপমন সমর্পন করতে পারি-সেই 
তাহার স্থতিরক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন । 

বলীমি আরস্তে বলেছি, দ্বিজুবাবুর জীবনবৃত্ত আমার অপরিজ্ঞাত। কিন্ত 
উপসংহারে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছিনে। ঘটনাটি 
এই তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ছু একখানি পত্র লিখতে ব্যস্ত 
ছিলেন_তার মধ্যে আমার ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পত্র।' সেই 
লেখা সমাপ্ত হবার পরক্ষণেই যেন হঠাৎ তাঁর উপর বন্ত্রপাত হুল-_বিনা 
মেঘে বজ্াঘাত-_সেই তাঁর গীড়ার শেষ প্রকোর্স, কাছে ভূত্যবর্গ ছাড়া 
আর জনপ্রাণী ছিলনা । তার প্রিয়পুত্ত মণ্ট,_ম্ট, বলে তাকে নাকি 
একবার ডেকেছিলেন, কিন্তু মণ্ট কোঁথায় ! হাঁ, তিনি তাঁর শেষ, দেখা দেখতে 
পেলেন না। তার পর যারা কাছে ছিল, তারা ঞুন তার উপর ঘড়া ঘড় 
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জল ঢালতে. লাগল--জায়গাঁটা জলে জলময় হয়ে গেল__তাতে তীর প্রাণ 
রক্ষা হল না, শুধু ফল এই হল যে, তিনি যে লেখাগুলি লিখে গিয়েছিলেন, সব 
নষ্ট হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার নামটি কেবল 
পড়বার মত ছিল--ভিতরকার কথাগুলো আর পীওয়া গেল না । এই ছুই 
কবির মধ্যে কিছুকাল মতাস্তর মনাস্তর ঘটেছিল--এই পত্রই বুঝি বিচ্ছেদের 
পর পুনক্মিলনের . চেষ্টা-_বিগ্রহের পর এই সন্ধিপত্র। কিন্তু তার বাল্যবস্ধুর 
প্রতি উদ্দিষ্ট এই শেষ কথাগুলি চিরদিনের জন্যে কালমাগবে বিলীন হয়ে গেল, 
কি আপশোষ !* 
প্রীনত্যেন্্রনাথ ঠাকুর । 


দ্বিজেন্দ্রলাল । 


. উদ্ধার অশাধার মাঝে বিদ্যুতের মত 
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি 
ঘনঘোর মেঘে ঘের! দিগন্ত উদ্তাসি'। 
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত ॥ 
গভীর অরণ্য মাঝে ক্রন্দনের মত 
উঠেছিল বেজে তব মন্ত্র মন্ত্র বাশী 
রদ্ধে, রদ্ধে, স্থরে স্থরে বোনা উচ্ছীসি? 
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত ॥ 
সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃষ্ঠ ভূবনে, ৃ 
সে স্থর চারিয়ে গেছে এ স্পৃশ্ত পবনে। 1 
ধে আলে! দিয়েছ তুমি সহাস্তে বিলিয়ে, 
ষেস্থরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া, 
মনের আকাশে কত্‌ যাবে না মিলিয়ে-_ 
রহিবে সেথায় চির তাঁর ধৃপছায়া। 
পীপ্রমথ চৌধুরী: 
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ইউরোপে 'ফরাসী বিপ্লব-বাদের যুগ নাশের যুগ। যাহী কিছু পুরাতন, 
যাহা কিছু আদিম, তাহা নষ্ট করিবার জন্ত,--নিশ্চিত্ব করিয়! মুছিয়! ফেলিবাক, 
জন্তইস্*ষেন ফরাসী বিপ্লববাদের যুগের অবভারণ! হইয়াছিল । এই বিপ্লববাদের 
সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের প্রবর্তন হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞান 
ব৷ পদার্থ-বিষ্তা বিশ্গেষণেৰ বিস্তা , সকল সামগ্রী, প্রাকত সকল ঘটন! ছানিক়া 
ছাকিয়া, ঝাড়িয়া বাছিয়া, কাটিয়! খুলিয়া দেখিবার বিস্কা। এই পদার্ঘবিশ্বা 
বা আধুনিক বিজ্ঞান ব৷ সায়্ান্দের দৃষ্টিতে পবিভ্র বা অপবিত্র নাই , উচ্চ, নীচ, 
হেয়, মান্ত--কোনও বিচারই নাই । কোথায় কি হইতেছে, কেমন করিয়। কোন 
ঘটনা ঘটিতেছে, কোন নিয়মে পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হইতেছে, 
তাহাই দেখাইয়া এবং বুঝাইয়া দিবাব জন্তই যেন আধুনিক 'দাযনান্সে'র উত্ভব 
হইয়াছে। ফরাসী বিপ্লব-বাদ বিজ্ঞানের এই বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অবলগ্বন করিয়। 
ইউরোপের পুরাতন সমাজ-শরীরকে নষ্ট করিয়াছিল। [70০19055085 
বা বিষ্াবাগীশের দল এই বিশ্লেষণ-পন্ধতির প্রভাবে সামাজিক সকল ব্যাপারে 
মাহ্ষের শ্রদ্ধা-বুদ্ধি নষ্ট করিয্বাছিল। ডিডেরো (1014570), ভল্টেয়ার, 
আবে সিয়ে (4১১১০ ১১৪১) প্রমথ অষ্টাদশ শতাবীর ফরাসী মনীবিগণ 
বিজ্ঞানের এই কঠোর বিষ্লেষণ-পন্ধতি অবলম্বন করিয়া ফরাঁনী দেশে 
নান্তিকতার প্রাধান্ত প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই অশ্রদ্ধা ব৷ নাস্তিকতার 
বেদীর উপরে ফরাসী বিপ্লব-বাদ প্রতিষ্টিত । 

বঙ্গদেশে, ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে যে ইংরেজী শিক্ষ! ও বিস্তার প্রচলন 
হইয়াছিল, তাহ ফরাসী বিপ্লব-বাদের সকল-সিদ্ধান্ত-সমদ্থিত বিদ্য। ও শিক্ষা! । 
ইংরেজ বাহুবলে ফরাপী বিপ্লববাদীদের গ্রভাব ক্ষুপ্ন করিয়াছিলেন বটে, বিপ্লব 
বাদের অবতাব নেপোলিক্ননকে ওয়াটারলুর যুদ্ধে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন 
বটে, পরস্ত এ বিপ্রববাদের প্রভাব হইতে ইংলগ্ডের সাহিত্য এবং সমাঞ্গকে 
রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফল গ্রে, উইগুকাঁম হইতে কাউপার, বায়রণ, 
কোল্রিজ, ডি-কুইন্দী, শেলী, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পর্য্যয্ অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগের 
এবং উনবিংশ শতাবীর প্রথম ও মধ্াতাগের ইংরেজ কষি ও লেখকমাস্রই 
ফরালী বিগ্লববাদের সিদ্ধান্ত সকলের দ্বারা যেন বিষুঢ় আঙ্ছরর হুইয়াছিলেন। 
কাহাধের লিখিত গন্ধে পন্ডে, কাব্যে নারটে/, সাহিত্যের সকল বিষয় ফরানী 

শ্বাশ”১ 
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বিশ্লববাদের সিদ্ধান্ত কল ওত:প্রোতভাবে বিগ্তমান। এ যুগের ইংরেজও 
ফরাসী বিপ্রববাদের প্রভাবে উদার ও প্রসন্নচেতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
সে প্রসন্নতার ফলে ইংরেজ-অধিকারের মধ্যে দাস-গ্রথা উঠাইয়! দিতে হইয়া- 
ছিল; দগ্ুবিধির কঠোরতাকে কোমল করিতে হইয়াছিল; সামাজিক বিধি 
নিষেধ সকলকে শিথিল করিতে হইয়াছিল । সে প্রসন্নতার ফলে, ইংরেজ 
পরাজিত কাফি, নিগ্রো, ভারতবাসীদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। সে প্রসন্নতার ফলে বঙগদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্তন 
হইয়াছিল; বাঙ্গালীকে ইংরেজী শিখাইয়! ইংরেজের আদর্শে গড়িয়া তুলিয়া 
সম অধিকারে অধিকারী করিবার সাধ ইংরেজ শাসনকর্তা ব্যক্ত করিতে 
কুষ্ঠাবোধ করেন নাই। এই প্রসন্নতার বেদীর উপর বাঞ্গালার ইংরেজী 
শিক্ষা ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। 

মূলের যাহা গুণ, ফলেরও প্রায়শঃ সেই গুণ হয়। ফরাসী বিপ্লব- 
বাদ নাশের-_ধ্বংসের বাদ; ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয় সেই নাশের বাদ 
বাঙ্গালায় আমদানী হইয়া 

,  “ভাঙ্গিল চূর্ণিল উলটি-পালটি, 
লুটি নিল যা ছিল সার ও ।” 

সমাজ ভাঙ্গিল, ধণ্ম ভাঙ্গিল; জাতির পারম্পধ্য নষ্ট করিল, অতীতের পুণ্যন্তথতি 
' মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল; পবিত্র অপবিত্র বিচার না করিয়! দেশের যাহা 
কিছু মধুর ছিল; সে সকলকে অবহেলায়-_-অবজ্ঞায় ছাইয়! ফেলিল। প্রজার 
দৃষ্টিতে রাজার জাতির আচার ব্যবহার, রীতি পদ্ধতি, অশন বসন আদর্শ 
ব্লিয়৷ মনে হয়; প্রজা রাজার সর্বস্ব অচুকরণ করিতে পারিলে নিজেকে কতার্থ 
মনে করে। ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী প্রজা গোড়ায় তাহাই মনে করিয়া- 
ছিল; নিজের দেশের ও জাতির সকল মাধুরী পরিহার করিয়া ইউরোপের 
সভ্যতা-অবলঘনে অগ্রসর হইল । জাতি যায়, সমাজ যায় দেখিয়া মনীষী ও 
বহদর্শী রাজ! রামমোহন রায় মহোদয় ত্রাহ্মধর্ের প্রচার করিলেন। রাজ। 
রামমোহন রায়ের প্রবস্তিত ত্রাক্ষধর্থে [$০০০185) বা দেশের পুরাতন রীতির 
নাশ করিবার চেষ্টা ছিল না। তিনি দেশাত্মবোধের বা পেটরিয়টিজমের 
বেদীর উপর জঙ্ষধর্থের প্রতিষ্ট। করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে ডাক দিয়! 
বলিয়াছিলেন-_:এই দেখ, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী, তোমার দেশে, 'ভোমার 
ধর্েট তোমার শাস্ত্রে যাহ নাই ভাবিয়া! বিহ্বলভাবে তুমি যাহা ইউ- 
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রোপের নিকট ভিক্ষ। করিতে যাইতেছ, তাহা তোমারই জাছে। - সেই একে 
শ্বরবাদ, নিরাকার ত্রন্মের উপাসনা, সর্ববজাতি-সমনবয়ের ব্যবস্থা তোয়ারই পায়ে 
আছে। তোমার উপনিষদ সকল, মহানির্ব্বাপতন্ত্র, বেদ-বেদাস্ত এই ইউরোপকখিত 
একেশ্বরবাদেরই গ্রশ্থনিচয়। থ্ষ্টান হইবার পূর্বে জাতি কুল হারাইবার পূর্বে, 
নিজেদের যাহা! আছে, যাহা ছিল, তাহার প্রতি একবার দৃর্লিপাত কর।” এই 
ভাবে বাঙ্গালীকে উপদেশ দিয়া তিনি এক দিকে যেমন শীঙ্-গ্রচারের ব্যবস্থা 
করিলেন অন্য দিকে তেমনি ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের চেষ্টা করিলেন; 
তিনি বুঝিয়াঁছিলেন যে, এ দেশে ইউরোপীয় শিক্ষার বিস্তার ঘত ঘটিবে, 
ততই দেশাত্মবোধের ভাব পুষ্ট হইবে। পেটরিয়টিজিয়মে পরিপুষ্ট হইলে 
ইংরেজী-শিক্ষিত, ইউরোপ-অন্ুচিকীর্্য বিহ্বল বাঙ্গালী পরে নিজ নিকেতনের 
দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেনই। রাজা রামমোহন এইটুকু বুবিয়াছিলেন 
বলিয়াই তিনি সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজী-শিক্ষা-গ্রচলনের পক্ষপাত করিয়াছিলেন। 
তাহার প্রচারিত ত্রাহ্মধন্ম এই দেশাঝ্মবোধের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
বলিয়াই তিনি ভাঙ্গেন নাই, গড়িতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন। তাহার মন্ত্রে এক 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাই তাহার আশ্রিত আদি- 
্রাক্ম-সমাজ বাঙ্গালায় পুরাতন হিন্দু সমাজের সহিত বিবাদ ঘটায় নাই। সে 
ব্রা্মধর্শের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বা দীনরন্ধু মিত্র বাহাছুরও কুষ্ঠা বোধ 
করেন নাই। 

কিন্ত মূলের গুণ ত ফলে প্রকট হইবেই। যাহা নাশের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত, 
বাঙ্গাল। দেশে তাহার প্রচার হওয়াতে তাহাতে নাশের ফল ফলিল। 
, কেগবচন্্র প্রমুখ ইংরেজী-শিক্ষিত, বাইবেল-ভাব-প্রমত্ত বাঙ্গালী প্রধানগণ আদ্রি- 
ব্রাহ্মদমাজের গণ্তীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না । তাহারা আদি- 
্রাহ্মদমাজের গণ্ডী কাটিয়া, যজ্ঞোপবীত দূরে ফেলিয়া, জাতিবিচারকে অবহেল। 
করিয়া স্বতন্ত্র হইলেন। ভারতব্াঁয ত্রান্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এইবার 
[00700179) বা নাশ-চিকীর্। ত্রাঙ্মসমাজের মূলমন্ত্র হইল। সমাজ-রক্ষার 
জন্য যাহার প্রতিষ্ঠা হইয়ংছিল, তাহাই অভিনব শিক্ষার প্রভাবে সমাজ নাশের 
জন্ত প্রযুক্ত হইল । মনে হয়, আদিব্রাহ্মসমান্তু অক্ষ থাকিলে, কেশবচন্দের 
তায় অতি-মান্ুষপ্রকুতিক বাঙ্গালী রাজ! রামমোহনের মন্ত্রে এক-নিষ্ঠ থাকিলে, 
আজ বাঙ্গালার ইংরেজী-শিক্ষিতমাত্রই হয় ত ব্রাক্ম বলিয়৷ পরিচয় দিতে 
ক্লীঘা বৌধ করিতেন। মনে 'হয়, শেষ জীবনে কেশবচজ স্বীয় আম. বুধিতে 
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পারিয়াছিলেন, তাই নববিধানের প্রচার করিয়া দেশাত্মবোধের বেদীর 
উপর জ্রাক্গধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ভগবান 
তাঁছাকে দীর্ঘাু করিলে তিনি পরিণামে কোন পথে যাইতেন, কে 
বলিতে পারে ? 

কেশবচন্ত্রের সহিত যণহারা 10017090195 বা নাশচিকীষুরণ হইয়া 
অভিনব ব্রাক্গ সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৬নগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
তাহাদের অন্ততম। কেশবচন্দ্রের সঙ্গীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ক্রাক্ষণ, বৈস্ত, 
' কায়স্থ জাতিভৃক্ত ছিলেন, এবং ভাগীরঘীর উভয় তীরের উন্নত হিন্দু সমাজের 
অন্গীভূত ছিলেন। ইহার! সবাই ব্রাঙ্গসমাজের জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াছিলেন। ৬নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাশবেড়িয়ার চট্টোপাধ্যায়- 
বংশের বংশধর ছিলেন। বাঁশবেড়িয়ার চট্টোপাধ্যায়গণ বর্ধমানের রাঁজবাটার 
দ্বার-পত্ডিত, ব্যবস্থাদদীতা, সমাজ-শাসক ছিলেন। অর্থ সম্পত্তি ইহাদের কম 
ছিল না। সমাজে মান সম্রম পর্যাপ্ত ছিল। নগেন্দ্রনাথ সে সকল উপেক্ষা 
করিয়া ফেশবচন্দ্রের ত্রাক্ষদমাজে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ধর্মের জন্ত, 
নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্ত কঠোর দারিদ্যকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়া- 
ছিলেন। বলা বাহুলা, নগেন্জনাথ স্থপপ্ডিত, স্ুরসিক, সুলেখক এবং সহস্ত। 
ছিলেন। ত্রাক্ষদমাজে যোগ দিয়া কি কলঙ্কের বোঝা তাহাকে মাথায় করিয়। 
' বেড়াইতে হইয়াছিল,তাহা আজকালকার যুবকগণ অঙ্থমানেও আনিতে পারিবেন 
না। পঞ্চাশ বংসর পূর্বে বাঙ্গালার হিন্দু সাজ কেমন কঠোর-নিগড়-বন্ধ ছিল, 
তাহার শাসন কতট। ছুরস্ত ছিল, তাহা এখন বুঝান কঠিন। নগেন্্রনাথের 
স্কায় এক দল মনীষী 10017০01291 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাহারা 
আমরণ সমাজের কঠোর বন্ধন শিথিল করিবার জন্য ছুশ্চর ব্রত অবলঙ্বন 
করিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজ এতট। শিখিল 
হইয়াছে। ভারতবাঁয় ব্রাদ্ষমাঁজ তথা সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের ইতিহাঁস 
লিখির্তে হইলে, এই [1০০০০]এ9এর ইতিহাস লিখিতে হইবে। কেমন 
করিয়া সমাজের গঞ্জগিরি গীথ! পদ্ধতির পোস্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হুইয়! গিয়াছে, 
তাহারই ইতিহাস লিখিতে হইবে । দে ইতিহাস রীতিমত লিখিতে হইলে 
৬নগেক্সনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনকাহিনী আমুল তাহাতে সঙ্গিবিষ্ট করিতে 
হইবে। কেন না, নগেন্জনাথ বাঙ্গালার এক জন প্রধান 10010012967 ॥ তিনি 
গড়েন নাই, কেবল ভািয়। গিয়াছেন। 
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: ষেশিক্ষার ফলে নগেজ্নাথের তুল্য নরপ্েষ্ের উদ্ভব সম্ভবপর: ইইয়া- 
ছিল, সে শিক্ষায় 007960506৮5 616175176হা গড়িয়া তুঁলিবার তভাখ 
ছিল না;-সে শিক্ষা ফরাসী বিপ্লববাদের সিদ্ধান্তজাত শিক্ষা--সে শিক্ষার 
খধি-মুনি ক্ধসো, ভল্টেয়ার, বেণ, বেস্থাম, হক্স্লী, ম্পেন্সার ;-_-সে শিক্ষার কৰি 
বায়রণ, কীট্স্‌, শেলী কোল্রীজ। ফলে নগেজনাথ যাহা গড়িয়া ছিলেন, 
তাহাকে নাশের অস্ত্রপেই গড়িয়াছিলেন; তাহার অবলদ্ষিত সাধারণ ধ্বাঙ্- 
সমাজ বাঙ্গালার হিন্দু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিবার শাণিত তর- 
বারি স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি কেবল হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করি- 
যাছেন_-জাতিভেদ, বর্ণবিচার, প্রতিমা-পুজা, অবরোধ প্রথা, বালিকাবিবাহ, 
বিধবার ক্রহ্ষচর্্য-_প্রভৃতি সামাজিক ব্যবহার-পন্ধতি সকলকে তিনি বারংবার 
পদাঘাতে চূর্ণ করিবার চেষ্ট। স্বতঃ পরতঃ করিয়াছেন । বোধ হয় 
তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হিন্দুসমাঁজকে ভাঙ্গিতে পারিলেই সাধারণ ক্রাক্- 
সমাজের পুষ্টি আপনা-আপনি হইবে। এ্তিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি হিন্দু 
সমাজপন্ধতি সকলকে দেখেন নাই; কেন এমন আচার-ব্যবহার প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, কোন অবস্থায় পড়িয়া বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ এমন ভাবে গঠিত 
হইয়াছে, কোন কারপপরম্পরায় বাঙ্গালার তথা ভারতের হিন্দুসমাজের 
এমন দশা ঘটিয়াছে, এ, সকল চিন্তা করিবার অবসর তাহার ছিল না। 
ফরাসী বিপ্লববাদের তিন 'মুল-মন্ত সাম্য-মৈত্রী-্বাধীনতা, এই তিনের কাষ্ট- 
পাথরে কষিয়৷ তিনি যাহাঁকে মন্দ ভাবিয়াছেন_-নিরেস্‌ ঠাওরাইয়াছেন-- 
তাহারই বিরুদ্ধে অন্ত্রচালন| করিয়াছেন । পুরুষ-শান্দ্ুলের মত নির্ভয়ে 
নিঃসক্ষোচে নির্ধিক্নহ্ৃদয়ে তিনি সমাজের সহিত বিরোধ করিয়াছেন ; 
কার্যে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই, কখনও আপোষ করিতে চেষ্টা পাঁন নাই। 
নগেজ্জনাথের মধ্যে যে 0075670061৮ 518567% ছিল না) অন্ততঃ 
তাহার যৌবনে ও প্রৌঢ়ে যে সে বুদ্ধি ফুটিয়। উঠে নাই, তাহা আমরা 
জোর করিয়৷ বলিতে পারি। তিনি যখন কোচবিহার বিবাহ-ব্যাপার লইয়। 
কেশবচন্দ্রের সহিত পৃথক হুন, তখনই বুবিয়াছিলাম যে, ইহারা গড়িতে 
আসে নাই, কেবলই ভাঙ্গতে আসিয়াছে। *কেশবচন্দ্র কৌচবিহার মহাঁ- 
রাজের সহিত স্বীয় কণ্ঠার বিবাহ দিয়! ব্রাক্ষমমাজকে একটা ভিত্তি দিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন__একটা৷ স্থান, একটা আয়তন গড়িয়া, দিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। সে বিবাহে কেবলই নীচ পারিবারিধ স্বার্থ নিবন্ধ *ছিল 
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না।. কোচবিহার-রাজ ব্রাহ্ম হইলে, ব্রাম্ষদমাজের একটা আশ্রয় হয়) 
কেবল 681501781 [২6112707. ব1 বাক্তিগত ধর্মপদ্ধতি না হইয়া, ত্রান্ষধশ্ন 
তাহ। হইলে দেশগত ও সমাজগত ধর্শ হইতে পারে। এই উচ্চাশায় কোচবিহার 
বিধাহ। এই উচ্চাকাজ্ষার মন্দ নগেন্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই। মহধষি 
দ্বেবেন্্নাথের আশ্রয় ছাড়িয়া, বিরাট হিন্দু সমাজের গণ্তী কাটিয়া, 
দেশী্ববোধের ইঙ্গিত উপেক্ষ। করিপ্না কেশবচন্ত্র যে প্রমাদে পড়িয়া- 
ছিলেন, তাহাই সামলাইবার উদ্দেপ্তে তিনি কোচবিহার মহারাজের সহিত 
স্বীয় কন্তার বিবাহ দিতে কুতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তখনকার শাসক- 
সম্প্রদায়গত ইংরেজ প্রধানগণ কেশবচন্দ্রেরে এ গুঢ় উদ্দেশ্ত প্রথমে 
ধরিতে পারেন নাই; পরে তাঁছার। এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
সেই বোধ-জন্ত পরে বিবাহকালে কেশবচন্দ্রের লাঞ্ছনা! হইয়াছিল; সেই 
বোধ-জন্ত কেশবচন্ত্রের অন্ত কন্তার সহিত অন্য একটি সামন্ত-রাজের 
বিবাহ তখন হইতে পাঁরে নাই। নগেন্ত্রনাথ ও তাহার সহচরগণ এইটুকু 
বুঝেন নাই। তাই কেশবচন্ত্রের সহিত তাহারা বিষম বিরোধ উপস্থাপিত 
করেন। যে সমাজ বাঙ্গালাকে এক করিবার উদ্গেশ্তে গঠিত হইয়াছিল, 
ত্রিশ কি চল্লিশ বংসরের মধ্যে সেই সমাজ তিন টুক্র! হইয় ভাঙ্গিয়া 
গেল। 1[001700151 ব! নাশচিকীর্যার জয় হইল বটে পরস্ত রাজা 
রামমোহন যে উদ্গেশ্তে ত্রাঙ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা" করিয়াছিলেন; ঘে উদ্দেশ্তের 
মন্ধ বুঝিয়া মহধি দেবেন্্রনাথ আদি নমাজকে আকড়াইয়া-_ছুশ্ছেদ্য 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন; কেশবচন্ত্র যে মহৎ উদ্দেশ্তের 
মন্ম বুঝিয়। পরে কোচবিহার বিবাহে রত হইয়াছিলেন, নব বিধানের 
সষ্টি করিয়াছিলেন__সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। আত্মন্রোহের ফলে ক্রাঙ্গ- 
ধর্দ বাঙ্গালী বুদ্ধিরঞ্কাছে দিনে দিনে হেয় হইয়া! পড়িল। ব্রাঙ্মদমাজে 
কাঞ্চন-কৌলীন্্ প্রচলিত হইল। ভাবুকমাত্রেরই মন সমাজের প্রতি 
উদাস হইয়! পড়িল। ৃ 

মান্য কেবলই নাশ চাহে ন।--কেবলই ভাঙ্গিয়! চুরিয়। মান্থষের তৃপ্তি 
হয় না। : [00700129এর প্রয়োজন আছে বটে, পরস্তধ সে প্রয়োজন 
জীবনব্ীপী হইতে পারে না। তাই কেশব্চজ্জজর এক পক্ষে ন্ববিধানের 
হি করিলেন। অন্ত পক্ষে ৬বিজয়ক্ক গোস্বামী, *রামকুমার বিদ্যার 
সাধন তজনের পথে যাইয়! সঙ্্যাস, অবলম্থন, করিলেন। ইহাদের -ার্ধকো 
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1)016৫1 বা বংশাহুক্রম ফুটিয়া উঠিল_--্রাহ্ষণ আবার ্রাক্ষণ হইলেন 1 
্রীক্ঘমমাঁজে অন্ত রকমের ভাঙ্গন ধরিল । যদি ব্রাহ্মসমাজ গোড়া হইতে আদি 
্রাক্মদমাজের আত্রম্নে থাকিতে পারিত, অথবা নববিধানের পদ্ধতি অব. 
লঙ্ঘন করিতে পারিত, তাহা! হইলে এ ভাঙ্গন ধরিত না। এখন. 
দেখিতে পাই, চিন্তাশীল ব্রাক্ষমাত্রই হয় বব, নহে ত তাঙ্ত্িক 
গুরুবাদী, নতুবা 78715581156 ব। ভূতযোনিতে বিশ্বাসী । যাহা ভাঙ্গিবার, 
তাহা ত ভাঙ্গিয়াছে, আর ত ভাঙ্গিবার কিছু নাই; ব্রাক্মলমাজকে এখন .নৃতন 
কিছু দিতে হইবে ।” নৃতন না পাইলে মানুষ পুরাতনকে আলিঙ্গন করিবে, 
পুনরায় অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 
বাঙ্গলায় যে ভাবে দেশাত্ববোধের উদ্বোধন হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন আর খ্রীষ্টান হইতে পারে না। খ্রীষ্টান হইলে 
জাতিকুল সব মুছিয়! যা, দেশের অতীত গৌরব-গাথার সহিত সকল 
সম্বন্ধ নই হয়--আমার দেশ আমার সমাজ বলিয়৷ জ্ঞান থাকে না--তাই 
ৰাঙ্গালী আর খ্রীষ্টান হয় না। যাহারা খ্রীষ্টান হইয়! আছে, তাহাদের মধ্যে 
অনেকে হিন্দু-খ্ীষ্টান হইতেছে । এমন অবস্থার গতিকেই বাঙ্গীলীকে 
পুরাতনের অন্সন্ধান করিতে হইতেছে । তাই শিক্ষিত বাঙ্গালী এখন 
ভগবান রামকুষ্জের দলভুক্ত, গোস্বামী-বিজয়রুষ্ণের শিষ্যশ্রেণীভূক্ষ, থিও- 
সফিউ, শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের বিলাতী সংস্করণের বৈষব--অথবা 97917- 
(৫4115 বা ভূতযোনি-বিশ্বাসী। ৬নগেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় শেষ জীবনে 
51)/010051151 হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি গুরুবাদীও 
হইয়াছিলেন। প্রৌডিতার শেষে 1501)201551)এর শ্রান্তি যখন তাঁহাকে 
অবসন্ন করিয়া ফেলিল, তখন হ্বদয়ের শুন্ভতাকে নাশবাদের ব্যর্থচেষ্টায় 
তিনি পূর্ণ করিতে পারিলেন না; তখন তিনি 90171688115 হইয়াছিলেন। 
তিনি সিদ্ধ ষন্ধ্যাসী গুরু পাইলে হয়ত গোস্বামী বিজয়কষ্কের বা স্বামী 
রামানন্দের পস্থ' অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাহার সে সৌভাগ্যোদয় 
হয় নাই, ভূতযোৌনির সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আত্মার পিপাসা 
তাহাকে তাই মিটাইতে হইয়াছিল। ইহাতে দোষের কিছুই নাই, 
নিন্দার অবসর নাই; কেন না, যখন যাহ। ঘটিবার, তাহাই ত ঘটয়াছে, 
একটা উদ্ভট কিছুত হয় নাই। 

কার্দিন্যাল্‌ নিউম্যান (091৫79 ২০/7790 ) নাঁশরাদীদিগকে ছুটে 
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ঘোড়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভীত-উত্তেজিত ঘোড়া যেমন ছাড়! 
পাইলে, বাঁজারের মধ্যে আরোহীর বল্গা-শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাইলে 
পা-ছুড়িয়া_-লাতাড়, মারিয়া সব ভার্গিয়৷ চুরিয়া ফেলৈ, সে চেষ্টায় 
সে যেমন পরকে মারিয়। নিজেও অবসন্ন ও আহত হয়--হয়ত কদাচিৎ খানায় 
ভোবায় পড়িয়! প্রাণ হারায়_-তেমনই নাশবাদী স্থায়ী সমাজের সর্বাঙ্গ 
জর্জরিত করিয়। নিজেও অবসন্ন হয়, একটা নূতন কিছু রচিয়৷ রাখিয়া 
যাইতে পারে না। নগেন্্রনাথও তেমনই ক্ষদ্র অবতারের ন্তায় সংহারের 
দৃষ্টিতে বাঙ্গালার সর্বস্ব সনাতন দেখিয়া! ও দেখাইয়! গিয়াছেন। তাহার রচিত 
রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব সামগ্রী। 
তিনিই সর্বাগ্রে ইউরোপীয় পদ্ধতি অন্থমারে চরিত্রের রচন। করিয়া গিয়াছেন। 
তাঁহার রচিত রামমোহন-চরিত বাঙ্গাল। সাহিত্যে চরিতাখ্যান গ্রন্থ সক- 
লের আদশস্ব্ূপ। . উহার যেমন ভাষা, যেমন লিখনপদ্ধতি, তেমনই 
পটুভার সহিত বিষয়-বিষ্ভাসের ব্যবস্থা । কিন্তু হইলে কি হয় 
উহার আগাগোড়া 05১:০০(১৮০ ০710501510  বা ধ্বংসবুদ্ধি-প্রণোর্দিত 
সমালোচনায় পূর্ণ । রাজ! রামমোহন রায় ভাঙ্গিতে আসেন নাই, 
গড়িতে আসিয়াছিলেন_-ইউরোপের সহিত সামঞ্জস্য করিয়৷ বাঙ্গালার 
হিন্দু সমাজকে এক নৃতন আকার দিতে আসিয়াছিলেন। আজ কাল 
ক্ষ বলিলে যাহ। বুঝি ও যেমন দেখিতে পাঁই, রাজ! রামমোহন তেমন 
ত্রাঙ্ম-তেমন বাঙ্গালী ছিলেন না । তাহার লেখ। পড়িলে মনে হয়, জাতি- 
প্রীতি-উদ্ধুদ্ধ মনীষী বাঙালী হিন্দু জাতিকে সভ্যতার সমস্থত্রে ইউরোপের সহিত 
গাঁথিতে গ্রমত্ত । বিধির বিধানে রাজ! রামমোহন বিদেশে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, 
ধশ্ধের প্রচারে ও সমাজ-স্থপ্টির কাধ্যে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাঁহন করিতে পারেন 
নাই। স্থআ্াকারে তির্বিষাহা৷ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যাতা থাকিলে 
আজ রাজা রামমোহনের স্বতন্ত্র চিত্র বাঙ্গালার লোকলোচনের গোচর হইত। 
নগেন্দ্রনাথ রাজ! রামমোহনের জীবনচরিত লিখিয়াছেন বটে, পরস্ভ রাঁজ। রাম- 
মোহনের চরিত্রের ০০7১০৪০৫১৬৩ 80৪ ১১৫০ গড়িবার অংশটুকু তেমন ভাল 
করিয়! ফুটাইতে পারেন নাই। নগেন্দ্রনাথ নিজে ত কখনও কিছু গড়েন নাই । 
গড়িবার পদ্ধতি তিনি জানিতেন না। তিনি ধ্বংসের ভাবে বিভোয় ছিলেন, 
তাই রাজা রামমোহনকেও তিনি 1০01100129 ক্ধপে খাঁড়া করিম়্াছেন। বাজ! 
মামমোহনের মধ্যে যে ধ্বংসের রি ছিল না, এমন 'কথা 


ডান্ত, ১৩২০। এনগেক্্রনাথ চটোপাধ্যায়। ৪৫৯ 


বলিতে পারি না) তবে সেটা গৌণ লক্ষণমান্র-_তাঁহার চরিত্রের 
ভিত্তি নহে। ২ 

নগেন্দ্রনাথের অন্ত সকল লেখাও এই নাশবুদ্ধি-প্রণোঁদিত হইয়া লেখা, 
কেবল আক্রমণ, কেবল নিষ্ঠর গোলন্দাজী। তিনি খাঁটী বাঙ্গাল! গণ্য রচন। 
করিতে পারিতেন বটে, তীহার ভাষ! মিঠে ছিল, তাহার লেখার আদর বক্ষিম- 
. চন্দ্রও করিতেন; কিন্তু সে লেখায় 06৭0:00659 €161791710 বা ধ্বংসের 
উপাদান অধিক ছিল। তাই সে লেখ! সমাজে টিকে নাই, এখন তাহার সহিত 
বাঙ্গালীর পরিচয় নাই । যখন ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সে রুত্্র মৃত্তির 
ভঙ্গী দেখিয়! প্রশংস1 করিয়াছি বটে, পরন্ নাশের সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টার বাহার 
বিস্বৃতির গহ্বরে ডূবিয়। গিয়াছে । পদ্মার যে শ্রোতে গ্রাম পল্লী ভাঙ্গে, সে 
শোত ত গ্গীড়ায় না, ছুটিয়! চলিয়। যায়; যতক্ষণ ভাঙ্গন চলে, ততক্ষণ নানাবিধ 
আবর্তে ভীম-ভৈরব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া লীল।-বিকাশ করে। তাহার পর ষে 
একটাঁনা জোত, দেই একটান! স্রোত ছুটিয়৷ নাচিয়! চলিয়া! যায়। নগেন্দ্রনাথের 
লেখার ভঙ্গী ভাদ্রের পদ্মার একটানা শোতের মতন-_স্থগভীর, তরঙ্গভঙ্গমুখর, 
আঁবর্ত-বিবর্তে-উচ্ছ,সিত, কল্লোল কোলাহলে পূর্ণ; আবেগময় ও আবেশপুর্ণ। 
কিন্তু তাহ! টিকে না, থাকে না--এক স্থানে দাঁড়াইয়া! রহে না; যখন ছিল, তখন 
সর্বৈশ্বর্যযসম্পন্ন ছিল ন।--এখন নাই । 

নগেন্দ্রনাথের জীবন-কাহিনী বাঙ্গালার একটা যুগের ইতিহাঁস-কথা বলিলে 
অতুযক্তি হইবে না। ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার অবলম্বনের মধ্যযুগে যাহ। 
ঘটিয়াছিল, তাহা জানিতে হুইলে, নগেন্দ্রনাথের ন্যায় কর্মমবীর প্রচারকের জীবন- 
কাহিনী পাঠ করিলেই জান। যায়। তাহ! জানিবার প্রয়োজন আছে; কেন ন।, 
বাঙ্গালার এখন নৃতন সৃষ্টির যুগ আমিয়াছে। গড়িবার পূর্বে কেমন করিয়া কি 
ভাঙ্গ। হইয়াছিল, তাঁহ! জানা চাই। নাশের সমাচার পাইঙদ, সৃষ্টির পদ্ধতি 
নির্ধারিত হইতে পারে। এই হেতু বলিতেছি যে, নগেন্দ্রনাথের প্রকৃত জীবন- 
কথার প্রয়োজন আছে। এক পক্ষে নগেকজ্জনাথের জীবন-কাহিনী, অস্ঠ দিকে 
গোস্বামী বিজয়ক্ণের চরিত রীতিমত পড়িতে পাইলে বাঙ্গালী ভাঙ্গা ও 
গড়ার মূলতত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিবে । 

আর এক কথ।। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যে সকল উপাদানে গঠিত 
হইয়াছিলেন, অধুনা সে সকল উপাদানের অত্যন্তাভাব ঘটিতেছে। সে 
নির্ভীকতা, সে তেজগ্িতা, সে ত্যাগ, সে দারিজ্র্যের প্রতি উপেক্ষা, সে স্বাব- 
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জন ও গ্বাধীনতা এখন ত আর দেখ যায় না। যেসকল গুণের প্রভাবে 
শগেন্জরনাথ হিম্বুমাজকে ভাঙ্গিতে পারিয়াঁছিলেন, সেই সকল গুণের প্রাবল্য- 
না ঘটিলে ভাঙ্গা, সমাজকে 'আবার গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে না। 
তাই নগেজ্নাথকে বুবিবার চেষ্টা বাঙ্গালীমাত্রেরই করা কর্তব্য। বুবিলে 
হয় ত র়ে.তেজ, সে দৃঢ়তা, বিলাসে উপেক্ষা, মতের জন্ত সর্বত্যাগের ভাৰ 
আবার আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে। সনাতন কাল হইতে এ 
দেশে লঙ্গ্যানীই সমাজ ভাঙ্গিয়াছেন, সক্স্যাসীই সমাজ গড়িক্াছেন। বুদ্ধদেব 
হইতে ভ্ীচৈতন্ত পধ্যন্ত সন্ন্যাসীর দল সমাজকে লইয়া! গড়াপেট! করিয়াছেন । 
এক হিসাবে নগেক্জনাথ সন্গ্যাসী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাস দারিজ্র্যের আলি- 
হনে পরিশ্ফুট হইদ্নাছিল। তেমনই কঠোর সন্ন্যাস আবার চাই, সন্ধ্যাসের 
প্রতি মর্ধ্যাদাোবোধ আবার জাগাইয়া তোলা চাঁই, তবে সমাজ রক্ষা 
পাইবে। বিক্ষিপ্ত ও শিথিল সমাজ এখন নগেন্্নাথকে ভূলিতে পারেন, 
বিলাসের মোহে সে ত্যাগ ও দারিক্র্যের মহিমা হৃদয়জ্ম করিতে না পারেন, 
কিন্তু এমন দিন জানিতেছে, যখন নগেন্দ্রনাথের মত পুরুষ-শাদদলের অভাবে 
আমাদিগকে রোদন. করিতে হইবে । যাহাতে সে রোদনটা শীষ শীস্ 

ফুটিয়া উঠে, সেই ছুরাশায় এত কথা কহিলাম। দেখা যাউক, লীলাময়ীর 
লীল! কেমন ভাবে প্রকট হয়। 

শ্ীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সহযোগী সাহিত্য । 
বাল্জাক্‌। 

বাল্জাক্‌ ফরাসী গপস্তাসিক। . কেবল ওপন্তাসিক বলিলে পধাপ্ত হইবে না; বালজাক 
উপন্তানের আবরণে »ফরাসী সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন ; সংসার-রঙ্গশালার বহু 
অঞ্চের ববনিক! উদ্মোচন করিয়া! জীবন-নাটোর বছ ভুের্ধাধ বিষয় বাল্জাক সহজবোধা 
করিয়া, দিম্লাছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে তিন জন মহারখ উপন্তান লেখক জঙ্স- 
গ্রহণ করিয়্াছিলেন। প্রথম, বালজাক্‌ ; দ্বিতীয়, তিকটর হিউগো৷ ; তৃতীয়, এমীল জোলা। 
তিন জন তিন প্রকারের লেখক । এই তিন জনের লেখার প্রভাবে উপস্কান সাহিতো তিনটি 
জেগীর উদ্ভব হইয়াছে। বথা--চ8681150, [0691185 এবং 100)8170601861 এখন বুঝা যাউক, 
এই তিনটি শব্দের তাৎপর্য কি? 
০115৮ সংসারে যাহা নিতা যেমন ভাবে াটতেছে, ঠিক রি যে লেখক 
ভাহীর বিষয়ণ লিপিবদ্ধ করেদ। তিনিই 191181 বলিতে পার যে, তাহা! হইলে উপক্তাস- 
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লেখক ত ইতিহাস-লেখকে পরিণত হইলেন । কতকট! তাহাই বটে; পরস্ধ ইতিহীস- 
লেখক বাক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের নাম ধাম উল্লেখ করিরা ধিষরপ জিপ্বিদ্ধ করিয়া 
ধাকেন। উুপন্যাসিক কোনও পক্িচিত বা জাত বাক্তি বা! বাষ্টর দাম ধাসেরও প্রকৃত 
উল্লেখ করিয়! বিবরণ লেখেন না! তিনি যাহা মিতা দেখেন, শুনেন ও বুঝেন, তাহা, 
কতকট। নাটকের আকারে এমন তাবে কুটাইয়া তোলেন, যাহা দেখিলে খা” টি 
করিলে মদে হয়) এমন বুঝি কোথায় দেখিয়াছি। এমন ফি, উপন্ভাস পড়িতে ৭ 
নেক সময়ে এমন সকল পরিচিত লোকের নাম ব। জীবনকথা মনে পড়ে, থে নকল 
মানুষকে বা সম্প্রদায়ের লোককে অনেকেই দেখিয়াছেন। জনেকেই তাহাদের রীতি 
পঞ্চতির, আচার বাবহারের বিশিষ্টতার কথ! জানেন । যাহার উপনাস পাঠ করিলে এমন 
সকল বাস্তব ঘটনার বাস্তব চিত্রের প্রতিচ্ছবি মানস-পটে অস্কিত হয়, ডাহারই উপনাস 
সকলকে [ত18616 বা বম্তগতিক বলা যায়। এমীল জোলা এই খেলীর প্রধান 
জেখক। আমাদের রায় দীনবন্ধু মির বাহাহুর বন্তুগতিক লেখকপ্রেনীর প্রধান। 
[7%18৮--সংসায়ে প্রতিদিন যাহ। ঘটিতেছে। সেই সকল খষ্টনার এসস তাবে সমাবেশ 
করিবে, যাহার ফলে একটা নূতন অঞ্ুব্ব চিত্র সতঃএব কুটির! উঠিবে; এবং এই চিত্র 
অনেকের রুচিকর ও আদর্শ-অন্কুসারী হইবে । ধিনি এইযপে উপন্যাসের ঘটনা-বিনাণস 
করিতে পারেন, এবং লেই বিন্যাসের ফলে মনোমত একটা! অভিনব আদর্শ চিজ্জের 
উন্তাধন করিতে পারেন, তাহাকেই 1,1981180 বা! ভাবুক লেখক বলা হয়। ইঁছারা সতোর 
অপরুব ঘটান না, যাহা! ঘটে, যাহা! বটে, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন; পরস্ত বাস্তবের এমন 
বিন্যাস করেন, বাহার ফলে এমন একটা অবস্থার উদ্তব হয়,যে অবস্থাকে পরিস্কুট করিয়া! লেখক 
লোকলোচনের গোচর করিতে চাছেন। বালজাক্‌ এই গ্রেসীর লেখক হইলে, ভিক্টর 
হিউগো। এই শ্রেণীর প্রধান জেখক। ভিকটর হিউগোর উপনাস সকল পড়িলে কখন 
মনে হয় না যে, একট। কাল্পনিক, ঘটনার কখ। পড়িতেছি +. মনে হয়, এমন ত নিতা 
দেখি, নিতাই শুনি । পরজ্ত এই বস্ত্রগতিক বিবরণের ভিতর দিয়! স্বতঃএব এমন একট! অভিনব 
ভাবের উন্তব হয়, এমন একট|। অভিনব চরিত্রের উদ্মেষ ঘটে, যাহা! জীবনে কখনও 
ন। দেখিলে, কখনও কাহারও মুখে খতন্ত্র ভাবে তেম চরিত্রের বিবরণ না শুনিলেও, 
যাহাতে অতিগ্রাকৃত কিছু দেখিতে পাই না, অন্থাভাবিক কিছু বুঝিতে পারি না; 
সরল ও স্বাভাবিক বলিয়।' বাহা মনে হইলেও, যাহার দ্বারা মন পধিস্ত হয়. জীবন 
ধনা হয়, হৃদয় উন্নত হয়। বালজাকের উপনান সকলে এই গুণ থাকিলেও, এ বিষয়ে 
তিনি ভিকটর ছিউগোর নিকট পরাজিত ; বুঝি বা ইহার জন্ত ভিক্টর হিউগে! সম্ভাজগতের 
সাহ্িতো অদ্বিতীয় ও অপরাজেয় | 
চ01017610186--কজনার সাহাধো, অভিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশে যে সকল উপমা 
রচিত হয়, তাহাই এই শ্রেলীত্ক্ত। ইছাকেই সংক্কংতে উপাখান বলে। কিন্ত অধুন! 
সম্ভা ইউরোপের সাহিতো এই উপাখানকে কতকট! বাস্তবের গণ্ডীর সধযো আনিয়া! ফেল! 
হইয়াছে। কাল্পনিক ও জতিগ্রাকৃত ঘটনা সকলকে এমন ভাবে বর্ণনা ফিতে 


ল্য ্ 






৪৬২ | সাহিত্য । ২৪শ বর্ষ; ৫ম সা । 


হইবে, যাহাতে পাঠক বুলাতে ন| পারে যে এমন ঘটনার সমাবেশ সংসারে সম্ভবপর 
নহে। বাস্তবতার আবরণে কল্পনাকে অনেকট। বাস্তবগতিক করিয়। ফেল! হয়: রাডার 
হাগার্ড এই শ্রেনীর প্রধান লেখক ; মারী করেলীও এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ছুই তিন- 
খানি উচ্চাঙ্গের উপনাস রচনা! করিয়াছেন। বালজাক্‌ এই শ্রেণীভুক্ত না হইলেও, 
এই শ্রেণীর লেখকের পদ্ধতির তিনি অনেকট! অনুনরণ করিয়াছেন। বালজাক্‌ ষেন তিন 
শ্রেলীর সমবায়ে উড্ভুত। তাহাতে বাস্তবত! আছে, ভাবুকতা৷ আছে, বল্পনার লীলাও আছে ! 
তবে তিনি বাস্তবতার বেদীর উপর কল্পনার ও ভাবুকতার লীলা-বিকাশ করিয়৷ গিয়া- 
ছেন। এই বিশিষ্টতার জন্ত বাল জাকের এত আদর । 

গত ২০শে জুনের সািতাবিষয়ক “টাইম্‌ন্‌” পত্রে বাল.জাকের একটি উপাদেয় ও গম্ভীর 
সমালোচনা বাহির হইয়াছে। পুর্ধে একবার এই “সাহিতা” পত্রে বলিয়। রাখিয়াছি যে; 
ইউরোপের মনীষ! দিনে দিনে স্থবিরতা লাভ করিতেছে ; জার ভিক্টর হিউগো, বাল জাক, গেটে, 
গীলার, লেসিঙ্গ, টেনিসন্‌, ত্রাউনিং, ডিকেন্স, থাঁকারে প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতেছেন না; 
উয়োরোপের সাহিতো নূতন ভাবের আমদানী হইতেছে না। তাই ইউরোপের বিদ্বজ্জনসমাজ 
এখন কেবল গৃহিলীপনায়, সাজাইয়। গুছাইয়! রাখিব।র চেষ্টায়, বাস্ত আছেন। এখন বিশ্লেষণের 
যুগ আসিয়াছে । কে কেমন ছিলেন, কে কিসের বাখান করিয়! গরিয়াছেন, তাহারই নির্দেশ 
করিতে সকলেই বাস্ত। এই ৰান্ততার ধলে বালজাকের সমালোচন। বাহির হইতেছে | বাঁল- 
জাকের তিন জন গ্রধান সমালোচক-_-[]%118৩ € টেন ) [311580019 (ব্রনেতিয়ে ) 
1. ঘা (মসিয়ে ফাজে )| তিন জনই বিশ্লেষণ কাধো বিশেষ পট, প্রগ্গাট পণ্ডিত 
ও ভাবুক। তিন জনই বালজাকের সমালোচনায় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী 
সাজের বিশ্লেষণ করিয়া, সমাজ-তব্বের অনেক নুতন কথা বাহির করিয়াছেন। 

বালজাক্‌ উপন্তাসে চিত্রকর ছিলেন! তিনি বাকাবিনাসের বর্ণচ্ছটায় এমন এক 
একটি চিত্র পাঠকের মানস-পটে ফুটাইয়।৷ তুলিয়াছেন। যাহা বাস্তবতার বেদীর উপর 
কল্পনার সপ্তবর্ণের আভা পূর্ণাঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রাঙ্গের চিত্র 
তিনি সজীব ও চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। তাহার লেখার সর্বত্র চিত্রকরের আকাঙ্ষা 
দেদীপামান। তাই ইংরেজ লেখক বলিতেছেন__ 
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ফরামী সমাজের এক দিক হইতে অপর দিক পর্ধ্যন্ত। উচ্চতম হইতে নিক্কতম স্বর 


ভাত্র, ১৩২৯। সহযোগী সাহিত্য । ৪৬৩ 


পর্যাস্ত আমূল নকলের চিত্রপূর্ণ বিরাট আলেখাখানি দেখিয়া চিঞ্রকরের আকাঙ্জার 
ও উল্লামের সহিত বালজাক্‌ অন্ুকম্পাবশে যাহার অনুলিপি লোকলোচনের গোচর 
করিতে উদাত হইয়াছিলেন-_যাহার এক একটি চিত্র তিনি নিথু'তভাবে অস্করণ করিবার 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন--তাহাই তাহার অহমিকা ও ম্পর্জাকে ঈদ্দিত করিয়। তুলিয়াছে এবং 
এই চিত্রণের সমবায় ভাবকে পুর্ণাঙ্গে মুখর করিয়াছে । চিত্রকর যেমন কুন্দরীর ।রূপ 
লিখিবার সময়ে একটি সুন্দরী নারীকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার অনুলিপি তুলিয়৷ রাখেন , 
বাস্তববাদী লেখক যেমন সমাজের উদ্ভট ও উৎকট অংশকে চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেস্টে 
উত্তট ও উৎকট চরিত্রের লোক সকলকে ধরিয়া তাহাদের জীবনকাহিনী ও চরিব্রকথা 
লিখির! রাখেন, ঠিক তেমনই বাষ্টিভাবে লৌকচরিত্রের অঙ্কনে বালজাক্‌ অন্থুচিকীর্যার 
পরিচয় সমাকরূপে না দিলেও, সমবায়ে তীহার অঞ্ষিত চিত্র পূর্ণাবয়ব_সাকলো তিনি 
অপরাজেয় । কেবল গালগ্নল্প লিখিলে উপন্তান লেখ! হয় না, কেবল “রাপকথা” বলিলে 
উপন্যাসের উদ্দে সিদ্ধ হয় না| উপনাসে সমাজের বাস্তব চিত্র অক্কিত হওয়া চাই। 
যাহ। ছিল, তাহা কেমন ছিল, যাহ! হইয়াছে, তাহ! কেমন হইয়াছে, পূর্ধাবস্থার পারম্পর্যা 
বন্মানে বিদামান আছে কি না, ইহাই দেখাইবার জন্য নভেল বা উপনাসের প্রবর্তন | 
বালজাক্‌ এ পক্ষে পূর্ণ সাফলা লাভ করিয়াছেন । 

অনেকে বলেন যে, বালজাক্‌ অশ্লীল বা কুৎসিত ভাবের লেখক ছিলেন। তাহাতে 
কৌৎসিতা যে ছিল না, এমন কথা ত বলিতে পারি না। তবে সে কোঁংসিতা বাস্তবতার 
লেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মনুধা-জীবন কৌৎমিতোর পরম্পরামাত্র ২ কেন না, 
মানুষ অনেকটা পশু; বালজাক বলেন, মানুষ সাড়ে পনর আনা পশু । মানুষকে ঠিক- 
মত দেখাইতে হইলে তাহার সাড়ে পনর আনা পশুত্বট্‌কু ফুটাইয়। দেখাইতেই হইবে 
যে আধ আন]! মনুষাত্ব মানুষে আছে, তাহাই মানুষের দীপ্তি--পশুস্বের অন্ধকারে 
দীপশ্িধাবৎ। এই মনুষাত্বের দীপশিখ। জুলিলেই পশুত্ব স্বতঃএব 'ফুটিয়। উঠিবে। 
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যে গুপ্ত অথচ বাক্ত মানবজীবনকখ! লিখিতে বালজাক বাস্ত ছিলেন, বাহ'তে 
মনা পশুর বিবৃতি ও আনুগতা কথা যেন প্রমাণপ্রয়োগ সহ লিখিত হইক্াছে, তাহার 
পর্ণাবয়ব-সম্পাদনের জনা এই কৌৎসিতা একটা অনুকূল শক্তির মত কাজ করিয়াছিল ; 
সকল পুণ্টানাটী ঘটনাপরম্পরা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। নাং এ কোঁংসিতা মানবতার 
গন্তীর বাহিরে নহে। যাহা কাম-সনধুক্ষণের জনা প্রযু্, সেই কৌৎসিতাই দোষের, যাহা 
মনযা-চরিত্রের গুপ্ত ভিত্তি থুলিয়৷ দেখার, যাহার সাহাযো মানুষকে চিনা জালা বুঝা! 
যায়, তাহা দোষের নহে। বাক্তির রোগে যেমন লঙ্জ! নাই, রোগ-বর্পনায় যেমন সঙ্কোচ 


৪৬৪ সাহিত্য ৷ ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখণ।। 


নাই, তেমনই সমাজের রোগে লজ্জা থাকিবে না, সামাজিক রোগ-বর্ণনায় সক্কোচবোধ 
হইবে না। কিন্ত চিকিংসক যেমন নির্ধিকার তাবে রোগের বর্ণন। করিয়া থাকেন, 
ইপনাসিকফেও তেষনই নির্বিকার জ্ঞাবে সামাজিক রোগের বর্ণনা করিতে হইবে । 
বালঞাক আগাগোড়। নির্ধ্ধিকার ; তাল মন্স, কুৎসিত কাদর্ধা, নুন্জর মনোহর, পবিত্র পাপজ-- 
কোনও কিছুরই প্রতি বালজাকের সমবেদনা ফুটিয়া উঠে নাই | বালজাক চিআকরের 
মতন, ফটাগ্রাফারের মতন, নির্ধ্বিকার ভাবে সর্বন্থই দেখাইয়াছেন । দেখাইবার 'সময়ে 
তিনি যেন বলিয়াছেন, এই দেখ তোমার সভাত।। এই দেখ তোঙার মনুষাত্বের জা! । 
দেখ, দেশিয়। শিক্ষা কর, এবং পার যদি; তবে উন্নত পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর | এই- 
টুকু আছে বলিয়া বালজাক এখনও টিকিয়! আছেন। যত দিন ইউরোপের সমাজ এই 
ভাবে পাকিবে, তত দিন বাল.জাকও অঙ্গর ও অমর হস্টয়! থাকিবেন। 


মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । 


উদ্বোধন । শ্রাবগ ।--জীরাসকৃষ্ণলীলাপ্রসঙগে' গ্রীধূত স্বামী সারদানন্দ এবার 'মধুর 
ভাষের পরিচয় দিয়াছেন । “মধুর ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়! ঠাকুর উহাতে কি অপূরকা 
চরমোৌথকধ লাভ করিয়াছিলেন”, তাহা বুঝাইবার পূর্বে, স্বামীজী দুচনা-্বরপ এই 
দার্শনিক নিবন্ধের অবতারণ। করিয়াছেন। তিনি এই উপাদেয় সার্ভে যেরূপ অপূর্ব 
পণপ্ডিতা, অসাধারণ বিচারবুদ্ষি ও অননাসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 
চাহ দেখিয়া! বিস্মিত হইতে হয়। এই প্রবন্ধে যে সকল দার্শনিক তত্ব বিবৃত হইয়াছে, 
তাহা! ৫কবল শাস্ত্াম্থদীলনের ফল নয় ; মনে হয়, সাধকের সাধনাসিদ্ধ অ্বস্ুতব-লন্ধ সতোর 
বিবৃতি। তাহা! অধিকারীর উপভোগা, অনধিকারীর অধিগমা নছে। প্রবন্ধের তামা 
একটু হুর হইয়াছে। বিশ্বৃতিতয়ে লেখক পুত্রাকারে অনেক নিগুঢ তথ্বের বাখা? 
করিয়াছেন । ফলে প্রবন্ধটি * আমাদের মত অনধিকারী বামনের পক্ষে 'প্রাংুলভা ফলে 
পরিণত হইয়াছে । অবস্থা, ভাষা সহজ হইলেই সকল তত্ব সবঝলের অধিগমা হয় 
না, 'অরসিকেধু রহচ্ভনিবেদনম্। কখনও সফল হয় না, তাহ! জানি। কিন্তু শক্তিশালী 
লেখক ইচ্ছ! করিলে, জিজ্ান্কে--শিক্ষার্থাকে তৃপ্ত করিতে পারিতেন না, তাহা ত 
মনে হর না। তাহার বছ রচনায় সে শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। দর্শন শাস্ত্রের সহিত 
ধাহাদের 'আদৌ পরিচয় নাই, তাহাদের 'পক্ষে মূল-তব্বের উপলদ্ধি সম্ভব হুইতে পারে 
না। “মধুর ভাবের বরপবোধ জ্ঞানসাপেক্ষ | তাহার অনুভব সাধনা-সাধা | ঞীতীরাম- 
কৃষদেষের চরিতে এই ধুর ভাবের যে বিকাশ হইয়াছিল, তাহ! ভাবগমা,--সাধারণ 
'সক্তের উপজীবা। আলোচা নিবন্ধ জ্ঞানীর জন্য । কিন্ত ক্চান কি চিরদিন বিৎ-পরিষঃদট 
বন্দী থাকিবে? ০০০০০০০০১০০ কি” তাহার 
৮ 


ভাত ১৬৩। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । ৪৬৫ 


সাধনা-ফানধ রদ মুক্তহন্ডে সসভাবে জ্ঞানী ও দূর্ঘকে বিতরণ করিবেন ন।? 'ঘামী বিবেকানন্দের 
পত্র উপাদেক ; তাহ। হইভে একটু উদ্ধত করিব, আমার হনে হয়) জগতের সফাইকে- 
সব জিনিসকে জাশীর্বাদ করিস, জিনিসকে 'ভালবাসি-_লিকন করি এ 
আমার প্রতি ভোমাদ্দের কত দয়া, তাই ভেবে আনঙ্গাক্র বর্ষণ কচ্ছি। আমি যেদিন 
এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে তেবে তাকে ধনা ধনা করছি।? 
পত্রধানি পড়িলে বাঙ্গালী উপকৃত হইবেন | মানবের মন এই ভাবের কিরণে শতদলের 
মত বিকশিত হইতে পাংর | ভারতের খধি সে সাধনার পথ দেখাইয়! গিয়াছেন। 
বিবেকানক্বের দেশবাসীর তিক্ষাতাও হস্তে প্রতীচীর রুদ্ধ দ্বারে বিশ্বপ্রেদ ভিক্ষা করিবার 
প্রয়োজন নাই। স্বাপী বিবেকানন্দের মনে সেই ভাবের লহরী উঠিয়াছিল, প্রাচীন 
ভারতের খবি-- 
“ও মধু বাতা খতায়তে 
মধু গত 1৭ 

্-ইতাদি মন্ত্রে যে ভাবের ছবি রাখিয়। গিয়াছেন, তাহা! ইউরোপের 'উদারত।' 
নহে, ভারতের জআঝ্মজ্ঞান। সেই 'আত্মবৎ সর্বন্ৃতেধ ভারতে কি আর জাগিবে না? 
'অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজাচাধোর আপত্বিখগুন-_-নবম প্রস্তাব চলিতেছে। “মধুর 
তাৰ ও খণ্ডন, প্রতি গুরুতর প্রবন্ধের পর ভ্রীমতী-_র 'কাদীতে শঞ্চর' মুখরোচক চা্টনী বলির! 
মনে হয়।--উদ্বোধনে? পূর্বে যেরূপ তীর্ঘত্রমণ, সাধুদর্শন প্রভৃতি হখপাঠা অথচ শিক্ষাপ্রদ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, এখন আর তেমন হয় না কেন 1সংবাদ ও মন্তবো” দেখিতেছি,_ 
“মান্্রাজ রামকৃফ-মঠের অধাক্ষ স্বামী শর্ধধানন্দ মালয় উপনিবেশের অন্তর্গত কুয়াল! 
লামপুর নামক স্থানে “বিবেকানন্দ-আশ্রম” প্রতিষ্াী করিবার জন্য নিমস্ত্রিত হইয়া তথায় 
গমন করেন | এ স্থানে বহুদিন হইতে “বিবেকানন্ম-পাঠাগার” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
এবার তথাকার সভাগপের উদ্বোগে স্থায়ী আঙ্মম প্রতিষ্ঠিত হইল । তিনি বিগত ২৫শে 
এপ্রিল তথায় উপস্থিত হন | * * * ২রা মে স্থান হইতে কির়দ্দুরবন্তাঁ সেরাম্বান 
নামক স্থানে যাইয়!। তধাকার বিবেকানন্-আশ্রমের প্রস্তাবিত বাটার তিত্তিগ্রস্তর স্থাপন 
করেন, এবং ওরা ও 8ঠা মে এীস্থানে “ধর্পের আবগকতা”ও “হিনদধর্্' সম্বন্ধে বন্ত,ত। 
করেন । ৫ইমে নিমস্ত্রিত হইয়া! স্বামী সিঙ্গাপুরে গমন করেন। ১১ মে কুয়ালা লামপুর 
বিবেকানন্ব-জাশ্রমে হোম পুজা বেদপাঠ প্রস্ততি নহুকারে গ্রীরামকৃষ্* পরমহ 'সদেব 
ও স্বামী বিবেকাননদের . ফটো প্রতিষ্ঠিত হর ও প্রায় ১৫০০ ভক্ত প্রসাদ 
পান । পরদিন লর্ধসাধারণের আন্ত উৎসব হয়। এদিন তথায় ইউরোপীয়, 
ইউর়েশীয়, চীনা! ও ভারতবাসী--সর্ধপ্রকার জাতির ভদ্রমহোদয়গণের সমাগম হইয়াছিল । 
এই আশ্রমের কর্তৃপক্ষীর়গণের ইচ্ছা--রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক সম্ভাসী আসিয়া! উত্ত আশ্রমে 
খাকিয়! মালয় উপনিবেশে বেদাস্ত' গ্রচারের চেষ্টা করেন। ইহ| একটা বেদাস্তের উপযুক্ত কার্যা- 
ক্ষেত্র, সঙেহ নাই--চীনেদের মধো্ড নাকি বেদান্তের প্রতি হথেষ্ট আগ্রহ আছে। সংবাদ, 
সঙ্গেহ নাই। অতীত যুগে বাঙ্গালী মালয় স্বীপপুঞ্জে হিনু ভাত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ।--'তে ছি 


£প) এ 


.ধ৬৬. ্‌ | সাহিত্য । ২৪শ বধ, ৫ম সংখা! । 


নো দিবস গতাঃ 1 আজ সেই উপনিিষ্ট হিন্মুদিগের বংশধরগণ পূর্ব্গৌরব ভুলিয়াছে ;- ন্ঘধর্ম 
ভুলিয়া “ভয়াবহ পরধর্ধ গ্রহণ করিতেছে। বিবেকানন্দের পথচারী, সন্ন্যাসী, সেই হিন্দু-উপনিবেশ 
পুনরায় অধিকার কর-_বর-বুদরের মন্দির-পার্থে বেদাস্ত-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হউক | | 
অর্চনা | শ্রাবণ ।--সম্পাদকের 'লক্ষৌর নবাবে' নৃতন কথা নাই । ছবির খাতিরে 
নবাবদের নামের মাল! গাথ। হইয়! থাকিবে | এপ্অমরেন্্রনাথ রায় 'সাহিতা-প্রসঙ্গে বন্ধিম- 
চন্দ্রের বছুমূলা অভিমতগুলি সঙ্কলিত করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হ্ইয়াছেন। 
তখন বঙ্ষিমচন্ত্র সাধারণ বাঙ্গাল! বহি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন+_-আজি কালি বাঙ্গালা 
ছাপাখান। ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে ; উভয়ের অপতাবৃদ্ধির সীম! নাই, এবং 
উভয়েরই সন্তান সন্তততি কদরা এবং ঘৃণীজনক | যেখানে ছারপোকার. দৌরাত্মা, 
সেখানে কেহ ছারপোক! মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গাল। 
গ্রন্থ সমালোচনার জন্ত প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে 
না | বঙ্িমর কথ! বাসী হইয়াছে । কিন্তু এখনও মিষ্ট লাগিতেছে ।-_অধুন। বাঙ্গাল! 
ছাপাখানা এখন ছারপৌকার অপেক্ষা উচ্চ জীবে পরিণত হইয়া থাকিবে । অনেক 
ছাপাখানা শৃকরীর মত মাসিক প্রসব করিতেছে । ম্থতরাং সাহিতাক্ষেত্র স্তক্কার- 
জনক হইয়া 'উঠিতেছে |--তবে ছাপাখানায় পধায়ে হুরুচি ও হ্ুনীতি নাই, এমন 
বলিতে পারি না 1 কালে কলাণের আশ! করিব না ? ঞ্ীমতী রাণী রাধাপিয়ারীর মিলনে? 
বিশেষত্ব নাই | “মিলন-তরণীথানি যেন চিরম্থুখে বহে? নূতন বটে, কিন্তু নিমে দত্ত ধাকিলে 
বজিত, মিলন যদি তরণী হয়, তাহা হইলে মানে হয় না বটে, কিন্ত মজা হয়! শ্রীহরিহর 
ভষ্টাচাধোর 'পগ্ডিতরাজ জগন্নাথ উল্লেখযোগা | লেখক এই প্রবন্ধে রসগঙ্গাধর 
ভামিনীবিলাস ও অমৃতলহরীর রচয়িতা তৈলঙ্গকবি পগ্ডিতরাজ জগন্নাথের যথাসম্ভব পরিচয় 
দিয়াছেন | শ্রীহাধীকেশ মল্লিকের “চুম্বনে শৃঙ্থল! আছে ! কবি চুস্বনকে প্রধানত; ভুই 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,_তুষার' ও “তপত' | কোনটা কি, তাহা মূল দৃষ্টে 
অবধান করুন । বিস্যাসাগরের ভাষায় দেশাচারকে “চুম্বন” করিয়া অনায়াসে বলা 
যায়'ধনা রে চুম্বন! তোর কি অনির্বচনীয় মহিম। ! কেশবের অঙ্চনাতেও চুম্বন চলিল | 
সম্পাদকের 'জীবনসংগ্রামে স্বাভাবিক নির্বাচনে” দেখিতেছি, 'সেই মুগই আপনার পরিবেষ্টনীর 
মধো আপনাকে 'ধাপ, খাওয়াইতে পারে ।' 'পরিবেষ্টনী” কি পারিপার্থিক অবস্থা? 
জ্ীঅমূলাচরণ সেনের "জুতার মান' বাঙ্গালীকে পড়িতে বলি | যাহার! জুতা হজম করিতে 
পারে, তাহাদ্বের জুতার মান কাজেই নিরাশ্যয় ও নিরুপায় হইয়া অন্ধালাভ করে | 
মান রাখিলে থাকে ; রাখিতে না জানিলে অতি সহজে উপিয়। যায় । অতএব ছৃঃখ 
করিয়। ফল নাই । সম্পাদকের 'নহ্থর মা" নামক হুলিখিত ক্ষুত্র গল্পটি পড়িয়া অজ্ঞাত- 
মায়ে চোখের পাতা ভিজিয়। যায় | শ্রাবণের প্রথমে লেখক কল্পনা-নয়নে দামোদরের 
ভীবণ বানে নম্র মাকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া গঞ্জের খাতায় অশ্রজলে তাহার 
রেখাচিত্র অশাকিয়া রাখিয়াছিলেন | শ্রাবণের শেষে সেই কল্পনা সতো পরিণত হই- 
কাছে । দামোদর বাধ ভাঙ্গিয়। বাঙ্গালা ভ।বণ শশানের হৃষ্টি করিয়াছে । কত নন, 


'ভাঙ্জ। ১১২০। মাসিক সাহিত্য সমালোচনা । . / ৬৪৭ 


কত নম্র মা ইহলোক হইতে অতকিতে অপস্ত হইয়াছে। নিকুর মা', ষেন ভাবী 
সতোর পূর্বাভাস ! বাঙ্গালী, “নস্থর মা” পড়; বর্ধমানের বন্তাবিধ্ত্ত নর-নারীর ভুঃখ 
কল্পনা! কর; অনুতব কর; যদি মানুষ হও, সমবেদনা জাগিবে | 
গৃহস্থ । শ্রাবণ | "গৃহস্থের নবজীবন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। “আলো- 
চনা* দেশের ও দশের কথায় পূর্ণ ;--ইহাতে অনেক জ্ঞাতবা তখোর সমাবেশ আছে । 
শ্রীনরেজনাথ লাহার “ভারতীয় মুসলমান সম্ত্রাটগণের সাহিতাসেব! ও শিক্ষাবিভ্ভার, 
নামক এ্তিহাসিক লন্দর্ভে বহু জ্ঞাতবা তথা সঙ্কলিত হইয়াছে | ধীছান্দের বিশ্বাস. 
ভারতে মসলেম রাজশক্তি কেবল বিলাস-বাসনেই মগ্ন খাকিত, এই প্রবন্ধ 'জ্ঞানাঞ্জন- 
শলাকয়।' তাহাদিগকে দিবা দৃষ্টি দান করিবে। জীহর্নাথ মজুমদারের 'রামায়ণে 
লোকশিক্ষা” উল্লেখযোগা । এই সাখায় দামাজিক তথাসংগ্রহথ!র জচনা হইয়াছে | 
প্লীরামদহায় কাবাতীর্থ কয়েক জন ব্রা্মণপঞ্ডিতের ' অতান্ত সঙ্জিপ্ত জীবনকখ! লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন | আ্রীপ্রভাসচন্্ বন্দোপাধায়ের “ছুক্ষের উপাদান”ঃ শিক্ষাপ্রদ । জীরষ্চনা 
সরকার “সেকগুভোদয়া হইতে “গৌড়রাষ্ট্রে পদাতিক মদনের মন্িত্বলীভ' নামক মনোজ 
কাহিনীর সঞ্গলন করিয়াছেন | আ্রীকুমুদনাধ লাহিড়ীর “মালদহের কবি ও গায়কগণ, 
উপাদেয় | এই শ্রেণীর উপাদানে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধায় পূর্ণ হইতে পারে । 
“মফস্বলের বাণী' আলোচনার পঙ্গীড়ৃত হইলে ক্ষতি ছিল না। "গৃহস্টে' পতন লেখক, মৃনতন 
বিষয়, নৃ্ন উদ্যম ও নূতন অধাবসায়ের স্চন! দেখিয়া আমরা আনন্দিত হউয়।ডি। 
মাঁশান্থিত হউয়াছি। 
ভারতী । শ্রাৰণ ।- -প্রথমেই 'কমলমনোহারী'_-একখানি পট । কমলের মন 
হরণ করিতে পারিবে, কিন্ত মানবের মনকে বিদ্রোহী করিয়া তৃলিবে, সে বিষয়ে 
সন্দেহে নাই । চিত্রকর ঞীঅতুলকুঞ্ণ মিত্রের প্রতিপাদ্য কি, তাহা আমরা বু অগ্রধাৰন 
করিয়াও বুঝিতে পারিলাম না । পূর্ববঙ্গের সেই ছড়াটি মনে পড়িতেছে._-ছাতে নি 
পদ্ম, পায়ে নি পদ্ম, পদ্ম হকল গায় ক্সবশ্ট, শুভর বর্ণানুলেপকেই পদ্ম বলিয়। ধরিয়। 
লঈনভে হইবে | জীজোতিরিন্নাথ ঠাকুরের 'নবাবিষ্ধীত কবি-ভাসের গ্রস্থাবলী” অতান্য 
সঙ্গিপ্ত । তথাও মতান্ত অল্প । মাশ। করি, ঠাকুর মহাশয় ভাসের উৎহষ্ট নাটক- 
গুলির অনুবাদে প্ররত্ত হঈবেন | আীগণপতি রায় বিগ্যাবিনোদের "মুসলমান কোর্টে 
বাঙ্গালী সেনাপতি? সুখপাঠা | কিন্ত 'কোর্টের কি প্রতিশব্দ নাই? 'বাগদত্তা'র দেখি- 
তেছি,পাড়। নিবন্ত', ও “জঙ্গলমরুস্থানে | মুখরোচক বটে । ঞ্সতোজ্রানাথ ঠাকুরের 
“আমার বোম্বাই প্রবাস লুখপাঠা | ডাক্তার নিশিকাদ্টর তড়িছৎ ক্ষণগ্রকাশ আবনের 
বিফলতার পরিচয় দিয়া উপসন্হারে সতেন্দ্রে বাবু লিশির়ছেন, “01 089 46201 7)০- 
0817 001 0০90 1 কিন্ত এই উক্তির পর মৃতের আর কোনও (00৫ “ত দেখিলাম ন1। 
জীনপিলাল গঙ্ষোপাধারের 'রাবণের চিতা" চলনসই গল্প | এই রাবিশের পোহাবারোর 
কালে রাবণের চিতাও উপভে।গা বলিয়া মনে হৃষ্ন ! 'জাপানের রণা। মন্দ নহে | কিন্ত 'অধি- 
. ্টাতা দেবতা? প্রন্থতির অভাৰ নাই) ূ জীকালিদাসগ্াতের [িরহ-তপের' পেষে দেখিলাম," 
সা--১২ 


৪৬৮ লাহিত্য। ' ই৪প বর্ষ, ৫স.লংখা।। 


“নাই লাবণোর খালা--বরিব কেমনে ? 

সৌন্দর্ধোর সি'ছরচুপড়ী, জোছনার বারকোশ, মলয়ার রেকাবী,-_-অন্ততঃ কাবার মধূপর্কের 
ৰাটী,--কিছুই কি ঘরে ছিল ন1? নিরাকার উপচারে বরণ চলে ন!, কিন্তু কবিতার চরণ চলে।-- 
লেখাও চলে । লেখকের শবধ-সম্পদ মন্দ নয়, কিন্তু শত্তি-সঞ্চয় করিবার ধৈধা নাই। প্রমথ 
চৌধুরীর “বাঙ্গাল! ব্যাকরণ অতাল্প সংক্ষিপ্ত, আমাদের সাধ মিটিল না । &জোতিরিক্রন!'থ 
ঠাকুর 'ভূক্তভোগীর পত্রেঃ সে কালের হুন্দর ছবি অশকিয়াছেন । শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দোপাধায় 
হবার নগেশ্রনাথ চট্টযোপাধায় মহাশয়ের জীবন-চরিতের উপসংহারে লিখিয়াছেন,__“ঠাহার সে 
বুযুকতিপূর্ণ আলোচনার প্রবল চাপে শশধর প্রমুখ দলের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহা 
সর্ধজনবিদিত | না, এ তথা জামাদের বিদিত ছিল না । প্রতোক চেষ্টাই দার্খ শৃঙ্ঘলের 
একটা অংশমাত্র । কোনও চেষ্টাই বিফল হয় না। 'শশধর প্রমুখের চেষ্টাও বিফল হ্য় নাই । 
প্রসাণ।--নগেশ্রনাথের শেষ জাবন | প্রমাণ,--বত্তমান হিদ্ুুসমাজ | তবে সে চেষ্টার 
বিফলত| কল্পন। করিয়া কোনও পক্ষ যদি হথা হন ত সে সুখে আমরা বাদ সাধিব না। 
ঞ্রসতোন্্রনাথ দত্তের 'সনেট-পঞ্চাশং--সমালোচন। পড়িয়া আমর! তৃপ্তিলাভ কারয়াছি। 
তবে, ভারতচন্ত্র ধদি রবাজ্রনাথের সমসামপ্িক হইতেন। তাহা হইলে এমনি ভাষাতেই 
কাবা লিখিতেন” কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু ভারতচন্ত্র বদি বন্বমানে কালের নকল- 
নবাঁশ হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দ!গা বুলাইয়া ষশস্বী হইবার চেষ্টা করিতেন। সতোন্ত্- 
নাখের পদ্দোর ভাব! জাহাপ্নমে যাইবার উদ্দোগ করিতেছে, কিন্ত আলোচা প্রবঞ্ধের গদ। 
'ৰেশ 'ঝরৃঞরে | 


ভ্রম-সংশোধন 


আবধ-সংপায় প্রকাশিত “সাগ'রকা'র মুস্রণকাধো অনেক শ্রন-প্রনাদ সংঘাটত ইইয়।- 
ছিল। নিষ়্ে শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হউল। 


পৃষ্ঠ পংকজ অশুদ্ধ শষ 

২৮৯ ১ উতিহাম ইতিহাসে 

২৮১ ১২ যৌগাভ। যৌগ।ড। 
২৮৪, ১ শিলালিপির ভ।অলিপির 
২৮৫ ৯ মংস্তগায় মাংস্তন্তায় 

২৮৭ ২৫ নির্দেশাদ্বলবতি নির্দেশ ঘলবতি 
২ ২৫. সিন্গো: সিন্ছে 


কলিকাত।। ২*নং পটয়াটোল। লেন, বিজয়-্রেসে-_উরমেশচন্্া চৌধুরী কর্তৃক সুজিত 


শি 


1 


সাহিত্া-বিজ্ঞাপবী। . : ১৭ 


“বর্ষা এলায়ে দেছে মেঘময়ী বেণী” 


কবির এ বাণী সত্যই কল্পস! নহে-_বাস্তব জগতেও মেঘমরী খেনীর় অভাব 
নাই--বীহার! নিতা বেনী বিল্তাসে আমাদের 


মতিন ০ 
ব্যবহার করেন তাহাদের কেশরাশি সত্যই বেখের মত কালে, রেশমের 
মত উজ্জ্বল ও সন্ত প্রস্ষ.টিত বকুলবাসে বাসিত হয়। এই তৈল ব্যঘহারে 
স্থুকেশিমীর কেশ সৌনরধ্য শত গুণে বন্ধিত হয়, অল্প কেসীর দনক্ষোত ভূর 
হয়। যাহার! সাছিত্যচর্চা বা অন্ত কোনরূপ চিন্তায় মস্তিষ্ক ব্যয় করেন 
তাহাদের এই তৈল প্রত্যহ ব্যবহার কর] উচিত ; কারণ ইহ! ব্যবহায়ে মস্তিষ্ক 
লীতল থাকে । নিত্য ব্যবহ্থারের পক্ষে ইছাই প্রশস্ত কেশ তৈল, কাক্ণ 
জসীম গুণসম্পন্ন হইলেও মূল্যে সর্বাপেক্ষা জ্ুলত। ইহা একাধারে বিলাস 
ও ওবধ। মৃল্য বড় শিশি ৮* আনা ভাকে ১* ডজন ৮২ ভাকে ১০1০ 

সহর ও মফঃস্ঘলের মনোহারী দোকান মাত্রেই পাওয়া যায় । 


ঈতাবলী সঘলিত নূতন সচিজ | কবিরাজ 





নুচীপন্র বিনামুল্যে সর্ব ীরাথালচজ্জ সেন, এল্‌; এম্‌, এস । 
প্রেরিত হয়। ২১৬ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা! ৷ 


বিচ্যাসাগর-জননী 
ভগবতী দেবী । 


(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার প্রণীত । 


এই পুস্তকে হিন্দুরমণীর জীবনের উচ্চতম আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। 
তিনখানি হাফটোন চিআ্রসংবল্তিত | উৎকৃষ্ট বাধান। যুল্য ॥* ) ভাঃ মাঃ /১০। 


পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত । 


সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবী শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হীরেজনাধ 
দত্ত মহোদয় লিখিয়াছেন £--পৃজ্যপাদ বিষ্যাসাগর মহাশয়ের পুজনীয়া 
জননী তগবতী দেবীর চত্রিত্র চিত্র বাঙ্গালীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আপনি 
ধন্ত হইয়াছেন। আপনার ভাব! প্রাঞজল ও অনাবিল,এবং ঘটনা -সংস্থান বেশ 
চিত্তাকর্ষক ।” 

সংস্কত কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাম্পদ্দ দহাবহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
সতীশ্চত বিদ্যাতুষণ মহোদয় লিখিয়াছেন £--“ধাহার! বিদ্যাসাগর হা!” 
শয়ের চন্িতানৃত পান করিতে চাহেন, তীহার! তীহার মাতার জীবনচরিতত 


পাঠ করুন। পট উপ সপস$৬-০৫ টা 


সেপ্টা ল লাইবারী--১।১ কণরাদিস ইট, কলিকাতা। 


চি 


ধ্ঠ 


পে সাহিত্যু-বিজঞাগনী । 
জুক্বি-বীীযুক্ত দেবকুষার রাচৌধুরী-প্রনীত প্রস্থাবলী .. 
১। অরুপ (আট জান! ) 
গাঠ কিয়া বতাসত্যই শান্তি লাত করিলাষ।---বজ্ুষতী। মৃগনাতির 
হত সৌরতসম্পৎশালী --প্রতিবাসী ৷ 


£১ 00006 06 068065--1, 00101 
১ 09818) £9101009---4ত 8 985, 


২। প্রভাত (বার আনা) 
ছল অবিনপ্বর নীলকান্তষণির মত এ কাব্যখাশি নাঁপনার নাষ বঙ্গ- 


পাহিতো] চিরন্মরণীয় রাখিবে।--নবীনচন্ত 
খুবই ভাল লাগিয়াছে '-_ছিগেজ্রলাল। 


অতি নুন্দয়।--গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 
৩। মাধুরী (আট আন!) 


৩1208161700 27১০910£5 0 999 ৩ 219 3103019157 01)9179৩0 
ভ10) 1৮,---136108919৩, . 

0770০996619 20910 2109৬ 918. 10792785196 11917019.-- 
50859370815, 


সর্বান্গদুন্দর হইয়াছে । সর্ধত্রই নৃতমত্ব আছে। আপনি এই বয়সেই 

প্রথম শ্রেনীর কবি ।- _দেবেজনাণ সেন। 
৪। ব্যাধি ও প্রতিকার (আট আন!) 

পরবর্ভী বুগে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আমি অকুতোতয়ে এই 
'তবিধ্যত্বাণী করিলাম - ছিগেললাল। 

এই গ্রহথপাঠে সকল শ্রেনীর লোকই উপরুত হইবেন।-_বিজয়চন্জ। 

মুগ্ধ হইয়াছি।-_অঙ্গিনীকুষার । 

গ্রন্থকার মিপুণভাবে ও সরল ভাষার তারতবর্ষের বর্তধান অবস্থার বিচার 
করিস! প্রাজতা প্রকাশ কতিয়াছেন। তাহার প্রতি আধার শ্রদ্ধা জাপন 
করিগ্া পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অন্থরোধ করি ।-_রবীজনাথ। 


৫। দেবদূত (আট আন) 
একাধারে গঞ্জ ও কাব্য '-_প্রকাশিত হইয়াছে । 
 জত্রুদাস, ট্টোপাব্যায় । ২৯১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, কলিকাতা। 


পদাতিক চিঠি খা সাহিত্য উদ করি 
০ 








॥ 


সাহিতা-বিজাপনী” ৬ 


শরীরমান্তাং খলুধর্মসীধনম্‌ । 


চিন্তা, কার্যারক্ষতা, অসঞচালন, সমস্তই অতথিষবে্ উপর নির্ভর বয়ে। 
বিশুদ্ধ রক্তই মস্তিষ্কের সকল শভ়িয় মূল। অবসাদ, মুচ্ছ, হর্বালতা, অব- 
সরতা, বায ছূর্বালতা,এবং সাধারণ কু্নাবস্থা। থাকিলে, জীবমীশকির হূর্বাগতা 
উপন্থিত হয়, তাহাতে রক্তের দোষ জক্মে, গায় ক্ষরগ্রাণ্ত হয়, অল্পকাঁনের 
মধ্যে মস্তিফও আক্রান্ত হইয়া! থাকে । সবল হইতে হইলে, সুস্থদেহে সবল 
স্থৃতিশক্তিতে আনন্দের সঙ্গে কার্ধ্য পরিচালন! করিতে হইলে, বিশুদ্ধ হুক 
সঞ্চয় কর! আবশ্তক। তাহার গুধান বধ এ, মৈত্র দুরাসম্পর্কশূন্য। 


সারস্ছত বসান 
৯ 


ইহাতে স্বাঙাবিক সরল প্ররক্রিগ্নার রক্ত বিশুদ্ধ হয়, শরীয় সবল হয়, 
মন প্রফু্প হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্জে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। ইছাতে সুস্থ ও সবল 
হইবার আনন্দ লাভ কর! যায়।_ইছাতে যুবকের স্তায় উৎসাহ ও কার্্যনক্ষত। 
লাভ কর! বার) ইছাতে জীবন আনন্দময় হয়, কাধে সফলত। লাভ কর! 
যায়। এই সকল উপকার লাভ করিবার প্রধান ওবধ-- 
হুরাসম্পর্কশূন্য 
মারত্যত রসায়ন। 
সূল্যা্দির বিবরণ ।--- 
গ্রতি শিশি ১* মাও 
ডজন ১২৭ টাক! । 
গ্রাণ্ডি-স্বান। 
সায়াল ফারমেসী। 
, ঘোড়ামারা-_সাজমাহী। 
[বজাপনদাভাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'নাহিত্যে'র উদ্লেখ কিল 
অনুষবীত ইন । 











ই সাহিত্য খ্জাপন্গী | 
সাহিত্য-সেবীর প্রধান হ্বহ্ৎ 


কৃন্তলবৃষাতৈন। 


আমাদের মহানুগঞ্ধি সস্ভিষ্-দ্িঞ্ধকর কুত্তলবৃষ্যু তৈল আমঘুর্ষেদীয় 

উপাদানে প্রপ্তত। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গে খন কোমও কেশ ৯৭ 
ছিল না, তখন আমাদের “কুত্তলর্য” ছিল। এই নুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল, 
আমাদের হহাঙ্গুগন্ধি আমূর্ষেদীয় তৈল, “কুত্তলরয়্” জনসাধারণের শ্রদ্ধ। 
ও গ্রীতি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে । ব্রক্ষানন্দ কেশব সেন, মহধি দেবেস্্রমাথ 
ঠাকুর) কবিসমাট রবীশ্রাদাথ, জজ ন্তর চজ্জষাধব, জজ ভ্তর় আগুতোষ। 
না্রাচার্যয গিরিশটজ, রহন্ত-মাট্যকাৰ অনৃতলাল- সকলেই জানাদের এই 
কুন্তল-বৃষ্যের অবারিত প্রশংস! করিয়াছেন। আপনি যঙ্গি সাহিত্যসেবী 
হম--তাহা হইলে নিত্য শ্বানকালে ইহা! ব্যবহার করুন। ইহা ব্যবহারে 
বাথ! ঠা্। থাকে, মন্তিফ সবল হয়, রাঝ্রে সুনিত্্ হয়। 

শিশি এক টাক1। মায় ডাকব্যয় ১/* টাক! । তিন 
শিশি ২, ভজন ৯২ টাক।, নাশুলাদি স্বতত্্। 


মহাদৌর্ববল্যের অব্যর্থ প্রতিকারক 








আমাদের "অঙ্বগন্ধ! রসায়ন” । ইছা! খধি প্রদীত মহৌহধ।- সর্ধবিধ 
দবৌর্বল্যে-_শারীরিক ও মানসিক শক্তিহীনতায় ইহ! মন্ৌষধির মত কার্য 
করে। ইছা! সেবনে গামুর শজি বৃদ্ধি হয়, মেধাবৃদ্ধি হয়, অপ্রিতবদ্ধি হয়, জাম 
ৃদ্ধি হয়-- দেহ সম্পূর্ণরূপে বলিষ্ঠ ধাকাক্স সংক্রামক রোগে আক্রমণ করিতে 
পায়ে না। সৃল্য প্রতিশিশি ১।* টাক ) বায় ডাকমাগুল ১%৩/ টাকা । 
খবিকল্প কিয়া বিনোদলাল সেনের 
আদি-আয়ুর্ব্বেদ এষধালয় 
* ১৪৬ নং লোয়ার টিৎপুর কমোড, কলিকাতা । 
ব্যবস্থাপক কবিয়াজ--্রীপুলিনকফ সেন, কবিভূষণ। 


বিজ পদক্বাতাদিগ্নকে চিঠি লিখিবায় লময় 'সাছিত্যের উল্লেখ করিলে 
-. অন্গৃহীত হইব। ' 


-_ শাহিক্যপন্থজাপী | ' ২১ 
নি 
মালদহ-জাতীয়-শিক্ষাসফিতি-গ্রস্থ৷াবলী। 
( এজেন্টস্‌--চক্রবর্তী চ্যাটাজি এও কোং ১৫ কলেজ কোয়া, কগিকাক্কা ( 

১। অন্থসন্ধান (প্রবন্ধ -গুজ্ছ) বিধুশেখন়, হয়িদাস, রাখাডুমুহ)রাধেখচহা, 
কুমুদনাধ প্রতৃতির রচনা হইতে সফ্কলিত। সৃল্য ৯২ টাক11- ২। জীবে 
নাথ ঘোষ--ইতিহাস-শিক্ষাপ্রণালী, প্রাথমিক বিস্তালয়ের অন্ত । বুল) %০। 

৩। ্রীগাজেন্রনারায়ণ চৌধুরী,--( ক) বালদহ জেলার ভৌগোলিক 
বিবরণ। মুল্য %*। ( খ) বন্ত-পরিচয় ও ইতিয়-পরীক্ষ। 

৪। শ্রহরিদগাস পালিত - ( ক) মালদ্হের গম্ভীর _বাঙ্গালার ধর্দা ও 
সামাজিক ইতিহাসের এক অধ্যান্ন। বৃল্য ২. টাকা। (খ) মালদহেত 
বাধেশচন্্র। মুল্য ।*। (গ)) মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজা, ( ঘ) যাজ।” 
লার প্রাচীন পুখির বিবরণ । 

& | ৬রাধেশচজ্র শেঠ বি এল--( ক) এঁতিহালিক প্রবন্ধ । 

(খ) মালদহ-রত্বমাল! (প্রাচীন গৌড় ও পৌওু দেশের প্রলিদ্ধ নৃপতি, 
সাধু, ধর্শপ্রচারক, বণিক্‌ প্রভৃতির সংক্ষিগ্ত বিবরণ )। (গ) সেকগুতোদয়। 
পাওয়ার বড় দরগায় প্রাণ্ত শাহ জালানুদ্দিন তাব্রেজির ীবনবৃতাত্দূণক 
সংস্কৃত গ্রন্থ, হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত। 

৬। শ্রীবিপিনবিহ্থারী ঘোষ, বি এল--মালদহে এউতিহাসিক অন্থুসন্ধান- 
কার্য্ের সংক্ষিগ্ত পরিচয় । 

৭। শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, দুতপূর্ব 'জাহ্ুবী' ও “যমুনা? সম্পাদক-_ 
কাস্তকবি রজনীকান্ত ( বস্স্থ )। 

৮। শ্রীভীমচজ্জ চটোপাধ্যার় বিভ্ভাভৃষণ বি এ, বি এস সি, অধ্যাপক, 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্ট্িটিউট--€ ক) 1)6 [70015017710 7302170 ০? 
[1019--২২ টাকা । ( খ) অর্থকরী উত্তিদ্‌-বিভ! | 

৯। ই্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী-( ক) সৌন্ব়নন্দ অস্থঘোষ প্রণীত সংস্কৃত 
গ্রন্থের বঙ্গানুযাদ, (খ ) যিলিন্দপঞ.হ- দ্বিতীয় ভাগ, (গ ) তিক্ষুপ্রাতিমোক্ষ 

১০। শ্রীরাধাকুমুদ্ধ মুখোপাধ্যায় এম এ (ক) জন্ন-সংস্থান (খ) ভারতের 
বৈষয়িক তথ্যসংগ্রহ । 


* শ্রীযুক্ত বিনক়কুমার সরকার প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ 
ভলাঞ্খজ্যা 


শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্জ সরকার «সাধনা? সম্বন্ধে বলেন-__“এমন গুরুতর বিষয়ে, 
এমন সর্বাজনের প্রয্নোজনীয় বিষয়ে; এমন আড়ময়শ্ত, অলকারশূন্ত, নিরৈট 
ভাষায়, এত কথায় জালোচনা;--বোধ হয় ধাঙ্গালায়স্পার় দাই। “বাহ খত্তর 
সহ্ষ্ নানব-প্রকতিগ্ পথ্স্ব-বিচায়ে” দা ই---অঙ্লীলনতক্ষে নাই---*তকভিযোগে, 
নাই-.-বোধ করি জায় কোথাও নাই ।” 





বিজপিনধাভাদিপকে চিঠি লিখিবার লমরে দাহিত্যের উজ্জাব কছিদে 


1. 


ধ্য 


, ২২ াহিতা-িললাদী। 
পঞ্চপ্রদীপ 


উরু সুধোধ্চজ মকুমদদার বি এ, প্রদীত পাঁচটি ধর্শসূলক গল্পের সমি। 
খধিকপ্ন কাউন্ট টদ্লটয়ের অনুসরণে লিখিত। ' শ্রীযুক্ত হিজেজানাধ ঠাকুর, 
প্রযুক্ত রবীাদাধ ঠাকুর প্রভৃতি সুধীরৃন্দ এবং বঙ্গবাসী, ছিতঘার্দী, বেলী, 
জুলভসদাচার, প্রধাপী প্রভৃতি দ্বার! বিশেষভাবে প্রশংসিত । পিতা পুত্রকে, 
ভাই ভাই ও গুগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে, মাতা পুত্রকে উপহার 'দিবায় এমন 
অসাম্প্রযায়িক পুস্তক বাঙ্গলায় নূতন | কবিবর রবীজ্নাথের কথায়, “ইহার 
নির্শল শিখা বাঙ্গালী গৃহস্থঘরের অন্তঃপুরে পবিত্র আলোক ।বিকীর্ণ করিবে ।” 
উৎকট বাধাই। নৃল্য ঘশ আন]। 


ূ আছোম-সতী 

ভীযু্ত প্রিয়কুষ্ষায় চক্টোপাধ্যান় প্রণীত । ছূইখানি দুক্দর হাফটোন চিত্র 
সম্ধলিত। আহোষ রাজবধূ জয়মতী কুঁ়রীর অপূর্ব পাতিব্রত্য ধর্শরক্ষার্থ 
জীবনদামের অলৌকিক কাছিনী। প্রত্যেক স্ত্রীর অবস্ত পাঠয। শ্রীযুক্ত 
সায় গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, নাইট, এম্‌-এ, ভি-এল্‌, মহাশয় বলেন-- 
“আহোম-সতীর ভাষা অলঙ্কৃত অথচ সরল, ভাবগুলি প্রাঞ্জল 
অথচ গভীর 1 বহুককতবিষ্ক ব্যজিগণ কর্তৃক দুপ্রশংসিত। উপহার 
' জিবার উৎরুষ্ট গ্রন্থ। জনকালে৷ রেশমের কাপড়ে বাধাই, সোণার জলে নাম 
লেখা । মূল্য অত্যন্ত' সুলভ, আট আন না। গ্রন্থকার প্রণীত 
“গিরিকাহিনী” (শিলং ও তয্িকটবর্তী স্থানেয় বিবরণ ) সিকষের কাপড়ে 


' বীধা 8*। ঠাকুর 


'শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত চক্রবর্ভা, বি-এ প্রণীত। সাধকশ্রেষ্ঠ সর্বধানন্দের 
মমোহারিণী জীবনকাহিনী। শিশুগণের জুখবোধা সম্গলঃ প্রাঞ্জল ভাবাক 
উপন্তাসের ভ্তাক় মধুর ভাবে জীবনবৃত্ত বর্ণিত | ইঠ! শত্ী পুরুষ, যুবক যুবতী, 
বালক বালিকা, সকলেরই স্থুখপাঠ্য ও প্রীতিগ্রদদ। চিত্রবিচিত্র নানা রঙ্গে 
দুরজিত ছবি লহ সুন্দর এন্টিক কাগজে মুজ্িত। মূল্য ছয় জানা। 

আমরা শিশুপাঠ্য, শ্রীপাঠ্য। উপহারোগযোগী নাটক, গল্প, উপভাস, 
ইতিহাস, কাব্য ও কবিতা, সাহিত্য, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, ধর্ণাগ্রন্থ প্রস্ৃতি 
বীর দলা পক গলে বোচিও কমিশনে বাসর রাহ করি 


শ্ীরজেত্তাদোহন দত, 
 ্রন্েন্টস্‌ লাইব্রেরী--৬৭, কলেছ স্রীট, কলিকাতা! । 
বিজাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'লাহিত্যে'র উন্লেখ করিলে 
অনবগৃ্ীত হইব । 


৫ 





সাহ্তা-বিজাগন্দী | . .. হ$ 


ছায়াদর্শন 


রাষপ বাহাছুর কালীগ্রসর ঘোষ, বিভাসাগর, লি, জাই, ই, প্রণীত ।' এট 
নূতন গ্রন্থ বসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। মাধ নিয়া কোথায় 
বায়, কি অবস্থায় কালযাপন করে, এবং কির়গেই ব! পন্থিণাষে সুদিন পথ 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে, ছায়াদর্শনে এ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ প্রধাণযুক্ত দীমাংনা৷ আঁছে। 
পোকাস্তরিত ব্যজিয় পুনরায় ছায়ামূর্তিতে দর্শন-দান বিষয়ে অনেকগুলি 
সুন্দর কাহিনী আছে, প্রত্যেকটিই সজীব সত্য--নাণব-বুদ্ধির অগব্যট এবং 
বিশ্বয়াবহ। ডবল ক্রাউন ৩৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১*। 

গ্রন্থকার-প্রণীত প্রভাত-চিন্ত! ৪ নিভৃত-চিন্ত। ১. মিশাখ-চিন্তা ১ 
প্রমোদ-লহরী ১. ভ্রান্তি-বিনোদ ১২ ভক্তির জয় ১7 জ্ানকীর অঙ্গি- 
পরীক্ষা ৪* ন। না নহাশত্তি 1%*। * 


নিত্যানম্দ-চরিত 


শ্রীযুক্ত বজেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিভাবিনোদ গ্রণীত। বঙ্গের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সংবাদপত্র-সম্পাদ্দকগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। বহু গিন 
যাবৎ বঙ্গীর পাঠকগণ যে অভাব বোধ করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাছ। 
দুর হইল । নিত্যানন্দ প্রভুর বিশুদ্ধ জীবমচরিত সম্পূর্ণ নুতন ধরণে, নূতন কলে- 
বরে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। ইহ! প্রেষের পবিত্র প্রশ্রবণ, ভক্তির বিষল 
উৎস, জানের অক্ষয় ভাগার। বল! বাহুল্য, এ প্রকার বিশ্বপ্রেমের করুণ 
মৃত্তি এ পর্য্যস্ত কোনও গ্রন্থে চিত্রিত হুয় নাই। আকার ভবল ক্রাউন ২৫০ 
পৃষ্ঠা । ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট । উত্তম ঝাপড়ে সোনার জলে বীধা, 
মূল্য এক টাক1। 


, হিমালয়-ভ্রমণ 


পরিক্রাজক শ্রীগদ্ধানন্দ ব্রদ্ধচারী প্রপীত। «ইহাতে বিবিধ তীর্থের 
অধিষ্ঠান-স্থান হিমালযের কথা৷ এবং তীর্থবান্্রীর পর্যাটকের ও জানপিপান্ছুর 
জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য ছুন্মর ভাবে বর্ধিত হইয়াছে । বাহার! হিন্বুর প্রধান 
তীর্থ বন্রীমারায়ণ, কেদার, গঙ্গোন্তরী ও হমুনোত্তয়ী ঈর্শনে গধন করিবেদ, 
এই পুস্তকথানি তাহাদের অতি উৎকৃষ্ট পথপ্রদর্শক । নুল্য এক টাকা। 


শ্রজর়েজমোহ্ন দত্তঃ 
ই ভেপ্টস্‌ লাইব্রেরী-_-৬৭, কলেজ স্্ট, কলিকাতা । 
বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবায় সময় 'শাহিত্োর উ্লেখুকরিলে 
গনগুরীত হইব। 


২৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী ৷ 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, বি-এ প্রণীত 


উচ্ছাস 


উচ্ছবাসের পরিচয় বিজ্ঞাপনে প্রকাশ কর অসম্ভব | বিনি একবার পড়িয়। 
ছেন, তিনিই এ কথ মুক্তকণ্ে স্বীকার করিবেন। উদ্্বাসের তৃলন! “উচ্ছ্বাস” 
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ পুস্তক আর নাই! শোকতাপদগ্ধ হদয়কে শাস্তি দিতে 
এরূপ গ্রন্থ আর নাই। অত্যুৎরষ্ট ছাপা ও বাঁধা, মূল্য ৪০ | 


প্রতাপ মিংহ 


মহারাণার একথানি সুন্দর হাফটোন চিত্রসংবলিত। ছাপ! ও কাগজ 
আুন্দর । এ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
সে সম্স্তই উপন্তাস, ইতিহাস নহে। প্রতাপসিংহের বিশুদ্ধ জীবনচরিত 
এই প্রথম প্রকাশিত হইল । ইহার ভাষা সতেজ ও প্রাঞ্জল, বর্ণন৷ সর্বত্রই 
হৃদয়গ্রাহছিনী। লিপিচাতুধ্যে ইতিহাসও কিরূপে উপন্তাসের মত সরস হইতে 
পারে, এই পুস্তকে তাহা দেখিতে পাইবেন। প্রতাপ সিংহ বীরচুড়ামণি ! 
কিন্তু বীরত্ব 'অপেক্ষাও তাহার চরিত্রেরই গৌরবই অধিক । পড়িবার ও 
পড়াইবার, উপহার ও পুরস্কার দিবার এমন উপযুক্ত পুস্তক হুল । ডবল 
ক্রাউন ছয় করা । সৃল্য ।%, ছয় আন|। 


ধম্মপদ 


প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধন্মপদের বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল গদ্চান্ুবাদ। কাগজ, ছাপা, 
বাধাই অতি উৎকুষ্ট মুল্য ।%০ ছয় আন] 


সংস্কৃত নাটকীয় কথা 


শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। সংস্কতানভিজ্ঞ 
পাঠকের জন্চ প্রাঞ্জল ভাষায় সংন্কত নাটকসমূছের ভাষান্বাঙগ । সুন্দর 
পল্নাকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ছাপা, কাগজ ও বাধাই 
উৎকৃষ্ট । মৃল্য॥* আন! । 


মেমৃমেরিজম-শিক্ষা। 


প্রসিদ্ধ মেস্মেরাইজার ভাক্তার কুঞ্জবিহ্ারী ভট্টাচার্য, এক টি,এস্‌,প্রধীত । 
শিক্ষার্থাদিগের বিশেষ উপযষোগী। মেস্মেরিজম্‌ দ্বার। রোগ-চিকিৎস! 
এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল উৎপন্ন করিবার বিষয় অতি বিশদরূপে বর্ণিত 


টাক! 
হইয়াছে। মূল্য এক টাকা । বিরিরাররদ 
উ ভেপ্টস্‌ লাইব্রেরী_-৬৭, কলেজ স্রীট। কলিকাতা। 


বিজ্ঞাপনজাতাদদিগফে চিঠি লিখিৰার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অন্থুগৃহীত হইঘ। 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ২ 
কৌটা কালি ও জলছবি। 
রি হিতবাজী বলেন, “সকল প্রকার বিলাতী কালি অপেক্ষা কোন অংশেই 
কষ্ট নহে।” 
দেশপৃজ্য শরেন্্র বাবু “বেঙ্গলী" পত্রিকায় লিখিয়াছেন,-_-[11999 1113 
0018)0216 95০01121019 10 50108 06 09 069% 10)09%18 16191611 
01790031109 01109 19 01010191911 01092). 


বুব্ল্যাক বড় বড়ীর গ্রোস € ১৪৪টী) ৮১০, কোটার গ্রোস ১৪৯ এক 
টাক! দশ আন দ্বিগুণ কালি হুয়। ছোট বড়ীর গ্রোসপ।৮* দশ আনা। 
ছোট বড়ীতে বাজারের ₹১* বুল্যের কৌটার সমপরিমাণ কালি হয়। 
বাজারের কালি অপেক্ষা! আমাদের কালির ১075150) অনেক বেলী, কাজেই 
জামাদের কালিয় জল্প গুড়াতেই অধিক কালি হয়। নানাবিধ জলছবির 
ডজন মাগুল সহ॥%০, নিশ্চয় উঠিবে। বেশী লইলে পাইকারা দর শ্বতন্ত্র। 

( বিনামূল্যে )_ স্কুলের ছাব্রগণ ভিন্ন ভিন্ন ফোাতে বাজারের ₹১* 
সূলোর কৌটার অর্ধেক এবং আমাদের বড় বড়ীর বা কৌটার অর্ধেক গুলিয়া 
৫৭ দিন পর লিখিয়া দেখিলে বুঝিবেন, আমাদের বড়ীতে বাজারের কৌটার 
সমান কালি করিলে চতুগুপ উজ্জল দেখায় । এমন কি, বাজারের কোট! 
অপেক্ষ] দিগুণ কালি করিলেও অধিক উজ্জ্বল দেখার়। 
ইউ, সি, চক্রবর্তী, তারক চাটাজির লেন, শোভাবাজার, কলিকাতা । 


তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ! 
লব্দপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কৰি গ্ত্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত 


ও চকীঞ্প | 


পরিবন্ধিত ও আমূল পরিশোধিত । 





সাহিত্য-সম্পাদ্দক পঙ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সুরেশচজ্া সমাজপতি ষহাশর 
লিখিত ভূষিক। ও কবির প্রতিষৃর্তি সহিত 
অতি সুন্দর মুদ্রণ নূল্য ৮* জান।। 


প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২৯১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ধ্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
' | 


ই সাহত্য-বিজঞাপনা। 
'বিংশ শতাব্বীর 
বাঙ্গালা নভেল- ভেল ক্রি 
উপন্তাস-্পাঠে বিমল কাব্যানন্দম উপভোগের আগ্রহ থাকিলে,-_ 
পুজার অবকাশে 
্ীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত 


নান। অন্কুত্ত ঘটনার লমাবেশে বৈচিজ্জ্য-বছল ও হৃদয়স্পর্শী শ্রাস্তি-রাস্তি- 
হয়া, নিদ্রাজয়ী, ক্ষুধাতৃষণাহারী নূতন বুগের নৃতন ভাবের এই পাঁচখানি 


৪ পাঠ করুন।-. 
রুষ-দর্পহারী শিখ। 


স্বদেশপ্রেম, শ্বজাতিগ্রীতি ও আত্মবিসর্জনের উজ্ছল চিজ ; দেশমাতৃকার 
সেবার মহাজ ; জীবনের যুদ্ধ, ও যুন্ধষয় জীবন। 


জাল মোহাস্ত। | 
জাপানী, বাঙ্গালী; চিনাম্যান ও তিব্বতী,__নান! জাতীয় লোকের বিচিতে 
ফন্দী-ফিকিরের অদ্ভুত গোলকধাধা, রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়িতে হয়। 


পিশাচ পুরোহিত 
ইউক়্োপ মহাদেশব্যাপী মহামারী-বিস্তারের বিরাট বিশাল অদ্ভুত ষড়যন্ত্র; 
ভীষণ প্রতিহিংসা-সাধনের লোমহর্ণ কাহিনী; জলে-স্থলে দাবানল; লগ্ন 
মছানগরী বিকট মহাশ্মশানে পরিণত । 
উজীর-নন্দিনী | 
ধঁতিহাসিক উপন্তাস; হাজরা রা্যের পতন ও হাজর৷ সর্দারগণের 
আস্মোৎসর্গের মর্মভেদী সকরুণ কাহিনী; আফগানিস্থানের সামাজিক ও 
রাজনীতিক চিত্র-বৈচিত্র্য ; কাবুলের ভীষণ কারাচিত্র। 
ূ নন্দনে নরক । 
প্রশ্বর্যোর নন্দনে লালসা ও বিলান-নরকের আলোক-চিত্র ; অনির্বাণ 
বনহ্ছির জালাময় স্ফুরণ, নরকানলের তৈরব গঞ্জন ও লোলজিহবা বিন্বয়ে 
অভিভূত ও কৌতুকে আপ্ন ত করিবে। 
প্রত্যেক পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাধাই অতি উৎকৃষ্ট, আকার সুবৃহৎ। 
প্রত্যেকের মৃল্য ২-২ছুই টাকা স্থলে এখনও ॥* ছেড় টাক! । কেবলমাত্র 


নিয় ঠিকানায়, প্রাণুষ্য। 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সনম. 
২০১, কর্ণওয়ালিস্‌: সীট, কলিকাতা । 


আস্ত সস চিঠি লিখি লিখিবার সময় 'লাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
_অন্থুগৃহীত হইব... 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী | ই 


শ্যামাদাস ওঁষধালয়। 
স্বাস্থ্য-কল্যাণ। 


(4৯710101555 ০17৮776 00210) 01 ৬০01309101 ৪76০৮ 001 
500091009, 10 9105108119699 089 91891911610) 90911560179 089 
1190) 2100. 9172109115 016 12061200155 10011) 2 আ9910)) 


স্ীলোক এবং পুরুর সকলেই আমাদের দশ্বাস্থ্য-কল্যাণ সেবন করুন, 
কিছুতেই অবসন্রত1 বোধ করিবেন না। অস্বগন্ধ! প্রভৃতি শান্ত্োক্ত 'বিবিধ 
রসায়ন তেষজের মিশ্রণে টবজ্ঞাণিক প্রণালীতে এই মহাকল্যাণকর মহৌষধ 
প্রস্তুত হইয়াছে । ইহা! দ্বারা দেহের সারভুত শুক্র ও ওজোধাতু আশ্চর্যযরূপে 
বর্ধিত হয় ও প্রগাঢ় হয়। বিশুদ্ধ বুক্ত উৎপন্ন হইয়! শরীরের নববল ও 
অপূর্ব লাবণ্য, মনে প্ররুল্পতা ও স্বতিশক্তি, মস্তিষ্কের তেজ ও চিন্তাশত্তি 
অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহাতে বদয়ের (0792916) বল বাড়ে ও মন্তিফ লিগ্ধ থাফে। 
হ্র্বলকে সবল করিতে, শিথিলকে যৌবনদৃপণ্ড করিতে, সাধারণ স্বাস্থ্যের 
মহোন্নতি সাধনে এই পরম কল্যাণকর রসায়ন অপ্রতিহত তেজোবিশিষ্ট। 
ছাত্রসমাজে ইহ] স্বতিশক্তি বর্ধনের জন্ত বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মূল্য 
এক শিশি ১. টাক1। 

এই ওঁধধালয়ে সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ওবধ-_তৈল, ঘ্বৃত, মেদক, আসব, 
অরিষ্ট প্রভৃতি স্ুলতে বিক্রয়ার্থ সর্বদ। গ্রস্তত থাকে। 


বধ | 


(51090110001 17501010691 10193101),) 


বাল্যের কুজভ্যাস ও ষৌবন-চাঞ্চল্যে অসাবধানতা হইতে নানারূপে 
জীবনী শক্তির (ড৬15] 09:65) ক্ষয় হইতে থাকে । তন্মধ্যে শ্বপ্রঙ্দোষের 
আক্রমনই জীবনের সকল বলবিধায়ক শুক্রধাতুকে . অতি প্রবলরূপে নষ্ট 
করিতেছে । যুবক সম্প্রদায়ে এই স্বপ্নদোষ অত্যন্ত প্রবল অধিকার স্থাপন 
করিয়াছে । 'আমাদের প্থপ্নবন্ধু” স্বপ্রাবস্থায় গ্রশ্নাবকালে ব! অন্ত যেকোন 
অবস্থায় অগ্থাাবিক শুক্র লন বন্ধ করিতে ও গুক্র গাঢ় করিতে অনৃতের 
ভারওলুফলপ্রদ । ৩০ বটী পুর্ণ এক কোটা মুল্য ১২ টাক! । 


কবিরাজ প্রীন্ুরেন্রনাথ কবিরঞ্জন। 
৭২) বীডন স্ত্রী, কলিকাতা । 


খিজাপনক্াতাদিগকে চিঠি লিখিবার সঙ্গক্স সাহিত্যের উল্লেখ কথ 
অন্থগৃহীত হইব । ++ ৰ 
স্পা | 





২৮ ' সাহ্ত্যি-বিজাপনী । 


নূতন বই 
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 


ছোট রামায়ণ 


( শিশুদিগের জন্য মরল পণ্যে লিখিত ) 
বহুমংখ্যক চিত্রে স্থুশোভিত, তন্মধ্যে 
অনেকগুলি নানাবর্ণে রঞ্জিত। 
মূল্য আট আনা--ভিঃ পিতে দশ আনা । 


, ভ্্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত 


টুনটুনির বই 


১৬৭ পৃষ্ঠা গল্প, ৭* খানা ছবি। 
চমৎকার রঙিন মলাট। 


মূল্য আট আনা, ভিঃ পিঃতে দশ আনা। 

“কার গল্পগুলি এমন সরল, সহজ ও সরস করিয়া লিখিয়াছেন যে, 
বালকের তে! কথাই নাই, অতি বড় বৃদ্ধও ইছ। পড়ি! মহানন্দানুতব করিতে 
গায়িবেন। লিপি-নাধূর্ষেয এ গ্রন্থ সাহিত্যের একটা সম্পদ । ছাপা, বাঁধা ও 
ছবিগুলি বেশ সুন্দর ।”-- বঙ্গবাসী। 


প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও নিন্মলিখিত ঠিকানায় ্রাপ্তব্য ঃ - 
ইউ, রায় এণ্ড সম্দ, 
২২ নং স্থৃকিয়া গ্রীট, কলিকাতা । 


বিজ্ঞাপনদাতার্গিগকে চিঠি লিখিবার সমর 'সাহিত্যে'র উল্লেখ কৰিলে 
অন্থুপৃহীত হইব। 





সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৯ 





ম্যালেরিয়া ও সর্বববিধ ভরের ০ ৰ 


বূলা--বড় বোতল ১।* প্যাকিং ডাকমাগুল ১২ । 
৬ ছোট বোতল &* ্ঁ তব ৮১ আনা 


এডওয়ার্ড টনিক সেবনের সঙ্গে সঙ্গে 
এডওয়ার্ডস্‌ লিভার এগু স্পীন অয়েপ্টমেণ্ট | 
পরাতে বৈকালে মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। 
মূল্য প্রতি কৌট11৮* ছয় আনা । ভাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে। 





, অজীর্ণতা, অগ্নিমান্দ্য ও দ্গায়বিক দৌর্ধল্যের মহৌষধ । 
'সাধারণ দৌর্বল্য, রক্তহীনতা, স্বতিশক্ির হ্রাস, মন্তক-ঘৃর্ণন, অমনো- 


যোগিত।, অতিরিক্ত পরিশ্র, কিংব] হৃশ্চিন্তাজনিত মানসিক বিকার প্রভৃতি 
সকল প্রকার দৌর্ধল্য ইহা আশুফলগ্রদ। 


অজীর্ণতা, পেটফণপা, ক্ুধামান্যয ইত্যাদি পাকস্থলীর বিকারে ইহা অদ্বিতীয় 


পুরাতন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া শীঙ্ সবল এবং কার্যক্ষম 
হইতে হইলে ইহার তুল্য তেজস্ক টনিক বাজারে পাইবেন ন1। 


সুল্য-_১৪০ প্রতি শিশি। 


সোল এজেণ্টস,_-বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং । 
কেমিষ্টস্‌ এও দ্রপিষ্টস্‌।-_-৭ ও ১ নং বনফিলজ্ডস্‌ লেন,-কলিকাতা। 


বিজঞাপনদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় “সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 


্ীত হইব 


৩০ সাহিতয-বিজাপম | 
অভাবনীয় সলভ! অপূর্ব সুযোগ !! 
লুঠ ! লুঠ !! লুঠ!!! 


' সাহিত্যতাগ্ডারের অমূল্য রত লুষঠন করুন। এমন সুযোগ প্রায় ঘটে না। 
পুস্তকগুলি বাজে নহে-_-বটগলার ছাপা নহে--এক একটা অমূল্য বণিক | 


প্রায়শ্চিত্ত । 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রণীত। মৃল্য আট আনা স্থলে ছয় আনা: বাহার! 
বহুদিবস রবিবাবুর টিররসময়ী লেখনী প্রস্তুত নৃতন নাটকাদি পাঠ কষ্ধিতে 
না পাইর়। হুঃখিত আছেন, এতদিনে তাহাদিগের সেই ছঃখ বিমোচিত 
হইল । গ্রাপ্নশ্চিত-_রবিবাবুর অপূর্ব কীন্তি_পাঠে নবরসের উদয় হইবে। 


১. গৃহধর্্ম। 


শ্রীমতী বিস্তাবতী আবিয়ার সরদ্থতী প্রণীত। মূল্য আট আনা স্থলে ছয় 
আনা । যাহাতে এদেশের রমণীকুল শিক্ষার গুপে সংসারের নুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি 
করিতে পাবেন, সম্তানসম্ততির সামান্ত পীড়াদি অথব! নিজেদের রোগাদি 
উপস্থিত হইলে সরল চিকিৎসার নিরাময় হইতে পারেন,এই পুস্তকে তদন্থুরূপ 
ব্যবস্থা প্রিপিবন্ধ কর। হইয়াছে । ইহাতে গর্ভিণীদিগের কর্তব্য সাধন, শিশু 
বা বালক বালিকাদ্দিগের লালনপালন, রোগনিবারণের উপায় প্রভৃতি অবশ্থ- 
জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্যক জালোচনা কর। হইয়াছে । ইহা! গৃহপঞ্জিকার ন্তায় 
প্রত্যেকের গৃহে থাকিলে কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজ ভাকিতে হয় না। 
অধথ! অর্থব্যয়, মনস্তাপ প্রভৃতি হইতে রক্ষা! পাওয়! যায়। 


ৃ পু্পহার। 

শ্রীমতী সরলাবাল! বনু প্রণীত। মূল্য আট আনার স্থলে চারি আন।। 
বঙ্গরমণীর লেখনী প্রস্থত প্রাণারাম, মনোমুগ্ধকর এবং মধুর কবি পাঠে 
বদি পক্জিতৃপ্ত হইতে চাহেন, তবে দপুষ্পহার” পাঠ করুন। 


ধারাপাত ও বর্ণপরিচয় । 


মূল্য হুই আনা মাত্র। স্ুকুষারমতি বালক বালিকাঙ্গিগের সম্পূর্ণ 
শিক্ষোপযোগী করিয়। মুদ্রিত হইয়াছে এমন ধারাপাত আর নাই বলিলেই 
হয়। নবপ্রবর্তিত কিগারগার্টেন প্রথ! অনুসারে ইহ। রচিত । ছাত্রের প্রথম 
বৎসর, দ্বিতীয় বৎসর ও তৃতীয় বংসর পর্য্যস্ত এই বইথানির পাহায্যে পাঠ 
সমাধ। করিতে পারিবে । ছাপ! উত্তম ও পরিপাটী। 
প্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । সত্বাধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ ৷ 


৭* নং কলুটোল৷। গ্রীট, কলিকাত!। 


বিজ্ঞাপনদাভাদিগকে চিঠি লিখিবার সময় 'সাহিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
অনগৃহীত হইব । 


সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী । ৩১ 

ংসোন্বুখ জাতি । 
লেফটনান্ট কর্ণেল ইউ এন মুখোপাধ্যায়ের 10511) 29০০ ' পুস্তকের 
প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ । মুল্য চারি আনা স্থলে তিন আনা। জীবনসংপ্রাষে 


মুসলমানদিগের নিকট হিন্দুকি ভাবে পরাজিত হইতেছে, ইহাতে তাহাই 
বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । হিন্দুমাত্রেরই অবঞ্তপাঠ্য । 


ভক্ত-জীবন। 

শ্রীমুনিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এস সি, কর্তৃক অনুদিত । মুল্য ছয়, 

আনার স্থলে চারি আনা। শ্রীমতী আনি বেসান্ত কর্তৃক সম্পার্দিত। 

[00008601016 17597 নাষক উপাদ্ের ভক্তি-গ্রন্থের অনুবাদ । হিন্দু 
শাস্ত্রের সার সংগ্রহ পূর্বক এই সর্বজন প্রয়োজনীয় পুস্তক রচিত হুইয়াছে। 


ছুটীর পড়।। 


জ্রবীন্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য বার আন৷ স্থলে আট আন । অব- 
কাশের সময় গৃহিণীর মনস্তষ্টি, আত্মীয় স্বজনের [চিত্তবিনোদন, এবং সর্বোপরি 
আত্মগ্রীতির যদ্দি প্রয়োজনান্গতভব করেন, তবে একখানি ক্রয় করুন। 


গ্রাক ও হিন্দু। 
ইহ! কোন গ্রস্থবিশেষের অন্বাদ বা কোন পুস্তকের ছায্নাবলব্বনে লিখিত 
নছে। ধিনি “বঙ্গদর্শনে”র লেখকশ্রেণীহুক্ত হইয়া দেশের গৌরববৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন, বাহার চিস্তাশীলতার পরিচয় পাইয়া ৬বক্ষিমচন্দ্র চট্ট 
পাধ্যায়ও বিষুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই পঞ্ডিতকুলভূষণ প্রথিতনাম! ৬প্রফুরচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থধাপ্রসবিনী লেখনীপ্রস্থত শ্রীক ও হিন্দু প্রায় আট শত 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মুল্য দেড় টাক! স্থলে বার আন1।' 


মচিন্র সেঝপিয়ার, বঙ্গানুবাদ । 


১২৩ পৃষ্ঠা__মূল্য ছয় জানা । মধুর প্রাঞ্জল বঙ্গতাবষায় বদি সে্পিক্ার 
পাঠ করিতে চাহেন, কবিকল্পিত নিসর্গন্তন্দর, নরনারীর মনোহর চিত্র দেখিয়। 
যদি মনঃপ্রাণ স্ুশীতল করিতে অভিলাধী হন, তাহা! হইলে এই পুস্তকথানি 
গৃহে রাখুন। চিত্রের তালিক---১। মিরান্দা ২। প্রস্পেরো ৩। এরিয়েল 
(ভূতযোনি ) ৪। রোমিও । ৫ | জুলিয়েট । ৬ । এণ্টোনিও। ৭। পোসিও 
৮। সাইলক। ৯। রাজ!লিয়র। ১*। কাডিনিয়া। ১১। গনোরিল। 
১২। সেক্সপিয়ার। মুল্য ছয় আন1। পুস্তকের ডাকমাশুল ও প্যাকিং ্বতন্ত্র।, 


শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । স্বত্বাধিকারী ও কার্ধ্যাধ্যক্ষ 
৭০ নং কলুটোলা গ্রীট, কলিকাত| । 


রজার দ্র রাতে 
বিজ্ঞাপনঘাতাদিগকে চিঠি লিখিবার সনস্ন “সাছিত্যে'র উল্লেখ করিলে 
শক্পৃহীত হইব।” . 


৩২ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 
জ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত 


১। তপস্যঠার ফল (নুতন গ্রন্থ) ॥০ 
“অসাধারণ শক্তিশালী লেখক বিজয় বাবু বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। 
কি ভাষার পারিপাট্যে, কি ব্লচনার নিপুণতায়, কি তাবের সায়গ্রন্টে, কি 
বর্ণনার সরলতায় বিজয় বাবুর অমর লেখনীতে যেন ইন্জরজাল ক্রীড়। করে। 
কবির ুঙ্াদৃষ্টি, চিন্রিত চরিক্রে সকলের প্রাণের অন্তরালে যাইয়া ঘটনার 
আবর্তনে আলে! ও ছায়ার ন্যায় পরিবর্তিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভাব ও চিন্তাতরঙ্গ- 
গুলি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে উপণন্ধি করিয়াছে ।” ( “নব্যভারত”) 
২। কথানিবন্ধ (গল্পের বই ) :২ 
এক * + পন্ড কথা বা গল্পগুলির মধো প্রথম ছয়টি প্রাচীন ভারত 
সম্বন্ধীয় এবং শেধ দুইটি বর্তমান বাঙ্গালী সমাজ বিষয়ক । সমুদয় গল্পগুলিই, 
অধিকন্ত প্রাচীন ভারত বিষয়ক গল্পগুলিতে তৎসময়ের সামাঞ্জিক 
বিশেষত্ব । গদ্ভ-গল্পগুপিও মনোধর। ইংরাজী আইভিল (10011 ) জাতীয়।, 
' “আুনন্দা' বৌদ্ধযুগের গল্প ; পবিত্র, নিঃস্বার্থ, নিরাশ প্রেমের সুন্দর চিত্র। 
“মেল। ও সোকেলা? একটি হৃদয়বিদারক কুলিকাহিনী ইত্যাদি। ( “প্রবাসী” ) 
৩। পঞ্চকমালা ( কবিতা! ) ১-২ 
শ্রীযুক্ত জোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন_-“আপনার কবতার বিচিত্র 
লীলাময্ী নৃত্য-গতি, সরস নবীনত। ও ললিত মধুর নৃপুরবন্কার সহজেই মনকে 
আকর্ষণ করে । আপনার এক দিকে প্রত্ব-তব-চিন্তা, আর এক দিকে কবিত! 
এই ছুই সপত্বী বেশ ত নির্বিবাদে আপনার সহিত ঘর করিতেছে!” 
এই দেবোপম কবির হৃদয়খানি যদ্ধি...শ্যদেশী কাগজে ফুটিয়া বাছির 
হইত, তবে কত সুখের হইত !...বিজয়চন্দ্র কোন্‌ শ্রেণীর কবি, তাহ বিচারের 
এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। 
$। ফুলশর (কবিতা) ৯২ ৫। যজ্জভন্ম (কবিতা) ১-২ 
৬। কালিদাস (নৃতন গ্রস্থ)।%০ ৭। থেরীগাথা (নুতন গ্রস্থ) ১২ 
(মুল পালি, বাঙ্গাল৷ টীক ও পদ্যান্ুবাদ ) 
৮। উদাঁনম্‌ (নূতন গ্রচ্থ ) %, 
(মূল পালি, বাঙ্গালা টীকা ও পদ্ানুবাদ ) 
৯ | সচ্গিদানন্দ গ্রস্থাবলী (কবিতা ) ॥০ 
১০। সোনাপুর (ইংরাজী ইতিহাস ) ১২২. 
১১। শীতগ্োবিন্দ ( শীত্তর প্রকাশিত হইবে ) &০ 


শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় । 
২০১ কর্ণওয়ালিস দ্র, কলিকাত|। 
বিজাপিনদাতাধিগকে চিঠি লিখিবার সময় বার সম সাহিত্যের উল্লেখ কমিলে 
অন্থুগ্হীত হইব" 


সাহিতা-বিজ্ঞাপনী । ৩৩ 
[106 ০0 
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৪০ বদরের চিকিওদাভিজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের ভূত পূর্ব 
কালাজ্বর তদন্তকারী এবং মুত্র, মুত্রনালী ও 
জননেজ্জিয় সম্বন্ধীয় রোগসমুহের 
বিশেষাভিজ্ঞ 


“রায় সাহেব ডাঃ কে, সি, দাসের 


স্বাস্থ্য-সহায় 


স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে 
সত্রীপুরুষের দৈনিকগ্নআবশ্যাকীয় পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত 
হুইতেছে। স্বয়ং উপস্থিত হইয়। কিংবা পত্রদ্ধার! গ্রহণ করুন । 


স্বাস্থ্য-মহায় উধধালয়, 
৬ ৩০1২ হযারিসন রোড, কলিকাতা, 





৩৪ সাহিত্য-বিজ্ঞাপনী। 


/৬ সেরা বেগুণ | 


১২ ইঞ্চি লক্ক1। ২1 মণ কুমড়া, অর্ধ যণ কপি। 
মুলা) মক্কা, মটর, পেঁয়াজ, ছালাদ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার সবজী ও 
এযা্টার, জিনিয়! তার্বিনা, বালসাষ ইত্াঙ্গি মনোহর ষরগুমী ফুলের বীজ 
আমদানী হইয়াছে। 
ক্বাভাবিক ধর্ণের রঙ্গিন ছবি ও বপন প্রণালী সমেত সবজীর চীন গ্যাকেট 
১* রকম ২২ টাকা, ১৫ রকম ৩২ টাকা, ২৫ রকম ৪২ টাক!। 
ফুলের টীম প্যাকেট ১০ রকম ২২২ টাকা, ১৫ রকম ৩-২ টাক! । 
ফল ফুলের চারা ও কলম । 
সমস্তই আমাদের নিজ উত্ভানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত অরুত্রিম ও 
স্বলভ। বিশেষতঃ আমাদের আত্র লিচু ইত্যাদি ফলের কলম চিরপ্রসিন্ধ। 
অস্ভই ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখুন । 
ঈশাঁনচত্দ দাস এগু সন্দ 


প্রোপ্রাইটার বেঙ্গল নার্শারি, 
১২৪ ষাণিকতল মেন রোড, কলিকাত।। 


শসা ৯ শপ জপ সাপ এপ 


ব্রহ্মবিদ্য]। 


[ বৈশাখ হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ ] 
( বঙ্গীয় তত্বিস্ভা সমিতি হইতে প্রকাশিত ) 
বায় পুরেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এম, এ, বি, এল। 
শ্রীযুক্ত হীরেক্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম, এ, বি, এল। 

উদ্দেস্ট-_-জআর্ধাশাস্ত্রের খনিতে অনেক অমূল্য জ্ঞানরত্ব নিহিত রহিয়াছে 
অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষাতিষামী তাহার সংবাদ রাখেন না। সেইজন্ তিনি নিজ 
ধর্শের প্রতি আসন্থাহীন । পাশ্চাতা বিজ্ঞানেষ আলোকে এ সকল তত্ব যাহাতে 
পরিস্ফুট হয় এবং যাহাতে শিক্ষিত বাকিগণ ধর্মের প্রকৃত মর্ম অবগত হুইয়! 
সমাজকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে পারেন, তাহারই সহায়তার জন্ত এই 
প্রিক! প্রচারিত হইতেছে । 

আকার-_রয়েল ৮ পেজী, সাত কর্দা।। 

মূলয-সহর ও মফঃশ্বল সর্বত্র ভাকমাগুলসমেত বাধিক ছুই টাক! ষাত্র। 


জীবাণীনাথ নল্দী,--কার্্যাধ্যক্ষ 
81৩/১ মৃং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত!। 


সম্পাঙ্গক 


সাহিত্য-ধিজাগলী | | ৩৫৪, 
পবঙ্গভাষা ও সাহিত্য”, “রামায়ণী কথা” প্রতি প্রুণেত। 
যুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ সম্পাদিত। 


কাশীদাসী মহাভারত 


( সচিত্র) 

কাশ্ীরাম দাস প্রণীত অষ্টাদুশপর্ব মহাতারত দেশী এট্টিক কাগজে বড় 
বড় অক্ষরে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত। বিভিন্ন প্রকারের ছুই তিন খান৷ 
অষ্টাদশপর্ব মহাভারত সংগ্রহ করিয়! যিলাইয়। এই গ্রন্থ যত দর সম্ভব বিশুদ্ধ 
কর] হইয়াছে । সম্পাদক মহাশয় এক ন্মুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ ভূমিক। লিখিয়া 
দিয়াছেন। ইহাতে তিনখানি তিন বংএর এবং ছাব্বিশখানি এক রংএর 
ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে । সমস্ত চিত্রই প্রসিদ্ধ শিল্পিগণ কর্তৃক অভিনব 
বিষয় লইয়৷ অক্ষিত। চিত্র সম্পুর্ণ নৃতম || সুন্দর কাপড়ে রথারঢ় কষ্ণার্জুন 
মুণ্তি রূপায় ছাপ।। অতি মনোহর । মুলা ৩।* টাক।। 


কবি দেবেন্দ্রনাধ সেন এম, এ, বি, এল প্রণীত 


দগ্ধী কচু। 


পাক! রাঁধুনী আপন রান্নার প্রশংস! করেন ন1, তজ্জন্ত বিদ্বান রসজ্ঞ 
গ্রন্থকার আপন রান্নার কচুপোড়া নাম দিয়! পোলাও রাধিয়াছেন। গুণজ 
পাঠকগণের নিকট তাহাই বিবেচ্য। মুল্য চারি আন! যা । 


প্রকাশক - ভট্টাচার্য্য এগ সন্দ 
৬৫ নং কলেজ হী, কলিকাতা ৷ 


শহর 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগাক চিঠি লিখিধায় সঙ 'সাঁছিত্যের উল্লেখ করিলে 
অনুগৃহীত হইফ। 


॥ 


সাহিষ্য-ধিজাপনী | 


অল্পযুন্যে পুরাতন সাহিত্য !! 


আর এক মাস পর্য্যস্ত 


৯৩১৮ সালের সম্পূর্ণ সাহিত্য মূল্য ২ ছুই টাকা 
১৩১৯ সালের সম্পূর্ণ দাহিত্য +২ ছুই টাক! মাত্র মূল্যে পাইবেন। 
ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি পর্য্যস্ত 


আরও সুবিধা !- আরও ম্লভ! 


ভাদ্ধ মাসের সংক্রান্তির মধ্যে মীহাব। মূল্য পাঠাইবেন, তী্থার্দিগকে 
ডাকমাণ্ডল স্বতন্ত্র দিতে হইবে না; স্ঠাহারা ২২ টাক! পাঠাইলেই এক 
বৎসরের সম্পূর্ণ সাহিত্য পাইবেন। ছুই বৎসবের মূলা চাবি টীক|। 
রেজিষ্টারী করিয়৷ পাঠাইবাব খরচ মণিবিক্ত হুই আনা সহশ্রাধিক পাতা 
ও নানাবর্ণে চিত্রিত অসংখ্য চিত্র সংবলিত এই ছুই বৎসরের সাহিত্য অতি 
অন্পসংখ্যকই আছে। সত্তর ক্রয় করুন। কন্ত-- 

সূল্য অগ্রিম পাঠাইহে হইবে। পুরাতন সাছিত্য ভিঃ, পি, ডাকে 
পাঠাইতে পাৰিব না। টাক পাঠাইবার সময় স্বতন্ম পোষ্টকার্ডে নাষ, ধাম 
ও ঠিকান! স্পই করিয়া! লিখিবেন। 


ম্যানেজার-স্ম্সাহিত্য | 
২।১নং রামধন মিজ্ের লেন, শ্ানপুকুয়, 
কলিকাত1। 
. বিজ্ঞাপদদাতাদিগকে চিঠি লিখিবার লগ্ন সাহিত্যের উল্লেখ করিলে 
অন্থগৃহীত হইব । 


8 
. অর্ডার পাঠাইবাঁর সময় সাহিত্যের নাম উল্লেখ কন্সিবেন। 
প্রসিদ্ধ ওপন্যাঁসিক 
গ্অনুকু লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রস্থাবলী ॥ 


১। বিধি-প্রসাদ। 


মনোরম সামীজিক উপন্যাস । 

২৬২ পৃষ্ঠায় সমাগত । তিনখাঁনি সুন্দর চিত্র শোৌভিভ। গ্রতহ্যতীত 
প্রয়জনকে উপহার দ্বিবাদ নিষিত পুস্তকের ভিতর স্বতস্থ মুদ্রিত পত্র আছে। 
মূল্য এক টাঁকা, ঝকঝকে রেশমী বাধা দেড় টাঁক। মাত্র । ছাপা, কাগজ 
স্মস্তই মনোহর । 

এই গ্রন্থে জন্মান্তরবাদ, (প্রেততত্ব, কর্দ্ধফল, পাপ পুণ্যের বিচার, এতৎ- 
সংজ্ঞান্ত হিন্দুশীন্ত্রম্মত ব্যাখ্যা, আদর্শ হিন্দুর-লীস্ত অজ্ঞান হিন্দুর, এবং 
পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, পাশ্চাত্য সভ্যতাঁদীপ্ড বাঙ্গালী-সাঁহেবের সমাঁজচিন্র 
পাঁশাপাঁশি ভাবে প্রার্থল ও ওজন্বিনী ভাষায় বর্ণিত হুইয়ঈছে। আধ্য- 
ষিগণ প্রবর্তিত সনাতন ধর্মের সরল ব্যাধ্য। ইহাতে আছে, অথচ তাহা 
একদেশ-দর্শিভাপুর্ণ নহে-্প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-শান্্রসমন্থয়ে লিখিত । 
এই সকল জটিল বিষয় যাঁহাঁতে ন্ুকুমরমতি বালক, এমন কি সামা 


'শিক্ষিতা মহিলা পর্যস্তিও সহজে বুঝিতে পাবেন, তদ্রপ ভাষায় ও ভাবে 
উপন্তাঁসের বর্ণনাচ্ছলে বিবৃত কর। হইয়াছে । 


এই গেল শাস্ত্রীয় কথার বিচিরি॥ এতদ্যতীত আর কি কি আছে 
দেখুন । আন্রষ্ঠানিক হিন্দু জীবনের আদর্শ চিত্র, পিশীচ-প্রকৃতি মানবের ভীষণ 
জিঘাংসা, হিন্দু বিধবা বাঁলিকাঁর প্রবল ধশ্মভাব, পরুহিতসাঁধনের অন্থপম 
দৃষ্টাস্ত । এক কথায় এমন শাস্ত্রোৌপদেশমূলক, গবেষণা পুর্ণ, সারগর্ড, সর্ব 
সুন্দর উপন্তাস বঙ্গ-সাঁহিত্য আর প্রকাশিত হয় নাই। 


২। বঙ্গলব্ষনা 


মূল্য বার আনা ॥ যদি হিন্দু সমাজকে অধংপতন হইতে রক্ষা করিতে 
চাহেন, তাহা হইলে বঙ্গলক্্ী। পাঠ করুন। হরি সভীত্বের আদর্শ দেখিতে 
চাঁহেন, তাহা হইলে গৃহলক্ীদিগকে “বঙ্গলক্্মী” পাঠ করিতে দিউন £ 


'ধ:পতিত হিল সমাজের চক্ষে সতীকের ৪75 
সবার ভাটি ॥ হিন্দু শান্তের মহতী শিক্ষা, হিন্দু রমণীর কর্তব্য নিষ্ঠা, 
বীয় সমাঞ্জের আদর্শ চিত্র, বঙ্গ ভাষার মনোহীরিত্ব, ভাবের মৌলিকত! 
ও বৈচিত্র্য--একাধাঁরে দেখিবরি ইচ্ছা থাকিলে, “বঙ্গলক্ষমী” পঠি. করুন । 
এমন স্ত্রীাঠ্য'সাঁমাজিক উপন্াসব্ঙ্গসাহিত্যে বিরল। প্রিম্নজনকে ও্রীতি 
উপহার দিবার উপযুক্ু পুস্তক। বনিতা হুহিতা, ভগিনী মাত! সকলে 
এজ বসিয়া নিঃসক্কোচে পাঠ করিতে পারেন। কুলটার কুগকিনী মায়, 
জমিদারের অত্যাচার, সভীর ধর্মনিষ্ঠ ও কান্তিকী পতিডক্তি, দেবোঁপম 
স্বামীর পদশ্থলন ও সাঁধী স্ত্রী কর্তক পুনরুদ্ধার, পাপিষ্ঠ৷ কুট্টিনীর সতী- 
সহবাসে ধন্দরীবন লাঁভ, মধুর ভাঁষাষ বর্ণিত হইয়াছে । 

জীবন-সংগ্রাম ও মাঁনব-চিত্র প্রণেতা লব প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীদুক্ত 
ঝাঁমপদ বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :--* ক ক রঃ 
পুণ্য ও সত্যের প্রভাবে এবং সংসর্গে চরিত্রহীনার হৃদয়ে কিকূপে বিবেকের 
উদয় হইতে পারে, ভবদাসী বৈষ্ণবীর চবিতে যেরূপ উজ্জলভাবে গ্রন্থকার 
তাহা দেখাইয়াছেন, অন্ত পুস্তকে ইহা বিরল। হেমঙ্গতার চবিত্র 
পাঠে অশ্রু সম্বরণ করিতে পাঁরি না, আর একজনও পারে না । ভগবত 
বিশ্বীসের এরূপ জলন্ত বাঁক্য অতি অল্প পুস্তকেই দেখিতে পাঁই। প্রেমের হ 
হুতাঁশ হইতে যাহাঁর। এইরূপ ধর্মাভাঁবপূর্ণ পুস্তকের সাহায্যে এই হতভাঁগ 
দেশের যুবক যুবতীকে ধীরে ধীরে ধশ্শের পথে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন: 
তাঁহার কেবল ধন্ক নহেন--নমন্ত ॥” 


. পণ্ডিত প্রবন শ্রীযুক্ত হুর্গানাথ শর্মা শীন্ত্ী এম, এ, লিখিয়ছেন- 

“আপনার বঙ্গলক্মী পড়িলাম । লেখায় মাধুর্য আছে, সরলতা আছে । 
খবর বেশ সরল গ্রাঞঙন ভাষা । পাঁড়িয়া মনে হম, যেন কোন সত্য পারি" 
বাঁরক বৃততীস্ত পড়িতেছি। অশাস্তিপূর্ণ গৃহস্থলীর চিত্রটী অতি উজ্জল বণে 
অস্কিত হইয়!ছে, অথচ অতিরঞ্রিত হয় নাই | সাঁধ্বী রমণীর ক্রেশ-সহিষ্ুতা 
কত গভীর, তাহা ভাঁবিল্গে বিস্মিত হইতে হয়, নয়নে জল আপনিই গড়াইতে 
থাকে, ভাবি নাদীহদয়ের কাছে পুরুষহৃদয় সুজনা শ্যামলা সুফল! বনস্থলীর 
তুলনায় উত্তপ্ত মরুত্মি ব্যতীত আব কিছুই নহে । আঁশা করি, বঙ্গলক্ষীগণ 
“বঙ্ষলক্্ীশ্র সুধান্াদে বঞ্চিত হইবেন না। যিনি প্রতিক্রেশপ্রাপ্তা সভীসাধবী, 
(তিনি এই মুকুরে নিজ গ্রতিবিস্ব দেখিতে পাইবেন; আঁর অসহিষু। পাঠিকা 
ইহাতে শিক্ষালাভি করিবেন। 


বঙ্গবাসী বলেন :--* * * গ্রন্থকার, সুনিগুণ তুলিকায “্বজলগ্বীশ্র: 
চরিত চিত্রাবলী ধখারাগে উদ্ভাসিত । ভাঁষ! মনোরম । এ উপন্তাস-প্লীবিত 
দেশে এ উপন্তাঁস সমাঁদরের সামগ্রী । এ গ্রন্থ পাঁঠে শিক্ষা! ও সস্তোষলাত 
হয়) বৈষ্ণবীর চরিত্র চিত্রপটুতায় চিত্তীকর্ষক। 

অবসর বলেন :--বঙ্গলক্মী উপন্ত।স---প্রতিভার নিপ্ষোজ্জল আঁলোঁক- 
পাঁতে মনোরম । কেমন করিয়! অনৃষ্ঠ সম্তাড়নে মানুষ পৎত্রষ্ট হয়, কেমন 
করিয়া বঙ্গলক্্মী বঙ্গকুল-কাঁমিনী আপন ভূ্িয়, আপন মুছিয়, স্বামী 
দেবতাকে ভালবাসে, কেমন করিয়া পাঁপ-মলিনতা পুণ্য-প্রতিভাক্ষে 
কাদাইতে গির! কাদিয়া পড়ে, এ গ্রন্থে তাহাই লেখক স্নিপুণ হস্তে চিত্রিত 
করিম্!'ছেন। সর্বত্র ইহ! পঠিত হয়, আমাদের তাহাই প্রার্থনা । 


৩। পলাশী সুচন!। 


মুল্য আট আনা) পলাশী বুদ্ধের সচনা কি্ধপে হইল, ইহাতে প্রারঙ্ল 

? ভাঙার ত্রত্িহাসিক তৰ্‌সহ লিখিত হইয়াছে । সিরাজদ্দৌলা, উমিটাদ, 
ইংবাঁজ বণিকদল প্রভৃতির চিত্র সুন্বরভাঁবে অন্থিত হইয়াছে । বীহার। 
একাধারে উপন্তাস ও ইতিহাস পাঠ করিতে চাহেন, তাহারা বাঙ্গালাঁর শেন 
নববের অনৃষ্টনেনীর পরিবর্তনবিষয়ক এই উপন্তান পঠি করুন । স্যন্দর 
কাগজে মনোহর ছাপা, উত্কু বাঁদাই | 


৪। ভীষণ প্রতিশোধ 


সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । ইহাঁতে অভিনব কল্পনার 
সুমহান্‌ চিত্র, নৃতন ভাঁবের অপূর্ব সমাবেশ পরিদুষ্ট হইবে ॥ সম্পূর্ণ নুতন 
ধরণের পুস্তক । পড়িতে আরম্ত করিলে সমাঞ্চধ না করিয়! উঠিতে পারা 
যায না 1 পাকলে কখনও আনন্দে উন্মন্ত, কখনও বিষাঁদে অবলল্, 
কখনও উৎসাহে উত্তেজিত, কখনও হ্তাশে মুহামান হইতে হইবে। 
সুসলমান বাঁজত্বের অবসানকাঁলে বাঙ্গালী দল্গযনীর কিন্প শৌধ্য। বীর্য, 
সংসাহদ ও আত্মনির্ভর্ত। প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহ! পাঁঠে তাহা উপলদ্ধি 
'হইবে। বাঙ্গালী বীরের অপুর্ব চরিত্র ভাষার সুবণচ্ছিটা প্রতিফলিত.. 
হইয়াছে ॥ - ১৩৯ পৃঠীয় সম্পূর্ণ && মূল্য আট আনা 


৫ অশ্রুধার! | 

স্বথে হুঃখ, সম্পদে বিপদে অশ্রু মানবের চিরসহচর। . যিনি কীদিতে 
জানেন, তিনি মহাশোকেও অম্ুতজীবন লাভ করিয়া থাকেন। অক্রধার 
পাঁঠে ইহার সার্থকত! উপলদ্ধি হইবে । দেশের শ্রেষ্ঠ সংবাঁদ-পত্রািতে 
মুক্ষকঠডে প্রশংসিত | ভাষা ও ভাব উচ্চ এবং মধুর । যদি শোক-তাপ- 
জঞ্জরিত দেহে অমৃত-শ্রোত প্রবাহিত করিতে চাহেন, চিতাগরিপুর্ণ শ্মশানকে 
নন্দনু-কাননসম জান করিতে চাহেন--মশ্রধারা পাঠ করিয়। সে আকাঙ্ছা 
পরিতৃপ্ত করুন। প্রিয়জন বিয়োগে যখন শোকে চিত্ত অবসন্ন--ছুঃখে প্রাণ আকুল 
হইয়! পড়ে, তখন “অশ্রধার1” পাঠি করিলে জয়ের ভার লাঘব হয়, শাস্তিরসে 
মনঃপ্রাঁণ আপ্লুত হয়। মূল্য বাঁধাই আট আনা, অ-বাধাই ছয় আন! । 

হয়ব্নগরের প্রথিতনাঁম। সাহিত্যিক ভূম্যধিকারী শ্ীযুক্ত দেওয়ান আলি 
সদাত খান মহাশয় অশ্রধার। সন্বন্ধে হিতবা্দীর পুস্তকালয়ের কা ধ্যাধ্যক্ষ 
ষহাপয়কে অযাচিত ভাবে যাহা লিবিক্না। পাঠাইগ্রাছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধত 


না করিয়া থাকিতে পাঁরিঙ্গাঁম না। ও 
"মহাশয়! গতকল্য ভিঃ পিং পোষ্টে আপনার প্রেরিত ছুই খানা 
পুস্তক পাইয়াছি। "পুস্তক দুই খাঁনীই ভাল, পাঠ করিয়। প্রীত হইলাম। 
* * ক পুস্তকদ্ধয়ের মধ্য অশ্রধারা অন্কতম ও উল্লেখযোগ্য । 
ভাষার লালিত্যে ও ভাবের গভীরতায় মনকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়! 
তুলিয়াছে। এই সময় গ্রস্থকারকে নিকটে পাইলে বোঁধ হয় আবেগভরে 
 প্্ীতিপূর্ণ আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের আগ্রহ -জানাইভাম । অশ্রুধারা, 
উদভ্রান্ত প্নেম হইতে উতৎকর্বলাঁভ করিয়াছে বলিঘা। মনে হইল। গ্রন্থের 
তুলনীয় মূলা অতি অকিঞিংকর, কাগজ উত্রুষ্ট, বীধাইও সবন্দর। বইখান! 
পাইয়াও রাখিতে পারিলাম না। উহা বাড়ীর ভিতরের লাইভ্রেরীভূক্ত 
হইয়াছে। আমরা নিজের বহিবণটীর লাইত্রেরীর অন্ত আরো! ছুই খানা 
অশ্রধার। ( অন্গুকুল চক্র মুখোপাধ্যার প্রণীত ) পাঠাইম্বা বাধিত করিবেন।” 
প্রাপ্তিস্থান _ঞ্গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সম্স, 


বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী ও 
হিতবাদীর পুস্তকবিভাগ ৭০ নং কলুটোলা গ্রীট, কলিকাতা! । 


[৮৬০ সপ পপ পিএ ৩৯৩০ সে 


হিতবানী হম মেশিন ক্র মুদ্রিতশ্কলিকাতা! ॥ 





